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প্রমাণ* 





- ভারতী দর্শনসমূহে তত্ববিচারের পূর্ধে প্রমাণের কিছু না কিছু বিচার দেখ! যায়। 
৷ মাণ সম্বন্ধে চার্বাকগণের একট! অভিমত আছে,_--বেদাস্তিগণের একট! মত আছে,--সাংখ্য- 
বরের একটা মত আছে,_বৌদ্বগণের মত আছে,_কা গাদগণেরও মত আছে। ভারতের 
* নি হইলেই প্রমাণ সমন্ধে যেন একটা মতামত থাক! চাই। এ প্রবন্ধে প্রমাণ সম্বন্ধে জৈন- 
 “নিকগণের অভিপ্রায় সংক্ষেপে বর্ণিত হইবে। 
' প্রমাণতত্ব লইয়! এক দর্শনের সহিত অন্ত দর্শনের বিরোধ আছে ; জৈনদর্শনের সহিতও 
এ বিষয়ে ভারতীয় অন্তান্ত দর্শনের মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রমাণের লক্ষণ, সংখ্যা প্রভৃতি 
‘যন ভারতবর্ষের দর্শনগরন্থদমুহে কত বাদ ও তর্ক চলিয়াছে, তাহার ইয়ত্বা নাই বলিলেও 
ম। সময়ে সময়ে যে, এ সমস্ত তর্ক অসার ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ, তাহা স্বীকার্য্য। তবে এ সমস্ত 
11 যে একেবারে নিরর্থক, তাহাঁও বলা চলে না। পাশ্চাত্য দর্শনে Psychology, 
31569100108 ও [,০510এর বে স্থান, ভারতীয় দর্শনে গ্রমাণবিচার কতকটা সেই স্থানই 
: শিকার করিয়াছে। সুতরাং কোনও বিশেষ দর্শনের আলোচনায় তৎসম্মত প্রমাণের 
3: 5নার একটা! প্রয়োজনীয়তা আছে। p 
' "প্রমাণের লক্ষণ, প্রমাণের সংখ্যা, প্রমাণের বিষয় ও প্রমাণের ফল,---এই চারিটী বিষয়ের 
-» দিয়া জৈন দাৰ্শনিকগণ প্রমাণ পরীক্ষা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এই চাঁরিটী বিষয়েই 
'_'5 ্ দর্শনের সহিত জৈনদর্শনের বিরোধ আছে । 
। জনমতে প্রমাণ-লক্ষণ--“নয।পূর্বার্থব্যবসায়াত্মকং জ্ঞানং প্রমাঁণম্‌ ॥*-_পরীক্ষামুখমূ। 
-১: অর্থাৎ আত্ম ও অপূর্বার্থ অর্থাৎ ষে বিষয় অবগস্তা অবগত নহেন,--আত্ম। ও অপূর্বার্থ 
হন যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, তাহাই প্রমাণ । - 
অইজনসন্মত প্রমাণ (১) জ্ঞান স্বরূপ, (২) নিশ্চয়াত্বক ও (৩) আত্মা ও আক্মাতিরিক্ত বাহ 
'র্ঘসমূহের প্রকাশক । পরীক্ষামুৰকার বলেন,_“হিতাহিতপ্রার্থিপরিহারসমর্থং হি প্রমাণং 
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ততো জ্ঞানমেৰ তৎ ৷” প্ৰমাণ, ইষ্ট ঈদাৰ্থ পাওয়।ইয়। দিতে এবং অহিত পদার্থ পরিহার 
করাইতে সমর্থ ; সেই জন্য প্রমাণ জ্ঞান-স্বরূপ। 

কি উপায়ে ইষ্ট পদার্থ 'লাভ করা যাইতে পারে, ইষ্ট পদার্থের স্বর্ূপই বা কি, প্রম' 
তাহা প্রদর্শন করে এবং ওুঁরূপে প্রদর্শন করায় বলিয়া প্রমাণ ইষ্ট পদার্থের প্রাপক । সেই? 
অনিষ্ট পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ ও তম্নিরাকরণবিষযে উপায় প্রদর্শন করিয়! প্রমাণ আঁ ও 
পদার্থের পরিহারক। জৈনদর্শনকার বলেন যে, প্রমাণ উ্তরূপে ইষ্টানিষ্টপদার্থের প্রাপ 
পরিহারক বলিয়া জ্ঞান-স্বরপ । কারণ, জ্ঞানের দ্বারাই ইষ্টলাভ ও অনিষ্ট-নিবারণ সম্ভবগ 
হইয! থাকে। 

অনেক নৈয়ায়িক ও কাপিগ মতাহ্গযারী পণ্ডিতের মতে--“অর্থোপলব্বিহেতুঃ PEE 
অর্থভ্তানের হেতুই প্রমাণ । 

যে সকল কারণের সমাবেশ বা সম্ভব হইলে কোনও অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞান হয়, সেই সং 
কারণই উক্ত অর্থ-জ্ঞান বিষয়ে প্রমাণ। 'অর্থোপলক্ধিহেতু'র অপর নাম 'কারক-সাকল। ' 
যে হেতুর দ্বারা অর্থোপরন্ধি হয়, তাহা. অর্থোপলন্ধিহেড। আবার যে সকল হেতু অর্থজ্ঞানে _ 
উৎপাদক বা “কারক, তাহাদের সমষ্টির নাম “কাঁরক-সাকল্য । এই অর্দোপলফিতের ব: 
কারক-সাকলা কোনও কোনও পঞ্চিতের মতে প্রমাণ বলিয়! নির্দিষ্ট হয়। 

জৈনগণ উপরোক্ত মতে দোষারোপ করেন। প্রমাণ জ্ঞান-স্বরূপ। কারক-দাকল্য য 
জান-বরূপ হয়, .তাহা হইলে তাহা! প্রমাঁপ-পদবাচ্য হইতে পারে; যদি না হয়, তাহা হইলে 
তাহাকে প্রমাণ বলা যাইতে পারে না। 

অর্থোপলন্ধির যে হেতুকে প্রমাণ বল! হইতেছে, তাঁহ। কিরূপ হেতু ? পরম্পরা হেন? ৮ 

অনস্তর-হেতু ? অর্থোপলন্ধির পরম্পরা-হেহুকে প্রমাণ বলা যাইতে পারে না; কারণ, 

হইলে ভোজনাদি ব্যাপারকেও প্রমাণ বলিতে হয়। ভোজন ন! করিলে শরীর সুস্থ থা 
না) শরীর সুস্থ থাকিলে তবে চক্ষুরাদির কার্ধ্য সম্ভবপর হয়; সেই সা 





হইলেও ভোঞ্জনাদি-ব্যাপারকে প্রমাণ বলিতে হয়। যদি নৈয়ায়িকগণ অর্থোপলন্ধির প্মনত এ 
হেতু ইন্দ্রি়কে প্রমাণ বলেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে-কোন্‌ ইন্দ্রিয় অর্থোপলথি ' 
হেতু? ভ্রব্যেনদ্রিয়কে অর্থোপলদ্ধির অনন্তর-হেতু বল৷ যায় না। কারণ, ভাবেন্ড্রিয় ব্যতিরে” 
দ্রব্যেন্দিয়ের দ্বারা অর্থের উপলব্ধি হয় না! যদি ভাবেঞ্জিয়কে অনস্তর-হেতু বলিয়া নির্দেশ * 
তাঁহা হইলেও জিজ্ঞাস্য,_-লব্ষিলক্ষণ ভাবেন্তৰিয় অনস্তর-হেতু ? না উপযোগ-লক্ষণ ভাবেছি 
অনস্তর-হেতু ? র্থগ্রহণ-শক্তির নাম লব্ধি) সুতরাং লন্ধিলক্ষণ ভাবেন্দ্রিষ অর্থোপলন্ধির অব্যবটি 
. হেতু হইতে পারে না) অর্থগ্রহণ-শক্তি ও অথোপলন্ধির মধ্যে অর্থগ্রহণ-ব্যাপাররূপ ১ 
একট! ব্যবধান আছে। পরদার্ঘজ্ঞানের নামই উপযোগ। অতএব যদি উপযোণীত ' 
ভাবেস্্িয়কে প্রমাণ বল! হয়, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে জৈনমন্মত প্রমাণ-লক্ষণই : গ্রং 
কর! হয়| ট 


£ 
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এ স্থলে অনেকে বলেন, ভাবেন্সিয়রূপ কোন ইন্দ্রিষ নাই? ইন্দ্রিয় ভৌতিক এবং ইন্দরিয়ই 
অর্থোপলন্ধির অনন্তর-হেতু ; অতএব ইন্্রিয়ই প্রমাণ। ইহার উত্তরে জৈনগণ বলেন, ইন্দ্রিয় 
অর্থোপলন্ধির অনস্তর-হেভু হইতে পারে না; আত্মার ব্যাপার ব্যতিরেকে কৌঁনগরূপ জানের 
উৎপত্তি হয না। নুযুণ্তি অবস্থাধ ইন্দ্রিয় থাকে, কিন্তু তখন স্পর্শাদি জ্ঞানের উদ্রেক 
হয় না কেন? কারণ, আত্ম! ও সময়ে অব্যাপৃত। এই নিমিত্ত ইন্দ্রিয় অর্থে পলনির, অব্যবহিত 

কারণ নহে এবং তচ্দরন্য, ইন্সিয়কে প্রমাণ বলা যায় না। 

াাচাধ্যগণের আর একটি মত এই যে, ইন্দ্রিয় প্রমাণ না হইতে পারে, কিন্ত সন্লিকর্ধকে 
প্রমাণ না বলিবার কারণ নাই। ইন্দিয়ের সহিত অথে'র সঙ্গিকর্ষ বা সম্বন্ধ হইলে অর্থজ্ঞান 
হয, সুতরাং সন্নিকর্ষ অর্োপগন্ধির অনস্তর-হেতু এবং তজ্জন্ত ইহা প্রমাণ-পদ-বাচ্য। জৈন- 
গণ ইহাঁরও উত্তরে বলেন, সন্লিকর্ষ অন্ঞানস্বরধণ একট! unconscious এবং material 
ব্যাপার, ইহা কখনই অর্থজ্ঞানের অব্যবহিত কারণ বলিযা গণ্য হইতে পারে না। যাহ! না হইলে 
কোন কাৰ্য্য সম্ভবপর হ্য না, তাঁহাকেই উক্ত কার্যের অনস্তর-হেতু বল! বায়। ছেদন-কাঁধ্য 
অস্ত্র-ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না, সেই অন্ত অস্ত্র ছেদন-কার্য্যের অনন্তর-হেতু । আকাশের সহিত 
নয়নের সন্নিকর্ষ হইলেই যে আকাশ সন্ধে জানের উৎপত্তি হয়, এমন কথা বলা যায় না। 

আত্মার ব্যাপার হইলে তবে জ্ঞানের উদ্রেক হয় এবং আত্মার ব্যাপার. না হইলে. ইন্দরিয়ার্থ 
সম্নিকর্ষ হইলেও জ্ঞান হয় ন। আকাশের সহিত নয়নের সন্নিকর্ষ হইলেও অনেক- সময়ে জ্ঞান * 
হয় না। আবার অনেক সময়ে ইন্দিয়ার্থ-সম্নিকর্ষ ন! হইলেও জ্ঞান হয়; প্রাতিভ প্রত্যঙ্গ- 
বলে অনেক অনৃশ্ত অবর্ভম[ন পদার্থ দ্রষ্টার প্রত্যক্ষ হয়; খাষিগণ যোগবলে অনেক অপ্রত্যক্ষ 

| প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন; এই সমন্ত স্থলে সন্নিকর্ষ না থাকিলেও জ্ঞান সম্ভবপর হয়। 

- সতএৰ অজ্ঞানস্বরূপ সর্নিকর্ষ অর্থোপলন্ধির অনস্তর-হেতু নহে এবং ইহাকে প্রমাণ বলা 
যাইতে পারে না। 

গ্রভাকর-পক্ষীয় মীমাংসকগণ বলেন, “জ্ঞাতৃব্যাপার* অর্থাৎ আত্মার ব্যাপারের দ্বারাই 
অর্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে, অতএব অর্থোপলন্ধি বিষয়ে জ্ঞাতৃব্যাপারই অনস্তরহেতু এবং 
তজ্জন্ত জ্ঞাতৃব্যাপারই প্রমাণ। জৈনদার্শনিকগণ প্রাভাকর মতও পরিহার করেন। কারণ, 

| *্ুভাকর-মতে আত্মা স্বভাবতঃ অজ্ঞান; চেতনা-সম্বায়ে আত্মা চেতন হইয়! থাকে । অতএব 
বে জ্ঞাতৃ-ব্যাপার বা আত্ম-ব্যাপাবের দ্বার! অর্থোপলন্ধি হুইয়া থাকে, তাহা একটা অনজ্ঞান- 

 গ্বরূপ ব্যাপার হুইয়া উঠে এবং প্রভাকর-সগ্মত প্রমাণও অজ্ঞান-স্বর্পপ হয়। জৈনগণ বলেন, 

॥ বে ব্যাপারের দ্বারা অর্থকে আনা যায়, তাহারই নাম জ্ঞাতৃ-্যাপার। এ ব্যাপার জ্ঞান- 

- খপ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। 

-১ জৈনমতে প্রমাণ জ্ঞান-স্বরূপ । তবে সকল জ্ঞানই প্রমাণ নহে। “তন্বিশচয়াত্মকং 

' নারোপবিরুদ্ধত্বাদনুমানবৎ”--পরীক্ষামুখ । প্রমাণ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান ; কারণ, অনুমানের স্তার 

| =হা সনারোপবিরুদ্ধ । যাহা 'সদারোপ্‌* নহে অর্থাৎ সমারোপের বিরোধী, সেইরূপ জ্ঞানই প্রমাণ । 
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জ্ঞানের বিষয়কে অধ্থার্থরূপে জানার নাম “সমারোপ' ; সমারোপ প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা জ্ঞান। 
জৈনমতে ইহা তিন প্রকার--বিপর্য্যয়, সংশয় ও অনধ্যবসীয় । বস্তুর একটি অংশ বা ভাব 
(599০০) ধরিয়া বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাইলে, তাহা মিথ্যাজ্ঞানে পরিণত হইবে ; এইরূপ 
মিখ্যাজানের নাম “বিপর্ধ্যয়'। শুক্তিকার শ্বেতবর্ণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া যদি গুক্তিকাকে 
কেহ র্তজ্ঞান করিয়! ফেলে, তাঁহা হইলে তাঁহার জ্ঞান অপ্রমাণ হইবে, এই বিপরীত জ্ঞানের 
নাম বিপধ্যয়। বস্তুর নান! অংশ বা ভাব আছে; কোনও কোনও অংশ বা ভাব অনুসারে এক বস্ত 
অপর বস্তুর সদৃশ হয়; যেমন উন্নত আকার সম্বন্ধে স্থাণু ও পুরুষের সার আছে ; ঘন অন্ধকারের 
মধ্যে দূরে কোনও উন্নতাকার পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইলে, বদি তাহ! স্থাণু বা! মনুষ্য নিশ্চররপে স্থির 
করিবার কোনও উপায় না থাকে, তাহ! হইলে দ্রষ্টার মনে প্রশ্ন হয়_“উহা কি স্থাু?, না 
পুরি?” এইরূপ জ্ঞানের নাম 'সংশয়'। কোনও লোক পথে যাইতে যাইতে যদি হঠাৎ একগাছ! 
তৃণ স্পর্শ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তৎকালে ত্র বাক্তি অন্ত ব্ষিয়ে আসক্তচিত্ত থকা হেতু 
“ইহা এই জাতীয় বস্তু’, “ইহার নাম এই”, এইরূপ জ্ঞান তাঁহার মনে হইতে পারে না। 
“কি একটা” ইত্যাকার একটা আলোচন! মাত্র তাঁহার মনে উদিত হয়। এ আলোচনা 
নিশ্চম-জান নহে; ইহাও একরূপ সমারোপ, ইহার নাম "অনধ্যবসায়” | বিপর্যয়, সংশয় 
ও অনধ্যবপায় মিথ্যাজান। জৈনমতে এই মিথ্যাজ্ঞানাত্মক ত্ৰিবিধ সমারোপের বিরোধী যে: 
জ্ঞান, তাহাই নিশ্চয়াক্সক জ্ঞান, তাঁহারই নাম প্রমাণ । প্রমেয় পদার্থের যথার্থ স্বরূপ গ্রদাণ 
ছারা নিরূপিত হইয়া থাকে । এই জন্ত প্রমাণ ব্যবসারাত্মক জ্ঞান বলিয়াও কথিত 
হইয়! থাকে । 
প্রসঙ্গত; এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্রভাকরপক্ষীয় নীমাংদকগণ উপরোক্ত 
বিপর্ধযয়কে বিপরীত জান না বলিয়া ‘ভেদ্বাখ্যাতি’ বা বিবেকাখ্যাতি, এই আখ)! প্রদান * 
করেন। তাঁহাদের মতে শুক্তিকাঁয় যে রজত জ্ঞান হয়, তাঁহা একেবারে বিপরীতজ্ঞন নছে। 
“ইহা রজত” এই জ্ঞানের মধ্যে “ইহা” এই জ্ঞানাংশটুকু প্রত্যক্ষগৃহীত; প্রত্যক্ষগৃহীত এই 
জ্ঞানাংশে কোনও বৈপরীত্য বা মিথ্যাত্ব নাই। আবার “রজত* এই জ্ঞানাংশটুকু স্বতি-বাহিত। 
স্থৃতিসিদ্ধ এই জ্ঞানাংশেও কোনিও বৈপরীত্য বা মিথাত্ব নাই। অতএব "ইহা রজত’ এই জ্ঞানের . 
অন্তর্গত হুইটা জ্ঞানাংশই সত্য । তবে “ইহ! (অৰ্থাৎ দৃশ্তমান শুক্তিক1) রজত” ইত্যাকার জ্ঞানকে : 
্রমাত্বক বলি কেন? তছুত্তরে নীমাংসকগণ বলেন, “ইহা রজত” এই জানের মধ্যে যে সুইটি 
জ্ঞানাংশ আছে, তাহারা সত্য হইলেও তাহাদের একীকরণ অর্থাৎ তাহাদের সব্যে ধে ভেদ 
আছে, সেই ভেদের অস্বীকার করার জন্ত বিপধ্যয হয়। পরত্যক্ষসিদ্ধ “ইহা?” আর শ্ররণসি্ধ 
দ্রুত, এই ছুইটকে এক করিলে চলিবে না) তাঁহারা ছুইটী পৃথক্‌ পদার্থ, এই ভেদ মনে 
রাখিতে হইবে! এই ভেদ অস্বীকার করার নাম “তেদাখ্যাঁতি' বা বিবেকাখ্যাতি। প্রাভা- 
করমতে বিপর্যয় মিথ্যাজজান নহে-_ভেদাখ্যাতিমাত্র। বিবেকাখ্যাতিবাদের নিরাসকল্সে 
জৈনগণ যে সমন তর্কের উত্থাপন করিয়া থাকেন, এ হলে সে সমতের বিচার সম্ভবপর 


সন ১৬৩৩ ] শ্রমাণ . ৫ 


হইবে ন| | - জৈনদার্শনিকগণের এ বিষয়ে যুক্তিসমূহের সারাংশ এই যে-_-শুক্তিকে রজতরূপে 
মনে করাই ত অবথার্থ জান, মিণ্যাজ্জান বা বিপরীতজ্ঞন। অতএব বিপর্যয় স্বভাবতঃ 
বিপরীতজ্ঞানই বটে । I 

প্রমাণকে উক্ত প্রকারে নিশ্চয়াত্মক বা ব্যবসায়ী জান বলিয়া নির্দেশ করিষ| জৈনগণ 
বৌদ্ধসম্মত ‘নিৰ্বিকল্প প্রত্যন্ষে'র প্রামাণ্য অস্বীকার" করিয়৷ থাকেন। যে জ্ঞান কল্পনা- 
বিবর্জিত ও অন্ৰান্ত, বৌদ্ধমতে তাহার নাম নির্বিকল্পক জ্ঞান এবং এই নির্কিকল্পক জ্ঞানই 
্রত্যক্ষপ্রমাণ। বস্তু অনুভবমাঁত্র যে জ্ঞানের উদয় হয়, যে জ্ঞানে অনুভুত বজ্র নাম 
বা জাতি সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানের উদ্রেক হয় না, সর্কবিকল্পবজ্জিত, সর্বপ্রকার বিশেষ- 
জ্ঞানবজ্দিত জ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণ,-_ইহা বৌদ্ধমত। জৈনগণ বলেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
সবিকল্প।_ইহা নির্বিকল্প হইতে পারে না। কিরূপ প্রত্যক্ষের ছার! নির্বিক্ল্প অনুভূত 
হইতে পারে? বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষ চতুর্কিধ,-_এন্দ্রি, মানস, বোগি-প্রত্যক্ষ ও স্বদংবেদন। 
ইন্জির প্রত্যক্ষ দ্বারা উপরোক্ত কল্পনাবর্জ্জিত নির্বিকল্ প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা সকলেই জানে। 
মানস প্রত্যক্ষ দার! ইন্জিয়জ্ঞান-পরিচ্ছিন্ন পদার্থেরই দ্বিতীয়-ক্ষণে অন্নুভব হয়; সুতরাং" 
ইহা দ্বারাও নির্বিকল্স প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। বোগি-প্রত্যক্ষে নির্কিকল্প প্রত্যক্ষ হয়, এ 
কথা বল! চলে না; কারণ, বোগী কিরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তাহ! সাধারণ লোকে কিরূপে 
বুঝিবে? স্ব-সংবেদন দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহা নির্কিকল্প নহে; করিণ, তাহাতে "ই 
পদার্থ নীল” ইত্যাকার একট! পদার্থ সম্বন্ধে বিকল্প থাকে । এবং "আমি "অন্তর 
করিতেছি, অনুভাবক সম্বন্ধে এরূপও একটা বিকল্প অনেক সময়ে থাকে; সুতবাং 
স্ব-সংবেদন সবিকল্প জান ব্যতীত অন্ত কিছুই হইতে পারে না! “কক্পন/পোচ় অন্রান্ত” 
নির্কিকল্পজ্ঞান প্রমাণ নহে,_-সবিকল্প, নিশ্চয়াত্মক, ব্যবসায়ী জ্ঞানই জৈনমতে প্রমাণ । 

জৈনদতে প্রমাণ স্ব’ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ও জ্ঞাতা হইতে পৃথক ‘পর’ অর্থাৎ 
চেতন বা অচেতন অর্থসমূহ নিরূপণ করিয়া থাকে । 

শূন্য-বাদিগণ বলেন, পদার্থের অস্তিত্ব নাই। পণদার্থকে অণুনধূপ বলিতে গার না । অণু 
কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না এবং বখন অণু সম্বন্ধে কোনও প্রকার প্রত্যক্ষ নাই, তখন 
অণু অন্থমানসিদ্ধও হইতে পায়ে না। কারণ, অনুমান প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষিত। তার 
পর অণু নিত্য, না অনিত্য ? বদি অণু নিত্য হয়, তাহা হইলে ইহ! অর্থক্রিয়াকারী 
কি না? বদি অণু অর্থক্রিয়াকারী না হয়, তাহ! হইলে ইহা একটা কাল্পনিক পদার্থ হইয়| পড়ে ; 
কারণ, সৎ পদার্থমাত্রই অর্থক্রিয়াকারী | অণু অর্থক্রিয়াকারী বলিষা স্বীকৃত হইলে, প্রগ এই, 
ইহা যুগপৎ সমস্ত স্বকার্ধা করিষা ফেলে, না ক্রমে ক্রমে কা্ধ্য করে? অপু যুগপৎ 'সমন্ত 
কাৰ্য্য করে নাঃ কারণ, তাহা হইলে দ্বিতীয় ক্ষণে অপুর অস্তিত্ব অসম্ভব হয। ক্রমে ক্রমে 
কাৰ্য্য করাও অগুর পক্ষে অসম্ভব; কারণ, প্রশ্ন উঠে,--বিভিন্ন ক্ষণে বিভিন্ন কার্য করিতে 
অণুর স্বতাবের পরিবর্তন হয় ফি না বদি বগ, প্রভাবের পরিবর্তন শুর, তাঁধা হইলে অগু 
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ক্ষণিক অনিত্য পদার্থ হইযা পড়ে। আর যদি বল, স্বভাবের পরিবর্তন হয় না, তাহা হইলে 
প্রথম কার্ষোৎপত্তিকাঁলে দ্বিতীর কার্য্যোৎপত্তিও সম্ভবপর হুইয়া উঠে। এই সমস্ত কারণে 
অপুর নিত্যত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না। আবার অণুকে অনিত্য বলিয়া ধরিলেও 
গোলযোগ হষ।- অনিত্য অণু ক্ষণিক, না কালাস্তরস্থায়ী ? যদি বল-_ক্ষণিক, তাহা হইলে 
ইহার উৎপত্তির কারণ কি? অথুর উৎপত্তির কারণ নাই বলিলে, ইহা ক্ষণিক না হইয়া 
নিত্য৪ হইতে পাঁরে। অণু আপন স্বভাব হইতে উৎপন্ন বলিলে, ইহ! সনাতন হইয়া পড়ে। 
অপর দ্রব্য হইতে জণু উৎপন্ন হয় বলিলে উক্ত কারপত্রব্যের স্বভাব লইয়! নান! প্রশ্ন উঠে, 
উক্ত কারণব্রব্য স্থল, না অণুস্বরূপ ? ইত্যার্দি। এই, সমন্ত কারণে অপুকে ক্ষণিক বলিতে 
পার না। আবার তাহাকে কানাস্তরস্থায়ীও বলিতে পার না। অণু বদি কিযুৎকানস্থায়ী 
হয়, তাহা ভুইলে কিরৎকাঁলের জন্ত ইহ! ক্রিয়াশীল শ্বীকার করিতে হয়; কিন্তু যদি 
ইহা কিয়ংকালের জঙন্ত ক্রিয়াশীল হয়, তাহা হইলে কিয়ৎকাল পরে ইহার ক্রিয়াহীন হইয়া 
বিনষ্ট হইবার কারণ কি? এ নিমিত্ত অণুকে কিয়ৎকালস্থামী বলা যায় না। পদার্থকে 
প্ধণুখরপ না বলিয়া স্থল বলিলেও গোলযোগ আছে। স্থল পদার্থ নিত্য, না অনিত্য? 
পদার্থ নিত্য হইলে যে অসঙ্গতি হয়, তাহা ইতিপূর্কেই দিত হইয়াছে! স্থুলপদার্থ অনিত্য 
বগলে প্রশ্ন হয়,_সকণ পদার্থ সুদ হইতে উৎপন্ন, না অণু হইতে উৎপন্ন? স্থল হইতে স্থুলের 
উৎপতি,_এ কথা' সঙ্গত নহে; কারণ, সুস্মের অপেক্ষায় স্থুলের ব্যবস্থা হয়। আবার 
স্থূল পদার্থ অণু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিলে পদার্থ স্থলম্বতাঁব বল! চলে না ;--তাঁহা৷ হইলে 
পদার্থ সুলও বটে, আণবও বটে, এই কথা বলিতে হয়। কিন্তু সৎপদার্থ এরূপ উভয়নস্বভাব 
বলিলেও অসঙ্গতি হয়। কারণ, কিরূপে স্কুলের অংশ অগুসমুহ সংযুক্ত হয়, অধুসমূহ সংযুক্ত 
হইয়াও কথঞ্চিৎ পৃথক্‌ থাকে কি না, ইত্যাদি নানা প্রন্নের উদয় হয়। এ দিকে আবার 
সংপদার্থস্থণও নহে, হঙ্গাও নহে, এরূপ বলাও চলে ন! ; কার, স্থল বা হুঙ্গের একটা ন! হইলে 
অপরটী হইতেই হইবে। শুপ্ধবাদিপণ বলেন,--পদার্থের সত্তা স্বীকার করা এইরূপে অসম্ভব । 
তাঁহারা আরও ৰলেন, জ্ঞান কিরূপে পদার্থ নিরূপণ করিবে? যদি সমকালে থাকার জন্ত 
জ্ঞান পদার্থ নিরপপে সক্ষম হয়, তাহা হইলে ত জ্রিলোকের পদার্থ এককালেই অনুভূত 
হইতে পারে। তারপর জ্ঞান নিরাকার, না সাকার? যদি নিরাকার হয়, তাহা হইলে 
ইহার দ্বারা সাকার পদার্থের অবগতি কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? যদি জ্ঞানের একটা 
আকার স্বীকার কর, তাহা হইলে সে আকার জ্ঞানন্বরূপ, না অজ্ঞান ? জ্ঞানের আকার 
জ্ঞানথ্বরূপ হইলে আবার প্রশ্ন উঠে, তাহা নিরাকার, না সাকার? এইরূপে অনবস্থা আসিয়া 
পড়ে। আবার জানের আকার অজ্ঞান বলিলেও নান! দোষ হয়। 'এইয়পে শৃল্টবাদিমতে 
সর্বশৃন্ততাই তত্ব। 

ইহার উত্তরে গৈনগণ বলেন, -পদ্ার্থ উভযস্কভাব।, অগুই যে সর্বত্র স্কুলের কারণ, 
এমন নহে ; অনেক সমে স্থল হইতেও স্থলের . উৎপত্তি হয় ; ' আবার আকাশ ও আত্মা 


- 
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অণৃস্বতাৰ না হইয়াও কার্যের জনক ভইরা থাকে। যে স্থলে অণু হইতে স্কুলের 
উৎপত্তি হয়, সে স্থলে অণুমকল “কথঞ্চিৎ' পৃথকৃও বটে, “কথঞ্চিৎ” সংযুক্তও বটে। 
জৈনগণ বলেন, ইহাতে কোনও বিরোধ নাই। পদার্থের একই ভাবে বিভিন্ন বিষয়ের 
আরোপ করিলে বিরোধ হয়; কিন্তু “দ্রব্য"-(5॥৮৪৪1০6)-রূপে পদার্থ নিত্য হইয়াও 
“্পর্ধযায়+-(000016086০2)রূপে ক্ষণিক হইলে কোনও বাঁধ হয়না। জৈনমতে পদার্থ 
দ্রব্যরূপে নিত্য, পর্য্যায়রূপে অনিত্য ; দ্রব্যক্কপে অপরিবর্তিত, পর্য্যায়রূপে পরিবর্তিত; এইরূপে 
পদাৰ্থ উভয়শ্বভাব। জানের পদ্দার্থ পরিচ্ছেদ সত্বন্ধে জৈনগণ বলেন, গুধু সমকালে থাকিলেই 
পদার্থ জ্ঞানলব্ধ হয ন1) যোগ্য-সমকাঁলে থাকিলেই পদার্থ আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর হয়। 
এইরূপে স্বৃতি সাহায্যে অতীত পদার্থ জ্ঞানগোঁচর হয়। এ দিকে আবার ভূত, ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমান ত্রিকাঁলের বিষয় লইয়! শব্দ ও অনুমান প্রমাণ। এইকপে জ্ঞান, পদার্থের সমক্টুলিকও 
বটে, অনমকালিকও বটে । জনমতে জ্ঞান কথঞ্চিৎ নিরাঁকাঁরও-বটে, কথঞ্চিৎ সাকারও বটে। 
জান একটা জড়পদার্থের স্ভায় আকারবিশিষ্ট পদার্থ নহে, ইহা সকলেই জাঁনে। তবে 
“্জ্ানাবরণাশদি কর্শের ক্ষয়োপশমে পদার্থ জান গৃহীত হইযা থাকে ; এইরূপে পদার্থ-গ্রহণকে 
বদি “আকার” আখ্য| দেওয়া যাঁয়, তাহা হইলে জ্ঞানকে সাকার বলা যাইতে পারে। ঠজন- 
দর্শনিকগণ এই প্রকারে শুন্তবাঁদ পরিহার করিয়া, স্ব ও পরের সভা প্রতিপন্ন করেন এবং 
স্ব ও পর প্রমাণ দ্বার গৃহীত হইয়! থাকে, ইহা সপ্রমাণ করেন। 

বরশ্থবাদিগণ বলেন--প্রপঞ্চ মিথ্যা ; ব্রন্দই সত্য) ব্রহ্ম বা পরমাত্বা ব্যতীত আর কিছুই 
সৎ পদার্থ নাই। জৈনগণ স্ব বা আত্মার সত্যতা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু তাহাদের মতে স্ব 
“একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌* নহে ; অর্থাৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা নহে। তাঁহার! বলেন, ব্রহ্মাদ্বৈতমত স্বীকার 
করিলে জ্ঞাতা! বা প্রমাতা স্বয়ং অসৎ হইয়া পড়েন। জগতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সরণ-্দালাদি 
ভিন্ন ভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়; উক্ত ভিন্ন ভিন্ন নামের মূলে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানও দুষ্ট হয়) এই সমস্ত 
হইতে পদাথপমৃহের সত্তা সগ্রমাণ হয়। পদাথপমূহ নিঃস্বভাব, এ কথা বলা যায় না; 
যাহা প্রতীতির অগোঁচর, তাহাই নিঃস্বভাব ; পদাথপকল প্রতীতির অগোচর নহে। প্রপঞ্চ 
সত্যরূপেই প্রতীতিগোঁচর হয়; ব্রন্ম-রূপে নহে। ঠজনগণ বলেন, এইরূপে প্রমাণের দ্বারা 
অদ্বিতীয় ব্রহ্ম নিরূপিত না হইয়া, স্ব পর পদাথ-পমুহ পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকে । 

'স্ব-শব্ের অর্থ আত্মা, জ্ঞাতা, জান ; জৈনমতে জ্ঞান স্বযং-বিদিত। ডট্টমতে ব্ব-সংবেদন 
অসস্ভব; কারণ, বিদ্িত হইতে গেলে, একটী বেদক অর্থাৎ জ্ঞাত! এবং একটা বেস্ত অর্থাৎ 
জ্ঞানের বিষয় থাকা চাই ; শ্ব-সংবেদন স্বীকার করিতে হইলে বলিতে হয়, আত্মা বেদকও 
বটে, বেস্তও বটে; ভট্টমতে আত্মায় এরূপ বিরোধ অসম্ভব ; সুতরাং আদ্ম! সাক্ষাৎ সম্বদ্ধে ' 
(directly) জ্ঞাত হইতে পারে না; পরোক্ষভাবে আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান সম্ভব। ভট্টমতের 
নিরামকল্পে জৈনদারশনিকগণ বলেন, _ প্রদীপ যেরূপ অন্ত পদার্থের প্রকাশক হইযা স্ব-প্রকাশক, 
সেইরূপ জ্ঞানও অন্ত পদ।থের পরিচ্ছেদক হইয়া হ্ব-সংবেদক,_ইহাঁতে বিরোধনাই । প্রদীপকে 


৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা 


প্রকাশ করিবার জন্ত প্রদীপাস্তরের প্রয়োঞ্জন হয না, সেইরূপ স্ব-সংবেদনও পরোক্ষ-প্রমাণের 
মুখাপেক্ষী নহে। 

এই গ্াসঙ্গে স্তায়াচাঁধ্য-€ যৌগ )-গণ বলেন, একমাত্র ঈপ্বর-জ্ঞান শ্বয়ংপ্রকাঁশ ; মনুষ্যের 
জান দ্ববংগ্রকাশ নহে। জান পদার্থের পরিচ্ছেদ করে; যখন বাহ পদাথের জ্ঞান বিষয়ে 
জানিবার ইচ্ছা হয়, তখনই জ্ঞান সমন্ধে জ্ঞান হয়, নতুবা নহে। ইহার উত্তরে নৈনপত্ডিতগণ 
বলেন, বদি ঈশ্বর-জ্ঞান খ্বসংবিদিত হইতে পারে, তখন মানুষের জ্ঞানই ব! দ্ব-সংবিদিত হইবে 
না কেন? দ্বিতীয়তঃ স্ব-সংবেদন ব্যাপারে অথ'জ্ঞান বিষয়ে কোনও জিজ্ঞাসা দেখিতে পাওয়া 
যায় না; যে সময়ে অর্থজ্ঞান হয়, সেই সময়েই সঙ্গে সঙ্গে স্ব-মংবেদন হইয়া যায়; অর্থ'জ্ঞান 
ও স্বসংবেদনের মধ্যে কোনও ব্যবধান দেখা যায় না। অতএব স্ব-সংবেদন সাক্ষাৎ 
রূপেই ুম্ভব। 

ঠনমতে প্রমাণ-নংখ্যা,-- পু 

“্তদ্দ্বিভেদং প্রত্যক্ং চ পরোক্ষং ৮* 1-_প্রমাণনয়ততবালোকালঙ্কারঃ, ২।১। 

প্রমাণ হুই প্রকার) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ । প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ম্পষ্টতর জ্ঞান ; ইহা! দ্বার! 
পদাথের বৈশিষ্যপকল সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। পরোক্ষ-জ্ঞান, প্রত্যক্ষ অপেক্ষা 
অস্পষ্ট । প্রত্যক্ষের ছুই ভেদ,-_সাংব্যবহারিক ও পারমাধিক | সাংবাবহারিক প্রত্যক্ষ-জ্ঞান 
ছুই প্রকার,_ইন্দিয়-নিবন্ধন ও অনিন্দিয়-নিবন্ধন। যে গ্রত্যক্ষ-জ্ঞান ইন্দ্রিম ও মনের সাহচর্যেয 
উৎপন্ন হয, তাহার নাম ইন্জিয়নিবন্ধন ; ইন্দ্রিয়নিবন্ধন প্রত্যক্ষ চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দিয়ভেদে 
পাঁচ প্রকার। যে প্রত্যক্ষ-জ|ন মাত্র অনিন্দ্রিয় অর্থাৎ মনের উপব নির্ভর করে, তাহার 
নাম অনিন্সিয়নিবন্ধন। সুথহঃখাঁদির জ্ঞান অনিন্দ্িয-প্রত্যক্ষ । পারমথিক প্রত্যক্ষ-জ্ঞান 
বিকল ও সকলভেদে ছুই প্রকার। বিকলজ্ঞান অসম্পূর্ণ পদাগে'র পরিচ্ছেদক । বিকল 
্ত্যঞ্ষের দুই ভেদ,--অবধি ও মনঃপধ্যয। রূপবিশিষ্ট পদার্থসমূহের যে ভাব, প্রকার, 
পৰ্য্যায় ব| অংশ স্থল ইন্্রিয়ের অনধিগম্য, অবধিজ্ঞানের দ্বার! তাহ! প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । যে 
প্রত্যক্ষজ্ঞান. দ্বারা পরচিত্তের ব্যাপারসমূহ উপলব্ধি করিতে পার! যায, তাহার নাম 
মনঃপর্য্যয়। সকলপ্রত্যক্ষ, কেবলজ্ঞান বা! সর্ধজ্ঞত্বের নামাস্তর মাত্র । . ইহা দ্বার! নিখিল দ্রব্য 
ও তাঁহাদের নিখিল পর্য্যায় প্রত্যক্ষগোচর হইয়! থাকে। 

স্মরণ, প্রত্যভিজ্ঞা, তর্ক, অনুমান ও আগমভেদে পরোক্ষজ্ঞান পঞ্চবিধ। পূর্ব্বান্ণভূতির 
সংস্কারবলে পুর্বান্ুভূত বিষয়ের যে জান হয়, তাহার নাম স্মরণ । অনেকে বলেন, স্মরণের 
বিষয় ও পূর্ববান্ভূতির বিষয় এক ; স্বরণ পূর্বাহ্থভূতির অধীন; অতএব স্মরণ একট! পৃথক্‌ 
প্রমাণ নহে । এ বিষয়ে জৈনদার্শনিকগণ বলেন, অনুমানও পূর্বজ্ঞানের অধীন; সুতরাং যদি 
অনুমান একটা স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, তাহা হইলে স্থতিই বা! পৃথক্‌ 
প্রমাণ হইবে না কেন? তারপর, অনুমানের বিষয় ও পূর্বজ্ঞানের বিষয় যেমন এক নহে, 
সেইরূপ স্থৃতি ও *পূর্বানুভূতির বিষয়ও এক নহে? অনুভবে পদার্থের ফতগুলি বৈশিষ্টা 
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ফতটা ম্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয়, স্মরণে ততগুলি বৈশিষ্ট্য ততটা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। 
অনুভবকালে “ইহা অনুভব করিতেছি” এইরূপ জ্ঞান থাকে ; স্থতির সমযে “ইহা স্মরণ 
করিতেছি” ইত্যাকার একটা বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান হয়। এই সমস্ত কারণে স্থতি 
পুর্বান্ুভূতি হইতে বিভিন্ন এবং একট! পৃথক্‌ প্রমাণ বলিয়া জৈনগণ কর্তৃক নিরূপিত হুয। 
অঙ্তুভব ও শ্বতির সাহায্যে যে একপ্রকার সংকলনাত্মক জ্ঞানের উদয় হয়, তাঁহার নাম 
প্রত্যভিজ্ঞা। “্গবয় গো-সদ্বশ", “মহিষ গো-বিসদৃশ৮, “ও গো শবল-জাতীয়,” 
“কটককুণ্ুলাঁদি নানা আকারের অলঙ্কারে ক্রমশঃ পরিণত হইলেও স্ুবর্ণাথ্য দ্রব্য একই,” 
প্রত্যভিজ্ঞানের দ্বারা এই চতুর্বিধ জান লাভ করা যাইতে পারে। কাহারও কাহারও মতে 
গ্ঞী গবয় গৌ-সদৃশ,” “ক মহিষ গো-বিসদৃশ”, ইত্যাকার জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান । কারণ, উক্ত 
জ্ঞানাস্তর্গত গবয় ও মহিষ প্রত্যক্ষগোচর। জৈন পণ্ডিতগণ বলেন, গবয় ও মহিষ প্রষ্যক্ষসিদ্ধ 
হইলেও গে! স্থৃতি-বিষয় ; প্রত্যঙ্গবিষয় ও স্থৃতিবিষয়ের সংকলনে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, 
তাহা প্রত্যক্ষ নহে, স্থতিও নহে ; তাহ! প্রত্যভিজ্ঞাখ্য একটা পৃথক্‌ প্রমাণ। "ও গো 
শঁবলল্লাতীষ"-_ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞানের মধ্যে যে জাতি বা সামান্তের জ্ঞান নিহিত থাকে, 
'জৈনদার্শনিকগণ তাঁহাকে “তির্য/ক্দামান্ঠ/ বলিয়া থাকেন। বৌদ্ধগণ তির্য্যক্পামান্তের 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ‘বিশেষ’ বা 'স্বলক্ষণ’ (091 0০019) জ্ঞানের 
বিষয় ; ‘সামান্ত’ বলিয়া কিছুই নাই এবং তাহা জ্ঞানের বিষয়ও হইতে পারে ন|। জৈন্গণ 
বলেন, এক পদার্থের সহিত অন্ত পদার্থের সাদৃশ্য আছে, ইহ! বৌদ্ধগণও শ্বীকার করেন) এই 
সাদৃশ্যক্ঞানের মধ্যেই সামান্তজ্ঞান রহিয়াছে; অতএব সামান্তের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই 
হয়। তদুত্তরে বৌদ্ধদার্শনিকগণের বক্তব্য এই যে, ‘বাসনা'-বশতঃ সাদৃণ্ত ( সামান্ত ) জ্ঞানের 
উদ্ভব হইয়া থাকে ; প্রকৃতপক্ষে সামান্তের সত্তা নাই । জৈনগণ বলেন, যদি সাম্যষ্টের 
অস্তিত্ব নাই, তাহ! হইলে বাসনা কিরূপে তদ্দিষয়ক জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে? সামান্ত 
আছে, এবং তজ্জন্তই বাসনা দ্বারা তদ্বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়৷ থাঁকে,_ইহাঁই যুক্তিসঙ্গত ৷ 
“কটককুণ্ডলাদি নানা আকারের অলঙ্কারে ক্রমশঃ পরিণত হইলেও সুবর্ণাখ্য দ্রব্য একই” 
ইত্যাকার জানের মধ্যে স্ুবর্ণ-সত্বন্ধে যে সামান্ত-জ্ঞান থাকে, তাহার নাম 'উর্দধতা-সামান্ত; | 
বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদিগণ উর্ঘধতা-সামান্তেরও অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, যাহা 
সৎ, তাহ! ক্ষণিক ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে ন|; কারণ, যাহ! “অর্থ-ক্রিয়া-কারী” 
অর্থাৎ যাহ! কার্যের উৎপাদক, তাছাই সৎ; অর্থক্রিয়াকারিত্ব ক্ষণিক পদাথেই সম্ভব। 
যাহা নিত্য ও অবিক্কৃত ( উর্ধীতাসামান্ত ), তাহা অর্থক্রিয়াকারী হইতে পারে না; কারণ, 
চির-সৎ পদার্থ কিরূপে কাধ্য উৎপাদন করিবে? ‘ক্রমে ক্রমে? ( gradually or suc- 
cessively ) কার্যসমূহের উৎপাদন তাহার পক্ষে অসম্ভবঃ কারণ, যখন তাহার অবিকার্ষ্য, 
অপরিবর্তনীয স্বভাব রহিয়াছে, তখন স্বভাব অনুযায়ী সমস্ত কার্য্াগুলিই একেবারে এক সঙ্গে 


হইয়া যাইবে । আবার 'অক্রমে ( simultaneously ) কাধ্যসমূছের উৎপত্তিও অসম্ভব ; 
২ গু 
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কারণ, তাহা. হইলে পদার্থ এক সঙ্গে অতীত, অনাগৃত ও বর্তমান সমস্ত কার্যের জনক,- ইহা! 
স্বীকার করিতে হয়। এই জন্ত পদার্থ ্গশবিধ্বংসি,-উর্ধধতা-সামান্তরূপ কোনও অবিকৃত, 
নিত্য, ,চির“অপরিবন্তিত সত্ব নাই,__ইহাঁই বৌদ্ধগণ ঘোষণা করেন। এতদৃত্তরে জৈনগণ 
বলেন, অর্থক্রিয়াকারিত্ব বা কার্য্যকারণবাদ উর্দ্ধতাসামান্ধ-স্বীকারের উপরই প্রতিষ্ঠিত; 
কারণ, যদি একটা স্থায়ী মূলতত্ব না থাকে, তাহা হইলে দুইটা ব্যাপারের মধ্যে কোন্টীকেই 
বা কারণ বলিব আর কোন্টাকেই বা কাৰ্য্য বলিব? উর্দ্বতাসামান্তাখ্য এই মুলতত্বই কার্য্য- 
কাবণের সংযোজক ; উর্ধতাসামান্ত না থাকিলে জগতের সমন্ত ব্যাপার পরম্পর হইতে 
একাস্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; কাহারও সহিত -কাঁহারও কোনগওরূপ সম্বন্ধ থাকে না; ফলে 
কার্ধযকারণভাব অসম্ভব হয়। নিত্যপদার্থ অর্থক্রিয়াকারী হইতে পারে না, জৈনমতে ইহা 
ভ্রান্ত সিল্জান্ত। পদার্থের ভ্রব্ভাব ও পর্ধযায়ভাঁব, এই দুই ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই, 
সমস্ত অমামঞ্জন্তের সমাধান হইয়া যায়। দ্রব্যতঃ পদার্থ বীজন্বপী ; অতীত, অনাগত ও বর্তমান 
সমস্ত কার্ধয, “অক্রমে” উৎপাদন করিবাঁব শক্তি এই দ্রব্যভাবের মধ্যে নিহিত থাকে । 
সহকারী বস্তু বা ব্যাপারসমূহের সংযোগে পদার্থ বিভিন্ন পর্য্যান্নের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে- 
বিভিন্ন কাঁধ্যদমূহ উৎপাদন করিয়া যায়। সুতরাং অর্থাক্রয়াকারিত্ব ছার! উর্দধতানাম়ান্তের 
বাঁধ হয় না। জৈনগণ বলেন, পদার্থকে নশ্বর বলিলেও তাহার একটা স্থির স্বভাব স্বীকার 
করিতে হয়; কারণ, যদ্দি স্বভাবই নাই, তাহা হইলে বিনাশ কাহার হইবে? প্রকৃত দিদ্ধাত্ত ' 
এই’ যে, দ্রবাভাবতঃ পদার্থ অবিনাশী এবং পর্য্যায়তঃ তাহা ক্ষণবিধ্বংমী। - 

উপরস্ত ও অঙুপলম্ভের দ্বারা “ইহা থাকিলে ইহা থাকে” ইত্যাকার ব্যাপ্তিবিযয়ক যে 
জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, জৈনমতে তাহার নাম তর্ক -বা উহ । তর্কজ্ঞানের উদাংরগ, “যেখানে. 
যেখানে ধূম আছে, সেখানে সেখানে বহিও আছে” এবং “যেখানে যেখানে বহ্নি থাকে না, 
সেখানে সেখানে ধুমও থাকে না”। তর্কলন্ধ সত্য চিরকালই সত্য ; ইহা দ্বারা ব্যাপ্ডিজ্ঞান 
অর্থাৎ সাধ্য ( যথা, বহ্নি ) ও সাধন ( যথা, ধূম ) উভয়ের মধ্যে একটা অবিনাঁভাঁব, অবিচ্ছিন্ন 
সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়] যায়। বৌন্ধগণ তর্কের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না অথচ অনুমানের 
প্রামাণ্য স্বীকার করেন। জৈনদার্শনিকগণ বলেন, তর্কের দ্বারাই ব্যাপ্তিজ্ঞান লব্ধ হয়; 
ব্যান্তিজ্ঞান ন! হইলে অনুমান হয় না; অতএব তর্কই অনুমানের প্রাণস্বরূপ। এ স্থলে 
তাঁথাগত দার্শনিকগণের বক্তব্য এই যে, ব্যান্তিজ্ঞান. প্রত্যক্ষের দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে; 
সুতরাং প্রত্যক্ষ্যাতিরিক্ত তর্কপ্রযাণ স্বীকারের কোনও আবশ্তকত1 নাই। জৈনগণ বলেন, 
ধূম-*বিশেষ” বন্ধি-“বিশেষে”র সহিত-সংযুক্ত, প্রত্যক্ষের দ্বারা এইরূপ “বিশেষ”-জ্ঞানই হইয়া 
থাকে ; কিন্তু ধুম-দ্রব্য বহ্ধিন্রব্য দ্বার পরিব্যাপ্ত, এইরূপ একটা ব্যাঞ্থিজ্ঞান প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে না। ইহ! প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণাস্তরের বিষর। 

তৰ্কলন্ধ ব্যাণ্ডিজ্ঞানের সাহায্যে সাধ্য সন্ধে যে জান হয়, তাহার নাম অমুমান। দ্ধ 
পর্বত বহ্নমান্‌; ধৈহেতু উহ! ধুমবান্‌”--ইত্যাকার 'জানই অন্ুমান। জৈনমতে অঙ্গমান 


মন ১৩৩৩] প্রমাণ ১১ 


i ঙ 

হইপ্রকার,--স্বাথহমাঁন ও পরার্থাছুমান। “হেতু” (প্রত্যক্ষাদি দার!) গ্রহণ করিয়া ও 
ব্াপ্তিজান স্মরণ করিয়! সাধ্য সত্বন্ধে অনুমাঁপকের স্বকীয় যে জান, তাহাই স্বার্থান্ুমান ; আঁর 
যখন তিনি উক্ত স্বকীয় অনুমান পক্ষহেতুবচনাদি দ্বারা অপর লোককে বুঝাইয়া দেন, তখন 
উক্ত বচনাবলী পরার্থাঙ্নমান নামে কথিত হয়। চার্বাক মতাঁধলম্বী দার্শনিকগণ অনুমানের 
প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে যাহ! প্রমাণ, তাহা অগোঁণ (17506) হওয়া 
উচিত; প্রত্যক্ষ মুখ্যর্ূপেই বস্ত নির্দেশ করিয়া থাকে ; এই জঙ্ঘ চার্কাকমতে প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ। কিন্ত অনুমানের দ্বারা যে বন্ত-নির্দেশ হইযা থাকে, তাহা! গৌণরূপেই (indirectly) 
হয়; কারণ, যদি সাধ্য পক্ষে অবস্থিত হয় এবং সাঁধোর সহিত হেতুর অবিনাভাব সম্বন্ধ থাকে, 
তবেই অনুমান শাধ্যনিয়াপণ করিতে সমর্থ হয় । জৈনগণ চার্বাকমত নিরাসকল্লে বলেন, 
অন্থমানের প্রামাণ্য নিরাকরণ করিতে যাইরা চার্বাকগণ গ্রক্কতপক্ষে অনুমানের, আশ্রয় 
লইয়াই থাকেন; কারণ, চার্বাকের যুক্তি” _“অন্থমান অগ্রমাণ ; যেহেতু ইহা গৌণ” 
ইহাই ত একটা অন্মান-বাক্য। জৈনগণ বলেন, অনুমান প্রকৃতপক্ষে মুখ্যভাবেই বস্তুনির্দেশ 
করিয়া থাকে ; পর্বতে ধূম দেখির দর্শকের মনে পর্বতে 'অগ্নির সত্তা সম্বন্ধে যে অনুমান 
হয়, তাহা অগোণ, তাহার জন্থ দীড়াইয়া টাড়াইয়! যুক্তিজাল বুনিতে হয় না। প্রতিজ্ঞা, 
হেতুবাক্য প্রভৃতি অনুমানের যে সমস্ত অন্ন, সে সমস্ত অপর ব্যক্তিকে ব্যান্তিবিষয় বুঝাইবার 
অন্তই প্রযুক্ত হয। অনুমান অনেক স্থলিই অগৌণ। এই প্রসলে জৈনগণ আরও বলেন, 
অগোঁণত্বই যে প্রামাণোর লিঙ্গ, তাহা নহে। অর্থনির্দেশ করিলেই প্রমাণ হয় না,---অর্থকে 
যথার্থরূপে নির্দেশ করার নামই প্রমাণ] যে প্রত্যক্ষকে চার্কাকগণ প্রমাণরূপে শ্বীকার 
করেন, সেই প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য কিরপে নিরূপিত হয়? ইহার উত্তরে চার্কাকগণ বলেন, 
“অর্থক্রিয়াসংবাদেস্র দ্বারা প্রতাক্ষের প্রমাণ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেই ত 
প্রত্যক্ষের পরোক্ষত্ব বা গৌগত্ব স্বীকার করা হইল। অতএব গৌণ হইলেই অনুমাণ অপ্রমাণ 
হইবে, এমন কোন কথা নাই। 

আঁথু-বচন জৈনমতে আগম-প্রমাণ। বস্তু-স্বরূপ যথাষথরূপে যিনি অবগত আছেন এবং 
যিনি অকপটরূপে তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তিনিই আন্ত । আপ্তের বচন অন্রাস্ত 
সত্য এবং আগমপ্রমাণরূপে আশ্রয়ণীর । জৈনমতে জৈনাগম ক্ষীণদোষ-সর্ক্র-তীর্ঘক্বরসমূহের 
বচনবিধায়, বিশুদ্ধ আগম এবং অবিসংবাদী সত্যের ভাঁঙারখরূপ। জৈন-আগম ঠঞৈন-বেদ 
নামে বিখ্যাত এবং চতুর্ভাগে বিভক্ত থাকায় তাহা চতুর্কেদ আখ্যার আখ্যাত হইয়া থাকে। 

শ্রোত্রিয়গণ খগাদি চতুর্কেদকে অপৌরুষেয় আগম বলিয়! থাকেন; জৈনগণ খগাঁদির 
প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন, অকারাদি বর্ণের সমষ্টিম্বরূপ বেদ অপৌরুষেয় 
ও নিত্য হইতে পারে না। শব্দ পৌদ্গলিক এবং তন্নিমিত্ ইহা অনিত্য ; সুতরাং শব্দ- 
সমষ্টি বেদও অনিত্য । বেদের নিত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ নাই। -' প্রত্যক্ষ বর্তমান বিষয়েই. 
নিবদ্ধ ; সুতরাং ইহ! বেদের নিত্যতা প্রন্তিপন্ন করে না। অনুমানের ঘ।রা৮ও বেদের নিত্ত্ব 


LS 
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সপ্রমাণ হয় না। বেদ যখন পঠিত হয়, তখনই ইহার অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। যদি বল, পঠিত 
ন! হইলেও বেদ অনভিব্যক্তরূপে চির-বর্তমাঁন পাকে, তাহ! হইলে প্রত্যেক শব্দ ও বাক্যকে 
নিত্য বলিতে দোষ কি? কুমাঁরসম্ভব প্রভৃতি গ্রন্থ বর্ণময় এবং অনিত্য ; বেদও বর্ণময়, সুতরাং 
ইহাও অনিত্য। “একমাত্র গ্রজাপতি ছিলেন; দিন ছিল না, রাত্রি ছিল না, তিনি তপঃ করিলেন; 
তাহা হইতে তপন এবং তপন হইতে চতুর্কেদের উৎপত্তি হইল””,_-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য 
হইতেই বেদের অপৌরুষেযত্ব ও নিত্যত্ব খণ্ডিত হয়। বেদের কর্ত! বনিষা কাহাকেও জানা 
নাই,” অতএব বেদ নিত্য” ইহা! সুযুক্তি নহে; কারণ, তাহা হইলে অভিপ্রাচীন কুপ বা 
প্রাসাদাদ্িকেও নিত্য বলিতে হয়। “যো বৈ বেদাংশ্চ গ্রহিণে।তি*, প্গ্রন্কাপতিঃ সোমং 
রাঁজানমন্বহ্থজৎ ততন্ত্রয়ে বেদ! অন্বস্জন্ত” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের মধ্যে বেদকর্তার সন্ধান পাওয়া 
যায়। কথ, মাধ্যন্দিন, তিত্তিরি প্রভৃতি মুনিগণের নামেও অনেক বেদমন্ত্র প্রচারিত আছে; 
হারাই তত্তৎ মন্ত্রের গ্রণেতা বলিয়া মনে কর! যাইতে পারে। জৈনগণ দুর্ক্‌ তত কালান্থুরকে 
বেদপ্রণেতা বলিয়া উল্লেখ করেন। সুতরাং বেদকে অপৌরুষেযর় মনে করিবার কোন 
কারণ নাই। যদি বল, চিরকাঁগ ধরিয়! গুরুপরম্পরাক্রমে বেদ অধীত হইয়া আসিতেছে, অতএব 
উহ! নিত্য ; তাহা হইলে বলিতে হয,__ আরও অনেক গ্রন্থ গুরুপরম্পরাক্রমে পঠিত হইয়া! 
আসিতেছে, সুতরাং সেগুলিও নিত্য । বেদ পৌরুষেয় হইলে প্ুকষদোষহ্্ট হইয়া পড়ে, 
অতএব দৌষহীন বেদকে অপৌরুষেরই বলিতে হয়; জৈনগণ ইত্যাকার অর্থাপত্তির প্রামাণ্য 
স্বীকার করেন ন|। তাহার! বলেন, কর্তা দৌষহীন হইলে, তৎপ্রণীত গ্রস্থও দোষহীন হয়) 
' সুতরাং গ্রন্থের দৌষহীনতা হইতে তাঁহার অপৌরুষেয়ত্ব সপ্রমাণ হয় না। এততপ্রসঙ্ে 
জৈনগণ আরও বলৈন, বেদ দোষহীন নহে; বেদে অনেক নিষ্ুর আচারাঁদির বিধিবিধান 
দেখা যায়; তদ্বারা বেদ দুষ্টপুরুষরচিত বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। অহিংসাধর্মের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, অর্থত্বাক্যময় জৈনব্দেই সনাতন, বিশুদ্ধ আঁগম,__ইহাই জৈনসিদ্ধান্ত। 
উপরে যে সমস্ত প্রমাণের বিবরণ প্রদত্ত হইল, তাহার! জৈনসম্মত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 

নামক প্রমাণ-দ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত, ইহা পূর্বেই বল! হইয়াছে। কৈনমতে প্রমাণ মূলতঃ হুইটা-_ 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ । প্রমাণের সংখ্যা লইয়া জৈন দর্শনের সহিত অন্থান্ত দর্শনের বিরোধ 
আছে। i 

*প্রত্যক্ষমেকং চার্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ। 

অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্য! শব্বঞ্চ তে উভে ॥ 

স্তায়ৈকদেপিনোহপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন। 

অর্থাপত্তা৷ সহৈতানি চত্বাৰ্য্যাহুঃ প্রাভাকরাঃ ॥ 

অভাবষষান্তেতানি ভাট্ট| বেদাস্তিনন্তথা। 

সম্ভবৈতিত্যুক্তীনি তানি পৌরাণিকা জণ্ডঃ ৷” 

- চার্কাকমতে, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ ; - কণাদ ও স্থগতের মতে প্রত্যক্ষ ও 
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অনুমান প্রমাণ ; সাংখ্যমতে ও কোনও কোনও নৈয়ায়িকের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও 
শব্দ গ্রমণ ; স্তায়াচার্য্যগণ-- প্রতাক্ষ, অনুমান, শব্দ ও উপমান, এই চারিটা প্রমাণ স্বীকার 
করেন; প্রভাকরগণ এই চাঁরিটা ও অর্থাপত্তিকে প্রমাণ বলিয়া থাকেন ; ভাট্ট ও বেদাত্তিগণের 
মতে এই পাঁচটা ও অভাব প্রমাণ; পৌরাণিকগণ সুজ ছাট ৫ বম ত জয়ে 
প্রমাণরূপে গণনা করিয়া থাকেন। 

প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অনুমানের প্রামাণ্য সপ্রমাণ করিয়া, জৈন পত্ডিতগণ চার্কাকমতের নিরাঁস 
করিয়| থাকেন, ইহ! ইতিপূর্কোই বণিত হইয়াছে। উপমানাদি প্রমাণমমূহ জৈনসম্মত প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষপ্রমাণের অন্তর্ভুক্ত, ইহাই জৈনমত। অনুমান ও আগম ( শব্দ ) পরোক্ষপ্রমাণের 
অন্তর্গত, ইহ! ইতিপূর্বে দৰ্শিত হইয়াছে। 

নৈয়ায়িকমতে উপমানের শ্বরূপ এইপ্রকার,__কোনও প্রভু ভৃত্যকে আন্তা করিলেন, 
“গবয় আনয়ন কর।” ভৃত্য গবয় চিনে না, গবয শব্দের পর্ব! জানে না। বনে বিচরণশীল 
- কোন পুরুষের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হওয়ায়, তাহাকে সে জিজ্ঞাসা করিল, “গবয় কিরূপ?” 
তাহাতে সে তাহাকে বলিল, “গো যেরূপ, গবয়ও সেইকূপ |” অতঃপর বনে পরিভ্রমশ করিতে 
করিতে এ ভৃত্য একটী গবয় দেখিতে পাইল, তৎক্ষণাৎ তাহার স্মরণ হইল, «গো যেরূপ,গবয়ও 
সেইরূপ? তখন সে বুঝিল, “উহাই সেই গবয়শববাচ্য পণ্ড? “গবয় গোসদৃশ”-- 
ইত্যাকার এই যে জ্ঞান, ইহারই নাম উপমান। মীরমাংলকগণ উপমানের একটু অষ্টবপ 
বর্ণনা করেন। কোনও বাক্তি গো দেখিয়াছে, কিন্তু গব় দেখে নাই ; *গবয গো-সদবশ", 
এ কথা তাহাকে কেহ বলিয়াও দেয় নাই । একদা বনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সে 
একটী গবয় দেখিতে পাইল ; তৎক্ষণাৎ তাহার মনে হইল, “সেই গো ইহারই সদৃশ”, “ইহার 
সহিত সেই গোর সাদৃশ্য আছে” পরোক্ষ পদার্থের সহিত এই যে সাদৃশ্তজ্ঞান, মীমাংসক- 
মতে ইহারই নাম উপমান। জৈনগণ বলেন, উপমানের শ্বরূপ যাহাই হউক না কেন, 
ইহা যে পরোক্ষপ্রমী শাস্তর্গত প্রত্যতিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

মীমাংসামতে অর্থাপত্তির স্বন্ধপ এইগ্রকার, দেবদত্ স্থূলকায়; দেবদত্ত দিবাভাগে 
ভোঙ্জন করে না; অতএব দেবদত্ত রাত্রিকালে ভোজন করে। জৈনদার্শনিকগণ বলেন, 
অর্থাপত্তি পৃথক্‌ প্রমাণ নহে; ইহা অঙ্থুমানের অন্তর্গত । অনুমান প্অন্তথা-অনুগপত্তিগ্লক্গণ 
হেতুর অপেক্ষা করে। পর্্যবেঙ্গণ করিলে দেখ! বায় যে, অর্থাপতিও প্রকৃতপক্ষে অন্তথা- 
অন্ুপপত্তিরূপ হেতু অথবা ব্যতিরেক-ব্যাপ্ত্ির উপর গ্রতিষ্ঠিত। ভোজন ব্যতিরেকে স্থুলত্ব 
অসম্ভব-_ইহাই ব্যতিরেক-ব্যান্তি। এই ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির উপর অর্থাঁপত্তি রি করে; 
সুতরাং ইহ! একরূপ অনুমান । 

“ঘট নাই” ইত্যাকার জ্ঞান অথবা “ঘটব্যতিরিক্ত অন্ত” পদার্থের বিজ্ঞানকে অভাকণ্মাণ 
বল! হয়। জ্রৈনগণ বলেন, অভাবাখ্য প্রমাণ স্বীকার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাইি। 
প্ঘট নাই” অথব! প্বট-ব্যতিরিক্ত অন্ত পদার্থ রহিব্রাছে”-_ইত্যাকার জ্ঞান কোথাও প্রত্যক্ষ 
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দ্বারা, কোথাও বা স্মরণের দ্বার], কোথাও ব৷ প্রত্যভিজ্ঞানের দ্বারা, কোথাও ব! তর্কের দ্বারা, 
কোথাও ব। অনুমানের দ্বারা আর কোথাও বা আপ্তেপদেশের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। 
অতএব অভাব ইহাঁদেরই অন্তর্গত । 

প্থাবী-( পত্রিমাণবিশেষ )তে দ্রোণ ( পরিমাণ-বিশেষ ) আছে”»--সমুদায়ের দ্বারা সমুদাীর 
ইত্যাকার যে জ্ঞান, তাহা সংভব নামে কথিত হইয়া থাকে। জৈনমতে সংভব 'একবপ 
অন্থমন। "্খারী দ্রোণবতী ; যেহেতু ইহা! খারী ; যথ! পূর্ব-উপলব্ধ খারী”। 

গ্রবাদ-পরম্পরার উপর যে জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, তাহার নাম এঁতিহ । যথা--"ওঁ বটগাছে 
একটা যক্ষ বাস করে।” জনগণ বলেন, ওঁতিহ্নজ্ঞান সংশয়াত্মক, সুতরাং অনেক স্থলেই 
ইহাকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তবে যদি কোন বিশেষজ্ঞ আপ্ত পুরুষ 
ইতিহ-বচনের প্রবন্ধ! হন, তাহা হইলে ওঁতিহের উপর আস্থা স্থাপন কর] যাইতে পারে। 
কিন্তু সে স্থলে ওত্তিহকে পৃথক্‌ প্রমাণরূপে গণনা না করিষা আগম-প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত 
করাই যুক্তিসঙ্গত । 

কোনও কোনও দার্শনিক “প্রাতিভ’” নামে একটী প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাঁকেন। 
“অস্ত আমি বাঙ্জানুগ্রহ লা করিব”--সহনা :ইত্যাকার অদ্ভুত জানের উদয় হইয়া থাকে ; 
ইহারই নাম গ্রাতিভ জ্ঞান। জৈন্গণ এরূপ জ্ঞানকে অনিল্দিষনিবন্ধন ব।লয়। থাকেন; সুতরাং 
তাহা মানস-প্রত্যক্ষ হওয়া প্রত্যক্ষেরই অন্তর্ভুক্ত হয। আবার কোনও কোনও স্থলে 
প্রাতিভ প্রকৃতপক্ষে অনুমানোখ জ্ঞান। অতএব জৈনমতে প্রাতিভাখ্য কোঁনও পৃথক 
প্রমাণ নাই। | 

এইরূপে জৈনগণ প্রতিপন্ন করেন,--প্রমাণ সংখ্যা দুইটী,--প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ; অন্ত 
দর্শনে যে সমস্ত প্রমাণ স্বীকৃত হয়, সে সমস্তই উক্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণের অন্তর্গত। 


প্রমাণ-বিষয় 


জৈনমতে সীমান্তবিশেষার্দি অনেকান্ত বন্তই প্রমাণের বিষগ্ন-_“তগ্ত বিষয়ঃ সামন্ত 
বিশেষান্তনেকাস্তাত্মকং বস্তু |” l 

প্রমাণের দ্বারা শ্ব ও পর নামক বন্ত-সম্বন্ধে জ্ঞাঁন হয, ইহ! পূর্বেই বলা হুইয়াছে। কিন্ত 
বস্তুর স্বরূপ কি? কোনও দার্শনিকের মতে বস্তু সামান্তাকার অর্থাৎ বস্তর যে সামান্ত-ভাব, 
তাহাই একাস্ত-দৎ এবং তাহাই প্রমাপ-গ্রাহ । আবাব বৌদ্ধ দার্শনিকের! বলিয়া থাকেন, 
" সামান্ত বলিয়া কিছুই নাই, বস্ত একটা বিশেষভাব ; প্রমাণ এই বৈশিষ্ট্াত্মক বস্তুই গ্রহণ 
রুরিয়া থাকে । জৈনমতে সামান্তও সত্য, বিশেষও সত্য এবং বস্ত সামান্ত-বিপেষ উভয়াত্মক ; 
প্রমাণ এই উভষাত্মক বস্তু নিৰ্দ্দেশ করিয়! থাকে । বস্তুর ভাবকে “অস্ত” বলা ধায। জনগণ 
বস্তুকে সামান্তবিশেষাদি অনেক ভাবের আশ্রয় বলেন? এই নিমিত্ত তাঁহাদের মতে বস্ত 
“অনেকান্ত” এবং জৈনমত “অনেকান্তবাদ” নামে কথিত হইরা থাকে। 


সন ১৩৬১] প্রমাণ ১৫ 


বস্তু সামান্তমাত্র নহে) বন্ত বিশেষমাত্র নহে; ইহার মধ্যে সাঁমান্ত ও বিশেষ পৃথক্ভাঁবেও 
অবস্থিত নহে। বস্তুর সামান্ত-ভাব ও বিণেষভাব অপৃথক্‌, ইহাই জৈনমত।- অর্থাৎ 
এক দিক্‌ দিয়া দেখিলে বস্তু সামান্ত ; আবার অন্ত দিক্‌ দিয়া দেখিলে তাহা বিশিষ্ট। বস্তু কথধিৎৎ 
সাঁমান্তও বটে, আবার কথঞ্চিৎ বিশেষণ বটে | বস্তু অনেকাস্ত। পু 

যৌগ দার্শনিকগণ বলেন, সামান্ত ও বিশেষ একা স্ত বিভিন্ন ভাব ১ বস্তুর মধ্যে সামান্ত ও 
বিশেষ ছুইটী ভাব মিলিতভাঁবে থাকিলেও, উহারা প্রকৃতপক্ষে পৃথক্‌। গোত্ব একটা সামান্ত ; 
ইহা সমস্ত ‘গো’তে বর্তমান আছে, অতএব গোত্ব সর্বগত। কিন্তু শবল, পাবলেয়, বাহুলেয় 
প্রভৃতি প্রত্যেক গোঁতে বিশেষ-ভাব আছে ; এই বৈশিষ্ট্য গো-বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ, ইহ 
অনর্বগত | ন্তায়াচার্যাগণ বলেন, সর্বগত সামান্ত ও অসর্বগত বিশেষের মধ্যে প্রভেদ 
থাকিবেই। | ° 

জৈনাচাৰ্য্যগগণ উক্ত আপত্তির উত্তরে জিজ্ঞাস! করেন,--সর্বগত সামান্ত ব্যক্তিদর্বগত, না 
সর্ধসব্বগত ? সামান্ত যদি ব্যক্তিদর্কাগত হয, তাহা হইলে যখন একটা গো উৎপন্ন হয, তখন 
তৎস্থানে গোত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; নতুবা গোত্ব সর্ব-গে-গত হইতে পারে না। 
গোত্ব যে গৌ-উৎপাদদেশে আসিল, উহা কিরূপে আপিল? যদি বল, উহা গো’র উৎপত্তির 
সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হইযাছে, তাহা হইলে সাঁমান্ত অনিত্য পদার্থ হইয়া পড়ে, সামান্তের 
অনিত্যত্ব যৌগাচাধ্যগণ স্বীকার করিতে পারেন না। যদি বল, অন্ত একটা গো হইতে 
গোঁত্ব গোউৎপাদদেশে আসে, তাহা হইলে প্রশ্ন হর, পুর্ব-গো পরিত্যাগ করিয়া আসে? 
না, পরিত্যাগ না করিষা আসে? পূর্ব-গো পরিত্যাগ করিয়া আসে বলিলে, উক্ত গোঁতে 
গোত্বাভাব হয়; তাহা অসম্ভব। আবার যদি বল, গোঁত্ব পূর্ব-গে! পরিত্যাগ না করিয়া! 
আদে, তাহা হইলেও গোলোযোগ হয়; কাবণ, যদি বল, সামান্ত পুর্ব-গোর সহিত আলে, 
তাহা হইলে শীবণেয়কে বাহুলে্ মনে করা যাইতে পারিত ; আবার যদি বল, পূর্ব-গোকে 
সঙ্গে না আনিষ! সামাঁন্ত আপনার খানিকটা! অংশ প্রেরণ করে, তাহা হইলে ত সামান্ত 
অংশবিশিষ্ট ও অনিত্য পদার্থ হইয়া পড়ে। যদি বল, সাগান্তের এমনই বিচিত্র শক্তি যে, ইহা 
আপন আশ্রর পুর্ব-গো পরিত্যাগ না করিযাই, উৎপন্তমীন অপর গোকে অন্থ্প্রাণিত করে, 
তাহা হইলে এরূপ সাশান্ত স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? এই সমঘ্ত কারণে সামান্তকে 
ব্যক্রিসর্কগত বলা যাইতে পারে না। যদি বণ, সামান্ত সর্ব-সর্বগত, তাহা হইলে 
গো-বিশেষসমূহ না থাকিলেও গোত্বের উপলব্ধি হয়, বলিতে হয়। যদি বল, উপলব্ধি না 
হইলেও, গোত্ব ও সময়ে অব্যক্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে বুঝিতে হইবে, তাঁহা হইলে এ কথাও, 
ত বলা যাইতে পারে যে, গো-বিশেষও এ সময়ে অব্যক্ত অবস্থায় বর্তমান আছে। যদ্দি 
বল, গোঁ-বিশেষের এ সময়ে বর্তমান থাকার সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই ; অতএব গো-বিশেষ 
এ সমরে নাই এবং সেই জন্ত গোঁবিশেষের এ সময়ে উপলদ্ধি হয না) তাহা হইলে এ সময়ে 
সামান্তও নাই, এ কথাও বলা যাইতে পারে। স্থায়মতে সামান্ত নিত্য এঁকরপ ; তাহার 
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কখন ব্যক্ত অবস্থা, কখন অব্যক্ত অবস্থা, ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হয়? এই সমস্ত কারণে 
যৌগসন্মত সাঁমান্তকে সর্ব-সর্বগতও বলা যাইতে পারে না। 

জৈন দাৰ্শনিকগণ উপরোক্ত কারণে দামান্ত] ও বিশেষকে অপৃথক্ভাবেই গ্রহণ করেন। 
অবশ্য তাহার অর্থ ইহা নয় যে, যাহাই সামান্ত, তাহাই বিশেষ এবং যাঁহাই বিশেষ, তাহাই 
সামান্ত। বস্তুর উভয়াত্মকতার অর্থ এই যে, যেবস্ত একপ্রকার দৃষ্টিতে বিশিষ্টভাবা পন্ন, 
সেই বস্তই অপরপ্রকার দৃষ্টিতে সন্গাতীয় বস্তুর সহিত সমানভাঁবাপন্ন। যে গো অপর গো 
হইতে বৈশিষ্টাযুক্ত বলিযা দৃষ্ট হয়, সেই গোই আবার গোত্ হেতু অষ্ঠান্য গোর সদৃশ বা 
সমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই জন্ত দৃশ্যমান গো.সামান্তবিশেষাত্মক ৷ একই গো সামন্তরূপে 
ও বিশেষরূপে প্রতীয়মান হওয়া সামন্ত ও বিশেষকে কথঞ্চিৎ ভিন্ন বলা যাইতে পারে। 
আবার বৈশিষ্ট্যের জন্তু একটা গো অপর গে! হইতে বিসদৃশ এবং সামান্তের জন্য তাহার সদৃশ । 
এ নিমিত্ত সামাপ্ত ও বিশেষ কথঞ্চিৎ ভিন্নও বটে। 

জৈনমতে বস্তু সামান্তবিশেষাত্মক । উর্ধাভাসামান্ত ও তিথ্যক্সামান্ত-_সামান্ভের ছুইটা 
ভেদ ইতিপুর্কেই বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষও ছইপ্রকার,_গুণ ও পর্ধায়। গুণ বস্তুর 
সহভাবী ধর্ম ; যথা,_-বিজ্ঞান আত্মার একটী গুণ; বিজ্ঞান বা চৈতন্ত ব্যতীত আত্মার সত্তা 
অসম্ভব। পর্যায় বস্তর ক্রমভাবী ধর্ম্ম ; যথা,_-সুখ বা দুঃখ আত্মার এক একটা পর্যায়; 
ক্রমে ক্রমে যে সমস্ত অনিত্য ভাব বা অবস্থায় কোনও পদার্থ পরিণত হইতে থাকে, সেই 
সমস্ত ভাব বা অবস্থা ও বস্তুর পর্যায় নামে অভিহিত হয়। গুণ ও পর্যায় সম্বন্ধে জৈনগণ 
বলেন, ইহারা দরম্পর হইতে কথঞ্চিৎ ভিন্নও বটে, কথঞ্চিৎ অভিন্নও বটে । গুণ বস্তুর সহভাঁবী 
ধর্ম; পর্ধ্যায় বস্তুর অনিত্য পরিণতি ; অতএব উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা আছে। আবার গুণ যে 
পদার্থের গুণ, পর্যায় সেই পদার্ধেরই পর্য/়,--৩গ ও পর্ধ্যায় একই ধৰ্ম্মীর ধর্ম; অতএব 
উভয়ের মধ্যে কথঞ্চিৎ অভিন্নতাও আছে। - 

প্রমাণবিষয় বস্তু সমন্ধে আরও যে সমস্ত প্রশ্ন হয়, তৎসম্বন্ধেও জৈনগণ অনেকাস্ত-বাদ 
আশ্রয় করিয়া উত্তর দিয়া থাকেন। বস্তু নিত্য, না অনিত্য ? জৈনগণ বলেন, দ্রবাতঃ বস্তু 
নিত্য, পর্য্যায়তঃ বস্ত অনিত্য । জৈনমতে বস্ত উভয়াত্মক | বস্তুকে ত্ৰয়াত্মক বলিয়া জৈনগণ 
সেই এক কথাই বলেন। বস্তু উৎপাদ-বায়-ত্রৌব্যযুক্ত । বন্তর দ্রব্যের ক্ষয় নাই ; জরব্যতঃ 
বন্ধ নিত্য, স্থিতিদীল, ধৌব্যযুক্ত ৷ কিন্ত বস্তুর পর্ধ্যায়ের উৎপত্তি আছে, বিনাশও আছে; 
পরয্যা়তঃ বস্ত উৎপাদযুক্ত ও ব্যয়যুক্ত । 

এইরূপ বস্তু মৃৎ, না অসৎ ?--এ প্রশ্নের উত্তরেও জৈনগণ বলেন, বস্তু কথঞ্চিৎ সৎ, কথঞ্চিৎ 
অসৎ,_-বস্ত উতয়াত্মক। বস্তুকে একাস্ত (ab5০!৷॥t])' ) সৎ বলা যাইতে পারে না; 
তাহ। হইলে ঘটকে পট বলা যাইতে পারিত। আবার বস্তুকে একান্ত অসৎও বলা যাইতে 
পারে না; কেন না, তাহ! প্রতীতি-বিরুদ্ধ। জৈন-দার্শনিকগণের এ স্থলে সিদ্ধাস্ত--বস্ত স্ব-রূপে 
(যথা! বটরূপে ), স্ব্রব্যে (যথা, ধাতুদ্রব্যরূপে ), দ্ব-ক্ষেত্রে ( যথা, পাটলিপুত্রনগরস্থ, এই 
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ভাবে ) এবং স্ব-কালে (যথা, বদন্তসময়ে ) সৎ অর্থাৎ কথঞ্চিৎ বর্তমান ; আবার ও বস্তুই 
পর-রূপে ( যথা, পটরূপে ), পরুদ্রব্যে ( যথা, মৃত্তিকা দ্রব্রূপে ), পর-ক্ষেত্রে ( যথা, তক্ষশিলা- 
নগরস্থ, এই ভাবে) এবং পর-কাঁলে ( যথা, হেসস্তে) অসৎ অর্থাৎ কথঞ্চিৎ অবর্তমান। 
এ সিদ্ধান্তে অসঙ্গতি নাই, বরং সর্বপ্রকার বিরোধের মীমাংসা হয়। 
প্রমাণ-ফল 

পয প্রমাণেন গ্রসাধ্যতে তদন্ত ফলম্‌॥* প্রমাণের দ্বারা যাহা প্রসাধিত হয়, তাহাই ইহার 
ফল। জৈনমতে প্রমাণের ফল দছুইরূপ ; একটা ইহার অনস্তর-ফল, আর একটা ইহার পরম্পরা" 
কল। অজ্ঞান-নিবৃত্তি সকল প্রমাণেরই অনস্তর-ফল। সমস্ত বিষয়ে খদাসীন্ত কেবল- 
জ্ঞানের পরম্পরা-ফল ; কারণ, সিদ্ধ পুরুষের পরমপুরুযার্থন্বরূপ মুক্তিলাভ হওয়ায় পার্থিব 
কোনও বিষয়েই তাঁহার ম্পৃহাও নাই, দ্বেষও নাই; কাজেই সর্ব পদার্থে ই তিনি উদ্নাসীন। 
স্পৃহণীয় পদাৰ্থ লাভ করিবার ইচ্ছা, অপ্রিয় পদার্থ পরিহার করিবার ইচ্ছা এবং এতদ্্যতিরিক্ত 
বিষয়ে উপেক্ষা-বুদ্ধি-অন্তান্ত প্রমাণের পরম্পরা-ফল । 

নীস্তিকগণ বলিয়া থাকেন, প্রমাণের প্রকৃত কোনও ফল নাই ; অজ্ঞান-নিবৃত্তি গ্রভৃতি 
যে সমন্ত প্রমাণের ফল বলিয়া কথিত হয়, সে সমস্তই কাঁরনিক। জৈন দার্শনিকগণ চার্বাক- 
মত খণডনকল্পে প্রশ্ন করেন, _চার্ববীকমতের মূলে কোনও যুক্তি আছে কি না? যদি না থাকে, 
তাহা হইলে তাহ! অগ্রামাণ্য ও অগ্রাহ। যদি কোনও যুক্তি থাকে, ভাঁহ। হইলেই ত 
ভঙ্থারা! প্রমাণের ফল স্বীকার কর! হুইয়াছে। | 

এই স্থলে একটা প্রশ্ন উঠে,_ প্রমাণের সহিত ফলের সমন্ধ কি? প্রমাণ ফল হইতে ভিন্ন, 
না অভিন্ন ? এ বিষয়ে নৈয়ায়িকগণ বলেন, প্রমাণের ফল_প্রিয় বস্তুর উপাদানেচ্ছা ইত্যাদি; 
সুতরাং ফলের সহিত প্রমাণের একটা প্রভেদ আছে। জৈনদার্শনিকগণ নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তের 
উত্তরে বলেন, বে প্রমাতা প্রমাণ প্রয়োগ করেন, তিনিই ত প্রিয় বস্ত লাভ ও অপ্রিয় বসন্ত 
পরিহার করিতে ইচ্ছা করেন, ইহা সর্ববাঁদিসম্মত। প্রমাণ ও ফলের মধ্যে একই আত্ম! 
অনুপ্রবিষ্ট ; সুতরাং প্রমাণ ও ফলের কথিত তাদাত্ম্য স্বীকার করিতে হয়। এ দিকে আবার 
বৌদ্ধগণ বলেন, অঞ্ঞাননিবৃত্তি প্রমাণের ফল? প্রমাণের অর্থও ত অজ্ঞাননিবৃত্তি ১ সুতরাং 
প্রমাণ ও ফল একেবারে ব্দভিন্ন | ইহার উত্তরে জৈনগণের বক্তব্য-_ছেদক্রিয়ায় কুঠার 
যেরূপ একটা করণ বা সাধন, অজ্ঞাননিবৃতিরূপ ফলবিষয়ে প্রমাণও সেইরূপ সাধন মাত্র; 
সুতরাং সাধন ও সাধ্যে যেরূপ একটা প্রভেদ আছে, প্রমাণ ও ফলের মধ্যেও সেইরূপ কথঞ্চিৎ 
ব্যবধান আছে। গ্রমাণ ও ফল কথঞ্চিৎ ভিন্ন ও কথঞ্চিৎ অভিন্ন,_ইহাই জৈনসিদ্ধান্ত। 

উপরে জৈনসন্মত প্রমাঁণের যে বিবরণ দেওয়া হুইল, তাহা হইতে টৈনদর্শনের সহিত 
ভারতীয় অন্তান্ত দর্শনের যে একটা সন্বন্ধ আছে, তাহা স্পষ্টই প্রতিভাত হইবে! অপর 
দর্শনের সহিত তুলনা করিয়া অধ্যয়ন ন! করিলে, ভারতের যে-কোন দর্শনের আলোচনা অনেকটা 
নিক্ষল হয়, ইহাই আমাদের ধারপী!। জৈনদর্শন পাঠকাঁলে উহার সহিত অন্তান্ত দর্শনের 
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তুলনা কর! উচিত; ভন্টান্ত দর্শন পাঠকাঁলে তাহাদের সহিত জৈনদর্শনের তুলনা! করা! উচিত! 
জৈনদৰ্শনে অন্তান্ত দর্শনের মত-খণ্ডনের প্রয়াস দেখিয়া, জৈনদর্শনকে ভন্তান্ত দর্শনের পরবর্তী 
বলিয়! যেন মনে করা না হয়। ভারতীয় দর্শনসমূহের পৌর্ক্বাপর্য্যনির্ণয্ন সরল ব্যাপার নহে। 
মীমাংসাদর্শনে স্তয়দর্শনসম্মত শ্বানিত্যত খণ্ডিত হইয়াছে, আবার স্কায়দর্শনে মীমাংসাদর্শনের 
শব-নিত্যত্ব-বাঁদ থণ্ডিত হইয়াছে। সাংখ্যে বেদাস্তমত উপেক্ষিত ; বেদান্তে সাংখ্যমত পরিহ্ৃত।” 
বৌদ্ধদর্শন সমস্ত আত্ম-বাদী দর্শনের মত নিরাস করে; আবার সমন্ত আত্মবাঁদী দর্শন বৌদ্ধ- 
দর্শনের নিরাত্মবাদ পরিহার করে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, স্মরণাতীত যুগে ভারতবর্ষে 
একট! স্বাধীন চিন্তা প্রবাহ ছিল এবং সাংখ্য, স্তায়, বেদাস্ত,. জৈন, পাতগ্চল প্রভৃতি মতবাদ- 
সমূহ উক্ত প্রবাহে তরঙ্গের স্তায় পরস্পর ঘাতগ্রতিঘাঁত করিত। সে যুগ কত কাল পূর্কোর 
এবং ক্রোন্‌ তরঙ্গ প্রথম উখিত হইয়াছিল, তাহ! নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । 


শ্বীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য 


বাঙ্গালা-ভাষায় আসামের ইতিহাস * 


১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম আসামের ইতিহাস প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের 
লেখক ছিলেন, স্ব্গীয় হলিরাম ঢেকিযাল ফুকন মহাশয়। তখন সবেমাত্র গদ্যসাহিত্য বঙ্গ- 
ভাষায় সুষ্ট হইয়াছে । ঢেকিয়াল ফুকনের প্রতিহাপিক গ্রন্থখানি বঙ্গের গন্ত-সাহিত্য আলোচনায় 
বিশেষ কাজে লাগিবে মনে করিয়া, সর্বসাধারণের নিকট উক্ত গ্রন্থ এবং গ্রস্থকারের কিঞ্চিৎ 
পরিচয় প্রদান করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেষ্য। 

ঢেকিয়াল ফুকন মহাঁশয়-লিখিত একখানি মুদ্রিত গ্রন্থ আমি গৌহাঁটার উকীল শ্রদ্ধাম্পদ 
যুক্ত কামাখ্যারাম বডুষা বি এল্‌, এম্‌-এল্‌-সি মহোদযের নিকট হইতে পাইয়াছি ; অনেক 
অনুসন্ধান করিয়াও ইহার আর দ্বিতীয় খণ্ড কোথাও পাই নাই। পুস্তকের প্রথম পাতাটী নাই, 
শেষের দিকেও ছুই এক পাতা! ছেঁড়া । তাহাতে আমাদের বর্তমান আলোচনায় অস্থবিধা হইতে 
পারে। গ্রন্থকার কি কারণে নিজ :মাতৃভাষা অসমীয়াতে না লিখিযা! বাঙ্গালাভাষায় আসামের 
ইতিহাস লিখিলেন, গ্রস্থকারের অন্তান্ঠ উদ্দশ্যেই বা কি ছিল, পুস্তকের ভূমিকাদি না থাকাতে 
পুস্তক হইতে তাহা! জানিবার আমাদের সম্প্রতি উপায় নাই। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ১৮৩০ 
খৃষ্টাব্বের Asiatic Journal and Monthly Register নামক পত্রিকায় তারাটাদ চক্রবর্তী 
নামক জনৈক লেখক-রচিত চেকিয়াল ফুকনের ইতিহাসের সমালোচনা এবং সারাংশ পুনগ্ু'দ্রিত 
হয়। তাঁহা হইতে পুস্তকের গোড়ায় এবং শেষের দিকে ছিন্ন পাতা কয়চিতে কি ছিল, তাহা 
কিছু অনুমান করিতে পারিয়াছি। 

.. পুস্তকের পরিচয়-পত্র (টাইটুল্‌ পেজ ) বা ভূমিকা না থাকা সত্বেও যে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এই 
পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া আমর! বলিয়াছি, ইহার প্রমাণ আমাদের প্রচুর রহিয়াছে।._ 

(১) হুলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়ের কৃতী পুত্র স্বগীয় আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন 
মহাশয়প্রণীত এবং ১৮৫৫ ধৃষ্টাবে প্রকাশিত “A Few Remarks on the Assamese 
Language” নামক গ্রন্থে আসামের এঁতিহাসিক সাহিত্যের আলোচনাস্থত্রে ৪৬ পৃষ্ঠায় 
গ্রন্থকার বলিয়াছেন, “In 1829 Haliram Dhekial Phukan printed and 
published in the Bengali language a brief compilation from the 
Buranjis.” বুরঞ্জী অসমীয়া শব্দ, অর্থ--ইতিহাস ব! chronicle. 

(২) উনবিংশ শতকের অসমীয়া-সাহিত্যের “ডিক্‌টেটার”', সুপ্রসিদ্ধ লেখক এবং 
এঁতিহাসিক স্বর্গীয় রায়বাহাদুর গুণীভিরাম বড়ুযা মহাশয় তৎপ্রদীত "আনন্দরাম ঢেকিয়াল 
ফুকনের জীবনচরিত্র” নামক অসমীয়া গ্রন্থের ৩০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন,_-প্হলিরাম ঢেকিযাল 


* “আসাম দেশেব ইতিহাস*।-_লেখক স্বর্গীয় হলিরাম ঢেকিযাল ফুকন। খৃষ্টাব্দ ১৮২৯ সনে প্রকাশিত। 
কলিকাতা সমাঁচারচন্নরিক! যন্ত্রে মুক্রিভ' এবং বিনামুল্যে বিতরিত। 
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ফুকন যোগিনীতন্ত্, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করিয়া 'কামাখ্যাযাত্রা-পন্ধতি' 
নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ করে। এই গ্রস্থত কাময়পের কামাখ্যা প্রভৃতি সকল তীর্থের 
নির্ণয়, যাত্রা আর পূজার বিবরণ আছে। ফুকন মহাশয় আসামবুরঞ্জী নামে বাঙ্গালা ভাষাষ 
একটা আসাম দেশর নানা বিবরণ আরু রাজাগণের ইতিহাঁস-ঘটিত পুপী রচনা করে। ১৭৫৩ 
শ'কত এই দুই পুস্তিকা কলিকাতার সমাচারচন্দ্রিকা যত্নত ছাঁপা হয়। এই পুস্তক সকল 
বিনামুল্যে বিতরিত হয়।” 

(৩) উক্ত গুণাভিরাম বড়,য়! মহাশয়ের ১৭৯৭ শকাব্দে প্রকাশিত “আসাম বুরঞ্জী”র 
আরম্ভ ও ভূমিকাতে গ্রন্থকার বলেন, _-”১৭৫১ শ'কে হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয় বঙ্গ- 
ভাষায় আসাম বুরঞ্জী কলিকাতায় মুদ্রিত করে।” | 

(৪) আমর! পূর্বে বলিয়াছি, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মে-আগষ্ট মাসের Asiatic Journal and 
Mofithly Register, Vol. JL, New Series পত্িক|য় তlরাটাদ চক্রবর্তী মহাশয়-লিখিত 
হুলিরাম ফুকনের ইতিহাসের এক সমালোচনা! এবং সারাংশ প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে সেই 
প্রবন্ধ [7:019. Gazette নামক পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। স্থতরাং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে যে 

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কে নও কারণ নাই। 

আমাদের হস্তগত ইতিহাসে ৩ পৃষ্ঠা হইতে ৮২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আছে। প্রথম খণ্ড বোধ হয়, 
৮৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ছিল। এই পুস্তকের অক্ষর আজকালকার পাইক! অক্ষর অপেক্ষা কিছু বড় 
এবং এই অক্ষর দেখিতে তদানীস্তন হস্তলিখিত বাঙ্গালা অক্ষরের মত। 

১৮২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গভাাঁয় মাত্র দুই ব! তিনথানি এঁতিহাসিক গন্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 
যথা--ক্ষ্চচন্্রচরিত' এবং 'গ্রতাপাদিত্যচরিত' | কিন্ত হণিয়াম চেকিয়াল ফুকনের গ্রন্থের 
বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা বু অধ্যয়ন এবং গবেষণার পরিচায়ক । ১৮২৬ ধৃষ্টাবের ফেব্রুয়ারী 
মাসে ইয়াণ্ডাবু সন্ধিহ্ুত্রে আসাম বৃটিশাধীন হয়। তদবধি কোনও ভাষায় আসামের ইতিহাস 
মুদ্রিত হইছে বলিয়া আমরা খবর পাই নাই। সর্বপ্রথম মুদ্রিত আসামের ইতিহাস বলিয়াও 
আলোচ্য গ্রন্থের মূলা অনেক । 

আঁসামের ইতিহাস হস্তলিখিত অবস্থায় দেশে বছ- চা এ 
‘বুরঞ্জী' বলেন এবং আহোম ভাষা হইতে এই শব্দের উৎপত্তি । আসামের প্রাচীন পরিবারের 
পুধির ভাগ্ারে এখনও মধ্যে মধ্যে হস্তলিখিত বুরপ্জী পুথি পাওয়া যায়। আসামে বুরঞী 
চর্চা এবং বুরঞ্জী বিদ্যার বিশেষ প্রচলন ছিল। বুরপীজাঁন আসামী ভদ্রলোক এবং রাজ- 
পুরুষগণের শিক্ষার এক বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল; এবং রাজার অধীনে বুরপ্তী লিখিবাঁর জন্ত নিদিষ্ট 
কর্মচারী ছিলেন। উপরোক্ত A Few Remarks on the Assamese Language গ্রঙ্থ 
স্বনাম্ধন্ত আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয় বলেন, 


“Inno department of literature do the Assamese appear to have 


been more successful than in History. Remnants -of historical- works 
Ld 
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that treat of the times of Bhagadatt, a contemporary of Raja Judhisthir, 
are still in existence. The chain of historical events, however, since the 
last 600 years, has been carefully preserved, and their authenticity can 
be relied upon. It would be difficult to name all the historical works, 
or as they are styled by the Assamese, Buranjts. They are numerous 
and voluminous. According to the customs of the country, a knowledge 
of the Buranfts was an indispensable qualification in an Assamese 
gentleman ; and every family of distinction, and specially the 
Government and the public officers, kept the most minute records of 
historical events, prepared by the learned Pandits of the country, 
These histories were therefore very numerous, and generallyeagreed 
with each other in their relation of events. A large number is still to 
be found in the possession of the ancient families.” pp. 45-46. 


এই সব বুরঞ্জী--রাজার দপ্তরের কাগজ-পত্র, সেনাপতিগণের যুদ্ধের বিবরণ এবং 
মধ্যে মধ্যে জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত হইত। আহোম এবং অসমীয়া, 
এই দুই ভাষায় বুরধী রচনার প্রথা ছিল , কিন্তু আহোম ভাষা সর্কবোধগন্য না 
হওয়াতে সেই ভাষায় রচিত বুরঞ্জী এখন লুপ্তপ্ৰায় হইয়াছে। এই সব বুর্জীতে অতি- 
রঞ্জনের চেষ্টা আদৌ ছিল না, এবং লেখকেরা সত্যের অপলাপ করিতেন 'না। 
মুসলমানের আসাম আক্রমণের বিশদ বিবরণ অসমীয়! বুরপ্রীগুলিতে পাওয়া যায়। 
মুসলমান লেখক-রচিত আলমগীরনীমা, পাদীশাহনামা, ফৎহিয়-ই-ইব্রিয় আদি গ্রন্থের সহিত 
কোনও ঘটনার বিবরণ মিলাইয়া দেখিলে হুই বিবরণের মধ্যে যথাসম্ভব এঁক্য দেখিতে 
পাওয়া যায়। অসমীয়া বুরভী-দাহিত্য অসমীয়! গন্ত-দাহিত্যের দর্বপ্রধান অঙ্গ বলিলেও 
অত্যুক্তি হইবে না। : নথ 

বঙ্ধদেশ, কাশ্বীর, দিল্লী আদি স্থানেরও বুরপ্রী অসমীয়া ভাষায় লিখিত হুইত। 
“পাচ্ছাবুরজী* নামক একখানা অসমীয়া হস্তলিখিত পুথি বন্ধ দিন যাবৎ ইণ্ডিয়া 
অফিস্‌ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। অসমীয়া বুরঞ্জীবিভাগে অনক্লান্তকর্ম্মা শ্রীযুক্ত 
বেণুধর শৰ্ম্মা মহাশয় উক্ত পুথি এবং পশ্চাতে উল্লিখিত ডাঃ ওয়েগডার, আসাম 
ইতিহাস বহু কষ্টে উদ্ধার করিয়াছেন। “পাচ্ছাবুরঞ্জী”তে দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীর, 
শাহজাহান, আঁওরধ্জেব এবং গোলকুগাঁর ইতিহাস পাওয়া ঘাঁর়। সমাটু শাহজাহানের 
মৃত্যুর পূর্বে পুন্রগণের মধ্যে সিংহাসনের জন্ত যে জ্রাতৃবিরোধ এবং যুদ্ধ হয়, “পাচ্ছা- 
বুরঞ্জী”তে প্রাপ্ত তাহার বিবরণ এবং অধ্যাপক শ্রীবুক্ত যহুনাথ সরকার মহাশষের “আওরং- 
জেবের ইতিহাসে” প্রাপ্ত বর্ণনার মধ্যে আশাতীত এঁক্য দেখিতে পাইয়াছি। 
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১৮০০ খৃষ্টাব্দে বহু বুরঞ্জী হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ডাঃ জে, পি, ওয়েড 
মহাশয় ইংরেন্দী ভাষায় সর্বপ্রথম আসামের ইতিহাঁদ সঙ্কলন করেন। গ্রন্থকার এই 
রস্থধানির পাওুলিপি তদানীন্তন ভারতের গভর্ণর জেনারণ স্তর জন শোর ( লর্ড টেইনমাউথ) 
মহোদয়কে উপহার দেন। কিন্ত অস্তাবধি এই গ্রন্থ প্রাকশিত হয় নাই ।* 

সমস্ত আসাম বুরঞ্জীর সাহায্যে এবং আধুনিক কালের বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে 
আসামের ইতিহাস সঙ্ধলন করার দ্বিতীয় চেষ্টা করিয়াছিলেন--হলিরাম টেকিযাঁল 
ফুকন মহাশয় । তিনি সংস্কৃত এবং বঙ্গভাষায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন এবং বঙ্গীয় 
সমাজে তাঁহার খুব প্রতিপত্তি এবং সুখ্যাতি ছিল। যোগিনীতন্ত্র, কালিকাপুরাণ 
আদি নান! গ্রন্থের সাহায্যে তিনি “কামাখ্যাযাত্রা-পদ্ধতি” নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ 
প্রণয়ন কুরিয়! প্রকাশ করেন । 

১৮০২ খৃষ্টাব্দে হলিরাঁম ঢেকিযাল ফুকনের জন্ম হয়। তাহার পিতা! পরশুরাম বড়ুযা, 
ব্দেশ এবং আঁদামের সীমানায় অবস্থিত হার্দিরাচকি নামক স্থানে "দুয়রীয়া বড়,য1* 
বা আসাম্রাজের সীমান্তরক্ষক কর্মচারী ছিলেন । বঙ্গদেশ হইতে ষে দ্রব্যাদি আদামে 
“আদিত, তাহার মাগুলাদি এই ছুষরীয়। বড়,য়া সংগ্রহ করিষা রাজকোযে নির্দিষ্ট টাকা 
প্রেরণ করিতেন, এবং বিদেশ হইতে কোনও আক্রমণের কথা কর্ণগোচর হইলে 
ছুষরীযা বড়,য়া তাহা রাঁজসম্িধানে জ্ঞাপন করিতেন। পিতার মৃত্যুতে চৌদ্দ বৎসর 
বয়সে নাবালক হুলিরাঁম উক্ত পদ প্রাপ্ত হন, এবং রণরাঁম নামক তাঁহার পিতার এক 
পরমাত্মীয় উক্ত বিষয়সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করেন। ইহার কিছু দিন 
পরে আসামের শেষ আহোম নৃপতি স্বর্গদেব চন্ত্রকান্ত সিংহ মহারাজ, হলিরামকে 
‘ঢেকিয়াল ফুকন” পদবী অর্পৰ করেন। আসামের জীবন-সন্ধ্যাম যে সব ঘটনা 
সংঘটিত হয়, হুলিরাঁম দেই সমস্তের প্রত্যক্ষ দর্শক ছিলেন; তাঁহার চোঁখের সামনে 
আসামের গৌরব-ূ্্য ম্লান হইয়া আসিল, আট বৎসর যাবৎ বর্দাসৈম্ত কর্তৃক এই দেশ 
উপক্রত হইল। পরে ইয়াডাবু সন্ধিস্থত্রে আস|মদেশ ব্রহ্মদেশীয়দের হস্ত হইতে বৃটিশাধীন 
হ্ই্ল।1 

বাহার যুদ্ধনৈপুণ্যে আসাম হইতে অ্রন্মদেশীয়রা বিতাড়িত হয়, সেই ডেভিড, স্কট, 
সাহেব হলিরামকে কলেক্টরীর সেরেন্তাদার নিযুক্ত করেন, এবং বৃটিশের আমলে নগাও 
এবং দরং নামক হুই জেলার ভূম্বত্ব এবং রাজত্বের যে নিয়ম-পদ্ধতি প্রচলিত হয়, 





¥ Vide “A review of Dr. Wade's History of Assam”, by the present reviewer, published 
in the Cotton College Magazine, January, 1925. 
শা Vide the present reviewers account of the Burmese invasions of Assam in “Oid 


Assam :a momentous fetter,” published in the Statesman, Dec. 4. 1924. 
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হলিরাম তাহ! সর্কপ্রথমে সংস্থাপিত করেন। তাঁহার পরে কামরূপ জেলার ভূমির 
বন্দোবস্ত-কার্ধেয হলিরাম নিযুক্ত হইলেন। পরে হলিরাম ২৩০২ টাকা বেতনে গৌহাঁটীতে 
এসিষ্টেণ্ট, ম্যাজিষ্টরেট-পদে নিযুক্ত হন। 

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে হুলিরামের প্রথম পুত্র আনন্দরামের জন্ম হয়। এই আনন্দরাম 
ঢেকিয়াল ফুকনকে বুঁটিশ-যুগের অসমীয়া-সাহিত্যের পুরোহিত বলা যাইতে পারে। 
আনন্দরাঁম অসমীয়াদের .মধ্যে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করেন। তিনি কয়েক, 
বৎসর হিন্দুকলেজের ছাত্ররূপে অবস্থান করেন। পরে দেশে গিয়া সিপাহীবিদ্রোনের 
মত সঙ্কটাকুল সমষে নগাঁও জেলার ডেপুটী কমিশনার বা ডিস্রীক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের 
ভারপ্রাপ্ত হন। ইংরেজী, আসামী এবং বাঙ্গালা ভাষায় তিনি তাঁহার পিতার স্তায় 
স্থপর্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহার স্তায় একনি সাহিত্যসেবী এবং দেশপ্রেমিক ম্ডরাপুরুষ 
অসমীয়া সমাজে আব্দ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। ১৮৩৫ খুষ্টাব্ব হইতে আসামের 
স্কুল এবং আদালতে অসমীয়ার পরিবর্তে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত হওয়ায় দেশের 
উন্নতির পথে কিরূপ অন্তরায় ঘটিয়াছিল, তাহা বুঝাইয়া ইনি "A Few Remarks 
on the Assamese Language, and on Vernacular Education in 
59580% নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন। বহু প্রমাণাদি 
সহ আঁলনদরাম বুঝাইয়া দিলেন যে, অসমীয়া ভাষা এক স্বতন্ত্র ভাষা, ইহারও বিবিধ 
রত্বপুর্ণ এক প্রাচীন সাহিত্য-ভাগ্ডার আছে, এবং আসামে বাঙ্গালা ভাষার প্রচার হওয়াতে 
অসমীয়াদের জাতীয উন্নতির পথে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। আনন্বরাম আরও বুঝাইয়! দেন 
ষে, বাঙ্গালা ভাষা যে অসমীয়া যুবকেরা ভালরকম শিথিতে পারিয়াছে, তাহা নহে। তিনি 
একবার কোন এক স্কুল পরিদর্শন করিবার সময় কোনও এক শ্রেণীর ছাত্রদ্দিগকে নিয়লিখিত 
ইংরাজী বাক্যগুলির বাঙ্গাল! অমুবাঁদ করিতে বলিলেন, -(2) "A large number of boys 
have assembled at this place. (2) It is likely, we shall be obliged to 
quit this country and go away. (3) The poor people daily work very 
hard to earn their bread.” ইহার উত্তরে ঢেকিয়াল:ফুকন মহাশয় যাহা শুনিলেন, 
তাহাতে তাঁহার চক্ষু স্থির হইল, (১) “অহং স্থানত অনেক বালক স্থিত হইয়াছে, (২) অহং 
এই গ্রাম ছাড়ি ভঙ্গ হইযন| গমন করা হইল, (৩) দীন হীন ব্যক্তিয়ে নিত্যে বৃহৎ করিয়া কর্ম্ম 
করে এবং অন্ন উলিয়ায় 1" এই ছাত্রের! চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়! বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিল, 
তথাপি তাহাদের বাঙ্গালা জ্ঞানের এই ছূর্দশা! মহাত্মা আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের 
আন্দোলনের ফলঘ্বরূপ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে আসামের স্থুল এবং আদালতে পুনঃ অসমীয়া 
ভাষার প্রচলন হইতে লাগিল। 

আনন্দরাম বহু আসামী গ্রন্থ এবং প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া অসমীয়! সাহিত্যে চিরম্মরণীয় - 
হইয়াছেন। পিতার ভ্তায় আনন্দরাঁমও" বাঙ্গালা ভাষায় সুলেখক ছিলেন, তাঁহার প্রণীত 
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“আইন ও ব্যবস্থাসংগ্রহ* নামক বাঙ্গাল! গ্রন্থে বঙ্গদেশে চলিত শাস্ত্র, শরা, দেশীচাঁর, ইংলতীয় ল, 
গভরণমেন্টের আইন, কনট্রাকৃদন, সাকু্লর, অর্ডার ও আদালতের নজিরের সারাংশসংগ্রহ 
আঁছে। কিন্ত দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ১৮৫৯ ধৃষ্টাব্দে ২৯ বৎসর বয়সে আনন্দরাম ঢেকিষাল ফুকন মানব- 
লীলা সংবরণ করেন। আনন্দরাম সম্বন্ধে জনৈক ভূতপূর্ক আসামের কমিশনার একবার বলিয়া- 
ছিলেন, -“বঙ্গদেশে রাঙ্গা রামমোহন রায্ন যেমন, আসামে আনন্দরাম তেমন। কিন্তু আসাম 
এবং বঙ্গদেশের তদানীন্তন অবস্থার তারতম্য বিবেচনা করিলে রামমোহন রাঁষ অপেক্ষা 
আনন্দরাম ফুকনকে অসাধারণ পুরুষ বলিতে পারা যায়” হলিরামের স্তায় বিচক্ষণ 
পিতার যে এরূপ কীর্ডিমান্‌ পুত্র হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? 

হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন ছুই বার তীর্থ ভ্রমণচ্ছলে ভারতবর্ষের বহু স্থান পর্যটন করেন। 
প্রথমবার গয়া, কাশী, প্রয়াগ আদিতে তীর্থ করিতে যান । তাহার পাণ্ডিত্য এবং দানশীলতার 
দ্বারা উক্ত তীর্থাদিতে তিনি বিশেষ সুখ্যাতি উপার্জন করেন। দ্বিতীয়বার শ্রীক্ষেত্র তীর্থ দর্শন 
করিয়া প্রত্যাবর্তনকালে তিনি কিছু দিন কলিকাতায় অবস্থিতি করেন, এবং তদানীন্তন 
* কলিকাতার ডদ্রসমাজে তিনি অতি দীত্রই সর্বজনপ্রিয় হইয়া উঠেন। হলিরাম 
কলিকাতায় মহাসমারোহে বাস করিতেন, এবং তাঁহাকে লইয়া তীহার বঙ্গীয় বন্ধুরা নানা. 
কৌতুক করিতে লাগিলেন। কলিকাঁতার কোনও এক সংবাদপত্রে একজন লিখিলেন,- 
“্মুষ্লীরাম ঢেকি কলিকাতায় আসিয়াছেন,” এবং কেহ কেহ বলিলেন, “কামরূপ কামাখ্যা 
হইতে এক ঢেঁকী গাছ চালাইয়| এখানে আমিষ! কচ. কচ, করিতেছে ।” ঢেকিয়াল ফুকন 
নামটি বঙ্গীষ সমাজে এমন প্রচলিত হয় যে, বাঙ্গালার ‘আলালী’ ভাষার প্রবর্তক প্যারীচাদ মিত্র 
( টেকচান্দ ঠাকুর ) মহাশয় “আলালের ঘরের ছুলাল” উপন্তামে নায়ক বাবুরাম বাবুর মো-সাহেৰ- 
স্বরূপে এক ঢেকিযাল ফুকনকে ( পিতা, ন পুত্র 2) ব্যঙ্গ করিয়াছেন, “কামাধ্যানিবাঁধী একজন 
ঢেকিয়াল ফুকন কর্তার নিকট বসিষা হুক! টানিতে টানিতে বলিতেছেন, _“আপনি ভাগ্যবান্‌ 
পুরুষ, আপনার দুইটা জড়বড় ও দুইটা পেঁচামুড়ি, এ বৎসর একটু লেরাংভেরাং আছে, কিন্ত 
একটু যাগ করলে সব রাঙ্গা! ফুকনের মাচাং খাইতে পারিবে ও তাঁহার বশীভূত হইবে!” ১৪ 

বঙ্গদেশ হইতে ফিরিয়া! আসিয্না গৌহাটার সন্মুখবর্তী মপুত্ধ্যস্থ উদানন্দতীর্ঘে কিছুকাল. 
বাস করার পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন প্রাণত্যাগ করেন | অসাধারণ 
পাণ্ডিত্য এবং স্বাধীনচিত্ততার অন্ত হলিরাম ছুকন মহাশয়ের নাম অসমীয়া সমানে চিরম্মরণীষ 
হইয়াছে।_ 

হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয় আসামের ইতিহাস নিজ মাতৃভাষা অসমীয়াতে না 
লিখিয়া বাঙ্গালায় লিখিলেন কেন? ইহার উত্তরে বলিলে চলিবে না যে, তখন আসামে . 
বাঙ্গাল! ভাবার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। কারণ, আমর! জানি, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আসামে 
অসমীয়া ভাষারই গ্রভূত্ব ছিল। আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়ের 4 few Remarks 
on the Assamese Language নামক গ্রস্থ হইতে ইহা! সুস্পষ্ট জুন! যায়," 
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“From the first occupation of the province to the passing of the Act 
XXIX of 1837 nearly, or at least up to the year 1835, Assamese was 
the language of the courts. It was used with great facility and con- 
venience and with universal satisfaction to the people, for about fifteen 
years, in almost every department of this public office, as the public 
records will still show.” 

আমাদের মতে ফুকন মহাশয়ের বাঙ্গালা ভাষায নিজ দেশের ইতিহাস রচনা করার উদ্দেশ্ড 
একমাত্র এই হইতে পারে যে, বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমালে, বিশেষতঃ কলিকাতায় তাঁহার অনেক 
বন্ধু বান্ধব ছিলেন) তভীহারা আসামের বিষয় কিছুই জানিতেন নাঃ হয় ত আসাম এবং 
অসমীয়াদিগের সম্বন্ধে তাহাদের অনেকের ভুল ধারণা ছিল। বঙ্গীয় সমাজকে আসাম সম্বন্ধে 
কিছু আভাঁস দিবার জণ্ত হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় এই ইতিহাস 
প্রণয়ন করেন। ইহার এক প্রমাণ, সেই পুস্তক বিনামুল্যে বিতর্নিত হইযাছিল। 

পুস্তকের ভাষা তদানীন্তন বাঙ্গাল! গন্ভের ভাষার মত সংস্কৃতগন্ধী হইলেও তাহা সহজ- 
বোধগম্য । কারণ, পুস্তকে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দাবলী একেবারে “অমর-কোষ” হইতে আমদানী 
নহে, বাঙ্গাল! ভাষায় তাহাদের বেশ চলতি আছে বলিয়া গ্রন্থকার তাহা পুস্তকে প্রয়োগ 
করিয়াছেন। ভাষার মধো বেশ প্রবাহ আছে। নমুনান্বরূপ কয়েক পঙ ক্তি নিয়ে আমরা 
উদ্ধৃত করিলাম। " 

“কন্যকাগ্রামন্থ জিতারিবংশীয় রামচন্ত্র নামক এক রাজা! ছিলেন। তাঁহার চন্্রপ্রভানীয়ী 
ভাৰ্য্যা এক দিবস ব্রহ্মপুল্রের জলে স্নানার্থে গমন করিয়া স্নানাঁবগাঁছন দমাঁপনাস্তর 
নানালঙ্কারভূষিত হইয়া ও নদের পুলিনে লখিগণের সহিত হর্ষিত হইয়া পর্যাটন ক্রিতে- 
ছিলেন। এ সুন্দরী পদ্মিনী স্ত্রী অবলোকনে ব্রহ্মপুত্র ক্ষুব্ধ হইয়া মহোর্থি ছার! হঠাৎ 
পুলিন আপ্লীবন করিয়া সুন্দরীকে জলমধ্যে নিলেন। পরে তাহার সহিত ্রহ্গপুত্রের 
সস্তোগ হওয়াতে ততবীর্ধ্যে শশাঙ্ক নামক পুত্র জন্মিল, তিনি দেববীর্ধ্জাত মহাঁবলপরাক্রম- 
বিশিষ্ট হইয়া কমতেশ্বরকে নিরাকরণ করিয়া স্থানের আধিপত্য করিয়াছিলেন।* ১০ পৃষ্ঠা। 

পুস্তক পাঠ করিলে কেহ অনুমান করিতে পারিবেন না যে, লেখকের মাতৃভাষা 
অসমীয়া ; বাদ্গালাভাষায় এবং বাঙ্গালা রচনায় ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়ের এত সহজ 
ব্যুৎপত্তি ছিল। কিন্ত লেখক যে অসমীয়া ছিলেন, তাঁহার সঙ্কেত তিনি পুস্তকের 
অনেক স্থানে দিয়াছেন। লেখক অসমীয়া; সুতরাং শব্দের সাহায্যে কোনও ভাব 
প্রকাশের পূর্বে অবশ্য ব্যবহাধ্য অসমীয়া ভাষাতে তাহার মানসিক সৃষ্টি হইয়াছিল। 
লেখক অনেক স্থলে এই অসমীয়া শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বাঙ্গালী 
পাঠকের বোধগম্য হইবে না বিবেচনা করিয়া "অর্থাৎ যোগে তাহার বাঙ্গাল! প্রতিশব্দ 
দিয়াছেন; যথা,_-“একজন সাধারণ কাঁচারিনী পতিপুক্র কামনা "করিয়া একমাস 
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দ্রেওহীকারি ছিল, অর্থাৎ দেবতা পুজা করিয়াছিলেন। তাহাতে মহাদেব' তুষ্ট হইয়া 
রাত্রে রাত্রে প্রত্যাদেশ করিলেন যে, কল্য তোমার গৃহে ষে ব্যক্তি আসিবে, তাহার সহিত 
বাস করিলে রাঁজযোগা- পুল্র হইবে। পরে একজন কচারি দিবাতে আঁসিবাতে 
মদ্‌গাহরি কুকুরা, অর্থাৎ মন্ত, শুকর, কুকুট প্রভৃতি ভোজন দ্বারা সন্তুষ্ট করাইয়া পরস্পব 
কথোপক্থনানন্তর উভয়ে দাম্পত্যর্ূপে বাস করিলেন। কালক্রমে উভয়ের সম্ভোগ 
হওয়াতে এক বাণক জন্মিল, সেই দিবসাবধি বীরহাঁস রাজার নগরে অনেক উৎপাত 
হইতে লাগিল, এবং বা্ধভাণ্ড কিছুই বাদে. না, তদর্থে রাজা ব্যগ্রচিত্ত হওয়াতে 
মহাদেব স্বপ্রাদেশ করিলেন যে, যাহার গৃহে বাস্ত বাজিবেক, সে রাজ! হইবেক, তুমি 
তাহার মন্ত্রী হইয়া থাকিবেক। তদনুসারে রাজা সকল গৃহে বাদ্য বাজাইতে আজ্ঞা 
দিলেন, এবং শুকুল! হাতী ও দেওকুকুর! অর্থাৎ শুরুহন্তী ও দৈবকুকুট অগ্রভাগে 
লইতে আঁল্রা করিলেন! তদ্রুপ করাতে এ দেওধাইর অর্থাৎ দেবপুর্জাকর্তার গৃহে 
বাদ্য হওয়াতে রাজার নিকটে সমাচার দিলেন।” ২৪ পৃষ্ঠা । 

উদ্ধত অংশের নিয়রেখ শব্দগুলি অসমীয়া, এবং অসমীয়া গ্রন্থকার বাঙ্গালা রচনাতে 
সেই সকলের প্রয়োগ না করিয়! থাকিতে পারেন নাই। 

মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শব্দের অতি ঘনসমাবেশ হ্ইয়াছে। এক জায়গাষ আহোঁমরাজার 
গৌহাটীস্থ প্রতিনিধি বরফুকন হরনাথের নামের পূর্বে দীর্ঘ সমাসযুক্ত এক সংস্কৃত শব্দ 
প্রয়োগ কর৷ হইয়াছে” প্ঘারাঘযোদধিরজনীকর।” সমস্ত বাক্যটী এই, পরে 
ছাঁরাম্বয়োদধিরদ্নীকর সেনাপতি বরফুক্কনাত্মজ বদনচন্দ্র বরফুকন যিনি প্রাগজোতিষ- 
পুরাধিপত্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি রাঁজপক্ষপাঁতিলোক এমত শহ্কিতচিত্ত হইয়! তন্ধর- 
ণার্থে মহেশ্বর পর্ববতীয়া ফুকন নামক একজন কর্মচারী রাঁজমন্ত্রী বুঢ়াোহাই কর্তৃক 
প্রেরিত হইলেন। কিন্তু বদনচন্্র ফুকন এ সমাচার পূর্বেই শ্রুভমাত্র ১৭৩৭ শকাবে 
পলায়নপরায়ণ হইয়া প্রাণ বাঁচাইয়া তত্প্রত্যুপকার-দাঁনে চেষ্টিত হইলেন.” ৮১ পৃষ্ঠা। 

আসামে ব্রহ্গসৈ্থনিমন্ত্রণকারী এবং আসামের ভাগ্যপরিবর্তনকারী ব্দনচন্দ্র এবং 
তাহার পিতা হরনাথ বরফুকনকে আসামের সুপ্রসিদ্ধ দুয়রাবংশরপ সমুদ্র হইতে সম্তুত 
চন্্ৰস্বরূপ বলিয়া! যাহারা ন! জানেন, তাঁহার! এই “ত্বারান্বয়োদধিরজনী কর’ শব্দের তব 
খু'জিয়! পাইবেন কি প্রকারে? 

আমর! যে গ্রন্থের বর্তমান আলোচনা করিতেছি, তাহ! ঢেকিয়াঁলফুকন মহাশয়ের 
সংকল্পিত আসামের ইতিহাসের মাত্র প্রথম ভাগ বা রাজবিবরণ-প্রকরণ। চারিটী 
খণ্ডে এই পুস্তক রচিত হইবার কথা ছিল। প্রথম ভাগের আলোচ্য বিষয় ছিল, 
প্রাচীন কাল হইতে বুটিশ-শাসনের আরম্ভ পর্য্যন্ত আসামের নৃপতিগণের রাজত্বের 
পরিচয় ও বিবরণ । দ্বিতীয় ভাগের বিষয়, আঁনামে , প্রচলিত শাসন এবং বিচার-পন্ধতি 
আলোচন! । তৃতীয় ভাগের বিষয়, আসামের ভৌগোলিক বিবর্ণ এবং পবিত্র তীর্ঘদমূকের 
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পরিচয়। চতুর্থ খণ্ডের বিষয়” আসামের উৎপন্ন দ্রব্য, জাতিবিভাগ, অসমীয়া লোকের 
আচার ব্যবহার এবং আসামে প্রচলিত পরমপিতা৷ পরমেশ্বরের উপাঁসনার বিবিধ প্রথার 
বিবরণ । এই প্রস্তাবিত চারি ভাগের কথ! "আমর! তারাটাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রবন্ধ 
হইতে জানিতে পারিয়াছি,_ 

“In the preface to the work we are informed by the author that 
he has divided his book into four parts. The first contains an account 
of the reigns of Assamese princes, from the earliest to the latest 
period ; the second details the mode of administering government and 
justice in Assam ; the third gives the geography of Assam, with an 
account -of the holy places ; and the fourth enumerates the products of 
the country and illustrates the divisiori of castes, the manners of the 
people, and their mode of worshipping the Supreme Being. Of these 
four parts, the first only has been issued from the Calcutta native press, 
written in the Bengali language, and in a style, though not ত্য: 
pure nor elegant, yet in general, easy and clear.” 

অসমীয়া ভাষার সুপ্রসিঞ্ধ লেখক এবং অঁতিহাসিক পণ্ডিত স্বর্গীয় রা বাহাঁছুর 
গুণীভিরাম বড়ুয়া মহাশয়ের সহিত ঢেকিয়াল ফুকনের পরিবারের 'বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল 
এবং সেই পরিবারের সাহায্য এবং সহানুভূতি যে তাহার -শিক্ষা এবং উন্নতির প্রধান 
কারণ ছিল, তাহা বড়ুরা' মহাশর অম্নানক্ডে স্বীকার করিতেন। মহাত্মা আনন্দরাম 
ঢেকিয়াল ফুকনের সুবৃহৎ জীবনচরিত্র প্রণয়ন করিয়! তিনি এই খা পরিশোধ করিয়াছেন । 
বড়া মহাশয় ১৭৯৭ শকাৰে প্রণীত তাহার “আনামবুরঞ্জী”র ভূমিকায় হলিরাম ফুকনের 
ইতিহাস সম্পর্কে বলিয়াছেন, 

«১৭৫১ শকত হুলিরাঁম ঢেকিয়াল ফুকনে বঙ্গভাষাঁয়ে এখানি আসামবুরঞ্তী কলিকাতায় 
সুজিত করায়।- এই পুথি চারি ভাগে বিভক্ত । তাহার দেশের নদী-নদ-পর্বতাদির বিবর্ণ, 
প্রাচীন আঁরু আধুনিক ইতিহান, আরু আচার ব্যবহার সংক্ষেপ বিবরণ আঁছে |... এই 
সকল পুথি এখন প্রায় সাধারণের পক্ষে অপ্রাপ্য ৷” 

চক্রবর্তী মহাশয় এবং বড়, মহাশয়ের উদ্ধৃত বাক্য হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, ১৮৩০ 
খৃষ্টাব্দের পূর্বে হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের সংকল্পিত আসামের ইতিহাসের চাঁরি ভাগের মধ্যে 
প্রথম ভাগ অর্থাৎ “্রাজবিবরণ* খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল । হুলিরামের জীবন্বশাষ কিংবা 
১৭৯৭ শকাব্দ বা ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অপর তিন অংশ প্রকাশিত হয়। হলিরাম ফুকনের 
পৌত্রী সুলেখিক! শ্রীযুক্ত! পদ্মাবতী ফুকননী এই বিষয়ে আমাদিগকে কিছুই বলিতে পারেন 
নাই। হলিরাম ফুকন মহাশয় বর্তমান ইতিহাসের ছুই স্থলে বলিয়াছেন, * 
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(১) “মহারাজ প্রতাপসিংহ ১৫৪৪ শকাঝে গড়গ্রাম নগর পরিপাঁটীরূপে নিম্মীণ করিলেন, 
এবং কীড়ী,পাণীর, হাজার, সয়েক, রা্খোয়া, ফুকন, বড়,য়! প্রভৃতি পৃথক্‌ পৃথক্‌ নিবন্ধ করিলেন। 
তাহার বিশেষ রাজাশাসন প্রস্তাবে লিখিব ।* . ৫৭ পৃষ্ঠা । (২) “মহারাজ অজয়ধ্বল সিংহ 
যচচরণ খাণ্ডন্দ নামক ব্যক্তিকে প্রেরণ করির। বেছার হইতে বনমালী গোসাঁঞীকে আনাইয়া 
দক্ষিণপটীয়া গোসাঁঞী নামে খ্যাত করিলেন। ইহার বিশেষ বিবরণ ঈশ্বরাধীনা বিষয়ে 
লিখিব।” ৫৯ পৃষ্ঠা । 

আহোম এবং বুটিশ-শাসনাঁধীনের কর্মচারী, সংস্কতজ্ঞ ইতিহাসবিৎ পণ্ডিত এবং আসামের 
জীবন-সন্ধাঁর প্রত্যক্ষ পরিদর্শক স্বর্গীয় হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন-প্রণীত আসামের নৃপতি, শাসন- 
পদ্ধতি, ভীর্থাদি, আচার ব্যবহার, ঈশ্বরোপাসনার বিবিধ প্রথা ইত্যাদির বিবরণপূর্ণ আসামের 
ইতিহাস যে বিশেষ মুল্যবান্‌ হইবে, তাহা বল! বাহুল্য। ছূর্ভাগ্যবশতঃ প্রথম খণ্ড মাত্র অর্থাৎ 
রাজবিবরণ প্রস্তাব আমাদের হস্তগত হইয়াছে। 

লেখকের গ্রন্থস্থচনার প্রথা অতি অভিনব | হরগৌরীর কথোপকথনচ্ছলে আসামের 
চতুঃসীমা এবং বিস্তৃতির বিবরণ দেওয়! হইযাছে। তাহার পরে লেখক ‘কামরূপ’ নামের ব্যাখা! 
দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার. বক্তব্যের ভিত্তি হইয়াছে যোগিনী-ন্ত্র এবং কালিকা- 
" পুরাঁণ। লেখকের মতে কামরূপ নামের তাৎপর্যা এই,__এই দেশে তীর্ঘাদির দ্বারা কোন ধর্ম্ম- 
কার্ধ সাধন! করিলে মনের কামনা পূর্ণ হয়, এই জন্ত ইহার নাম কাঁমরূপ। কিন্তু দেবাদিদেব 
্রার্থক কর্তৃক মদন-ভন্মের পর অনঙ্গ কামদেব এই দেশে পুনঃ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া 
যে প্রবাদ আছে, আমাদের গ্রন্থকার তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। তারপর লেখক 
কামরূপ রাজ্যের রত্বপীঠ, কামপীঠ, হ্বর্ণপীঠ এবং সৌমারগীঠ নামক চারি অংশের কিঞ্চিৎ 
আভাদ দিয়াছেন। 

ইহার পরবর্তী অধ্যায়ের নাম “রাজবিবরণ।” ঢেকিয়াল ফুকনের মতে রর কামরূপ 
রাজ্যের প্রথম নৃপতি- ব্রহ্মার পুত্র মহীরঙ্গ দানব ছিলেন । গুয়াহাঁটীর অগ্নিকোণে ছুই ক্রোশ 
অন্তর মৈরোকা নামে যে পর্বত আছে, তাঁহার রাজধানী তাহাতে ছিল। মহীরদ দানবের 
বংশধর নরকান্থুর গুয়াহাঁটী বা গ্রাগজ্যোতিষপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। নরকাস্থর এবং 
তাহার পুত্র ভগদত্তের কাহিনী ভারতে বিশদরূপে পাওয়া যায়। ভগদত্তের পুত্র ধর্ম্মপাল 
রাস্তা হুইয়া কামরূপ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, এবং কান্তকুজাঁদি হইতে উত্তম ব্রাহ্মণ 
আনাইয়া অনেক যজ্ঞ করিলেন। তিনি সম্ততি কামন| করিয়া সপ্তশতিকাখ্য দীর্ঘ স্তোত্র 
এবং দেবীনুত্ত লক্ষাবৃত্তি পাঠ করাইয়াছিলেন। তাহার রাজত্ব ১২৫ বৎসর। ধর্মপালের 
বংশধর সুবাহু রানা, ভারতবিশ্রুত নৃপতি বিক্রমাদিত্যের অখ্মেধ-ঘোটক প্রাগ.ক্যোতিষপুরে 
প্রবেশ করাতে তাহাকে বন্দী ক্রেন। রাজা বিক্রমাদিত্য সুবাহুকে সন্দুখ-সমরে পরাভূত 
করিয়া যজঘোটক উদ্ধার ক্রেন JE 

সুবাহু নরক- পি a খাতে ভাবিড়দেশীর জিতারি নামক জনৈক ব্যক্তি 


শক্ত, 


Na! 
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বহু বৎসর মহাদেবের আরাধন! করিয়া কামরূপের আধিপত্য লাভ করিলেন । জিতারি-বংশের 
পরবর্তী ব্রহ্মপুত্রের বাশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন শশাঙ্ক বা আরিমত্তরাঁজ! ; তাহার সম্বন্ধে 
আসামে এখনও নানা প্রবাদ এবং কিন্বদস্তী প্রচারিত আছে। এই বংশের শেষ নৃপতি যৃগান্ধ 
নিঃসন্তান হওয়াতে কাঁমরূপে একচ্ছত্র সম্রাটের শাসন বিলুপ্ত হয় এবং এই দেশ নান! ভাগে 
, বিভক্ত হইয়া নানা শাসনকর্তীর দ্বারা শাসিত হয়। তন্মধ্যে পুর্বআসমে বারভূঞা সর্বাপেক্ষা 
প্রখ্যাত । মৃগাঙ্কের মৃত্যুতে কামরূপ দ্বাদশধ। বিভক্ত হয় এবং বারভূঞ-বংশের বারজন লোক 
এই দ্বাদশ খণ্ড ক্ষুদ্র রাদ্য শাসন করেন। 
বারতৃঞার রাজত্বকালে গৌঁড়দেশের বাদশাহ হুশেন শাহের জামাতা নবাব দুলাল গাজী 
কোন কারণবশতঃ মক্কা যাওয়া আবশ্যক হওয়াতে তিনি মন্ধ। লা গিয়া, কাঁমরূপে আসিয়া 
কানকপ অধিকার করেন। এই দেশেই তাহার মৃত্যু হয় এবং তাহার কবর গুধাহাটীর নমীপে 
বরহ্মপুত্ের উত্তর পাড়ে অবস্থিত । দুলাল গাজীর মৃত্যুর পর মনসথর গাঁজী কামর্ূপের অধিপতি 
হইয় অশ্বক্রান্তের উত্তরে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সুলতান গিয়াসুদ্দিন 
গৌড় হইতে আসিয়া কামরূপ অধিকার করিয়াছিলেন। “তিনি হিন্দুর অনেক দেবালয় 
নষ্ট করিয়াছিলেন। অবশেষে লৌহিত্যের উত্তরে গরুড়াচল পর্বতে গিষাস্থদ্ধিনের মৃত্যু হয়। 
তাহার সমাধিস্থান “পোয়া মক” নামে অভিনিত হইয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের 
তীর্ঘস্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইহার কিছু সমীপেই কামরূপের সুপ্রসিদ্ধ হাজোর 
তয়গ্রীব মাধবের মন্দির । গিরানুদ্দিনের মৃত্যুতে আবার কামরূপে বারভূঞাদিগের আধিপত্য 
বিস্তৃত হইতে লাগিল। 
তৎপরে ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়, কোঁচবেহারের নৃপতি বিশ্বসিংহ এবং নরনারায়ণ 
রাজার কথ! উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা নরনারায়ণ এবং তাহার দিখ্িজরী ভ্রাতা শুরুধ্বজ, 
. কালাপাহাড়কর্ডক বিনষ্ট কামাখ্যামন্দিরের বহু সংস্কার সাধন করেন এবং তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকত! 
ও সাহায্যে অসমীয়া-সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে রাজ! নরনারাষণের 
মৃত্যু হয়। তাহার বংশধরেরা এখনও কোচবেহারে রাজত্ব করিতেছেন। 
বারভূঞাবংশের নৃপতিগণ ব্যতীত অন্তজাতীয নৃপতিরাও আসামের নানা স্থানে রাজস্ব 
করেন। আসামের পূর্বপ্রান্তে শদিয়া নামক রাজ্য অবস্থিত ছিপ, ইহ! ছুটিয়াদিগের রাজ্য। 
এই ক্ষুদ্র রাজ্যের নৃপতিরা অতি পরাক্রমী ছিলেন, এবং কমতেশ্বরের সঙ্গে ইহাদের বিবাহাদি 
চলিত। কর্দাধবক্পাল নামক জনৈক চুটিয়া রাজার সাধনী নামী এক কন্তা ছিল} তাহার 
কাহিনী অতি মনোরম বলিয়া আমর! গ্রস্থকারের ভাষায় তাহা বিবৃত করিলাঁম,-.“কর্মরধ্ব্পাল 
অপুত্রকত্বপ্রযুক্ত পুক্র কামনা করিষ! দেবতা সাধনা করাতে পুত্র না হইয় তাঁহার পুজ্রী একটী 
জন্মিল । দেবতাসাধনদ্বারা কম্তা পাইলেন বলিয়া সাধনী ও মুই কনা খ্যাতা হইলেন। ওঁ কল্তা 





৩ সাহিভ্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখা 


তাঁহাকে কন্তা বিবাহ দিব। তাহাতে সামান্ত একজ্জন ছুটিয়। তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করাতে রাজ! 
সত্যবাখদ্ধ হইযা বিবাহ দিতে উদ্যত হইলেন। কন্তা তাহাতে অসম্মতা হওয়াতে রাজা 
কহিলেন যে তাধীতে ক্ষতি কি? আমার প্রসাদাৎ কি না হইতে পারে? পরে কন্া 
কহিলেন আমি যাহা চাহিব তাহা দিবা । রাজা তাহাঁতেও স্বীকৃত হইলে; সম্রদানাস্তর কন্তা 
রাজার স্বর্ণসিন্দুকস্থিত কুব্রেদত্ত বিড়াল চাহিলেক । রাজা সত্যবাখদ্ধ হইয়া. অগত্যা তাহা 
দিলেন, কিন্তু হতরাজ্্য হইলেন। কন্তা সিন্দুক হন্ডে করিবামাত্র বিড়াল অদৃশ্য হইল। 
তদর্থে কন্তা ক্রন্দনপরায়ণ হওয়াতে তৎপ্রতি সাত্বন| করিয়া রাজা নৃতন শ্বর্ণবিড়াল নির্মাণ 
করিয়া দিলেন। রাজ! হতশ্রী। হইযা মন্ত্রী সমভিব্যাহারে বনপ্রবেশ করিদেন। রাজজামাতা 
দিংহাসনৌপবিষ্ট হইয়া নীতিপাল নামে খ্যাত হইলেন, এবং পূর্বের পাঁত্রমন্ত্রি-লকলকে দূর 
করিয় যন্্রপ রাজা তজ্রপ মন্ত্রিপাত্র পুনরায় কল্পনা করিলেন। দোষাদোষ বিচার না করিয়া 
প্রাণীকে দণ্ড করিতে লাগিলেক, এই নিমিত্ত রাজ্যেতে তাহার নাম নীতিপাল না হইষা অনীতি- 
পাল খ্যাত হুইল ।” ২৩ পৃষ্ঠা। এই নীতিপাঁলই চুটিয়াবংশের শেষ রাজ । তাহাকে বধ 
করিয়! ইন্্রবংশীয় আহোম নৃপতি ছুটিরা-রাঁজ্য অধিকার করেন। 

ইহার পরে লেখক কচারির হেড়ম্বরাজগণের কিছু পরিচয় দিয়াছেন। আহোম-শাসনকাপে 
এই ছুটিয়৷ এবং ক্চারি রাজগণ পুন: পুনঃ যুদ্ধ বিগ্রহাদির দ্বারা দেশে অশাস্তির উৎপত্তি 
করিয়াছিলেন। তৎপরে জয়ন্তী রাজগণের বিবরণে গ্রন্থকার খাচীয়া নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
নিয়লিখিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন, 

জয়ন্তীপুরে পূর্বে ইন্রসেন রায় নামে এক' ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরের 
যন্ঞে আহত হইয়া অহঙ্কার-প্রযুক্ত নিমন্ত্রণ রক্ষা না করায় ভীমসেন তাঁহার মুগ্ধ ছেদন 
করিয়াছিলেন, তদবধি তিনি খাচীয়া নামে খ্যাত হইলেন। (২৯৩৪ পৃষ্ঠা) । সর্ট 

খাচীয়া নামের এই অপূর্ব ব্যাখ্যার কথা আমি কষেকজন শিক্ষিত থাচীয়াকে বলাতে তীহার! 
আঁদৌ বিশ্বাস করিলেন না। তাহাদের মতে খ(চীরা দেশে বা শিলং পাহাড়ের সমীপবর্তী 
জেলায় প্রদারা খাসভাঁবে আদি কাল হইতে জমি ভোগ করিতেছে, যেহেতু খাচীয়া রাজার 
প্রজার উপরেই রাজা, জমি প্রননার সম্পত্তি, তাহার উপর রাজার আধিপত্য নাই। 

ইহার পরে গ্রন্থকার, আসামের পেব রাজবংশ আহোম জ।তির বিবরণ দিগাছেন। এবং 
তাহার ক্ুচনায় - মহামুনি বশিষ্ঠের আসাম আগমনের পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত 
করিয়াছেন, 

“পূর্বে বশিষ্ঠমুনি সৌমারপীঠে ধিধ্যাতা অর্থাৎ দিখৌ নদীর তীরে আত্র-নিঘ-কদক্ব-দাডিমব- 
তাল তমাল-বৰ্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষ ও জাতী-য্থী-মালতী-করবীর-কহলার-উৎপল-চম্পক-অশোক- 
কেততক-বক-মরুবক আদি নানা পুষ্প বৃক্ষাদি রোপণ করিয়! সহজ্র শালগ্রাম স্থাপন করিয়! মহোগ্র 
তপস্ত| আরম্ভ করিলেন, তদ্ষ্টে ইন্দ্র ভীত হইয! তপোভঙ্গার্থে শ্যাম! বিদ্যাধরী সমেত মুনির 
আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, এবং বিদ্যাধরী নৃত্য-গীত-হাব-ভাব-কটাঙ্গ প্রভৃতি আরম্ভ করিলেন। 


সন ১৩৬৩ ] বাঙ্গালা-ভাষায় আসামের ইতিহাস ৩১ 


ইন্্রাজ্ঞানুারে ধরাধর সমাগত হইয়! বৃষ্টি ছারা ধরাধর প্লাবিত করিল, দিখো নদীর বৃদ্ধি হওয়াতে 
আশ্রম জলন্ত হইল। মুনি নিজ ধ্যানভঙ্গাস্তে ইন্দ্রকৃত কুকার্ধ্য দর্শন করিয়া ইন্দ্রকে শ্লেচ্ছ ও 
বিদ্যাধরীকে শ্লেচ্ছানী, এবং দিখৌ নদীকে মলমৃ্রবাহিনী ও লক্ষ্মীনারায়ণ শাঁলগ্রাসকে ম্লেচ্ছপুজা 
হওয়ার শাঁপ দিলেন। তাঁহাতেই সকলেই ত্রস্ত হইয়া! স্তোত্র করাতে মুনি আজ্ঞা করিলেন বে 
স্তামা বিদ্যাধরী শ্নেচ্ছানী হইলে ইন্দ্র তাহাতে পতিত হইয়। অংশরূপে তাহার গর্ভে পুল্র 
জম্মাইবেন, প্র পুত্র পরম্পরারূপে চিরকাল রাজা হইবেক । 

“মুনি ও আশ্রম পরিত্যাগানস্তর গুয়াহাটার অগ্নিকোঁণে এক পর্বতে তপস্ত। করিতে 


লাগিলেন, ও স্থান অদ্যাপিও বশিষ্ঠাশ্রম নামে প্রখ্যাত 1........ এ গ্যান! বিদ্যাঁধরী সৌমারের 
পূর্কে নরাদেশের রাজমন্ত্রীর গৃহে জন্ম লইয| তদ্দেশের রাজার মহিষী হইলেন। পরে ১০৪০ 
শকাবে ইন্দ্র রাজার বেশ ধাঁরণপূর্বক রমণ করিলেন,......... এবং এক বৎসর পরে ইন্দ্রের 


ওুরসজাত এক পুত্র রাজার গৃহে জন্ম গ্রধণ করিলেন। রাজ! তৎশ্রবণে স্বর্ণনির্ষ্মিত সোঁপানের 
দ্বারা অবরোহণ করাইয়! পুত্রের নাম চাচ্াংক। রাখিলেন ) হিন্দুরা তাঁহাকে স্ব্গনারায়ণ বলেন। 
বারী ত্র স্বর্গনারায়ণ রাজার খুন্লুংখুন্লাই নামক ছুই পুত্রকে মুংরিমুংরা নামক পর্বত 
হইতে অবরোহ্ণ করাইয়া অমাত্যেরা অভিষেক করিলেক 1৮. ৩৩--৩৮ পৃষ্ঠা । 

উক্ত বিবরণ গ্রন্থকার *হরগৌরীসম্বাদে”্র সাহায্যে লিখিষাছিলেন। কিন্তু আহো মেরা 
তাহাদের পূর্বপুরুষ খুন্লুং এবং খুন্লাই স্বর্গ হইতে স্বর্ণমোপান দ্বার! মর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন 
বলিয়া বিশ্বাস করেন। সেই হেতু আহোম নৃপতিরা সচরাচর “্ব্গদেক নামে অভিচিত 
হইতেন। আমাদের গ্রস্থকার কিন্তু এই প্রবাদ আদৌ বিশ্বাস করেন নাই । তিনি বলেন, 

“্েহেতুক শীরামচন্দ্র ও শীকৃষ্চ বহ্মাবতার, তথাচ দশরথ রাজা ও বন্ুদেবের গৃহে পৃথিবীতে 
জন্ম লেখে, সাধারণ অর্কাচীন রাজার স্বর্গ হইতে বে পাঞ্চভৌতিক শবীর যি আগমন,এ 
অত্যন্ত অবিশ্বপনীয়” | .৩৮--৩৯ পৃষ্ঠা । 

এই ছুই ভ্রাভার বংশধর চুকাফা রাঁদা ১২২৮ খৃষ্টাব্দে আসাম আক্রমণ করিয়' এই দেশ 
অধিকার করেন এবং তিনি আসামের সর্বপ্রথম আহোম নৃপতি। তাঁহার বংশধরেরা ১৮২৬ 
খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বৃটিশের অতুযুদষ পর্য্যন্ত আদামে রাজত্ব করেন। ‘আসাম’ নামের উৎপত্তির 
বিষয়ে গ্রন্থকার বলেন, 

চুকাঁফা বাজ! আপনাকে ইন্দ্রসস্তান জানাইয়| অনেক জাঁকজোঁক দেখাইয়া দকলকে 
বশ করিলেন এবং এমত কথিত হইল বে ইহার সমন কেহ্‌ নাই জথ|ৎ অ-সম, অভএব 
এতদ্বেশকে অসম কহে, কালক্রমে আঁসাম নামে খ্যাত হইয়াছে।* ৪৮ পৃষ্ঠা। 

‘অসম’ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নান! মৃত প্রচলিত আছে, আমর! সম্প্রাত সে সব আলোচনায় 
প্রবিষ্ট হইলাম না। সম্প্রতি ইহাই বলা যথেষ্ট বে, ঢেকিয়াল ফুকনের মতই আসামে সন্দাহু- 
মোদিত মত। চুকাফা এবং তাঁহার পরান্বর্তী নৃপতির! বহুকাল যাবৎ আহোম ধৰ্ম্ম অবলদ্বন 
ক রেন এবং চরাইদেউ তাহাদের প্রধান ধৰ্মস্থান পরিগণিত হয়| . 


৩২ - সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


প্রথমতঃ আহোম নৃপতিদের বুঢ়া গোঁহাই এবং বরগৌহাইি নামক হুইজন মাত্র 
প্রধান মন্ত্রী ছিলেন; কিছুকাল পরে বরপাত্র গোঁহাই নামক তৃতীয় মন্ত্রী নিযুক্ত হন। 
আসামে আহোমদের আমলে সেই তিনজন মন্ত্রী কেবল ‘ডাঙ্গরিয়!” বলিয়া সম্বোধিত হইতেন। 

চুকাফার বংশধরগণের মধ্যে চুচেংফা দ্বর্গদেব রাজার রাজত্বে আনামের বিস্তর উন্নতি 
সাধিত হয় এবং আহোম জাতির উপর আৰ্য্য এবং হিন্দু প্রভাব ক্রমশই বর্ধিত হয়। এই 
রাজার অপর নাম ছিল প্রতাপসিংহ এবং বুদ্ধিদ্বর্ননারায়ণ ; তাহার অপরাজেয় প্রতাপ ও 
বিচক্ষণ বুদ্ধির অন্ত তিনি এই দুই নামে খ্যাত হন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রারস্ত তাঁহার 
রাজত্বকাল। অসমীয়াদের যুদ্ধনৈপুণ্য--কচারি রাজা, কোচবেহার এবং মুসলমানের সংঘর্ষণে 
আনিলেও. মহারাব্দ প্রতাপসিংহ আসামের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া রাজ্যের আভ্যন্তরিক কার্ষয- 
কলাঞ্পের উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ করিতে পারিষাছিলেন। শেমাই তামুলি বরবরুয়া৷ বাজার 
প্রধান মন্ত্রী হইয়া রাজ্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করতঃ প্রজাশ্রেষী, গ্রাম, কর্মচারী আঁদির সুশৃঙ্খল- 
তাঁবে বিভাগ করেন। প্রতাপসিংহের রাজত্বে আসামে হিন্নুধর্ম্মের গ্রতৃত্ব বিস্তার হয়। গ্রতাপ- 
সিংহের বংশধর জয়ধবজসিংহের আমলে আহোম নৃপতিরা প্রকাশে হিন্মুধর্ম্ম এহণ করিয়া 
হিন্দুধর্ম দীক্ষিত হন, এবং হিন্দুধর্মের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়েন। 

এই জয়ধ্বজসিংহের রাজত্বকালে মোৌগল-দরবারের সুপ্রসিদ্ধ গমরা ও, আওরঙ্গজেব বাদশাহের 
সিংহাসন প্রাপ্তির সর্ব প্রধান সহায়ক, তদানীন্তন বঙ্গের শাসনকর্ত। খাঁন-ই-খানান নবাব 
মীরু! আসাম দেশ আক্রমণ করেন এবং এই দেশে নান! বিপর্য্যয় ভোগ করিয়া বলে 
প্রভ্যাবর্তনকালে পথে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দয়ধ্ব্রসিংহের মৃত্যুতে চক্রধবজসিংহ সিংহা- 
সনারূঢ় হন। মীরছুয়ারুত সন্ধির সর্ত লইয়া চক্রধবজের সহিত মোগল বাদশ।হের মনাস্তর ঘটে। 
তাহার পরিণামন্বরূপ জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ আসাম আক্রমণ করেন। কিন্ত গৌহাঁটীর সমীপে 
শরাইঘাট নামক স্থানে অসমীয়া সেনাপতি লাঁছিত বরফুকন-পরিচালিত সৈন্তের দ্বার! মোগলসৈন্ত 
নৌযুদ্ধে পরাজিত হয়। 

চক্রধবজের মৃত্যুর পর আসামের সিংহাসনে এগার বৎসরের মধ্যে ছয় সাতজন নৃপতি 
আরোহণ করেন। অবশেষে ব্হুপরাক্রমী গদাধরসিংহ আসামের সিংহাসন অধিকার করেন। 
ইহার পত্বী সতী জয়মতীর প্রাণত্যাগের কাহিনী আপাততঃ বঙ্গদেশেও সু গ্রচলিত হ্ইয়াছে। 
গদাধরসিংকের রাজত্বকালে শেষবার মোগলসৈস্ত আসামের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হয়। তাঁহারা” 
পুত্র রুন্্সিংহ রাজত্ব লাভ করিয়! বিদ্রোহী জাতিদের দমন করতঃ দেশে সুশাসন স্থাপন করেন। 
ভারতের অন্তান্ত দেশের রাজার নিকট ইনি দূত আদি প্রেরণ করিতেন, এবং পুপাতোয় 
জান্ববী্ক আসামদেশে প্রবাহিত করিবার মানসে বিস্তর সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া বঙ্গ আক্রমণের 
উদ্দেস্তে ইনি যুদ্ধ! আয়োজন করেন। কিন্তু গুয়াহাটীর সমীপে রুত্রসিংহ শ্বর্গদেবের মৃত্যু 
হওয়াতে তাঁহার বঙ্গজয় বাসনা ব্যর্থ হয। ইহার সম্পর্কে আমাদের গ্রস্থকার বলেন, 

“্রদ্রসিংহ রীঁজা অবধি ইন্্রবংদীয়দের পর্বৃতীয় স্বভাব দূর হইয়া নাগরিক স্বভাব হইল, ও . 


নন ১৩৩৪] বাঙ্গালা ভাষায় আসামের ইতিহাস ৩৩ 


রাজ আপন্‌ সভার অতি পরিপাটা শৃংখল! সাধন করেন, এবং বজদেশ ও হিন্দুস্থান প্রভৃতি 
নানাঁদেশে লোক প্রেরণ করিয়া নৃত্য গীত বান্ধ ও অন্ত অন্ত তত্বন্ধেশীর উৎকৃষ্ট দ্রব্য আনাইলেন, 
তদবধি আসামে নৃত্যগ্ীতের, প্রচার হুইল, এবং সৌমার ও কামপীঠস্থিত দেবালয় তত্বৎ কল্পোক্ত 
পুজার পরিপাটী হইল। এর রাজ! মহাপ্রতাঁপী হইয়া আরও অনেক অনেক প্রধান কর্ণ 
করিয়াছিলেন সে সকল লেখা বাহুল্য ।» ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা। ' 

১৬৩৬ শকাঁবের ১৩ই ভাদ্র রুদ্রসিংহের মৃত্যুতে তাঁহার চারি পুত্র ক্রমান্বয়ে সিংহাসনারোহণ 
করেন। প্রথম পুত্র শিবসিংহের আমলে আসামে শাক্তধার্দর প্রচার এবং উন্নতি 
হয়৷ 

“রাজ! শিবসিংহ জেল! নবন্ধীপাস্তর্ব্তা শিমলা গ্রাম হইতে কৃষ্ণরাম স্তায়বাগীশকে আনিয়া 
শত্তিমন্তর গ্রহণ করেন, তদবধি রাজগৃহে দুর্গোৎসব ও চণ্ডীপাঠ ও বলিদানাদির প্রচার ইল, ও 
কৃষ্ণরাম স্টায়বাগীণ মহাপত্ডিত ছিলেন, তিনি সমুদার দেবালয়ের পুজার নিরূপণ করেন, অর্থাৎ 
যোগিনীতন্ত্র এবং কাঁলিকাপুরাণ গ্রস্ৃতি গ্রন্থ হইতে পূজা ও ধ্যান ও স্তব কবচাদি উদ্ধার 
করিয়া প্রত্যেক দেবতার-এক এক পদ্ধতি করিয়া দ্েন।” ৬৬-৬৭ পৃষ্ঠা 

অসমীয়া নুরজাহান রাণী ফুলেশ্বরী এই শিবসিংহের প্রধান! মহিষী ছিলেন। রাজপত্িতেরা 
যখন বলিলেন, রাঁজার ছত্রভঙ্গ যোগ হইয়াছে, তখন হুইতে যাঁবতীয়-রাজকার্ধ্য ফুনেশরী বরকুঁররী 
চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার অপর নাম ছিল প্রমথেশ্বরী এবং রাজক্ষমতা লাভের পর তিনি 
বড়রাজ! নামেও অভিহিত হইযাছিলেন। রাণী ফুলেখবরীর আখ্যার্িকা আমাদের গ্রন্থকার 
অতি সুন্দর ভাষায় বর্ণন! করিয়াছেন। 

“ফুলেখবরীনান্নী একজন সাধারণ লোকের.কন্ঠা ভুবনমোহিনী সুন্দরী রাজগৃহের দাসী ছিল। 
দৈবাৎ তাঁহার রূপলাবণ্যের দ্বারা রাজা বশীভূত হুইয়! তাহাকে প্রধান! মহিষী করিলেন। 
ক্রমে ক্রমে ও ফুলেশ্বরী সুচতুরত্বপ্রযুক্ত সমুদয়কে আজ্ঞাধীন করিয়! মহিষী নাম পরিত্যাগপূর্ববক 
বড়রাজ। নামে খ্যাতা হইলেন, তাহার সহিত রাজার অত্যধিক প্রীতি জন্মিল। আর এ 
মহ্ষীর মুদ্রার এমনি গুণ যে রাজ! স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রাতেও তাহার. নাম সংযুক্ত করিয়া প্রচলিত 
করাইলেন, তাহার পাঠ '‘শীলরব্বর্গদেবশিবসিংহনৃপতছল্লভাশীশরীফুলেশ্বরীদেবীনাংং । এবং 
তাঁহার স্বীয় নামেতেও পৃথক মুদ্রা নির্শাণ ই তাহার পাঠ 'রশ্রীশিবসিংহন্পমহিষী 
জীজীফুলেশ্বরীদেব্যাঃ।* ৬৮ পৃষ্ঠা । 

এই রাণী ফুলেশ্বরী ‘বররজার পড়াশালী' নামক এক বিদ্যালয় আছোমরাজধানী রদপুরে 
স্থাপন করেন এবং তাঁহার আজ্ঞান্সারে হস্ভিদম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অসমীয়া গ্রন্থ গ্হস্তিবিদ্যার্ণব” 
সঙ্কলিত হয়। কিন্তু রাণী ফুলেশ্বরী একটা! প্রকাণ্ড ভুল কাজ করিলেন, যাহাতে আকোমরাজ- 
ক্ষমতা একেবারে পতনোদ্ুখ হয়। একদা রাজপ্রাসাদে দুর্গাপূজার সভায় মোয়ামরীয়া নামক 
বৈষ্ণবসন্প্রদায়ের কয়েকজন মহাস্তকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাণীর আক্তায় প্রকান্তে লাঞ্ছিত করা 
হয়। মোয়ামরীয়ার! দেশে, বি্রোহ-বনথি প্রচলিত করে এবং শিবদিংহের ন্রাতুপ্পু্ 

৫ 


৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


গৌরীনাথনিংহের রাজত্বে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ-সৈন্তের সাহায্যে সেই বিদ্রোহ দমন্‌ করা হয়। 
বাট বৎসরব্যাপী এই বিদ্রোহে আপামের অবস্থ! ক্রমশঃ শোচনীয় হইযা উঠে। 

আসামের আভ্যন্তরিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্ত অসমীয়! গ্লাড্ষ্টোন পূর্ণানন্দ বঢ়াগোহাই 
রাজমন্ত্রী ভাঙ্গরীয৷ বিশেষ যত্রবান্‌ হইলেন। সেই সময় বদনচন্ত্র বরফুকন গৌহাঁটীতে রাজ- 
প্রতিনিধি ছিলেন। প্রজার উপর তত্কৃত অপরাধের অভিযোগে এবং রাঁজদ্রোহের যড়.যন্তরে 
তাহার নাম প্রকাশ হওয়ায় রাজমন্ত্রী তাহাকে ধরিবার জন্ত দুত প্রেরণ করিলেন। বরফুকন 
এই সংবাদ বথাঁদময়ে পাইয়া, গৌহাঁটী হইতে পঙলাইরা, মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের সাহায্য প্রাপ্ত 
হইয়া কলিকাতা! অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বঙ্গের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ এই জগৎণেঠের সহিত 
অনেক সন্ত্রস্ত অসমীয়া পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। গুণাভিরাঁম বড়ম্া মহাশয় “আনন্দরাম 
ঢেকিয়াঙ্গ ফুকনের জীবনচরিত্রে”"র এক স্থলে বলিয়াছেন, 

“্ছলিরাম বরুয়া উরুয়ে গঙগান্ান করিয়া মুরছী বাদলৈ গল। গ্োয়ালপারা আর 
গুরাহাটাতে কেঞা ব| মারোয়ারী সকলৰ গোল! আছিল। সৈই সকলে সৈতে ছুষ্যীরা খরর 
কারবার অছিল। সেই কেঞাসকল কারো কারে! মুরছীবাদত গোলা আছিল আৰু চিনা পরিচয় 
থকা মানুহ আছিল। সেই সকলর সুত্রে মুরছীবাদর জগঘিখ্যাত ধনী অগৎশেঠর ঘরে দৈতে 
এগুবিনাকর পরিচয় আরু কারবার আছিল সেই কারণে তাচত! তেঁও বিলাকর কেনো কষ্ট 
নহল।” ২২-২৩ পৃষ্ঠ] | 

কলিকাতায় গিয়া! বদনচন্্র বরফুকন গভর্ণর জেনারেল সাহেবের নিকটে অতিরঞ্জিত করিয়া 
আনামের কথা বিবৃত করিলেন এবং পূর্ণানন্দ রাজমন্ত্ীর বর্ধিত রাঁজক্ষমতা হইতে রাজ! চন্দ্র 
কাস্তকে উদ্ধার করিবার জস্থ সৈম্ত-ভিক্ষ! করিলেন। তথায় বিমুখ হইয!| বরফুকন বক্ধদেশে 
যাত্রা, করিলেন এবং তদানীস্তন ব্রহ্মরাঁজ বিপুলপরাক্রমী বতোয়াক্রা হইতে সৈন্ক সাহায্য লাভ 
করিয়া ১৮১৭ খুষটাষে তরহ্মসৈস্ত সমভিব্যাহারে আসাম প্রবেশ করিঙ্গেন। তাঁহাদের আগমনের 
কিছু পূর্বে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগৌহাইর মৃত্যু হয়। তারপর নানা অছিলাষ ছুই বার ব্রহ্মসৈস্ত আসাম 
আক্রমণ করে। অবশেষে নানা যুদ্ধ বিগ্রহাদির পর তাহারা আহোমরাজের নিকট হইতে 
আসামের রাজক্ষমত৷ কাঁড়িয়া লয়। ব্রহ্মদেশীষ সৈন্যের অত্যাচারে আসামে সর্বত্র হাহাকার 
ধ্বনি উঠিতে লাঁগিল। তাহাদের অত্যাচারের ভয়ে অনেক নিরীহ অসমীষ! প্রজা দেশ ছাড়িয়া 
পলাইতে আরম্ভ করিল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইযাডাবু সন্ধিুত্রে ব্রস্সরাজের কবল হইতে আসাম 
বুটিশের সুশাসনের অধীন হইল । আসামের শেষ নৃপতি চন্ত্রকান্তসিংহ পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া 
গোঁহাটীতে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। 

গ্রন্থকার বলেন, আসামের জীবনসন্ধ্যার সুবিস্তর বৃত্তান্ত কলিকাতার সাময়িক পত্রদমূহে 
প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাঁহা সর্বসাধারণের বিদিত ; সেই জন্ত তিনি সেই বিষয়ে আর কিছু 
বলিবেন না । এই বলিয়া গ্রন্থকার তাহার বহু কৃষ্টসঙ্কলিত আসামের ভিন সমাপ্তি 
করিয়াছেন। 


মন ১৩৩১ ] বাঙ্গাল! ভাষায় আসামের ইতিহাস ৩৫ 


্বর্গীয হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাশয়-প্রণীত আসামের ইতিহাস এবং ও গ্রন্থের অন্তর্গত 
বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আভাস দিতে এই প্রবন্ধে আমরা চেষ্টা করিয়াছি। উপসংহারে আমার বক্তব্য 
এই যে, যদি কোনও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি উক্ত গ্রন্থ পুনমু্রিত করিতে ইচ্ছুক হন, আমি গ্রন্থ 
সম্পাদন করিতে সম্মত আছি। পুস্তকের প্রথম পাতা এবং শেষের ছুই এক পাতা ষদিচ নষ্ট 
হইয়াছে, তথাপি আশ্থমানিকভাবে তাহার পুনরুদ্ধার করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না,- অবশ্ঠ 
পাঠককে এই কথা জানাইতে হইবে। গ্রন্থের ধারাবাহিকতা! রক্ষা করাই এই প্রস্তাবের 
উদেশ্য | * 


অীনূৰ্য্যকুমার ভুঞা 


* আাসাব অশেষ ভক্তিভাজন বধ্যাঁপক শ্রীযুক্ত চুনিলাল দে সহাশয়েৰ ঘিতীয পুত্র প্রীমান্‌ উমানন্দ দে এই 
প্রবন্ধের পাডুলিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। [ এই প্রবন্ধ বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষদ্নের গৌহাটী-শাঁখার অধিবেশনে 
পঠিত । ] . 


বৌদ্ধ ও শৈব ভািনী ও যোগিনীদিগের কথা * 


[ ভূমিকা ] 

"অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের নারীসমাজকে ধর্শের চর্চা ও চিন্তা করিতে দেখা 
যায়। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, নারীরা বেদপাঠে অধিকারিণী ছিলেন না । কিন্তু কোন 
বৈদিক ব্যাপারই ত সহধর্শিক্ীকে সঙ্গে না করিয়া কর! যাইত না। ব্রক্ধনিষ্ঠ গৃহস্থগণ অথবা 
. তপোবনবাদী খযিগণ, কেহই পত্ীকে বাদ দিয়! ধর্মাচরণ করিতেন না। গুধু গৃহত্যাগী বা 
চিরকুমার সন্যাসীরাই স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিতেন না। উপনিষদেক যুগে 
“আমর! কয়েকজন ব্রহ্মবাদিনীর কথা জানিতে পারি। তাঁহার! যে শুধু নিজেরাই বেদের 
চচ্চা করিতেন, তাহা নহে; তাঁহার! প্রকাশ্ত রাজসভাষ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের সঙ্গে জানের 
আলোচনাও করিয়াছেন দেখা যাঁয়। এ গেল বৈদিক-সমাজের কথা । তার পর জৈন ও 
বৌদ্ধ যুগেও আমর! উপাসিকা ও ভিক্ষুণীদিগের কথ! জানিতে পারি। এই ভিক্ষুণীরা আবার 
অনেকে গাথ! লিখিয়াছেন, তাহাও জানা যায়। সুপ্রসিদ্ধ “থেরী গাথা”র কথ শুধু মনে 
- করাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে | ' জৈন তীর্ঘস্কর মহাবীর বন্ধ শিষ্য রাখিয়া গিষাছিলেন। বৌধ্ধ- 
দিগের ভিক্ষুণী-সঙ্ব একটি সুগঠিত প্রতিষ্ঠান হইয়! উঠিয়াছিল--আর এই সঙ্ঘ চালাইবার 
জন্ত খুব কড়া! নিয়ম তৈয়ারি কর! হইয়াছিল--ইহা “ভিক্ষুণীগ্রাতি মোক্ষ”, পড়িলে জানা 
যায়। প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দিলেও মুসলমান শাঁসন-সময়ে আমর! কয়েক জন প্রসিদ্ধ! 
ধার্মিকার কথা জানিতে পারি। কাশ্মীরের লাঁপদেদ বা লল্লেখরীর কথা আমাদের দেশে 
খুব বেশী লোকে জানেন না। ইনি শৈব যোগিনী ছিলেন ও বহু গান রচনা করিয়াছিলেন। 
ইনি সমাজের সাধারণ বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতেন না। আর বৈষ্ণব-সমাজের মীরাবাঈএর 
কথা সকলেরই জানা আছে। তিনি উচ্চ কুলের কন্তা ও পত্নী হইয়াও তপস্বিনী ছিলেন ও 
সমাজের গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই। 

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে আমর! বুঝিতে পারি যে, বহুকাল হইতে ধর্ম্মচর্চায় নারীগণ 
অনেকটা! স্বাধীন ভাব অবলখন করিতে পারিতেন। প্রথম প্রথম নারীদের এই ম্বাধীনত৷ 
যে লোকে পছন্দ করিত, তাহা মনে হয় না। কিন্তু চরিত্র ও জ্ঞানের কাছে লোকে মাথা 
নোয়াইতে বাধ্য হইত। ক্রমে ক্রমে অব্দানপরম্পরায় নারীদিগের কথা ও কাহিনী লোঁক- 
সমাজের কাছে শ্রদ্ধা ও গৌরব অর্জন করিয়াছে। এইরূপে অনেক ধার্ন্নিকা নারী 
দেবাংশদভ্ত,তা বা দেববিভূতিসম্পর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন॥ সেই জন্যই ইহাদের 
অধিকাংশের জীবনের ঘটনাই অলৌকিকতার দ্বারা জড়িত হইয়া রহস্তময় হইয়া তি 

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেব ৩২শ বাঁধিক ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত 


শ্ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখা 


ভারতের ইতিহাসের মধ্যযুগে তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সমাজে অথবা শৈব ও নাথপস্থীদিগের মধ্যে 
বছ ধৰ্্ম-পরায়ণ! নারীর কথা জান! যায়। বিশেষ করিয়! ইহাদের কথা আলোচনা করিবার 
জঞ্তই এই প্রবন্ধে চেষ্টা করা! গেল। এইরূপ চেষ্টা ইতিপূর্বে বেশী হইয়াছে বলিয়া আমি 
অবগত নহি। স্থতরাং আশা করি, পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের নিকট হুইতে সাহাধ্য ও উৎদাহ 
পাইব। বত দূর সম্ভব, বাঙ্‌ল! দেশ ও পূর্বভারতের কথাই আলোঁচিত হইবে। সুতরাং 
প্রাচীন বাঙলার নারীদ্দিগের ইতিহাসের একটি অংশ উদঘাটন করিতে বাডালী পর্ডিত- 
দিগের সহানুভূতি দাবী কর! যাইতে পারে। 

সংস্কতে লেখা বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাহিত্য, প্রাচীন বাঙলায় লিখিত বৌদ্ধ তান্ত্রিক গাঁন এবং 
পরবর্তী লৌকিক বাঁঙ লা.সাহিত) পাঠ করিতে গেলে অনেক জাষগাঁয় ডাকিনী ও যোগিনীদের 
কথা-্পাওযা বায়। এই সব ডাকিনী ও যোগিনী পৌরাণিক মাতৃকামণ্ডলের অন্তর্গত নহেন। 
চণ্ডী বা কালীর সঙ্গে যুদ্ধে সহকারিণীভাবে যে সব রক্তপিপাস্থ ডাকিনী-যোগিনীর কথা 
আমর! পাইয়া থাকি, ইহারা দে পধ্যায়ের নহেন। মাতৃকাদের মধ্যে চৌষষ্টি যৌগিনীর নাম 
পাওয়া, যায়_কোন কোন স্থানে ইঙাদের৪ পুজার ব্যবস্থা আছে। যেমন কাপীতে ৬৪ 
যোগিনীর ঘাঁটে ও জববলপুরের নিকটে এবং খাঁভুরাহোতে স্থিত ৬৪ যোগিনীর মন্দিরে । এই 
যোগিনী ও ডাকিনীদের বর্ণনা অতি বীভৎস এবং মানুষের বর্ণনা নহে। কিন্ত আমর] যে 
সব ডাঁকিনী ও যোগিনীদের কথ! বলিতে যাঁইতেছি, তাঁহারা রক্রমাংসের মানুষ এবং বৌদ্ধ 
সহজযান ও বজ্যানের সমপ্রদায়ভুক্ত ধর্মচারিনী নারী। ইহাদের নিজস্ব সাঁধন-পদ্ধতি ও 
, আচার-ব্যবহারের বিষয়ও জ্ঞাত হওয়! যায়। ই'হার! বৌদ্ধ তাঁন্ত্রিকতার প্রচার-কার্ষ্য রত 
থাকিতেন। ইহাদের রচিত গ্রন্থ ও গীত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শুধু বে ভারতবর্ষে 
ইহাদের রচিত সাহিত্য আদৃত হইত, তাহা নহে; তিব্বতীয় বিশ্বকোষেও ইহাদের গ্রন্থের ও 
উহাদের অন্বাদের সংগ্রহ আছে। দেহচচ্চা ও বেশভূষাঁতেও তাহাদের বৈশিষ্ট্য ছিল দেখ! 
যায়। বৌদ্ধ তাম্ত্রিকসমাজে ইহাদের স্থান নিতান্ত হীন ছিল না। ডাক ব1 বৌদ্ধ সাধক ও 
সিদ্ধদিগের মত ইহীর্দিগকেও আমর! সাধন ভজন বা জ্ঞানচ্চায় নিযুক্ত দেখিতে পাই। 
অনেক সময়ে ইহাদের আদেশেই বা জিজ্ঞাসাতেই অনেক তন্ত্রের গ্রন্থ লেখ হইয়াছে বলিষা 
লিখিত আছে। এই সব বিষয় বিবেচনা! করিষ! দেখিলে ইহাঁদিগকে সে কালের বিদুষী ও 
ধাৰ্ম্মিক! নারী বলিয়া বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয না। সেকালে ধর্ম সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা 
ছিল, তদমুসারে ইহাদের অনেকে খুব উচ্চস্থানীয়! ছিলেন, সন্দেহ নাই। 

বৌদ্ধ তান্ত্রিক যুগে নান! স্তরের সাধিক। ও সিদ্ধার উল্লেখ পাওয়া যায। কেহ কেছ 
স্গষ্টতঃ ‘ডাকিনী’ বা ‘যোগিনী’ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। কেহ কেহ ‘উপাসিকা’, “ভিক্ষুণী' 
বা ‘আচাৰ্য্য’ প্রভৃতি উপাধি দ্বার! পরিচিতা ছিলেন। অনেককে আবার ‘দিদ্ধা’ বলা 
আছে। বৌদ্ধ পুরুষদিগের নামের ন্যায় নারীদের নিজের নাম বড় একটা খুঁজিযা পাওয়া 
যায় না। গুরুর দত্ত নাম বা সাধনাঁহুচক উপাধিই ইহাদের অনেকের নামের কাজ করিত । 


সন ১৩৬৩] বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদিগের কথা ৩৯ 


এই সব নাম দ্বারা ইহাদের দাতি বা কুল, কিছুই জানিবার উপায় নাই। উপাধিগুলি দেখিয়াই 
অনেক সময়ে ধর্মজগতে ইহাদের স্থান নির্ণয় করিতে হয়। বজ্লযোঁগিনীর একজন প্রধান 
প্রচারকর্রী রাজকুমারী লক্ষীঙ্করাকে নান! জায়গা নানা উপাধি দেওয়া হইয়াছে । যথা, 
উপাধ্যায়, মহাকবি, আচার্ধ্যা, ভট্টারিকা, মহাঁচার্ধ্যা। কোন কোন সাধিকাঁকে আবার 
কিছুই বলা হয় নাই, শুধু নাঁমটিই দেওযা আছে। যেমন-_“ছিননমুণবজজবাঁরা হীসাধন”- 
্রস্থরচয়িত্রী প্মতী দেবী এবং “ম্হামুদ্রাভিগীতিষ্-রচয়িত্রী বন্রবারাহী। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে যে সকল চর্য্যাপদ বা বৌদ্ধ 
গান আবিষ্কার করিয়াছেন, সেগুলির মধ্যে আমরা ডাকিনী বা যোগিনীদের রচিত কোন পদ বা 
গান পাই না। ইশ্হারাঁও যে চর্য্যাপদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বলা যাইতে পারে। 
ডাকিনী জ্ঞানলোচনা গান লিথিয়াছিলেন বলিয়! আমর! জানিতে ডিন তাহারপ্রচিত 
পদ এখনও পাওয়] যায় নাই । 

“ডাঁকা্ণবে” ডাক ও ডাঁকিনীদিগের সাধনার ভিতরের কথা কিছু কিছু লেখ! হইয়াছে! 
ইহার! যে দেবতার পূজ| করিতেন, তিনি যুগলাত্মক ৷ বাঁরাঁহী ও শরীহেরুকের যেরূপ বর্ণনা 
“ডাকাৰ্ণবে”র ১৫৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়, তাঁছাতে হুরগৌরীর কথাই মনে হয়। এক স্থানে 
 ম্পষ্টভাবেই (পৃঃ ১৪০) “হরগৌরীসমাক্রান্ত” বল! হইয়াছে। ইহারা অবধৃতপন্থী ছিলেন 
বলিয়া জানা যাঁয়। ইহাদের সাধন যোগশাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হইত। ইহার 
সঙ্গে ব্রর্ধৃতী বা বর্ণমালার সম্বন্ধ ছিল বলিয়! লেখা আছে। 

এ্রিতিঃ পঞ্চাশৃভিঃ সম্যক্‌ অহোরাত্রেণ তু ভুঞ্জনং। 
তে চ বর্ণ সমাখ্যাতা৷ অকারাদ্! তু ক্ষাস্তকাঃ ॥৮-_ ডাকার্ণব, পৃঃ ১৬১। 

এই ধারণা হইতে পরবর্তী কালে “চৌতিশা স্তবে'র স্থাষ্ট হইয়াছে । কবিকন্ধণ চণ্ডীতে 
আমরা চগ্ডীদেবীকে '“বর্ণময়ী মায়ারূপে” স্বত হইতে দেখিতে পাই (বঙ্গবাসী সংস্করণ, 
পৃঃ ২৫৩)। 

বৌদ্ধ তাগ্রিকদের রচিত গ্রন্থে ও গানে অনেক প্রকারের মতবাদ আছে। সেগুলির 
মধ্যে পরম্পর কি সত্বন্ধ ছিল, তাহ! "সম্ব্যাভাষ1” ভেদ করিতে পারিলে বোঝা যাঁয়। 
শুন্ভবাদ, নৈরাত্ব্যবাঁদ, দেহবাদ, আনন্দবাঁদ (বৌদ্ধগান ও দোহা, পৃঃ ১২৪,১২৮) অদয়বাদ 
প্রভৃতি মতগুলিই প্রধান। দেহকে আশ্রয় করিয়াই ইহাদের সাধনের নানাপ্রকার 
মুদ্রা ও যন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পরবর্তী কালের বৈষ্ণব ও তান্ত্রিকদের দেহতত্বের মতগুলি 
এই সব বৌদ্ধ তান্ত্রকদের মতের সঙ্গে অনেকটা মিলে। বৌদ্ধ সহজপন্থীদের মতে “দেহি 
বুদ্ধ বস্তু” অর্থাৎ “দেহস্থিতং বুদ্ধত্বং’ ( বৌ, গা, দো, পৃঃ ১০৭) না জানিলে গতি নাই। 
“মনুষা-দেহং বিহাষ দেহাস্তরেণ বোধিন স্তাৎ” (ত্র, পৃঃ ১৩২ ) ইহা তাহাদিগের দৃঢ় ধারণা। 
“বোধিচর্য্যাবতারে” আছে,__“মাহুষ্যং নাবম্যসাস্ত তর ছঃখমহানদীং,--( প্র, পৃঃ ১৭)। সরোজ- 
বন্ঞের “দোহাকোবে”র টাকায় .'স্বদেহে তত্বং ব্যবস্থিতম্” ( এ, পৃঃ ১০৫ ) এই সিদ্ধান্ত করিয়া, 


৪5 সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


যাহারা বাহিরে তত্বকে খোঁজ করে, তাহাদিগকে নিন্দা করা হইয়াছে । এই পথের সাধকেরা 
সাধনা-ব্যাপারটিকে বীরত্ৃস্থচক বলিয়া মনে করে--যেন শক্ত 'জর করা। ইহাদের আদর্শ 
সিদ্ধের নাম ‘বনী’ ও 'নাথ । এই “নাথ শব্দের অর্থ “কায়-বাক্‌-চিত্ত-প্রতুঃ” ( বৌদ্ধ, গা, দো, 
পৃঃ ১৩২)। 

ইহাদের নিজেদের গণ্ডির মধ্যে নিজেদের জ্ঞান ও গুপ্ত সাধনের রহস্ত লুকাইয়া রাখিবার 
জলন্ত এবং বাহিরের সম্প্রদায়কে ঠেকাইয়! রাখিবাঁর জন্ত ইহার! “সন্ধ্যাভাষা!” নামে দ্বার্থমূলক 
ভাষ! ব্যবহার করিত। এযেন ঠিক অর্থ অপেক্ষা ইঙ্দিতেরই অধিক নিকটবর্তী । গুহা 
সাধনায় ভিতরের কথ! সহজে কাঁহাকেও বলা যায় না। তাই রূপকের ভাষ! ব্যবহার করিত। 
এই সন্ধ্যাভাষা পরবর্তী কালের “প্রহেলী” বা "আর্ধ্যাতর্জার” ভাষার মত। গ্রস্থগুলির টাকায় 
সাধন পক্ষে ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে অনধিকারীব পক্ষে কোঁনই 
সাহাঁষ্য হয় না। মাঝে মাঝে ছুই চারিটি কথ! বেশ স্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে, এই মান্র। 
এই সম্প্রদায়ের আরও গ্রন্থ না পাইলে আলোচনার স্ুবিধ! হইবে না|! সন্ধ্যাভাষা সম্বন্ধে একটি 
বক্তব্য আছে। ইহার মধ্যে যতই গুপ্ত রহস্ত থাকুক ন! কেন, ইহার যে একটা! সাধারণ সহজবোধ্য 
অর্থ ( surface meaning ) আছে, তাঁহাতে কোন সন্দেহ নাই! সেই অর্থের সাহায্যে আমরা 
সেই সময়ের লোকের সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর পাইয়া থাঁকি। সরোঁজবজ্রের “দোহাকোষ” ও 
' অ্যবজ্ঞের টীকাতে কতকগুলি বিষয় পরিষ্কারভাবে দেওয়া আছে। সাধনগত গৃ অর্থ ছাড়া 
কোন কোন স্থানে যোগীদের প্রাণের আকাজ্ছা যেন ভাষাকে ভেদ করিয়া ফুটিয়া বাহির 
হইয়াছে, 

১] জোইনি তই বি খনহি ন জীবমি। 
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি ॥ --( বৌদ্ধ গান ও দোহা, পৃঃ ৯)। 
২। তো! বিন তরুণি নিরন্তর নেহে । ' 
বোহি কি লাভই এণবি দেহে ॥ -_( শী, পৃঃ ১৩২) । 

ডাকিনী ও যৌগিনীদিগকে আমর! পুরুষ সাধক্দিগের গৃহিণী বা সাঙ্গনীরূপে দেখিতে 
পাই। গৃহস্থ হইয়াও বোধ হয়, অনেকে জ্ঞান ও দাধনবলে উচ্চ স্তরে উঠিতে পারিত। 
বজ্জগুরুগণ নিজেদের উপান্ত যুগনদ্ধ দেবতাদের স্যায় নিজেরাও যুগলভাবে সাধন করিতেন 
মনে হয়। যোগীদের সম্পর্কে ‘ভাবক’ ( বৌ, গা, দো, পৃঃ ৯ ) শব্দটী ব্যবহার করা হইয়াছে। 
এতে পরবর্তী কালের বৈষ্ণব ভাবক বা 17500দিগের কথ! স্বরণ করায়। : 

প্রাচীন সাহিত্যের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, সাধারণতঃ যাহারা অল্পবয়ঙ্কা ছিল, তাঁহারা 
যোগিনী হইত এবং খুরির! ঘুরিয়া বেড়াইয়! ধর্ম্মজীবনের প্রথমকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিত । 
তার পর বয়স্কা হইলে অথবা জ্ঞানে উন্নত হইলে ডাকিনী নামে অভিহিত! হইত । এই অবস্থা 
কইতে “যৌবনে যোগিনী” ও “ডাইনী বুড়ী” কথাঁপ্ুলির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব |. কিন্তু সর্বদা যে 
এরূপ হইত, তাহা বল! যায় না। অনেকে অল্প বয়সেও “ডাইনী কলা” বা ভাকিনীদিগের 


সন ১৩৩৩] বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদিগের কথা ৪১ 


উপযুক্ত শিক্ষা আম করিত বলিয়া জানা যাঁয়। ইহাদের মধ্যে অনেকে স্বামী বা পুকষের 
সঙ্গে বাস করিত দেখা যাঁষ, অনেকে আঁবার বৃদ্ধা ও বিধবা বলিয়াও উল্লিখিত আছে। 

তাস্ত্রিক পুজা-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অভিচার-কর্মও চলিত। সেই জন্তই বোধ হয়, ডাকিনী 
ও যোগিনীদিগকে হিন্দুসমাঁজ' ভয়ের চক্ষে দেখিত। রাঁজদণ্ডও বোধ হয, ইহাঁদ্রিগকে 
অব্যাহতি দিত না। “্ডাকার্ণবে” আমর! দেখিতে পাই যে, ডাঁকিনীদিগের সম্পর্কে নিয়লিখিত 
কথা বলা হইয়াছে,__*বস্তাভিচারকং সতস্তং মারণোচ্চাটনাদিকং+ | ( বৌ» গা, দো, পৃঃ ১৬ )। 

মধ্যযুগের হিন্দুসমাজ বৌদ্ধ ডাকিনী বা যোগিনীদিগকে বড় ভাল চক্ষে দেখিত না৷ 
সেই জন্ত হিন্দুর রচিত সাহিত্যে ইহাদের চিত্র অনেকটা! পক্ষপাতিত্বের সঙ্গেই করা হইয়াছে। 
ভবভূতির “মালতীমাধবে” বিদ্ধ্যাচলবাসিনী বৌদ্ধতান্রিকযোগিনী সৌদামিনীর চিত্র পাওয়া 
যায়। ইনি ইন্ত্রঙ্জাল ও অভিচার-কর্ম্মে নিপুপা ছিলেন, এইরূপ লেখ! হইয়াছে & হয় ত 
নিন্নন্তরের সাধিকাঁরা এই সব কাজই করিত। 

কাঁঙ্র অর্থাৎ কামরূপ এবং কামাখ্যাদেবীর সহিত ইহাঁদিগের অনেকটা ঘনিষ্ঠতা ছিল 
বলিয়া জানা যায়। বহু গ্রন্থে কামরূপ ইহাদের পীঠস্থানরূপে সম্মান গ্রাপ্ত হইয়াছে। 
“সহ্জায়ায়প্জিকা”় (পৃঃ ১১৩) “এতৎ প্রসিদ্ধং কামরূপপীঠাদিযু এই কথ! পাওয়া 
যায়। বৌদ্ধপ্রাধান্ত দেশ হইতে চলিয়া যাওয়ার পর যখন হিন্দুসমজ ডাঁকিনীদিগকে বড় 
একটা ভাল চক্ষে দেখিত না, এবং যখন তাঁহার! গোপনে নিজেদের কালকর্ম্ম করিতে বাধ্য 
হইত, তখনও কামক্ধপের প্রতি ইহাদের ভক্তি ছিল জান! যায়--এমন কি, কামরূপের দিকে 
মুখ করিয়| পুজা অর্চনা করিতে হইত। ঈশান কোণটি ইহাদের সাধনভজনের জন্ত যেন 
অপরিহার্য ছিল। অনেক স্থলেই ঈশান কোণের উল্লেখদ্বারা ইহাদের বাসস্থান বা সাধন- 
স্থানের দিক্‌ নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । 

“্ৰৃহৎস্বয়ভূপুরাণ” নামে সংস্কৃতে রচিত একখানি লৌকিক পুরাণগ্রস্থ আছে। এই গ্রন্থে 
গৌড়ের যে সব দেব-দেবীর প্রসঙ্গ আছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, তান্ত্রিক যুগের কোন 
সময়ে ইহা রচিত হুইয়াছিল। এই গ্রন্থে গৌড়স্থিত যোগিনী ও যোগীদের দার! পরিবৃত 
সিদ্ধের কথা পাওয়া ষায়। 

বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগে অনেক দেব ও দেবীর পূজা চলিয়াছিল জানা যাঁয়। এই সব দেব-দেবীর 
ধ্যান নির্দিষ্ট ছিল। বাঙলা দেশে ও অস্ত্র যে সব বৌদ্ধতান্ত্িকমুর্তি আবিষ্কৃত হইযাছে, 
সেগুলিকে তখনকার ধর্ম্মমতের সাক্ষিম্বরূপে ধরিতে হয়। পর্ণশবরী, হেরুক, মারীচী, নিত্য, 
বিশালাক্ষী প্রভৃতির নাম সকলেরই জানা আছে। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। 
যে সব ডাকিনী ও যোগিনী বৌদ্ধ দেবদেবীর উপাসনা করিত, তাহাদিগকে আমরা গান 
করিতে ও সাধনভজন করিতেই দেখি; তাহার! যে ফোন মৃষ্তিবিশেষের পুজা করিত, এরূপ 
কথা পাই না । পরবন্তী কালে যখন হিন্দুসমাজের গণ্ভীর মধ্যে আসিয়াও তাহারা 
প্রচ্ছয্নভাবে বৌদ্ধ ক্রিয়াকলাপ বদ্দায় রাখিতে চেষ্টা করিত, তখন তাহার! ঘটে পুজা! করিত 
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জানা যায়, মূর্তির কোন কথা পাওয়া যায় না। হিন্দুসমাজের যে সকল ভিন্নমতাবলস্বী পুরুষ 
প্রচ্ছন্ন ডাকিনীদিগের পু্জাপদ্ধতি পছন্দ করিত না, তাহারা ঘট লঙ্ঘন করিত। ইহার! যদি 
মূর্তি পুলা করিত, তবে মৃষ্তি ভাঙ্গিবার কথাই জানা যাইত । 

এককালে তান্ত্রিক বৌদ্ধদমাজে ডাকিনী ও যোগিনীদিগের সুনাম থাকিলেও হিন্দুধর্মের 
পুনরুখানের যুগে ইহাদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পূর্বে বোধ 
হয়, সাধনভ্রষ্ট বা নীতিবহির্ভূত হওয়াতে ইহাদের অধোগতি হইয়াছিল। পরবর্তী কালে 
খৃষ্টীয় যোড়শ শতাৰী পৰ্য্যন্ত নান! গ্রন্থে ইহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সে সকল বথা 
ইহাদের নিন্দ৷ ও কলঙ্ক রটাইবার জন্তই লিখিত হইত। অনেক বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সাধক বোধ 
হয়, ইহাদের সংসর্গে আসিয়া ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইত। সেই জন্ত কালে ইহার! “বিষ্রালিনী”, 
“পুর্ুষ-ভুঁকিনী”, “পুরুষ-পাগলী” প্রভৃতি নিন্দা ও কলক্কহ্চক নামে অভিহিত হইত। 
ক্রমে ডাকিনীরা “ডাইন” ও যোগিনীরা অধাত্রিক বলিয়া! লোৌকসমাঁজে ত্বণিত হইত। 
শুধু বিদ্বেষই যে এরূপ নিন্দার কারণ, তাঁহা মনে হয় না। | 

বৌদ্ধধর্ম এ দেশে লুগ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেও ইহারা গোপনে গোপনে আপনাদের 
ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখিত। প্রকাশ্ুভাবে ইহাদিগের কোন কাজ করিবার অধিকার ছিল না৷ 
সেই অবস্থাতে ইহাদের গোপনীয় সাধন সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিত না বলিযা ও ইহার! গোপনে 
কেবলই সমাজের অনিষ্ট সাধনে রত থাকে, এই ধারণার বশবত্তা হইয়া লোকে ইহার্দিগকে 
‘ডাইন’ এবং ইহাদের আচারকে ‘ডাইনি কলা’ বলিয়া নিন্দা করিত। অথচ তখনও ইহাদের 
অনেকে ধর্শপথেই চলিত। এই গেল ডাকিনীদের কথা । যোগিনীরা পরবর্তী কালে 
শৈব-ভাবাপন্ন হইয়! গিয়াছিল বলিয়া আমাদের মনে হয়। সরোজবজের “দোহাকোযে” 
যাহাদিগকে “ঈশ্বরাত্রিত” বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে, তাঁহারা বোধ হয়, শৈব ছিল। 
ইহাদের দলে স্ত্রীলেকও থাকিত। তাহারা প্রপ্তী মুণ্ডী অণ্য বিবেসে” ( বৌ, গা, দো, পৃঃ ৮৫) 
বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছে। সরোজবজ্জ ইহাদিগকে নিন্দা করিলেও পরবর্তী কালের 
ডাঁকিনীদিগকে এই দলের মধ্যে ধরিতে হয়। এই যুগে ডাকিনীরা কোন একটি বিশেষ 
স্থানে ব| পীঠ-ভূমিতে গোপনে সাধন-ভজ্গন করিত । তাহারা যেন লোকালয়ে বাহির হইত না। 
কিন্ত ষে।গিনীর! রাঙ্গা কাপড় পরিয়া, হাতে লাউয়ের থাল! লইয়া, চুল এলাইয়া দিয়া, দেশে 
বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহারা নৃত্য-গ্িতও করিত। ইহাদের সঙ্গে পুরুষ যোগীরা 
থাকিত। লোকালয়ে দিনে খুরিয়! বেড়াইলেও রাত্রিতে ইহার! লোকালয়ে থাকিত না ; হয় 
কোন গাছতলায়, না হয় নিজেদের আড্ডায় চলিয়া যাইত । 

বাঙলা দেশের বহু স্থানে ডাকিনী ও যোগিনীরা দলবন্ধভাবে বাস করিত। নেই সব 
স্থানে ইহাদের প্রভাব বড় কম ছিল ন!। কোন কোন স্থান ইহাদের নাম অনুসারে পরিচিত 
হইত--যেমন মুর্শিদাবাদের ও বীরভূমের নাঁকক[টীতলা। শালতোড়! গ্রামে ডাকিনীদের 
এক আড্ডা ছিল বলিয়া “পদসমুদ্রে"্র একটি পদে পাওয়া যায়। বহু জেলাতে “যুগীর দঘোপা” 
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নামে পরিচিত স্থান এখনও আমর! জানি। সেই সব স্থানের সর্দে ইহাদের কোন সম্পর্ক 
ছিল কি না, এখন ঠিক করা ছুষ্কর। আলকালও যে সব স্থান সহজিয়া বৈষ্ণবদের তীর্থ বলিয়া 
গণ্য হয় ও যেখানে যেখানে তাহাদের মেলা বসে, সে সব স্থানের সঙ্গে ইহাদের প্রাচীন স্মৃতি 
জড়িত আছে। এই সব স্থানে 'মেলার সময়ে সহজিয়! বৌদ্ধদের রচিত চর্যাপদের স্তাঁয় 
'সন্থ্যাভাষা"য় গ্রধিত অনেক বাউল গান সংগ্রহ করা যাইতে পারে। 

বৌদ্ধদিগের গ্রন্থ হইতে একটি আঁবস্তকীয় বিষয় এই জানা বায় যে, তাহাদের নিজ সম্প্রদায় 
ছাড়া সেকালে আরও কতকগুলি সুন্প্রদায় ছিল এবং সেগুলিরও কিছু কিছু আধিপত্য ছিল। 
এই সব সম্প্রদায়ের নিজ নিজ মতামুষারী শীল্সও রচিত হইয়াছিল। এই শাশ্্রকে বৌদ্ধদিগের 
গ্রন্থে ণ্বহিশান্ত্র” ( বৌ, গা, দো, পৃঃ ২, ২১) বলা হইয়াছে । এই সব বহিশান্তর হইতে 
বৌদ্ধদের মতের পরিপৌষক বচন কোন কোন স্থলে উদ্ধৃত হইযাছে। কিন্তু সাধারণতঃ 
ভিন্ন সম্প্রদায়ের যোগী ও যোগিনীদিগের নিন্দাই পাওয়া যাঁয়। অসম্প্রদায়ী যোগী ও যোগিনীরা! 
যে ইহাদিগের অনিষ্টের চেষ্টা করিত, তাহাও ইহাদিগেরই গ্রন্থ হইতে আভাসে টের পাওয় 
যায়। পসব্প্রদায়বহিযুথযোগিনীযোগিনাং* (বৌ, গা, দো, পৃঃ ১০), “অসম্প্রদায়যোগিনাং” 
(প্র, পৃঃ ১৯), “অসন্প্রদাষযোগিন্যা টালিতম্‌্” (এ, পৃঃ ৩২) প্রভৃতি উল্লেখত্বার1 উক্ত 
সম্প্রদায়গুলির প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে) কিন্তু ছুঃখের বিষয়, উহাদের কোন গ্রন্থই 
এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই | সুতরাং আমরা এখনও বুঝিতে পারি না, এই অবৌদ্ধ যোগী, ও 
যোগিনী কাহার! ও তাঁহারা কি জন্তই বা! বৌদ্ধদের বিরক্তিভাঁজন হইয়াঁছিল। 

তান্ত্রিক বৌদ্ধসমাজে ডাকিনী ও যোগিনীদিগের উপযুক্ত সম্মান ছিল, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। তাহারা পুরুষ সাঁধকদিগের স্তায় জীবন যাপন ও ধর্ম প্রচার করিত। তাই সমাজ 
ইহাদিগকে পম্মানহ্চক উপাধি দিত। কিন্তু বৌদ্ধসমাজের অধঃপতনের সময়ে ও পরে 
তাহার! কোথাও আশ্রয় পাইত না। হিন্দু রাজশক্তি ও সামাজিক ব্যবস্থা তাহাদিগের 
বিপক্ষে উদ্ভত ছিল। বৌদ্ধসমাজের ধ্বংসাবশেষকালে শৈব ও শাক্ত, এই দুইটি প্রবল . 
ধর্শের উদ্ভব হয় । কিছুকাল বিদ্বেষ ও প্রতিঘন্ৰিতার পর ইহাদের মধ্যে সমন্ব্ সাধিত হয় 
ও শিব এবং শক্তির পূজা এক সঙ্গেই হইতে থাকে । এই যুগে বৌদ্ধ ডাকিনী ও যোগিনীদিগের 
অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কতটা আভাসমাত্র আমর] পাই বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ইতিহাস ' 
উদ্ধার কয়া অসম্ভব মনে হয়। এই যুগে আমর! ডাকিনীদিগকে শাক্ত বা হিন্দু তান্ত্রিক 
ধর্মের দিকে ঝু'কিতে দেখি। ইহারা কামাধ্যাদেবীকে আশ্রয় ঝরিয়াই যেন বীচিয়্! থাকিতে 
চেষ্টা করিতেছে । যৌগিনীরা সে সময়ে শৈবধর্ণের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছিল। 
তাহার! শিবের নামে ভিক্ষা! করিয়া বেড়াইত। কিন্তু তখনও ইহাদের সোয়ান্তি ছিল ন!। 
হয় ত বাহিরে তখনকার প্রচলিত ধরণ ধারণ অনুসারে চলাতে এবং গোপনে বৌদ্ধ তান্ত্রিক 
অনুষ্ঠান বলায় রাখীতে ইহারা সমাজের নিরিট লাঙনা ভোগ করিত। 

ডাকিনী ও যোঁগিনীদিগের.কথা বাঙ্গালার নারীসমাজের ইতিহাসের একটি প্রধান অঙ্গ! 


88 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [১ম সংখ্য| 


প্রাচীন তাত্রশাসন ও গ্রস্থাদিতে আমরা ব্রাঙ্ণ্য-ধর্থের দ্বার! অনুশাঁসিত যে হিন্দু নারীসমাজের 
কথা অবগত হই, তাহার অতিরিক্ত বৌদ্ধ নারীসমাজের বিষয় আমাদের জাতির স্থৃতি হইতে 
একেবারে চলিয়া গিয়াছে। ধাঁহারা এককালে গৌরবভাজন ও গুরুস্থানীষা ছিলেন, তাঁহার! 
পরে সকারণে ও অকারণে দ্বণিত হইতে থাকেন এবং বর্তমানে বাঙ্গালী তাহাদিগকে 
একেবারেই ভুলিয়া! গিয়াছে। 

তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ তাহাদের গুহ ও দেহতত্বগত সাধন-পদ্ধতি শিষ্যদিগের নিকট বুঝাইতে 
গিয়া! অথবা বাহিরের লোকের নিকট হইতে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টায নান! প্রকার দৈহিক 
ব্যাপারের সাহায্য লইয়াছিলেন। দর্শন, ম্পর্শন, চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতি দৈহিক ক্রিননাগুলিকে 
05500 অর্থ দিয়! তাঁহারা নুতন ধরণের সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াঁছিলেন। এই নুতনত্ব শুধু 
বৌদ্ধদিক্বগর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না । ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ধর্-সাহিত্যে এই প্রভাব 
বিভভৃতভাবে দেখা যার়। এই ধরণের সাহিত্যের স্থষ্টি মধ্যযুগের বৈষ্ণবদিগের একটি কীন্তি। 
প্রাচীন ভাগবত বা বাস্ুদেবীয় সাহিত্যকে ভাঙ্গিয়া এবং বৈদান্তিক মাগ্নাবাদের সঙ্গে দিলাইয়া 
কি করিযা যে বাধা-কষ্চ-সাহিত্যের মহুষ্যোচিত সুখ-দুঃখ, মান অভিমান, অভিসার-লীল।র 
মধ্যে আনিয়া ফেল! হুই্যাঁছিল, তাহ! ভারতীয় ধর্ম্ম-সাহিত্যের- ইতিহাসে একটি আশ্চর্যজনক 
ব্যাপার । বৌদ্ধদিগের হাতেও এইরূপ ব্যাপার ফুটিতে ছুটিতেও ফুটিযা উঠিতে পাবে নাই। 
তাহারা বেশী করিয়! তত্বের দিকে ঝুঁকির] পড়ায় তাহাদের কবিত্ব অনেক স্থলেই কঠিনতা 
প্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহারা এই তত্বকে বশে রাধিয়! ভাবকে প্রীধান্ত দান করিলে তাহাদের 
রচিত গানগুলিও সাহিত্য হিসাবে মূল্যবান্‌ হইত, সন্দেহ নাই। মধ্যে মধ্যে চমৎকার কবিত্ব- 
সুচক কথ পাঁওষা গেলেও তাহাদের গানে তাঁহাদের মনকে তর্বের ও সাম্প্রদায়িক রহস্তের 
বন্ধন হইতে মুক্তিদান করে নাই বলিয়া তাঁহাদের রচনার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। তাহাদের 
এই আদর্শের প্রভাব পরবর্ত্ধা যুগে লুপ্ত হয় নাই। আউল, বাউল প্রভৃতি যে সব 
সম্প্রদায় বৈষণবতার আবরণে প্রাচীন বৌদ্ধতত্বকে লুকাই্যা রাখিয়াছে, তাহারা আজকালও 
আলো কলতা,.দেহ-বৃন্বাবন, দেহের মধ্যে নানা সরোবর প্রভৃতি নূতন ধারপাগুলির স্থষ্টি করিয়া 
প্রাচীন অবদান রক্ষা করিতেছে । এখন বক্তব্য এই যে, এই ধরণের দেহেন্দরিয়-সম্পর্কগত 
,সাধন-ভঙজন এবং সাহিত্য-রচনায় প্রাচীন কালের ডাকিনী ও যোগিনীদিগের কতটা প্রভাব 
ছিল, তাহা এখন বোধ হয়, আর জানা যায় না। একটি বিষষ লক্ষ্য কর! দরকার যে, 
. রাধাকৃষ্ণের লীলা বুঝাইতে গিয়া চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদগুলি, চত্তীদাস রামীকে লক্ষ্য করিয়াই 
রচনা করিয়াছেন, এইরূপভাবে পাঁওয়া যাঁয়। সেইরূপ বৌদ্বগানের অনেকগুলিতে যোগীর! 
যোগিনীদিগের প্রতি উক্তি অথবা তাঁহাদের বরন! করিয়াছেন, লক্ষ্য করা যায়। 


জ্রীরমেশ বস্তু 


৬ রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 


[>] 


অরায় যতীন্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে আমরা ১৯এ চৈত্র ( ১৩৩২ ) শুক্রবার 
দিন সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দিরে ৩৪ ঘণ্টা কা করিয়াছিলাম। আর ২৫এ চৈত্র বৃহস্পতিবার 
সকালে খবরের কাগজে দেখিলাম, তিনি আর নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম, তিনি রবিবারেও 
কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, মঙ্গলবারে পরিষদে আসিয়াছিলেন । বুধবার স্নান করিয়া! 
ভিত্ঞা কাপড়েই বলিলেন, “এ কি, আমার আবার একটা কি রোগের সঞ্চার হইল, মঁথাটা 
কেমন করিতেছে”--বলিয়াই তিনি ঘুরিয়। পড়িলেন। লোকে ধরাধরি করিম! তাঁহাকে 
বিছানায় লইষা গেল এবং ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া লইল। কিন্ত তাহার জ্ঞান আর হুইল না। 
সন্ধ্যা ৭॥০টার সময় মারা গেলেন। মানুষের জীবন এমনই চঞ্চল ; কথন আছে, কখন নাই, 
কিছুই বলা যায় না। সত্যই আচাৰ্য্য বপিয়াছেন,_“নলিনীদলগতজলমতিতরলং, তদ্বৎ 
জীবনমতিশয়চপলম্‌ ।” 

রায় যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তীঁঘাঁর বন্ধবান্ধবেরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। তাহার 
বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাও কম ছিল না। সকলেই ভাবিলেন, আমর! একজন পরমাত্মীয়কে 
হারাইলাম। কারণ, তিনি সকলকেই খুব সমাদর করিতেন, সকলের সঙ্গেই সছ্যবহার করিতেন 
সুখে ছঃখে, বিপদে সম্পদে সহায় হইতেন। তিনি কখনও রাঁগিতেন না। কটু কথা, অসভ্য- 
কথা তাহার মুখ দিয়া কখন বাহির হইত ন1। হাঁসি মুখে শত্রুর সহিতও আত্মীয়তা করিতেন। 

যতীন্রনাথ টাকীর অতিপ্রাচীন বঙ্গজ কারস্থবংশে পৌঁয্পুত্রক্ূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। 
এই বংশের আদি খুজিতে গেলে মোগল-পাঠানের যুদ্ধের সময যাইতে হয়। সেই সময় শ্রীহরি 
বিক্ৰমাদিত্য গৌড় হইতে পলাইযা আসিয়া যশোরে দুর্গ নির্মাণ করেন। হরির অনুচরগণের 
মধ্যে রায় যতীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ একজন ছিলেন। বিক্রমাঁদিত্য মরিলেন_তীাহার রাজ্য 
ছুই ভাগ হুইয়া গেল; একভাগ পাইলেন বসন্ত রাম, আর একভাগ পাইলেন তাহার পুত্র 
গ্রতাপাদ্দিত্য। ক্রমে পুত্র কিরূপে খুড়াকে মারিয়া! সমস্ত রাজ্য দখল করিলেন, কিরূপে 
খুড়ার ছেলে দিল্লীতে গিষা বাঁদশাহের শরণাপন্ন হইলেন, কিরূপে বাদশাহ মানসিংহকে 
পাঠাইয়! প্রতাপাদিত্যের রাজ্য লোপ করিয়া দিলেন, সে কথা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। সেই 
রাজ্য লোপ হওয়ার পরই টাকীর উন্নতি। টাকীর বাজ কায়স্থরাও চন্্রদীপ হইতে শ্রীহরির 
সঙ্গে আসিয়া টাকীতে বাস করেন। এই বংশে রামচাদ মুন্সী ইংরাজের পক্ষ হইয়া ইংরাজ- 
রাজ্যের প্রথমে প্রভূত ধন-মান ও ভূমি অর্জন করেন। টাকীর জমীদারের! প্রথম হইতেই 
দাতা! বলিয়া বিখ্যাত হন এবং তাঁহারা হিন্দু ধর্দের একঘর প্রধান পরিপোষক ছিলেন। 


৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ ১ম সংখ্যা 
তাহারা প্রায় ১১০ বৎসর ধরিয়া আপনাদিগকে রাজা বলিয়াই মনে করিতেন। দেশীয় কবি, 


যাত্রাওয়ালা, পাচালীওয়ালাদের যথেষ্ট অর্থ দিতেন এবং দেশী ভাবেরই পরিপুষ্টি করিতেন, 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহার! প্রথম বুঝিতে পাবেন যে, তাঁহারা ইংরাঁজরাজের অধীন 
এবং সাধারণ গ্রজ! হইতে তাঁহাদের ভেদ অতি অল্প । 
যতীন্দ্ৰনাথ এই বংশেই পোস্থপুত্রক্সপে গৃহীত হন। বাল্যকালে তিনি টাকীতেই থাঁকিতেন 
এবং ব্রাঁবরই টাকীর উপর তাঁহার খুব টান ছিল। তিনি বৎসরে ২৩ মাস ক্লিগুভাবে 
মেখাঁনে থাকিতেন এবং সর্ধদ|ই সেখানে যাইতেন। লেখাপড়া শিক্ষার জন্ত কলিকাতায় তাহার 
দীর্ঘ প্রবসি'। পরে বরাহনগরে মুন্সীদের প্রকাণ্ড রাজ্রভবনের এক অংশে আপনার বাঁস- 
স্থান প্রস্তুত করান। তাঁহার বাড়ীটা গঙ্গার উপরেই অতি সুন্দর জায়গায় । যতীন্দ্রনাথ হেয়ার 
স্কুল হইতে এণ্ট/ল্স পাশ করিয়া, « বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িয়া এম্‌ এ পর্য্যন্ত পাশ 
করেন। স্কুল কলেজের ছেলেদের ভিতর ভালছেলে বলিয়। তীহার বেশ সুখ্যাতি ছিল। 
তিনি স্কুল হইতেই ভাল বাঙ্গাল! শিখিবার চেষ্টা করিতেন। তাহার ভাষা বেশ সুলপিত ছিল। 
কলেজে তখন বাঙ্গালার কোনও চর্চ্চাই ছিল না | কলেজে বাঙ্গাল| ঢুকাইবার একজন প্রধান 
- উদ্ভেগী রায় বতীন্দ্রনাথ। 
রায় যতীন্ত্রনাথ যে বংশে জন্মিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে অর্থ উপার্জনের জন্ত ভাঁবিতেই 
হয় নাই। তিনি কলে ছাড়িয়াই টাকীর মুন্দীদের বাঙ্গালার সমানে যে স্থান ছিল, সেইটা 
অধিকার ও পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর এই ৪* বৎসর ধরিয়া তিনি বাঙ্গালী 
হিন্দুদের একজন নেতা বলিয়া গণ্য ছিলেন। এমন কাজ ছিল না, যাহাতে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন 
না। তিনি সাহিত্য-পরিষদে খুব ওতপ্রোতভাবে সংস্থ্ট ছিলেন। ইউনিভাপিটির তিনি 
একজন ইলেকৃটেড ফেলে! ছিলেন, অনেকবার ব্যবস্থাপক-সভাঁয়- সভ্য হইয়াছিলেন ; এক 
সময় কংগ্রেসে তাহার বেশ প্রতিপত্তিও হইয়াছিল ; সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি যোগ 
দিতেন এবং নিজের একট! কৃতিত্ব দেখাইবার চেষ্টা করিতেন । অনেক সময় তাহাতে বেশ 
ক্বৃতকাৰ্য্যও হুইয়াছেন। যতীন্দ্রনাথ রাজনীতিক্ষেত্রে সুরেন্্রনাথের ছাত্র ; অনেক সময় তাহারই 
পরামর্শমত কাধ্য করিতেন। যতীন্দ্রনাথের জ্রিদ ছিল, বল ছিল, মন ছিল, প্রাণ ছিল। দানে 
তিনি প্রথম বযসে মুক্তহস্ত ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের অনেক অনুষ্ঠানই তাহার অর্থে 
আরম্ত হইয়াছিল। তিনি যখন দিতেন, অকাতরে দিতেন।, বাঙ্গালা সাহিত্যে যে একটা 
প্রাচীন অক্ষয় ভাণ্ডার আছে, তীঁহার বংশগত ইতিহাস হইতেই তিনি তাহা জানিতেন এবং 
সেইটাঁকে রক্ষা কবার জন্ত তাহার একটা ধ্রকান্তিক ইচ্ছা ছিল। তিনি পুরাণ গল্প করিতে 
ও শুনিতে ভালবাসিতেন। বিশেষ পুরাণকালের জমিদ[রেরা ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের! কি কি 
করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা জানিবাঁর জন্ত যতীন্দ্রনাথের একটা উৎকট কৌতুহল ছিল। পুরাণের 
উপরে খুব ঝৌক থাঁকিলেও নূতনে তাঁহার যথেষ্ট টান, ছিল। তাহার প্রমাণ তাহার লাইব্রেবী। 
তিনি রাবিদ নাটক নবেল ছাড়া সব বইই এক এক কাঁপি কিনিতেন। দর্শন শাস্রের 
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উপর তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আমাদের দর্শন তিনি পণ্ডিত রাখিয়া অনেক পড়িয়াছিলেন । 
কিন্ত ইউরোপীয় দর্শনেও তাহার খুব ব্যুৎপত্তি ছিল। গু দর্শনের নূতন কোনও বই বাহির 
হইলেই তিনি তাহাঁ কিনিতেন এবং দুই দর্শনের যিনি সামঞ্জন্ত দেখাইতে পাঁরিতেন, 
বতীজ্্নাথ তাঁহার গোলাম হইয়া বাইতেন। -পুরাপী রৌশনীতে যতীন্্রনাথ খুব জ্বল ছিলেন। 
নয়ী রৌশনীতেও তিনি খুব উত্তবল ছিলেন। ছুই রকমের উদ্্বলতায় তাহার নিজের যে ওজ্জল্য 
. হইয়াছিল, তাহা ভিনি জানিতেন কি না, জানি না। কিন্তু আমরা জাঁনিতাম, তাঁহার! তাহাকে 
উজ্বলতর ও উদ্ভ্বলতম করিয়া তুলিয়াছিল। যাহা হারাইয়াছি, তাহা আর পাইব না। 
যেমনটা যায়, তেমনটা আবু হয না। 

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী - 
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এরাঁয় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের আকস্মিক বিয়োগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি 
হইযাছে, তাহা কোন দিন পুরণ হইবে, মনে হয় না। তিনি পরিষদের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন 
পরিষদের শৈশবে যে কয়েকজন ত্যাগী পুরুষ ধাত্রীয়্পে হৃদয়ের রক্ত দিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য: 
পরিষদ্‌কে পালন ও পোষণ কর্রিষাছিলেন, রায় বতীন্দ্রনাথ তাহাদের অন্ততম। আজ সমস্ত 
বাঙ্গালা দেশে বঙীয়-দাহিত্য-পরিষৎ যে একটা বিশিষ্ট গৌরবের স্থান অধিকার করিয়াছে এবং 
বঙ্গবাণীর লেবকদিগের নিকট তাঁহার যে প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, এই কৃতিত্বের 
এক প্রধান অংশ রায় যতীন্দ্রনাথের প্রাপ্য ৷ { 

রায় যতীন্দ্ৰনাথ সাহিত্য-পরিষদের একজন প্রতিষ্ঠানদন্ত ( foundation member ) 
ছিলেন এবং আঁজীবন শ্রদ্ধা ও সম্রমের সহিত ইহার সেবা করিয়া আসিয়াছিলেন। 
তাহাকে সাহ্ত্য-পরিষদের সভাপতির সম্মানিত আসনে বসাইবার জন্ত একাধিক বার 
চেষ্টা হইয়াছিল। এমন কি, পরিষদের বর্তমান সভাপতি মহাঁমৃহোপাধ্যায শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্তী 
মহাশয় পরিষদের নিয়ম অনুসারে গত চৈত্র মাসে বাঁধ যতীম্দ্রনাথকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব 
স্বযুং উপস্থিত করেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাঁকে সম্মত করিতে পার! যায় নাই। 

বঙ্গবাণীর প্রতি তীহার'যে প্রগাঁচ শ্রদ্ধা ছিল, তাহা অপরিমেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের যাহাঁতে উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়, বাঙ্গালার বাহনে সর্ধশ্রেদীতে-_. 
এমন কি, বিশ্ববিস্ভালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষাঁতেও যাহাতে পঠন-পাঠন প্রবর্তিত হয়, 
তজ্জন্ত তাঁহার কি অদম্য উৎসাহ ও উদ্গ্র উদ্যম লক্ষিত হইত। বখন কলিকাতা বিশ্ব- 
বিভালয়ে বাঙ্গালার কোন নিদিষ্ট স্থান ছিল না, যখন ওঁ বিশ্ববিগ্তানয় আমাদের বঙ্গবাধীকে 


৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। ১ম সংখ্যা 


নিজের প্রশস্ত অঙ্গনের এক কোণাতেও ধিকৃক্কৃত আসন দিতে কুঠা বোধ করিতেন, সেই 
ছর্দিনে ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষায় মণ্ডিত রায় যতীন্দ্রনাথ, স্তর গুরুদাস বন্য্যোপাধ্যায়-প্রমুখ 
কয়েক জন নির্ভীক বাক্তির সহযোগিতায় বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্য বিশ্ব- 
বিস্ভালয়কে অনুরোধ করিবার দুঃসাহস করিয়াছিলেন। অবশ্য সে অন্তুরোধ উপেক্ষিত 
হইয়াছিল ; কারণ, অজ্ঞান-তিমির নাশ করিঘা জ্ঞান বিস্তার বাহাদের লক্ষ্য, সেই সকল 
দিগ গঞ্জ জ্ঞানীর জ।ন-চক্ষুর উন্মীলন সহজ ব্যাপার নহে। এই ব্যর্থ চেষ্টার প্রায় পঁচিশ বৎসর 
পরে যখন স্তর আস্ততোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রভাবে বঙ্গভাষা বিশ্ববিদ্তালয়ে কায়ক্লেশে 
আসন পাতিবার অবনর পাইল, তখন বঙ্গব।ণীর একনিষ্ঠ উপাসক রায় যতীন্দরনাঁথের কি উৎসাহ 
ও উৎফুল্লভাব লক্ষ্য করিয়াছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ চূড়ায় বঙ্গবাঁপীর জয়পতাক। প্রতিষ্ঠিত 
হইব্ৰর বেশ স্ুচন! হুইপ আসিতেছে-_যে “বিরাটু বেখাপ্সী' (Stupendous Anomaly) লর্ড 
রোণাল্ডসের মত সহৃদয় বিদেশীর চক্ষু পীড়িত করিয়াছিল, অথচ বাহা আমাদের শিক্ষা-ধুরন্ধর 
সেনেটারগণ যুগযুগান্তর ধরিয়া অন্নানমুখে উদরস্থ করিতেছিলেন, সেই বিড়দিত শিক্ষা- 
প্রণাঁলীর সংস্কার হইবার সম্ভাবনা হইতেছে-_সেই সময়ে নিষতির নির্দেশে রায় যতীন্দ্রনাথ 
অস্তহিত হইলেন! 

মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সশ্মিলনের সভাপতির আসন রায় যতীন্দ্রনাথ অলঙ্কৃত 
করিয়াছিলেন। সেই অধিবেশনে পঠিত তাহার অভিভাষণ বঙগবাণীর অনুরক্ত ভক্তগণের 
উপভোগের ছ্রিনিষ। তথায় বঙ্গবাণীর প্রতি তাহার যে ভক্তির উচ্ছাস ও উদ্বেল প্রবাহ 
প্রতাক্ষ করিয়াছিলাম, তাহা ভুলিবার নহে। আজ তাহার নেতৃত্ব হারাইন্! বঙীয়-সাহিত্য- 
পরিষদ বিপন্ন হইয়াছে। 

. দেশের সর্বাবিধ কল্যাণকর অনুষ্ঠানের সহিত রায় যতীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। 
সাহার সেই বহুমুখী প্রচেষ্টার পরিচয় দিবার এ স্থান নহে। তাহার পুত চরিত্র, উদার 
অমায়িক স্বভাব, পাপ্ডিত্য, বিনয় ও শালীনতা তাঁহাকে অশেষ কল্যাণগুণের আকর করিয়াছিল। 
আজ বঙ্গজননী এমন পুত্ররত্ব হারাইলেন। কিন্তু বিধাতার এই বিড়ন্বনুঁবজজ শিরে বহন 
করা ভিন্ন আমাদের কি উপায় আছে? 

শ্রীহীরেন্্রনাথ দত্ত 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবর্ণ ৮১ 


বদন মোছাঁন রাম যুভাঁশিত জলে ॥ ধন্ুববান হাথে মোর দেউর পশ্চাতে 
রামচন্দ্র বলেন যুন যুমস্ত শাঁরথি। সুন পরিচয় দিই ॥ 
না বুঝিয়! কহিলে বখী লক্ষন সিযুমতি ॥ জনক নৃপতি মিথি]লায় বসতি 
রাম বলেন মুমন্ত আমার দিবব্য লাগে। কাঞ্চন রচিত ধাম। 
লক্ষনের শম্বাদ না কহিয় তার আগে।॥ তাহার নন্দিনি কুলকলঙ্কিনি (1) 
দৃণ্ডেক ভাড়ায় তুমি আমার শাক্ষাতে ৷ জানকি' আমার নাম ॥ 
বাকল পর্যাছি আমরা জটা পরি মাথে॥ (পৃঃ ৩১১২) 
বনান জটা দিয়াছেন কৈকৈ জননি। শি 
জটাধারি ছুই ভাই দেখ্যা জাঁও তুমি॥ ১৪৭1 রামায়ণ__অরণ্যকাণড* 
bid রচয়িত!-- কৃত্তিবাদ। 
পরিচয় দিনা জা গো মোরে । বাঙ্গালা তুলোট কাগ্। আকার 
আগে কাহার নন্দন ভাই ছই জন ১৪4-৫ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা-১--৪৮। প্রতি 
কেনে আল্যা বন ঘোরে ॥ পৃষ্ঠায় ১০ পঙক্তি। লিপিকাল, সন ১২২৮ 
“৯২ কোন দেসে ধাম কহ কিবা নাম সাল। সম্পূর্ণ। এক স্থানে নিধিরামের ভণিতা 
জিন্ডাসা করএ আসি । আছে (পৃঃ ৩৭)। 
মাগি পরিচয় দেহ মহাঁসয় আরম্ভ _ 
কেন হৈল| বনবাঁপি ॥ আদিকাণ্ডে রামের জন্ম ণিতা দেবির বিভা। 
রবিকুলযুত রাজা দ্র অজুধ্যযতে বনবাস ভরথে রাজ্য দিয়া ॥ 
তার সুতা আমি রাম। হরি বল সকলে বদনে বন্ধু জন। 
মঙ্গে নহ্দর প্রানের দোসর অরম্তকাঁণ অমৃতভাও করহ শ্রবণ ॥ 
লক্ষন ইহার নাম॥ অপুত্রের পুত্র হয় নিধনের ধন। 
জনকের সুতা নাম ইহার মিতা শ্রথনে পরমানন্দ পাপ বিমোচন ॥ 
বৈমুখ মোরে বিধাত। | ইহার পর ১৩৩ সংখ্যক পুথির সহিত সাদৃশ্ 
সত্যের কারনে সতাই বচনে আছে। 
্্ত ধনবাধ দিন পীত1॥ মধ্য, 
রাম কথা যুনি মুনির ঘরনি [0] সংসপারে জিজ্ঞানিলা কমলনয়ান। 
সিতারে করি পরিহার। তুমী নাকি জান দিত! দিল! পিগুদান ॥ 
আগে আগে জান ফিরে ফিরে চান বালি পিণ্ড হেতু বিক্ষ ভাবে মোনে মোনে। 
উনি কে হন তোমার ॥ দিয়াছে বালির পিও বলিব কেমনে ॥ 
খুষ্যবংসে জন্ম মোর পুর্নব্রদ্ম . কখন দিলেন পিণ্ড জানকি যুন্দরি। 
তপন্তায় পেয়্যাছি। . আমি ত না «দখি রান সকল চাতুরি 1 


১১ ‘ I 


৮২ বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


লাজে অধমুখি হল্যা জনকদুহিতা।। 
কোপভরে সিংসপাঁরে সাপ দিলা মিতা ॥ 
জাহার ফুলের জায় জৌজনেক গন্ধ । 
অলিকুল সাকুল লোঁভিত মকরন্দ | 
জানকি বলেন গন্ধ হইবে নিন্ম ল। 
"আজি হইতে গন্ধ নাহি সেমুলের ফুল | 
(পৃঃ ৩১) 


ইহার পর 81১+-৬।১ পত্র পর্য্যন্ত গয়া মাহাত্ম্য | 


জুট! বুকলধারি রাম তপস্থির বেস। 
ভ্রমন করিয়া রাম বেড়ান দেসে দেন ॥ 
জানকি বলেন প্রভু নিবেদন করি । 
শ্রাস্তভুক্ত হলাম আর চলিতে ন! পারি ॥ 
মুনির আশ্রম দেখা বান্দহ কুটির । 
ভ্ৰমিতে অ্রমিতে প্রান হয় হে বাহির ॥ 
স্লামচন্ন বলেন সিত1 জনকনন্দীনি। 
অস্ত আশ্রমে আজি বঞ্চিব রজনি | 

(পৃঃ ১৫১) 
ক্ষেন মাত্র নাহি ঘুচে হাথের ধনুক ৷ 
কহিতে লক্ষনে [র] কথ! বিদরএ বুক ॥ 
রাম সিত। কুটিরে থাকেন লক্ষন বাহিরে । 
মেঘ বিষ্টী পড়ে সব মাথার উপরে ॥ 
বসন নাহিক অঙ্গে পরিধান বাকল। 
কর দিয়! মেছেন সব গউর অঙ্গের জল | 
ভাঁদরে উদরজালা কে সহিতে পারি। 
দিনে হুই তিনে মেলে ফল হই চারি 
ফল মুল আনিয়া! রামচন্দে তুদি। 
স্নাম নাহি জানেন ভাই থাকেন উপবাসি ॥ 
আস্বিনে অম্বিকা! পু এ ভব সংসারে। 
রিনি তপসি নান! আয়ব্দন করে ॥ 
নান! ফল মুল লক্ষন রামকে দেন আনি। 
ঘট পাতি পুজ! করেন দেবি কার্ন্ডারনি ॥ 
কাঁ্ঠিকে সিসির পড়ে বড়ই দুস্কর ৷ 


. বাকল জটা ভেজে তাতে না হন কাতর ॥ 


অগ্রচ্ায়নে সন্ত প্রথিবি প্রচুর । 
সংসার সম্পূর্য সম্ভ গন্ধ জায় দুর ॥ 
রাম দেব পিতৃকিত্তি করেন হরিসে। 
নবান্ন দিবস প্রভুর উপবাস সেসে ॥ 
মিতের সময় এল হইল পৌন মাস। - 
হ্মালাস়] হৈতে এল্য ছুরস্ত বাতাস ॥ 
নানা কাষ্ঠ আনিয়! থাকেন অগ্নি মাঝে । 
নিতে দেহ থর থর দন্তে দস্তে বাজে ॥ 
বদন নাহিক অঙ্গে পরিধান বাকল! 
ছথে দুখে তিন জনে হইল! দুর্বল ॥ 
মাঁঘেতে মকরজাত্রা সংস্কান্তি তিথি । 
প্রাতস্থান করেন রাম অথিলের পতি ॥ 
দুরন্ত বসন্ত আইল পঞ্চমি তিথি। 
ঘটে ডাল পাতি পুজেন দেবি সরম্বতি | 
ফল মুল লক্ষন বনেতে জেয়া আনি । 
সরেস্বতি করেন পুজা! দেব চক্রপানি | 
ফাগুনে দিগুন দুখ পুড়িছে অস্তর | 
নিরস্তর পড়ে মনে অজধ্যা নগর ॥ 
অরন্কাণ্ড গাইল রামের বনবাস। 
যুনিতে অপূর্ব্ব কথ! পাপের বিনাস। * | 
(পৃঃ ২১১২) 
রাম বলেন প্রিয়া জিবনে নাহি আস! । 
ছত্থ হুর করি দোহে খেলি বন্তা পাস! ॥ 
রাম সঙ্গে বসে পাস! খেলেন জানকি। 
পন করে খেলেন পাস! লক্ষন কর্যা সাথি ॥ 
সিতা বলেন হাঁরিলে হার দিব তোমার গলে। 
তুমী হারিলে অন্গরি লইব বলে ছলে! 
কালি রাজি নিলা গোটি জাঁনকি সুন্দরি। 
অরদ সবুজ নিলা দয়াময় হরি! 
সি সঙ্গে বস্তা রাম খেলেন পাঁসা সারি। 
রামের ছ দুয়া-পড়িল সিতার ছুক্ন চারি ॥ 


৮৯ 


রে বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ৮৩ 


পুন রাম পেলেন দান বড়ে পও বার। 
রাম বলেন সিতা পাঁসায় পাছে হার ॥ 
জানকি ফেলেন দান পড়ে ছ-তিন নয়। 
সিতা! বলেন প্রভু দেখি মর অয় ॥ 

পাদ! খেলেন রাম সিতা চান চারি পানে। 
লক্ষন বলেন মা চিন্তা কর কেনে ॥ 

বাম সঙ্গে জানকি খেলেন পাস! সারি। 
হেন কালে এলো মারিচ সারারূপ ধরি ॥ 

(পৃঃ ২৮২-২৯১) 

শেষ, | 

আনন্দে লক্ষন সঙ্গে চলিল শ্রীহবি। 
সমুখে দেখেন রাম রিস্বমুখ গিরি॥ 

নানা জাইত বিক্ষ দেখেন পর্ববভ উপর। 
ফল মুলে পরিপুণ্য অতি মনহর ॥ 

চারি দিগে সোভ। করে চন্দনের তরূ। 
থরি থরি ছুথরি তেরি দেবদার ॥ 

বকুল বদরি বেল পরম উজ্জল। 

অম্ব কাটাল আদি নানা ফুল ফল ॥ 
পর্বত দেখিয়া রাম হৈল! আনন্দীতা । 
পর্বতে পাইব আলি যুগ্রিব মর মিতা ॥ 
পথশ্রমে ঘৰ্ম্ম পড়ে বাহিয়া বদন । 

ভাথে গাণ্ডিবাঁনে পর্বতে উঠে নারায়ন ॥ 
লক্ষন সহিত উঠেন গার্ডিবাঁন হাথে। 
উঠিলা জানকিনাথ পর্বত রিস্বমুখে ॥ 
পর্বতের আনন্দের কথা কে বলিতে পারে । 
ব্রহ্মার বাঞ্চিত পদ জাহার উপরে ॥ 
পর্বত উপরে প্রত গাঙ্ডিবান হাথে । 
পথশ্রান্তে পর্বতে ভাড়ান রঘুনাথে ৷ 
অঙ্গের বরন জেন ইন্দনিলমুনি। 
অর্সননিদ্দিত রাঙ্গা চএন দুখানি & 
যুললিত মৃনাল জিনিয়া ভূজদও । 

“ক্ষনে অজয় তুন বামেতে কোদণ্ড॥ 


সিংহপুচ্চ জিনি উচ্চ মধ্যদেদ সোভা। 
কত কোটি চন্দ জিনি বদনের আভা। 
রিশ্বমুখ দেখিয়া প্রভু রামের উল্লাস । 
অরন্য'কাও সমাপ্ত গাইল কিত্তিবাস ॥ 
কিন্তিবাসের কথা কেবল অমৃতের ভাগ। 
এত দুরে সমাপ্ত হৈল অরন্যকাগ্ড | *॥ 


১৪৮। রামায়ণ- কিন্কিন্ধ্যাকাণ্ড! 


রচয়িতা কৃত্তিবাস। ৬ * 
বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ । আকার, ১৪+৫ 
ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা-_-১-_-৩৭। প্রতি পৃষ্ঠায় 
৯--১০ পড়-ক্তি | লিপিকাল,সন ১২৮ সাল। 
সম্পূৰ্ণ 
আরম্ত-, 

৯৩৪ সংখ্যক পুধির অনুরূপ 
মধ্য, রর 
ভাদ্র মাসে রঘুনাথ করেন ক্রন্দন | 
রাম কন সিতা আর না পাব লক্ষন ॥ 
মিতার অঙ্গ সদৃদ করিতাম দরসন। . 
দেখিয়া করিতাম ভাই মোক নিবাঁরন ॥ 
মুখের সদৃস দেখিতাম বিধুবর | 
মেঘে 'মাচ্ছাদিল তাঁথে গগন উপর ॥ 
নয়ন সদৃস জলে ইন্দু(ন্দী)বর দেখি। 
মোর কম্মফলে তার! জলে হৈলা লুকি॥ 
রাজহুংস প্রিতিতুল্য সিতাঁর গমন। 
মর কম্মফলে তাঁরা গেলা অন্য বন ॥ 
ডাঁছক কোকিলগন নিরস্তর ডাকে । 
কতেক উন্মাদ উঠে জানকির সোকে 
এমনি কান্দিতে তার গেল ভাদ্র মান! 
কিন্ধিদ্দাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কিত্তিবাস ॥ 

( পৃঃ ২৬১২) 


৮৪ বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবর 


হিমালএ আছিলেন ষুপারপ্ৰ বিব ) 

বাপ সম্তাসনে আইসে ছজ্জয় শ্বরির ॥ 
পাথ পসারিয়া বির উঠিল আঁকাসে। 

বাপ সম্ভাসনে আইসে মনের হরিসে ॥ 
মহাবির আঁইসে জেন প্রলএর ঝড়। 
পর্ব পাথর গাছ করে মড় মড়॥ 

দস হাজার হস্তি ঘোঁড়া আনে নোখে করে। 
বিরভাগ সম্পাতি দেখে নয়ান ভরে & 
সম্পাতি বলেন সভে যুনহ উত্তর। 
"বিরতীগ এস রাখি পাখের ভিতর ॥ 

দক্ষিন বামেতে থুয়্যা আইল অনেক দেস। 
ত্রিনবৃন্দ পর্বতে আসি কবিল প্রেবেশ ॥ 
বাপেরে আসিয়া পক্ষ করিল প্রনাম। 
বিরভাগ দেখি তবে পিতারে যুধান ॥ 
সম্পাতি বলেন বাছা ভাগের নাহি লেখা। 
যুৰ্য্যসাপে মুক্ত হইলাম সঞ্চারিল পাখা 
ভাঁরথতুমেতে জশ্বেছেন ভগবান । 


পিতার সত্ত্য পালিবারে বোন আইলা রাদ॥ 


বনচারি হয়্যাছেন হরি সিতা সঙ্গে কর্য| | 
বনে হৈতে রামের লক্ষি রাবন নিল হর্যা & 
এমন বেলায় প্রভুর কর উপগার। 

পিষ্টে করি বিরভাগ সুমুদ্র কর পাঁর। 
বাপের পাখ দেখে পুত্রের হরগিত মন। 
একে একে বন্দে বিরভাগের চরন ॥ 


(পৃঃ ৩৬১-২ ) 


শেষ, লন 
১৩৪ সংখ্যক পুথির অনুরূপ | 


করস 


১৪৯। রামায়ণ হুন্দরাকাণ্ড। 
রচয়িতা _কৃত্তিবাঘ। 


বাঙ্গালা তুলোট কাগব্ধ | আঁকার ১৪১৫ 
পত্রসংখ্যা-_-১__৬৭) প্রতি পৃষ্ঠায় 


ইঞ্চি। 
৯ পঙ ক্রি । অসম্পূর্ণ 
আরম্ত,_ 
চারি কাও পুথি রামাঅনের ভিতর। 
সুন্বরাকাণ্ডের কথ! স্থনিতে সুন্দর ॥ 
পিতা পুতে পক্ষরাঁ গেলেন উত্তর। 


: বাঁনরকটকে আইল দক্ষিন সাগর ৷ 


বানর সকল তথা ছাঁড়ে সিংহনাদ । 
সুমুদ্রের জল দেখি গনিছে প্রমাদ ॥ 

বড় বড় বানরের লম্বা লম্বা পেট। 
সাগরের ডেউ দেখি মাথা করে হেট ॥ 
দিগবিদ্বিগ নাহি সাগর মণ্ডল । 

হিল্লোল কল্লোল করে সাগরের জল ॥ 
সাগরের ডেউ দেখি পর্বতপ্রমান। 
দেখিয়! বানরগনের উড়িল পরান 1 -: 
নুমুদ্রতরক্গ দেখি গভে পেল তরাস। . 
অদদ বানরগনে দিছেন আশ্বাস ॥ 


মধা,-- - 


জানকি বলেন বাছা! হস্ছমান আন্ত 

প্রভুর মঙ্গল কহ মোর কাছে বস্তা ॥ 

এস পুত্র হনুমান বন্ত মোর কাছে। 
প্রাণনাথ দেবর লক্ষন কেমন আছে । 
আনন্দে পুন্িত হলেন জনকের ঝি।. 

হের য়েস হমুমান তোরে কোলে করি নি 
হনুমান বলেন মা সুন তোমারে কই। 
জাতি বানর তোমার কোলের জোগ্য নই) 


£ জগতজননি তুমি ভ্রিজগতের মা। 


জন্ম সাৰ্থক হকু মাথায় দেহ পা।॥ 


~ 


1 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


চরন মাথে দেহ মা দেখি এ নয়ানে। 
জনম সার্থক আমার হল্য এত দিনে ॥ 
সোক তেজ মুছ মা নয়ানের জল। 
আমার ঠাঞি সুন তোমার রামের মঙ্গল ॥ 
দিবস রনি নাহি সপ্নন ভোজন। 
সদাই তোমার লেগে রামের রোদন ॥ 
রামের আসির্বাদ মা লক্ষনের নমস্কার । 
তোমার সোকে দুই ভাই অস্তি চর্ম সার ॥ 
(পৃঃ ২২।১) 
পঞ্চ পাত্ৰ সঙ্গেতে করিয়! বিভিসন । 
কান্দিতে কান্দিতে ধরে মাএর চরন ॥ 
তোমার আজ! লয়্য| মাতা রাবনে বুঝালাম। 
বুকে লাথি মারে রাবন অপমান পেলাম ॥ 
জন্মের মত বিদায় হইলাম তোমার পায়। 
কি করিব কোথা জাঁব স্থান বলে দায় ॥ 
নিফসা বলেন তুমি হয়্যাছ অমর। 
তুমি ত হুইবে বাছ| লঙ্কার ইন্বর | 
লক্ষি এনে সবংসে মরিল রাবন। 
তোমার রহিল বাছা রত্বসিংহাসন ॥ 
অন্মান্তরেতে আমি কত অপস্তা করিলাম । 
তোমা হেন পুত্র আমি উদরে ধরিলাম ॥ 
মুখ চুম্বন কবিয় করে আপির্ববাদ। 
পরিপূর্ন হইবেক তোমার মনের সাঁধ॥ 
বিভিমন বলেন মা আসির্ববাদ কর মোরে। 
পদছায়! ধেন হরি দেন গো আমারে ॥ 
কুবেরের জেষ্ট ভাই তোমার দাসির দাস। 
তার অনুমতি নাও জেয়! হওগা দাস ॥ 
প্রনাম করেন কত নিকসার পায়। 
পঞ্চ পাত্রে বিভিন হইল! বিদায় ॥ 
বিভিসনের শ্রী তখন সরম! সুন্দরি । 
গলে বস্ত্র [ দিয়! ] বিভিসনের পায়ে ধরি ॥ 
তুমি ছেড়ে জাবে নাথ তার নাহি দায়। 


৮৫ 


দার! পুত্র লয়্যা চল ধরি হরির পায় ॥ 
কন্তা পুত্র রেখে নাথ কোথাও ধুর আাবে। 
আমি জদি মরি তবে বধের ভাগি হবে । 
বিভিসন-বলে রানি না কর রোদন। 
মোর বোলে সেবা কর লক্ষ্ষির চরন ॥ 
অবনিতে আছেন মাং! অজনিসন্তবা | 
রাত্রি দিন করিৰে তাহার পদসেব! ॥ 
কন্ঠ) পুত্র ল্য তুমি তীর হয় দাসি। 
মাতার পালন তুমি কব্য দিব! নিসি॥ 
পুত্র কন্যা বানি সঙ্গে চলিল! বিভিসন ৮ * 
সিতার পাদপদ্দে লয়! করেন সমর্পন | 
লঙ্ক! হইতে তেড়্যা দিল দন|নন ভাই। 
দার! পুত্র রাখ আমি রাম পাসে জাই ॥ 
রাঁবনের না রাখিব করিতে তর্পন। 
তোমার পাদপন্মে রানি করি সমর্পন ॥ 
( পূং €৭৷১-২ ) 

শেষ 

রামচন্দ্র বলেন বাছা পবনকুম।র। 
কিরূপে ভইব বাছা সাগরের পার ॥ 
জত জত বানব এসেছে দেসে দেসে। 
তোমার বিক্রম জেনে দেস দেসে ঘোষে ॥ 
ছোট বানর হকু সাগরের পার। 
ভূবন ভরিয়া! জস ঘূমিব সংসার ॥ 

রামের বচনে বির করি দণ্ডবত। 

টান দিয়া! আনে বির ছূর্জয় পর্বত ॥ 
বিরভাগ সহিত রাম দেখেন আনন্দে। 
সেই পাথরে নল বির দস জোজন বানে ॥ 
সতেক জোজন নল বান্দিল নাগর । 

রাম জয় ধ্বনি দিছে জতেক বানর | 

সত জোন বান্দ! গেল দিগেত দিবগ । 
দস জোজন জাঙ্গাল আড়ে পরিসর ৷ 
দ্ধ! অ।দি তুষ্ট হৈলা অষ্ট লোকপাঁল।, 


1 


hf 
+ 


৮৬ 


সাঁগরেতে রামচন্ন বাদ্দিল! নাঙ্গাল ॥ 
রাম বলেন হব সভে সাগরের পাঁর। 

রাবন মারিয়া করিব সিতার উ্ধধার ॥ 
সবংসেতে বধিব লঙ্কার মক্ষ রাঁজা। 
সেতবন্দে কর্যা জাই ধনুর্ববানের পুজা! ॥ 
পুজা করিবারে ব্রত দির্বব লাগে। 
আয়জন করে সব দিছে পাত্রভাগে ॥ 

স্বত মধু দধি দুগ্ধ জত উপহার। 

দেখিয়া হইল! তুষ্ট বিষ্ণু অবতার ॥ 

সাঁই দিবসে ধনূর্বানের করিল বরন। 
সপ্তমিতে পুল! করেন শ্রীরাম লক্ষন | 
অষ্টমিতে পুজ] করেন প্রভু ভগবান। 
পার্বতি সহিত হর হণ্যা মুভ্তিমান ॥ 
নবমিতে পূজা৷ করেন লঙ্কা করিতে জয়। 
পার্বাতি সহিত সাক্ষাৎ হণ) মৃত্ঞ্জয় ॥ 

_ হুর পার্কাতি বলেন প্রভূ ভাগ্য করি মানি। 
কি কারনে পুজা কর প্রভূ চক্রপানি ॥ 
ভারথভূমে ভগবান হএচ অবতার | - 
রাবন মারিয়। কর সিতার উদ্ধার ॥ ইতি ॥ 


০০ 


১৫০। ল্লামাস্রণ-অন্োধ্যাঃ 
অল্পণ্য১ কিক্ষিক্ষ্যা, স্ন্দ্ল্ল! 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ 


স্থনরাকাঁ--১৪৮২--১৯৭১ (সম্পূর্ণ) 


লঙ্ক।কাণ_-১৯৭1৯_-২৯৮, /০--৫৭সম্পূর্ণ)। 


আরম্ত;_ 
প্রনমিয়া জোড় হস্তে কহে প্রজাগন ॥ 
রঘুব,সে রাজা রাম বিদিত সংসার । 
চিরকাল রাজম্পদ না হএ তোমার ॥ 
চারি পুত্র মধ্যে ভোঁমা রাম হএ জেট! 
বংসের তিলক রাম সর্বগুনে শেষ্ট ॥ 
শ্রীরাম নৃপতি তোমি কর অজোধ্যাত। 
পরম কৌতুকে থাক অজোধ্যার নাথ ॥ 
এমত কৌতুক সুমি হাসে বির্ধ রাজা । 
ধন্ত ধন্ভ বলিয়া! গ্রস'সে সর্ব প্রত! ॥ 
সৰ্ব্ব নাধ্য মিলিয়া জে আঁদরিল রাম। 
মনের বাঞ্চিত মোর সিঞ্চি হৈল কাম ॥ 
বসিষ্ট আনিয়া রাজ! বলিলেক কার্ড । 
প্রজার বাঁঞ্চিত শ্ীরামেরে দিতে রাষ্য ॥ 
সেবকব্ৎসল রাম সর্বলোকপৃয়। 
সুভ জোগে শ্রীরামেত রাজধানি দেয় 
বিসেস বসন্ত কাল হইল প্রবেস। 
শ্রীরামেত দিব বাধ্য প্রজার আদেন ॥ 
রাজ] বোলে সুমন্ত সত্ত্যরে আন রাম। 
প্রজাগনে সিদ্ধি কৈল মোব মনস্কাম ॥ 
রথে চড়ি সুমন্ত সত্তযরে চলি গেল। 


ও লক্কষাক্ষাণ্ড। প্রীরামপুরেত গিয়া ঘ্বারিতে জানাইল ॥ 
রচয়িগা-_ক্কভিবাঁস। মধ্য, - 
বাঙ্গাল! হূলোট কাগজ ( আকার--১৬৯ % নাচাড়ি দির্গছন্দ ॥ 
৫& ইঞ্চি। পত্ৰসংখ্য| ৫৬--২৯৮ ;/০--৫৯1 বনবাসে রাম জাএ প্রান মোর বাহির হএ 
" প্রতি পৃষ্ঠায় ১-১2 পঙ ক্রি । হুইখানি পুথি পাসানে বাঁন্দিল মো হিরা। 
যোঁড়া দেওয়! মনে হয়| অক্ষর পূর্বাঞ্চলের অন্ু- মোর হৈল মতিনাস পুত্র দিল বনবাস 
রূপ। অযোধ্যাকাও--৫৬--৮৯!২ (অসম্পূর্ণ) ! এই সোকে মরিমু পুড়িয়া ॥ 


হাহা রে দারন বিধি ' মোর রাম গুননিধি 
দিয় কেনে না দিলি আমারে। 


অরণ্যকাও--৮৪৯৷২--১২২।১ (সেম্পূর্ণ)। 
কিকিন্ধ্যাকাও-_-১২২।১-০১৪৮,২ (সম্পূর্ণ) । 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


কি লাগি পাপিনি ঘরে বিধাতা আনিল মোরে 
কেনে সন্ত্য কৈল দুষ্ট সনে। 
হৈল মোর মতি নাস জিবনের নাই আস 
জেই ক্ষনে রাম গেল বন। 
কি হইল মোরে দিয়া কেমতে ধরাইব হিয়া 
কেধতে সহিব জে সন্তাপ। 
আমার কর্ম্মেত ছিল ' আমা ছাড়ি পুত্র গেল 
বধু মার লক্ষন কুমার। 
কহে কবি কিন্তিবাস রামচন্দ্র পদে আঁস 
স্থনিতে মনেত দুক্ষ লাগে। 
জেব! গাহে জেবা সুনে তারে তুষ্ট ভগবানে 
লক্ষি স্থির হএ তার ঘরে ॥ (পৃঃ ৭১১) 
বসিষ্টেরে সম্বোদিয়া ভরথে বোলএ। 
নির্চয় শীরাম রাজ! না জাইব দেসএ | 
আজ্ঞা লয় কিরূপে পালিব রাজকাজ। 
এতেক স্থনিয়া তবে বোলে মুনিরাঁজ 1 
ভরথ আদেস কর য়এ রঘুমনি। | 
কোনমতে ভরথে পালিব রাব্দধানি ৷ 
এত সুনি কহিতে লাগিল রাজ। রাম । 
রাষ্যপাট তোমি গিয়া কর নন্দিগ্রাম ॥ 
পাত্র মিত্র তথাতে লইয়! রাষ্যখণ্ড। 
অহধ্যাতে গিয়া ধর ছত্র নবদও ॥ 
অজধ্যা নগরে আসি হৈব নরপতি ৷ 
চতুর্দস বৎসর পরে আমি নরপতি॥ 
এতেক বলিয়া তবে বিদাএ দিল তাকে। 
প্রনাম করিয়া! দেসে চলে সর্ব লোকে ॥ - 
প্রনাম করিল তবে সর্ব জনে জন। 
কান্দিতে কাঁন্দিতে দেসে করিল গমন ॥ 
চারি দিগে ভরথেরে বেড়ি জাঁএ দেসে। 
অনধ্যাকাণ্ডে গাহিল পণ্ডিত কিতিবাসে ! 
বিতিবাম পণ্ডিত মুরারি ওজার নাতি । 
জার কণ্টে ভর করে দেবি সরেস্বতি। 


রামায়ন পুন্য সান্র জেবা গাছে সুনে! 

ধানে ধনে পুত্রে পৌত্রে বাড়াএ কমললোচনে ॥ 
রামায়ন সান্ত্র জার ঘরেত থাকএ। 

আউ জস লক্ষি তার ঘরে স্থির হএ॥ 

ইতি শ্রীবামায়নে অলধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত ॥ 
নন্দিগ্রামে রাজ। হৈয়! রহিল ভরথ। 

আসা দুর হইল না হইল মনোবণ ॥ 

ব্রামভক্ত ভরথ চিস্তএ রহনিসি। 

সর্কসুথ এড়িল রাজা হইল তপস্তি | 


৮ ও 


পাত্র মিত্র আছে স্মত আমাত প্রধান । 
ধরিল সন্তাদিবেস সর্ব মতিমান ॥ 
বৃক্ষছাল পৈরে মৃগচর্ম্মেত সয়ন। 
এই মতে রহিল ভরথ সক্রন্্রন॥ 
নৃপতির জেই বেস সব পাত্রগন। 
রামসৌকে সেই বেস ধরে সর্বজন | 


রামের আঁদেস ছারে অজধ্যানগরি । 


নন্দিগ্রামে রহিলেক করি দিব্যপুরি ॥ 
প্রভাতে পাদুকা ছুই নমস্কার করি। 


" মৃগচর্ে বসি রাধা পালে অধিকাঁরি ॥ 


দিব্য গন্ধ পুষ্প মাঁলাএ পাঁনাই পুলা করি। ' 
উপরে ধবল ছত্র পানাইতে ধরি ॥ 

তাঁর তলে দিব্য স্থান করি মনোরম । 

মাথে জটা ভরথ রাজা বৈসে মৃগচর্ম্ম॥ 
সিংহাসনে থুইয়| উপরে ধল ছত্র। 

ভার তলে বসি রাষ্য কর এ ভরথ ॥ 
কৌসল্যার আজ্ঞা লৈয়| করে রাজকার্জ। 
হেন মতে ভরথে পালএ পিন্রিরায্য ॥ 


(পৃহ৮৯২-৮৯০১) 
খাটে চল বিরবর জাঁনকি উদ্ধেঘ কর 
সিগ্র জার লঙ্কার ভিতর।. 
প্রীরামের চন্দ্রমুখি আমি মবে নাহি দেখি, 


বিধি কৈলে দেখিমু ভাহানে॥ 


৮৮ 


ভয়ঙ্কর নিস।চরি দেখি মহাঁভয় করি 
তার মধ্যে স্তা সুবদনি। 
কে দিব তাহার পানি কান্দি পৌঁসাএ রঙ্জনি 
- ব্যাগ্রকোলে জেহেন হৰিনি ॥ 
তোমি গিয়া সাগর পার বাঁনরে [কার নিস্তার 
কটকের হৈব মহা জস। 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ 


সতবলি মহাবির লইলেক পানি। 

স্তগ্রিব গোচরে মাইল পোসাইতে রজনি ॥ 
গএ গবাক্য সরভ গন্দ জে মাদন। 

মহিন্দ ছিবিধ আদি গবাক্য চন্দন ॥ 
ইন্দ্রজাল দধিগাল প্রসন্ন পলাসে। 

বির সবে তির্থজল আনিল কলসে ॥ 


বাম লক্ষন হরসিত সুগ্রিব জে সানন্দিত রাজাগন পাত্রগন রামের স্থান ।- 

ঘুসিবেক তোমায় সাহস ইত্যাদি উপাদান জল আমি কৈল পরিমান ॥ 
a - - (পৃঃ২৯৫১৷২) আ্বর্মের খাটে রাম জানকি সহিত। 
কহিবাঁরে লাগিলেক রানি মন্দোদরি ॥ সরছ্ুর জলে নান -করিল নির্ডিত ॥ 
হস্ত জোড় করি কহে প্রনতি বচন। -. বস্ত্র অলঙ্কার ‘পেরে গলে রত্বহার। 
অনাথের নাথ তুমি অনাদিনিধন ॥ দিরেত মুকুট সোভে বিচিত্র আকার ॥ 
তুমি জল তুমি স্থল তুমি জন্ঞ ধৰ্শ্ম। চন্দ্র সূর্য্য দিপ্তি জেন করে অলঙ্কার । 
ব্রিভৃবনজিব তুমি পৃন্ন সোনাতন ॥ "= নানান সুগন্দ পৈরে কস্তরি অপার ॥ 
সুখাইব সমুদ্রজল দুরে জাইব নির। নারি সব মিলি দিল অর্গ জে মঙ্গল । 
ধর্সসাত্র না থাখিব কবিলির খির | জোকারের ধ্বনি হৈল নগরে নগর ॥ 
চক্র সুৰ্য্য না থাখিব সাস ধর্ম বেদ। সুভক্ষনে চলিল... 
ভুগে ভুগে তোমার বচন নাহি ভেদ ই রা 
কিঠিবন্ত ধর্ম তুমি পুর্ণ দোনাতন ৷ ১০১। রামায়ণ অযোধ্য। হইতে 
আঁপদার সত্য রাখ আমার জিবন 1 «| উত্তরাকাণ্ড। 

নাচাড়ি॥ রচয়িতা--কৃত্তিবাস । 
জোড় হস্তে বোলে রানি হ্থুন প্রভু চক্রপানি বাঙ্গাল! তূলোট কাগজ । আকার ১৮4-৭ 
নিবেদন সুন জগক্লাথ। ইঞ্চি। পত্ৰসংখ্যা--৩৪--৪৫৭। অযোধ্যাকাও- - 
তুমি ভ্রিভুবনগতি গ্রলয় উৎপতি স্থিতি ৩৪-৬৬; সম্পূৰ্ণ । অরণ্য কাগ্ড_-৬৭-৮০,সম্পূর্ণ। 
মোর ছক্ষ নিবেদিমু ফাঁতে॥ - - কিছিন্যাকাগু--৮১-৯৪; সম্পূর্ণ । সুন্দরাকাণ্ড 

জখনে প্রলয় কালে সংসার ব্যাপিত জলে -_৯৫-১৬৫ ) সম্পূর্ণ । লঙ্কাকা--১৬৬-৩৫৪ ) 


মিনক্ূপে উদ্ধার বেদ চারি 1( পৃঃ২৮১-২) সম্পূর্ণ উত্তরাকাণ্ড-৩৫৫-৪৫৭) সম্পূর্ণ 


শেষ, প্রতি পৃষ্ঠায় ১১-১২ পঙক্তি। লিপিকাল ১২০৪ 
কলস লৈয়া নিল বির উঠিল আকাস। ব্রিপুরাব্ । অক্ষরের ছাদ পূর্ব্দেশীয়। 
প্রভাত সমএ আইল স্ুগ্রিবের পাস ॥ ১২৬:২ ও ১৪১ ২ পত্রে কবি ষঠীবরের ভণিত, 
জল লৈয়া সুসেন জে চলিল সত্তর । এবং 8৪6৫1১, ৪৫৬,২ ও ৪৫৭২ পত্রে ভবানী" 


প্রভাতে চলি আইল সুগ্রিব গোঁচর ॥ 


দাসের ভণিতা "পাওয়া ষায়। 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ৮৯ 


আরম্ভ, 
হুর্যবংস পুন্তকথ। মুধারস ভিনি । 
মন দিয়া সুন কহি অজ্রদ্ধাকাহিনি॥ 
ধন্থুক ভাজিয়া চেলে রাম হৃসিকেস। 
বিহা করিআ চারি ভাট আঁসিলেক দেস " 
কৌসল্যা! সুমিত্ৰা আদি সখিগন লৈষ1 | 
পুত্রবধূ সব নিল মঙ্গল করিয়া॥ 
সিতা সমে চারি বধু চলিল বাঁসর | 
আনন্দে পুলক দসরথ নৃপবর ॥ 
ধন রত দিয়া কৈল ব্রাহ্মন বিদাঁএ। 
রাজা প্রজ! সম্বাসিয়| নিজ পুরে জা'এ ॥ 
সর্ব নারিগন এড়ি *ছরসিত মনে । 
কেকৈর মন্দিরে রাক্তা গেলেন তখনে | 
সিতা সঙ্গে রামচন্দ্র হরসিত মনে । 
বৈকুণ্ট ভুবনে জেন লক্ষি নারায়নে ॥ 
বিবাহ করিয়া তিন সত বৎসর । 
একত্রে আছিল দেসে চারি সহোদর ॥ 
মধ্য, 
ভরথে প্রজার স্থানে কহেন প্রকাসি। 
কি ছার জিবন মৌব রাম বনব'সি ॥ 
ছুই ভাঁই হইল মোব তপস্থিব ভেস। 
পরিয়! বৃক্ষের ছাল জটা ধরে কেস ॥ 
গৃহবাস ছাঁড়িল রাম তেজিল অর্ন জল । 
আজি হোতে আমিহ চাড়িনু অন্ন জল ॥ 
ভুমিত সয়ন রাম ছাড়িয়! সিংহাসন । 
আজি হোঁতে আমার জে জ্রিনের সয়ন ॥ 
জাবত আইসএ ভাই অজধা1 দেস্তে। 
তাবত থাকিব আমি নন্দি গ্রামেত ॥ 
সির চল সক্তুদ্বন ব্যান্ত নাই আর । 
ছত্ৰ নবদও জথা সিংহাসন দ্বার | 
আজ্ঞা পাইয়া! গ্রজাগন চলে অনুক্রমে 
তপদ্থি ভরথ রহে সেই নন্দিগ্রামে ॥ 
১২ 


ভবথের পাঁঞ পড়ি চলে সন্ত 

কান্দিতে কান্দিতে চলে অজদ্যা ভূবন | 

সা দিনে গেল সৈন্য অজধা! নগব । 

পাঁদ কা থুইগ নিয়া ছাত্রর উপর ॥ 

বামে পাদুকা দুই সিংহাসনে থুইয়া । 

কার্য করে জক্রদ্বন পাদুকা! আল্লা লইয়া ॥ 

তপলির ভেস ধবে জত পাঁত্রগন । 

ধর্মনিতি পালে ক্গত বির সক্রত্নন ॥ 

'এহি মত প্রজা রহে অজধ্য। ভূবন | 

সুনিতে শ্রবনস্থক পাপ বিমোচন । ০ 

রামের চরিত্র জেই জনে সুনে গাছে। 

ইহ লোকে স্থুকে থাকে মৈলে স্বর্গে জাএ|%| 
ইতি অজধ্যাকাণ্ট সমাগত ॥ ( পৃঃ ৬'।২) 


অরণ্যকাণ্ডের আরম্ত,-- 


তরথেরে বিদাএ দিল রাম রঘুপতি | 

গয়! করিবাবে গেল জ।ন্কি সংহতি । 

জানকিরে থুইলেক মন্দির প্রহরি। i 

-পিগুসজ্জ আনিবারে গেল নন্ুহরি ॥ 

দস দণ্ড গইয়| জাইতে আছে কাল। 

পিও খাইতে আইল দশরথ মহিপাল ] . 

ভানকিরে আির্ববাদ কৈল দসবুথ | 

পিও দেয় জানকি দেবি তোমার হস্তগত ॥ 

পুত্র জর্মিব তোমার রাম সমসর ৷ 

সহিতে না পারি আমি খুধাএ বিখল ॥ 
(পৃঃ ৬৭১) 


কহেন লক্ষন বির নয়নে বহএ নির 
উঠ উঠ £ভূ রঘুনাথ। 

তোমার সিতার তরে সমুদ্র বান্ধিগু সবে 
অগ্নিবৃষ্ঠি করিব লঙ্কাত ॥ 

জদি পাম রাবন লাগ জেহেন খুঁদিত বাগ 
জেন মারে বনের সুকর। 


৯৩ বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


সুক্ষ মুক্ষ ধনূর্ঘর প্রধান জত নিমাচর 
মুহি হইলাম সভানের কাল ॥ 

ইন্দ্র্দিত আদি করি সংগ্রামেত নাম ধরি 
ন্ানকিরে আনিমু লিলাএ। 

সুনিছি সান্ত্রের বানি কহিছে বসিষ্ঠ মুনি 
কৰ্ম্মফল ভূগিলে সে জাএ ॥ 

ই সকর-কথা সুনি কহিলেক রঘুমনি 
আইল লক্ষন ধনুদ্ধর । 


কুবের বরুন জম - সেহ নহে তোমার সম . 


এ 


গুঠির তিলক তুমি বির ॥ 
প্রভাত সমএ বেলা প্রচণ্ড নিদাগ গেল! 
জানকির হইল হুর্থীতি। 
প্রচণ্ড ধমুক হস্তে বিচারিতে বনপথে 
চলিলেক রাম মহামতি * 
ইতি অরন্তাকাণ্ড সমাপ্ত ৷ ॥ ইতি সন 
১২০২ তারিখ ২২ আগ্রান॥ এহি পুস্তকের 
বর্তা ভীকৃত শীকৃষ্ণনাথ অস্ত ॥৬ ৷ সহাক্ষর 
শ্ীরামনারায়ন ধুপী ॥ রোজ দঙ্গলবার রান্রি 
এক প্রহর গতে সমপুন্ত ॥ (পৃঃ ৮:।১ ) 
কিক্ষিন্ধ্যাকাণ্ডের আরস্ত,_ 
এক রাত্রি তথাতে রহিয়া দুই জন। 
প্রভাতে উঠিয়া রাম করিল গমন ॥ 
হৃস্তমুখ পর্বাতে গেলেক চলিয়া ৷ 
চমৎকার হই কপি রাঘব দেখিয়া! ॥ 
নুগ্রিবে বোলেন আইসে ছুই ধান্গুকি। 
এথ। হোঁতে চল জাই আরখানে থাকি ॥ 
সুগ্রিবের বাঁক্য সুনি হনুমান বির । 
লম্প দিয়! উঠে বট বৃক্ষের উপব। 
ছুই ধনুদ্ধর দেখি তপস্থির বেস। 
সৈন্য সেনাপতি কিচু নাহিক বিসেস ॥ 
উঠিল সকল কপি গাছের উপর । 
দেখে ছুই পুব্ধদ জে আইস এ সর্ভর ॥ 


জাম্ুবানে বোলে রাজ স্থির কর মন। 
ই ছুই কথাতে জাএ জিজ্ঞাস কারন ॥ 
তপস্থির ভেল ধরি করহ বিচার | 
কথা হোতে সাঁসিআছে ই ছুই কুমার ॥ 
তাহ! সুনি সুগ্রিবে আদেসে হমুমান। 
তা সুনিন্না হস্ত হইল তপস্থি সমান ॥ 
(পৃঃ ৮১১) 
কিক্ষিদ্ধ্যার পে, র 
বালির অসৌচ কর্ম জদি নির্বাহিল। 
সুগ্রিব করিতে রাজা মন্ত্রি দব আইল ॥ 
নুতক্ষন করিয়া! মিলিল রার্য্যখণ্ড। 
সিংহাসনে বসিল ধরিয়া নবদও্ড ॥ 
সমুদ্রের জল আনি কৈল অভিসেক। _ 
দ্বানধৰ্ম্ম নরপতি করিল অনেক ॥ _ 
আছিল স্ুগ্রিব রাজা দেস দেসান্তরি | 
রামের প্রসাদে হুইপ রার্য্য অধিকারি ॥ 
তার দেসে অঙ্গদেরে কৈল যুবরাজ । 
অভিসেক করিয়া সপিল রাজকাজ॥ 
স্থগ্রবের অভিসে - জেই জনে সুনে। 
সম্পদ বাড়এ লক্ষি ধরে দিনে দিনে ॥ 
কিত্তিবাস পত্ডিতের মধুর বচন । 
কিন্বিদ্ধযাতে বালি রাজ। হইল নিধন (%॥. 
ইতি" কিক্ষিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রিব অভিসেক 
বাপিবধ ॥& ॥ এহি পুস্তকের কর্তা ভীত্রীরফ- 
নাথ অস্য সয়াক্ষরমিদং শীরামনারায়ন ধুপি 
সাং চাঙিপুর ॥ (পৃঃ ৯৪১-২ 
সুন্দরাকাণ্ডের আরম্তর-- | 
বরিস! বঞ্চিতে রাম গেল মাল্যব'ন। 
সিতাক ভাবএ রাম করিয্ন! ধেয়ান ॥ 
মাল্যবস্ত পর্ববতেত রাম ধর্ুর্দ্ধর। 
তথাতে বঞ্চিতে রাম বান্দিলেক ঘর॥ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ৯১ 


হাহা পৃয়া করিয়া কান্দএ একখ্বর। 
সাস্তাইতে না পারে লক্ষন ধনুদ্ধর | 
সোকে আউ মেদ হও বুদ্ধি হএ নাস। 
মহাজন সোকে কথা হইছে হতাঁস ॥ 
জিএ মরে সিতা দেবি করহ বিচার । 
সক্ধু সংহারিয়া কর সিতার উদ্ধার ॥ - 
লক্ষ্মনপ্রবোধে রাম হইল নুস্তির। 
লক্মন কুমার ভবে হইল বাহির ॥ 
রাম সা] স্তাইয়া গেল ফল আনিবার। 
পোকা কুলে ভূমিতে পড়িছে নুস্ত ঘর ॥ * ॥ 
লাচাড়ি ॥ bl 
সন্ত ঘরে রঘুপতি আলিঙ্গীয়া বসুমতি 
পড়ি আছে ভূমির উগরে। 
লক্্মনে আ সিয়া দেখে আঘাত মারিয়া বুকে 
কান্দিতে লীগিল মহাবিরে ॥ - - 
অনস্ত সয়ন ছাড়ি হুইছ খিতি অবতরি 
জগতে নাহি তোম! সমসর। 
রাঁজচক্রবর্তি হইয়া পত্বিসোকে মোহ পাইয়া 
পড়ি আছ ভূমির উপর ॥ 
ছবাদম বরিস কালে কাকার বির মারে 
সুভাঁছরে করিল! নিধন। 
মুনিজন্ঞ রাখি জবে মহিম। লভিলা তবে 
ত্ৰিজগতে রাখিলা ঘোসন ॥ 
(পৃঃ ৯৫১) 


সুন্দরার শেষ 
হাতে ধরি নুগ্রিবেরে দিল আলিগন। 
তোমার প্রসাঁদে- মিত্র সাগর বন্ধন ॥ 
অঙ্গদ হনুমান সুসেন সম্পাতি। 
নল নিল আদি করি জত সেনাপতি ॥ 
গয় গবাক্ষ/ আর গন্ধ জে মাদন। 
ছোট বড় বানর গ্রসংসে জনে জন ॥ 


ত্ৰিভুবনে রছিব তোমার জসের ঘোসন ) 
ভুমি সর সোহা'এ হইল সিতার মোচন ॥ 
বানর কটকে করে জয় জয় রোল। 
তোমার বান: সহে হেন নাহি,ক্ষিতিতল ॥ ' 
স্মাপনে গোসাঞি তুমি বিষ্ণু অবতার । 
তোমা বানে রাবন রাজা হইব সহার | 
ব্রহ্মা আদি দেবে রাম দিতে নাহি সিমা। 
নরে কি বোজিব রাম তোমার মহিন! ॥ 
গ হর্ভ জে ্রন্ধহর্তা সুরা করে পান। 
তথাপিহ রামনামে হএ পরিত্রান ॥ 
বানরবল শ্রীরামের করিল আশ্বাস । 
সোক্রাকাঁণে সোন্ধর গিত গাহিল.কিপ্তিবাঁস। 


ইতি প্রীরামার়নে সোন্দাকাণ্ড সমাণ্ত? 
সহাক্ষারমিরং শীরামনারায়ন যুপি ॥ এহি 
পুস্তকের কর্তা গীন্রীকৃষ্চনাথ অন্ত ॥ বাড়ি 
সাং রাজাপাড়া ॥ 
উত্তরাকাণ্ডের ণেষ_ 
লব কুস ছুই ভাই কান্দিগ বিখল। . . 
বাপ খুড়! অদ্রসনে হইল পাগল 
বিভিসন জাজুবান বালির নন্দন। 
হনুমন্তে সাস্তাইণ মধুর বচন ॥ 
হোকাচার কর তুমি শ্রাদ্ধ তর্পন। 
আমি সব চলি জাই আপনা ভূবন ॥ - . 
রাধ্য পাট দিংহামূন সকল তোমার। ২ ৭ 
লোকে দগ্ধ না হইবা গ্ররামকুমার ৷ 
বিদ্াএ করিয়া আমি সব চলি জাই । 
আপনার রাধ্য পাট পাল ছুই ভাই ॥. _ 
বিভিসন প্রভৃতি রঙ্গ লন্যগন। .. 
সকল চলিয়া গেল আপনা! ভুবন | 
বান্মিকি পুরানে গাহে রাম সর্গ আরোহন. 
স্ুনিলে অধৰ্ম্ম হরে পাপ বিমোচল ॥ 


০৮০৮ 


৯২ 


একমন চির দিয়! সুনে জেই জন। 

রানের প্রসাদে তার বাড়ে ধন জন॥ 

জীরামের গুন দিতে নাহি ভ্রিভূবনে । 

সুনিলে জে পাপ খণ্ডে স্থন সর্বজন ॥ 

ধনে জনে বাঁড়ে সে জে হএ শ্ব্গবাস | 
“নিশ্চল হইয়া লক্ষি থাকে তার পাস॥ 

জভীরামচরিত্র কহে-স্তীদাস ভবানি। 

বন্দিল পাঁচালি কিচু জানি বা না.জানি।ঞ্কা 

ইতি শ্রীরা[মা]়নে -শ্রীবামচন্ত্র সর্গ 

শ্তাশনরহন সমাণু /*॥ স্বহাক্ষরমিদ* শ্ীরাম- 
নারায়ন ধুপীয়ন্ত ॥ প্রগনে মেহাঁরকুল বাড়ি 
সাঁকিম চগ্ডিপুর॥ জথা দিষ্টং ইত্যাদি। ইতি 
সন ১২০৪ ত্রিপুরা তারিক ১৬ আঁস্বিন ॥ বোজ 
সমবার বেল! ছুই দণ্ড থাকিতে পুস্তক সমাপ্ত ॥ 
এহি পুস্তকের কর্তা শ্রীপ্রীকষ্ণনাথ যস্ত প্রগনে 

সাকিম তথা বাড়ি মৌ" রাঁজাপাড়া ॥ 


১৫২। শতঙ্কদ্ধ রাবণবধ।- 
(অদ্ভুত রামায়ণ ) 


রচয়িতা- কত্তিবাস । 
বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । আকার,১৪২ ৮ 
৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা_-১--২২। প্রতি পৃষ্ঠায় 
৭--৮ পঙ্ক্তি। লিপিকাল-_লন ১২৩৯ সাঁল। 
সম্পূর্ণ। অক্ষরের ছাদ পূর্বাঞ্চলীয় । প্রথম 
পাতার অক্ষর অন্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
আরস্ত»-- 
প্রনমহ নারায়ন জএ রঘুনাত। 
অপার মহিমা প্রভু ভূবন বিক্ষাত ॥ 
প্রিথিবির ভার প্রভু তরিবার কাঁরন। 
' রামরূপে অবতাঁব মৈতণ ভুবন ॥ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


মধ্য,_ 
তার পাছে ছাড়িল! বান নামে নিপাঁকাল। 
দেবগনে বলে আজি ঠেকিল জঞ্জাল | 
বরন্ধ অস্ত্র ছাঁড়িলা রাক্ষস বধিবারে। 
দেখি সতকন্দ বির লাগে হাঁপসিবারে ॥ 
বান খাইয়া সতকন্দ ভাবিল অস্তরে | 
আম! সম অভার্ঘ নাহিক সংসারে ॥ 
আপনা নিন্দিআ রাম কহেত আপনে । 
এত দিনে অপন্রস হইল অখনে ॥ 
অখনে থাকিত জরি বির হনুমান । 
জুদ্ধ জিনিঅ| বিরে করিত সম্মান ॥ 
সঙ্কটে পড়িআ ডাকি আইস হনুমান । 
অক্ষনি আসিআ বাপ কর জুঙ্দ্যথাঁন॥ 
হনুমান বলি জদি ডাকিলা রথুবর । 
লঙ্কাতে থাকিআ| তবে জানিল বানর ॥ 
আচধিত কান্দি উঠে শ্রীরাম বলিআ | 
ফাপর হুইল বির অনেক কান্দিআ।॥ 
হনুমানে বলে রা! সুন দিআ মন। 
আমাকে ডাকিল! প্রভু কিসের কারন ॥ 
রা! বলে জায় তুমি বির হনুমান । 
আজি সে কান্দিআ উঠে আমার পরান ৫ 
শ্রীরাম ভাবিঅ! বর পবননন্দন । 
লাম্ফ দিঅ| উঠে বির গগনমগুল ॥ 
অজর্দ্যাএ আসীল জদি বির হনুমান । 
আচদ্বিত অনন্য পুরি হইল কম্পমান ॥ 
রাম বলে লক্ষন] ভাই কি হইল আমারে। 
এই আসে সতকন্দ ভুর্ঘ্য করিবারে ৷ 
কি হইল কতা জাব ভাবএ লক্ষন। 
কথাএ রাখিমু ভাই এই পরিজন । 
এতেক সুনিআ রাম কান্দিআ! বিকল। 
হেন কালে হঙ্গুম*ন পড়ে ভূমিতল ॥ 
রামে বলে লক্ষন ভাই হে দেকসিমা। 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ৯৩ 


পদতলে পর্বত প্রাএ বইছে পড়িঅ!॥ 
মুক দেখি চিনিলেক বির হস্থমান। 
আইস আইস বলি কুলে লৈলা ভগবান 
রামে বলে সুন বাপ পবননন্দন। 

কুন ভএ পাইয়| বাপ পড়িলে চরন ॥ 
চরনে ধখিঅ! বলে পবননন্দন | 

কি হেতু ডাকিল! মরে কমললচন ॥ 

তিন বার নাম ধৰি ডাকিছ রঘুনাত। 
রঠিতে ন! পারি প্রভু আসীছি সাক্ষ্যাত ॥ 
বামে বলে আইন বাপ পবননন্দন | 
সক্রর বিক্রমে বাপ ডাকিছি অঞ্ষন ॥ 
প্রসাদ দিতে ন[1]রি স্থজিতে নারি ধার ।. 
এক প্রসাদ দিতে আছএ আমার ॥ _ 
জে কালে জে বাক্য বণি না! কর লঙ্গন। 
হস্থমান কুল দিলা শ্রীরাম লক্ষন ॥ 

দিবে বলে কতৃক দেখ এ দেবগন | 
সাফল্য জিবন তার পবননদ্দন ॥ 

জে পদ ভাবিআ না পাঁএ দেবগন । 
সুতক্ষনে জন্মিআঁছে-পবননন্দন ॥ 

সিবে বলে বৈকঠ্ঠে হইব তুম! স্থান। 
ইন্দ্রদেবে দিব তুম! পারিজাদ মান ॥ 

(পৃঃ ৯১১০১) 

শেষ,” 

অগস্থ মূনিরে প্রনাম করিল! দুই ভাই। 
স্তকন্দের বদ কথা :লিজ্ঞা]সে মুনি ঠাই ॥ 
অগস্থ মুনিএ বলে আমি ত না জানি। 
সফল কহিতে পারে জন কনন্দিনি ॥ 
এতেক সুনিনা রাম মুনির বচন। 
উপস্থিত হ₹ ইল! গিআ। সিতার ভুভন ৷ 
রামে বলে সুন পিতা। অপুর্ব কথন। 
সতকন্দ রাবন তবে বধিল কুন জন ॥ 


নিতা বলে সান] প্রভু দেব দামোদর] | 
তুমার প্রসাদে প্রভু প্রিনিছি সমর ॥ 

রামে বলে কুনরূপে জিনিলা তাহারে। 
সে[ই রূপ] ধরি নিতা দেখা দেয় মরে ॥ 
এতেক স্থনিয়া সিতা হরসিত মন। 
দিগন্থরি [ভেস সি]তা ধরিল। তখন ॥ 
অঙ্গ হনে মন্ত্র সীতা হইল বাহির। 

তাহা দেখি কম্পমান [হৈলা র]ঘুবির ॥ 
প্রনাম করিবার রাম ভাবে মনে মন। 
নিঙ্জ মুৰ্তি পিতা দেবি [ধরিল তখন] 'র্”” 
নৃপ সন্ুবিমা তবে সীতা দেবি হাঁসে। 
দিদ্রে আসি রামের বসিল! বাম পাসে॥ 

* ক মা রাম স্থির কৈল্য| মন। 
আনন্দিত ৮1 সব অজ্ৰদ্ধা ভূভন॥ 

রাম দেসে আইলা * * * ইল! নারিগন। 
ধান্য ছুর্বা লৈআ আইলা রাম সন্ধান ॥ _ 
কসল্য। সমিত্রা আইলা] রাম বিদ্বমানে। 
প্রনাম করিল! ছুইএ মাঁএর চরনে ॥ 
আলির্বাদ দিল! দেবি [প্রিষ্টে দিঅ।] হাত। 
ত্িভৃন্তনবিজই হউক! প্রভু রখুনাত ॥ 

রাম লক্ষন দেখি দেবি হরসিত হৈআ। 
ধান্য ছুর্বা সিরে দিল! মঙ্গল করিআ ॥ 
হেনকালে আসিল! ভরথ সৃক্রগন। 

দুই ভাইএ বন্দিণেক শ্রীরামচরণ ॥ 
একঅন্র হইল! জদি চারি সহদর। 
আনন্দে অবধি নাহি অজন্ধা নগর ॥ 

হেন কালে সাক্ষাত আসিল হনুমান । 
প্রনাম করিআা কহে শ্রীরামের স্থান 
বামে বলে সুরিদ তুমি পবননন্বন। 

তুমি চলি জ।য তবে কনকভূবন ॥ 

তুষ্ট হঈম। রঘূনাতে দিল! গলাব হাএ। 
বিভিমনকে কহিয় কুসল সমাচার | 


৯৪. বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


লঙ্কা নিবক্ষন বাপ পবননন্দন ৷ 

বিভিসনকে কৈয় জেন না করে ৬*সন ॥ 

চলি জাএ '্রনাম করি বির হঙ্ণুমান। 

গগনমগ্ডলে বিরে [উঠে ততক্ষন] ॥ 

কীত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্য বিসেস। 

সকলে বলএ হরি রাম আইল দেস ॥ 

ইতি সন ১২৩* সাল বাঙ্গালা মাহে ৮ 

আসাঁড় রল সনিবার দেড় পপর উদ্দন এই 
প্রস্তুকুসঙগণ্ড॥ লেখীতং শ্ীমুহননাত প্রগনে 
জফরগড় মৌজে তেঘরিআ॥ অলদে 
অধাইনাত॥ 


১৫৩। শতত্কন্ধ যুদ্ধ ৷ 


( অদ্ভূত রামাঃণ ) 
রচরিতা-_কৃত্িবাঁস। 

বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ । আকার_ ১৪৪ +৫ 
ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা--১--১৫। প্রতি পৃষ্ঠায় 
৯--১০ পঙক্তি । লিপিকাল--সন ১২৫১ 
সাল. সম্পূর্ণ । 
আরম্ত,--- 

হেন নান লইয়া! কর, শ্বরির.পবিল্ঞ। 

স্থনিলে জাহার নাম মহীম। চরিত্র ॥ 

ভগতবৎম্বল প্রভু করূনাসাগর। 

অনাদি নিধন প্রভু দেব গদাধর ॥ 

লিলায় স্বরূপ পুনি ধরিল! নারায়ন । 

ুষ্টের প্রলয় করে শ্রিষ্টের পালন ॥ 

পালিয়া বাপের সত্ব বনেত আসীল!। 

রাজা হইয়া রঘোনাথ শীঙ্গাসনে বৈলা ॥ 

আসীলা রগন্ত মুনি রাম বি8্দমান । 

পার্দ রগ দিল! রাম বন্দিল। চবন | 

মোনি বুলে সংসাঁর রাখিল! নাবায়ন। 

দেবগনের বৈরি মারি লঙ্কার রাবন॥ ৃ 


রামে বুলে [নিরবধি নত বিড়ম্বন | 
আর যুদ্ধ না করিমো| সুন তপুধন ॥ 
এমত দুষ্কর যুদ্ধ করে কোন জন। ' 
এথেক কহীলা তবে কমললোচন ॥ 
সুনিয়া হাসীল তবে মহাতপুধন ৷ 
রামে বুলে মুনিবর হাম কী কারন ॥ 
মোনি বুলে পুরানে সুনিছি নারায়ন | 
সতকন্দ নামে রাবন আছে একঞ্জন ॥ 
সর্পের নন্দন সেহী থাকরে পর্বতে । 
এথেক সুনিল! রাম মোনির মোঁথেতে ॥ 
মোনিতে বিদায় হইয়া কমললোচন। 
সিতার ভুবনে রাম কবিল! গমন ॥ 
মধ্য, 
রঘুনাথ পড়িল! জদি বার্ত! পাইলা সার। 
যাহা প্রভু বলি সিতা কান্দিলা রপার ৷ 
মাতুল যাশ্রমে গেছে ভরথ সত্তোক্নন। 
রাম এক্ষন বার্তা য়ানিব কুন জন॥ 
দিত! বুলে হনুমান বলিএ তোমারে । 
যামারে লইয়! চল প্রভুর গোচরে ॥ " 
এখেক বলিয়া সিতা। হইলা বাহির। 
গ্রীথিবি জিনিতে সিতা৷ ধরিল ত্বরির ॥' 
দেখীয়! মিতার রূপ পবননন্দন। 
নাঁচিতে নাচিতে করে চরন বন্দন ॥ 
কটিতে কিন্কিনি বাজে চরনে নপুর। 
কণ্টেতে তুলিরা দিল হারের কেজোর ॥ 
পদতরে প্রিথিবি করএ টলমল। 
মাথার মকুট ঠেকে গগনমণ্ডল ॥ 
দেবৎড়া সিত দেবি করিল! বাহির । 
মার মার করি জেন রনে চলে বির ॥ 
মহাসব করি সিতা দল! দরসন। 
দেখি সতকন্দ বিরে ভয় পাইল মন ॥ 
(পৃঃ ১২২) 
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বাঙ্গালা প্রাচীন পুধির বিবরণ ৯৫ 
শেষ, SMES ভকতবচ্ছল হরি করনাঁসাগর | 
কিস্তাবাষ পণ্ডীতের বিক্ষ্যান বিসেস। জি চল জী পি: টি 
সর্বাত্রে বলয়ে হরি রাম আইল দেষ ॥ হেন নাম লআ কর সার। 
জীরামচরিত্রকথা৷ যুনে দেবা জন। অনাদি নিধন প্রভূ করূনার সাগর ॥ 


তবসিদ্ধু তরি জায় রামের চরন ॥ 

ইতি সমাধু: *॥ সন ১২৫১ এক পঞ্চাষ সন 
মাহে ৫ ভান্র রোজ সৌমবীর.. 'সকীয় পুস্তক 
সীল প্রযুক্ত যুগলকিশোর রায় চৌধুরি 
দাকীন রৌহা পরগনে ভাওাল হিয্যে /* 
আনী সামীলে জমীদারি শ্রীযুক্ত গ্রোলোক- 
নারায়ন রায়, চৌধুরী মহাসয় সহক্ষরমেতৎ 
্ীকাশী প্রসাদ রায় সাং চৌহা! ওলদে বিষ্ণু 
প্রসাদ রায় চৌধুরি মোতফা... 





; ১৫৪1 পি ও 1 
Vl রচর্দিতা--ক্রততিবাস 0 
বাঙ্গাল তুলোট কাগ্জ। আকার_-১৪৪ 
২৫ ইঞ্চি ।.পত্সংখ্য:-১--৯। প্রতি পৃষ্ঠায় 
১০ পগু.ক্তি। খণ্ডিত। .অক্ষর, যতে 
অনুরূপ । 
আরস্ত,--. .. টি, 
প্রনমন্থ নারায়ন] জএ রঘোনাথ [= 
অপার মহিম! প্রভু ভুবন বিক্ষাত॥ 
পৃথিবির ভার প্রভু ধণ্ডাইবার কারন | ।. 
রামরূপ অবতার -মৈত'য ভুবন॥ - 
সত্যবন্ত দব্দাসিল কেবল উত্ধার*। 
দাতাবস্ত করূনাসিন্ধু রাম য়বতার॥ 
সুনিতে জার নাম মহিন! চরিত্র । 
হেন নাম লৈআ| কর সরির.-পবিত্র ॥ 


,১। ৰোষ হয় ‘উদার’ পাঠ হইবে 


লিলা এ সরূপ তবে ধরে নারায়ন । 

দুষ্ট সংহারি করে সেষ্টের পালন ॥ 

পালিঅ! বাপের সত্য রাক্যোত আসিলা । 
রাঙ্গা হইআ! প্রভু সিঙ্গালনে বসিল! ॥ 
আসিল! অগস্থ মুনি রাম সম্ভামনে। 

পাদ্য অন্ত‘ দিয়া মুনির বন্দিলা চরনে রন 
১৫২ সংখ্যক পুথির সহিত মিল আছে । 


১৫৫। শতস্কন্ধ রাবণ-বধ। 
রচয়িতা-_কৃত্বিবাস। 

বাঙ্গাল! ভূলোট কাগঙ্দ। আঁকার, ১২% 
x8 ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা--১১-১২, ১৫-১৬; 
১৮-২০ প্রতি পৃষ্ঠার ৮ পঙকি। খ্ডিত। 
আর্ত, 
হের দেখ তাহার কোলে নাচে হনুমান ।। 
আমি সিব না হইলাম তাহার সমান ॥ 
বৈকঠেতে হইব বাপু তোমার জুগ্য স্থান ॥ 
সিব বোলেন ইন্দ তুমি পারিজাতমালা। 
সেই মালা দেয় নিয়! হনুমান গলাএ ॥ 
হস্থমান বোলে মোন প্রভু নারায়ন। - 
এ মালা রারখীয়া আমার কোন প্রীওজন। 
এ মালার মৈর্ধে নাহি রাঁমনাম লিখন। 
রামে বোলেন কোলে আইস বির হ্ুমান ॥ 
তোমার সমান-ভক্ত নাহি এ সংসার । 
মুখেতে জেমত বাপু দেখীএ তোমার ॥ 
মধ্য, = 


উনমর্ভ পাগলী সীতা হুইল রনস্থল 
পদভরে বাসখি হএ রসাতল ॥ 


৯৬ বাঙ্গাল। প্রাচীন পুথির বিবরণ 


দেবগনে বোলে সবে এই হইল বল। 

ব্রহ্মা বোলে অকালে শীষ্টী হএ তল! 

দেবগনে স্তুতি করে দিতার বিদ্তমাঁন 

অকালে বর্ষার ছি্ী নাস কর কেন। 

ব্রহ্মা সাদি দেবগনে কলে আপিয়া। 

স্তব করে সিতার সমুখেত গীয় ॥ 

স্তবে বন হইল! তবে জনকনন্দিনি | 

দিগাম্বরি কপ সিতা সম্বরে আপোনি ॥ 
নিজ মুত্তি হইয়| সিতা বোলে ততক্ষন । 

অকালেত রাম লক্ষন হইল মরন | 

বহ্মা বোলে মা করি নিবেদন । 

এই ক্ষনে জিআ! দিব শ্রীরাম লক্ষন ॥ 

যুক্তি করেন প্রজাপতি লই! দেবগন। 

আগে মাতা জা] তুমি অজোর্ধা ভূবন ॥ 

শ্রীরাম হাঁরাইয়! তুমি ফাঁফর অস্ত্রে । 
*নিয়াইব তোমার রাম কে.রাধীতে পারে ॥ 

দেবগনে বোলে মা সোন গ জননি। 

এখন জিয়! ওঠিবেন তোমার রাম রঘুমুনি ॥ 

ব্রহ্মার স্তব যুনি সিত! করিল গমন। 

অভজো নগরে গিয়া দিল! দরদন ॥ 

সর্গে হতে ইন্দ্রে কৈল পুষ্প বরিসন। 

রাম লক্ষন জিয়া উঠিল ততক্ষন ॥ 

ছুই ভাই উঠিগ দেখে পর্বতের গোড়।। 

স্থানে স্থানে সতাস্ক]ন্দের মুণ্ড জাএ গড়া ॥ 

নাম বোলোন।| হনুমান বুলি রে তোমারে। 

সতকন্দ বধিল কে কহত আমারে ॥ 

হনুমান বোলে এহ! আমিত না জানি। 

এহারে কহিতে পারেন অগস্ত মহামুনি ॥ 

(1 ৯০,২৯৯২) 


পাশ শা ক 


১৫৬। শতঙ্কন্ধের যুদ্ধ! 
রচয়িতাঁ-ক্বত্বিবাস । 


বাঙ্গাল! তুলোট কাগঞ্জ। আকার-_-১২$ 
৮৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩--৬, ৮, ৯, ২১। 


প্রতি পৃষ্ঠার ৮ পঙ.ভি। খণ্ডিত।| অক্ষরের 
ছাদ পুর্বদেশীয়। 


মধ্য।- 


মিতা বোলে জদি রনে জাও প্রভু তুমি । 
আমারে লইয়া জাও সঙ্গে দ্গাব আমী ॥ 
রাম বোলেন সিতা তুমি বোজ অকারন। 
স্ত্রি লইয়া যুর্ধে জাএ বোল কোন জন। 
নিতা বোলেন সোন প্রভু দেব ভগবান। 
তুমি রনে গেলে প্রভু রহিব কোন স্থান ॥ 
শীরামে বোলে সিত। সোন মোর বানি। 
তুমি গ্রীহে থাক থা আমার জলনি ॥ 
সিতা বোলেন মোন প্রভু দেব ভগবান। 
তুমি রনে গেলে আমী তেজিব পরান ॥ 
রাম বোলে দিতা তুমি স্থির কর মন। 
রনেতে বধিব সতকণ্টো] জিবন | 

সিত। বোণে প্রভু জাদ ছারিয়! জাও মোরে। 
তোমার পিবন গেলে তঙ্জিব কাহারে ॥ 
আমা ন! ছাড়িয়া জাইও প্রভু নারায়ন । 
তুমি জদি ছাড় মোরে তেজিব জিবন ॥ 
হেন কালে আিণেন ঠাকুর লক্ষন'। 

ভাই ভাই বোলিয়া রাম দিল! আলিঙ্গন ॥ 
সিতা বোলে সোনহ [তু]মি [দে]ওর লক্ষন। 
আমারে ছাঁড়িয়। জাইতে চাংেন নারারন॥ 
লক্ষ্যন বোগে দেবি সোন দিয়! মন । 
কাহার সহিতে প্রভু করিবেন রন ॥ 
শ্রীরামে বোলেন সো[ন] ভাই রে লক্ষ্ণন। 


" -সতকষ্ঠ ন্যমে রাবন আছে একজন ॥ 


I 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


লক্ষ্টনে বোলে প্রভু করি নিবেদন। 
তাহার সঙ্গে জুর্ধে কোন প্রীওজন ॥ 

জ্রীরামে বোলেন ভাই ছে এক কথা। 
রাঁবন নামে পাইলে মরিব সৰ্ব্বথা ॥ 
সিতা বোলে সোনহ দেওর লক্গন! 

সেবক বধিতে চাঁহেন কমললোচন ॥ 
রামনাম জপে সেহ দড় করি মনে । 

তেন সেবকেরে রাম বধিব! কেমনে ॥ 

(পৃঃ ৩২৪) 

শেষ, - 

[শ্রীরাম বোলে]ন বাপু পবননন্দন । 

তুবিত চলিয়া জাঁও লঙ্কাত ভূবন ॥ 

তুষ্ট হুইয়া রঘুনাথ দিল গলার হাঁর। 
বিভিসনের] স্থানে কৈইয় কুসল সমাচার ॥ 


- লঙ্কা রক্ষিতা বাপু থাকিয় আপন। 


বিভিসনে দেন কেহ না করে হিংসন | 
হস্থমাণ বোলে প্রভু সোণ দিয়া মণ । 
আমী থাঁকীতে তাহার কার নাই ডর ॥ 
এতেক কহিলা জদি বির হনুমাণ ! 
বিদাএ হইলা তবে শ্রীরামের পাঁএ ॥ 
সর্বত্র প্রনান করি বির হমুমাণ ৷ 
গগনমণ্ডলে বির করিল পয়ান! 
কিণ্ডিবাস পাওতের **ক্ষা বিশেষ । 
সর্বত্র বোলহ হরি শ্রীরাম আইল দেষ ॥ 
ইতি সতকণ্ঠের যুদ্ধ সমাপ্ত ॥ বি তেরিখ 
৩১ শ্রাবন মোকাম লক্ষীগঞ্জ ৷ 


২৩ 


৯৭ 


১৫৭। শতন্বন্ধ রাবণ-বধ। 
রচয়িতা--কৃত্তিবাঁদ । 
বাঙ্গাল! তুলোঁট কাগজ । আকার, ১৪ ২ 
৪ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা_-১-_৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ 
পঙ্ক্তি। খণ্ডিত । 
স্ধ্য,_ 
ভ্রাহুকি সুনিল প্রভু রাম আইল! দেসে। 
কান্দিতে কান্দিতে স্লো শীরামের পাসে 
রাম দেখিয়! সিতা[]র হরিস বদন । 
কুলণে আইলা রাম বধিয়া রাঁবন ॥ 
বাম লক্ষন হুই ভাই বড় লজ্জা পাইয়া । 
কোন কৰ্ম্ম কবিলাম অনড় লাড়িয়া ॥ 
বণিবেক রাম লক্ষনের বল নাছি সরিরে। 
সিত| উদ্ধারিয়াছিল বনের বানরে ॥ 
হাবিলাম কথ! জেন লোকে নাহি সুনে । 
এইবার বধিব গিয়া দুরস্ত রাবনে॥ 
এতেক সুনিলা জি সিতা চন্দ্রমুখি। 
রাম পানে চাহিঅ| হৈলা সকর্নন আখি ॥ 
নিজ-দেসে থাক প্রভু জুর্দেব কিবা দীয়। 
রাক্ষাসেব সঙ্গে জুর্ঘ বডই সংলয় ! 
চর্দি বৎসর প্রভু বেড়াইলে বনে বনে। 
তাহাতে হরিল মোকে রাক্ষন রাবন ॥ 
মুঞি অভাগিনি প্রহু জনমহুখিনি। , 
সেবিতে ন! পারি তোমার চরন ছইথানী। 
রাম বোলেন মোর জন্ম খেত্রিবংসে। 
তবে মোর অপজস ঘুসিবেক দেসে দেসে॥ 
এতেক সুনিয়া পিতা! বুলিল! তখন। 
কাজ] হইয়! সিতা করেন ক্রন্দন ॥ 
পিতা পানে চান বাঁম আঁখি পাকাইয়া। 
রামের ক্রধ দেখি দিত? চলিলা ফিরিয়া ॥ 
(পৃঃ ৬১-২ ) 


ওরাই 


৯৮ বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ 


১৫৮ ৷ শিবরামের যুদ্ধ! 


রচয়িতা কুতিবাস। 


বাঙ্গাল! তুলোট কাগল | আকাব ৯২১৩২ 
ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা--১-৪, ৭,৯-১১। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৬--৭ পঙ ক্রি | অসম্পূর্ণ পত্র ছিন্ন ও 


কীটদষ্ট। 
মধ্য, 
রামের সেবক তুমি দেব ভ্রিপুরারি। 
সিল্গায় বলে রামনাম ডুম্বুরে বলে হরি ॥ 
স্পট সুনি সদাসিব হইল স্তাবিত ॥ 
পারবতি বলেন তোমার জে হয় উচিত 1 
ছুই জনে পড়ি চল রামের পাঁর | 
দয়াল শ্রীরামচন্দ্র হবেন বরদায় ॥ 
সিব ছূর্না দুই জনে গেলা সিশ্রগতি | 
রামের সাক্ষাতে গিয়া করিলেন স্তুতি ॥ 
নানা মতে নানা স্তব করিতে লাগিল। 
ভকতবৎসল রাম য়! উপজিল ॥ 
শ্রীরাম বলেন সুন আমার বচন। 
তোমাদের দ্বোস নাই ধাতার লিক্ষন ॥ 
অল্পকালে পিত। মোরে দিলা বনবাস। 
সিত্য। চুরি হইতে মুঞি হইলাম নৈরাস ॥ 
বোনে বোনে ত্রমি আঁমি সিতাকে খুজিয়া । 
খুধার় আকুল প্রান জায় বিদরিয়। ॥ 
আমার খুধাব কথা স্ুনিঞা লক্ষন ৷ 
ফল নিতে এস্যাছিলো আমার কারন । 
ভাল হইল তোমার সনে হইল মিলন। 
লক্ষনের সনে তুমি কর দরসন 
তোমার্দের ঘোষ গুন ক্ষেসিলাম আমি | 
লক্ষণ ভেয়ের লাগি আকুল পরানি। 
কহে কৰি কিন্তিবাঁস শ্রীরামের পা । 
দর্বসিদ্ধি হয় তাঁর জে জন সুনার ॥ 
(পৃঃ ৯১২) 


১৫৯। রামায়ণ নরমেধযজ্ঞ ৷ 
রচরিতা--কৃতিবাম। ' 


বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । আকার 

১৪+-৩৯ইকি | পত্রসংখ্যা__-১--১৪। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৯-_১০ পঞুক্জি | লিপিকাল, সন 
১২৪২ সাল। সম্পূর্ণ । প্রপ্থিস্থান__বীকুড়া । 
আবস্ত)-- 

এক দিন মহারাজ হরশীত মনে। 

বার দিয়! বসিলা রাজ। রত্বসিংহাসনে ॥ 

নেবার সেবক জত ধরিল জোগান । 

দালান উপবে রাঁজা করিল! দেওান ॥ 

পার মিত্র বসিলা রাঁজার সপ্লিধান। 

হেন কালে নাইলেন বমিষ্ট তপোধন ॥ 

মুনি প্রনমিয়া রাজ! পড়িল! ধরনি। 

বেদ হস্তে যাসিস করিল! মহামুনি ॥ 

বসিষ্টে দিলেন রাজ! বসীতে য়াসন। 

পান্ত অর্থ দিলেন আর যুগন্ধি চন্দন ॥ 
মুনিকে নিবেদন করেন নৃপবর। 

বাজর্ভ করিলাম দষ হাজার বৎসর ॥ 

সেস দ্রসা হইল রহিল মনশ তাঁপ। 

ব্ৰহ্মকোপানলেতে মর্যেছে মোর বাপ ॥ 

সাবরি(র্ণি)ক হইতে মোর জতেক পুরূদ 

সনে সগ্ গেছে সগর্থ না গেছে নয ॥ 

জগত উপরে আমী জজাতি নৃপতি । 

আমী পুত্র থাকিতে পিতা ভাব রধগতি। 

দান ধন্ম করি কিবা করি কোন জজ । 

কিসে পিতা মুক্ত হব কহ মুনি বিজ্ঞ | 

এত বলি মৃপতি কান্দে উর্চস্বরে। 

রাঞাকে বসিষ্ট মুনি পয়িবোধ করে | 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ৯৯ 


অন্ত দান ব্রত রাজা করিয়ে নিসেধ। 
আমার বচনে রাজা কর নরমেধ ॥ 
নরমেধ জন্তে পুর্ন? করিবে জখন | 
নহুয রাজার হব বৈকণ্ট গমন ॥ 
মধ্য,_ 
ত্রিপদী ॥ 
কুষর্ধদ করি কোলে কান্দি! সে উর্চরোলে 
ঘন ঘন চুমু থায় তুণ্ডে। 
ওরে অভাগীর বাছা জনম হইল মিছা! 
কেমনে পড়িবে অগীকুণ্ডে॥ 
এ বড় দারূন তাঁপ দারিদ্র তোমার বাপ 
তোম! পুত্র করিল বিক্রয়। 
ধান দরিপ্রো দোসে গুনরাশী বুদ্ধি নাসে 
বাছাঁধনে হইল নিয় ॥ 
॥্‌ ওরে বাছ! কুর্ধজ খায় জননির রক্ত 
জদী জায় বাপের বচনে। 
তোমা পুত্ৰ কোলে করি তব আমী দেসাস্তরি 
অনণ মেটীর! দিব ধনে ॥ 
তোমা পুত্র না দেখিঅ। কেমনে ধরিব হিয়! 
ঝাপ দিআ! মরিব সাগরে। 
নহে বা জোগীনি হইয়া তৌমাপুত্র কোলে নইয়া 
ভিক্ষা মাগী খাইব নগরে 

এমন দৈর্কের ফের ভিক্ষার তঞুল সের 
প্রিতি দিন করিয়ে রন্ধন । 

জে দিনে জেমন পাই পাচ জনে বেটে থাই 
বাড়া ঘাট। না দেখি কখন ॥ 

জন্ম সে কাঙ্গাল কুলে জন্ম গেল ফল মুলে 
জন্ম নাহি ভরিল ওদর। 

কতৃ অন্ত উপবাস এইরূণ বার মাস 
পিতি দিন শ্রাবন ভাত্রর ॥ 

হায় রে দারুন বিধি এমন গুনের নিধি 
খরে হইতে হইব বাহির। 


জলন্ত আনলে গীস। কেমনেতে ঝাপ দ্িঅ! 
পোড়াইবে সার স্বরির ॥ 

পাপমতি মোর পতি  জাঈবেক অর্্গোতি 
কেমনে বেচিল বাছাধনে। 

দুষ্ট বড় ছরাচারি হইল বর্ধের ভাগী 
প্রান তেয়াগীব তোমার সনে ॥ 

মাএর বচন সুনি কুষর্ঘা মনে গুনি 
বলে মারে পরিবোধভাসা । 

কবি কালিদাষ ভনে শ্ীরামেব চরনে 
ভাবিম! পদবিস্ত আসা | * | ০৮০৮০ 

(পৃঃ ৮১-২ ) 


শেষ, -- 


দেখিআ বাপের হুঃখ কুসর্ধাজ বলে। 
মোরে কৃপা করিলেন সেব কবৎস্তলে ॥ 
এনেছি অনেক ধন না হৈল পুড়িতে। 
সাদরে সারথী আইল আমারে রাখিতে। 
এত যুনি সির্ধাস্তের মনে হইল যুক। 
জনার্দান অজুনের বাড়িল কোতুক ॥ 
যুনিঞা পুত্রের কথ! হারয বয়ান । 
দায়ের চরনে গীআ করিল প্রনাম ॥ 
পুত্র কোলে করিয়৷ কানোন ভদ্রাবতি । 
অন্ধকার ছিল বাছা আমার বসতি ॥ 
মোর পৃর ফলে বাপু আইলে ফিরিজা 
পুর্নফলে পাইলাম হার! হইয়া হির। | - 
অভাগীর প্রান বাছা ছিল তব ঠাঞ্ী । 
তিন দিন অর্ন্ন জল আমী থাই নাই ॥ 
এত যুনি কুসর্ধপ্ প্রনমিল মায়। . 
সুমন্ত সারথি দেষে হইল বিদায় | . 
সিন্ধান্ত মুনির হইল দরিদ্রভঞ্জন। _ 

এ কথা যুনিলে হয় পাপ বিমোচন | 
জঞ্জাতির নরমেধ জেই জন যুনে। 
পাপে মুক্ত হয় সেই বাড়ে ধনে, প্রানে ॥ 


ঞ 
২৩০ 


হরিধ্বনি কর সভে মনের হরিসে । 
শ্রীরাম বন্দীয়া গাইল পণ্ভীত কিন্ভিবাসে ॥ 


শপ স্পা 


১৬০ যোগাদ্যার বন্দন।। 
রুচয়িতা--কৃত্তিবাস । 


বাঙ্গাল! তুলোট কাগন্দ । আকার ১২২১ 
8 ইঞ্চি | পত্রসংখ্যা__১--৬। প্রতি পৃষ্ঠায় 
৮ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, নন ১২১৮ সাল। 
মম্পূ্ণ। প্রাধিস্থান, ব।কুড়া । 
আরম্ভ, 
বয় জগোধ্যা মাতা খির গ্রামে বাসী। 
অবনিতে সির্ধপিট গুপ্ত বারানসি ॥ 
বাম হাতে খর্প দক্ষিন হাতে খাণ্ডা। 
রঁবনের ধরে মাতা ছিলে উগ্রচণ্ডা 
তব পুজা রাবন রাজা করে চিরকাল। 
তোমারে পুজিয়া রাজা জিনিল পাতাল ।॥ 
মহিরাবনেরে মাতা তুমি হৈলে বাম 
কাঞ্চনাকে১ হর্যা নিল লক্ষন গাম ॥ 
তার অন্তাসনে গেলা বির হম্মান। 
মহির মুড কাঁটী তোমায় দিল বলিদান ॥ 
বাম কাছ্ধে গন্মন দক্ষিন কান্ধে রাম । 
মাথায় প্রতিমা করি আল্য হমুমান ॥ 
অবনিদওলমধ্যে ক্ষির গ্রাম নাম। 
খিরতর বৃক্ষ আছে অতি অনুপাম ॥ 
বিশ্বকৰ্ম্মে ডাকী আজ্ঞা দিল হস্থমান। 
অক্ষয় দেউল বিলাই করছ নির্শ্বান ॥ 
হনুমানের আজ্ঞায় বিশ্বকর্মা আল্য । 
অক্ষয় দেউল বিশ্বকৰ্ম্মা নিরমিল ॥ 





১1 পাতালে! 


বাঙ্গাল প্রাচীন পুধির বিবরণ 


হরিদত্ত নামে রাজ আছিল সুতিয়া 

সপ্নেতে কহেন কথা সিয়রে বসিয়া ॥ 

কত নিদ্র! জাহ বাছ! হয়৷ অচেতন। 

কৈলাস ছাড়িয়া আল্যাম তোমার কাঁরন॥ 

শেষ 

ছুই কর যুড়িয়! ব্যাস্ত করএ স্তবন। 

সুন সুন আগো মাত! মোর নিবেদন ॥ 

মো অধমে কর দয়া দেখি অকিঞ্চন। 

একমন হয়্যা আমি নইলু' শ্বরন | 

ভক্ত বুঝি দয়! মাতা না করিবে তুমি। 

পরকালে তব চরন পাই গ্রেন আমি ॥ 

আমার কুলেতে বংস জাবত রহিব। 

পুজার সমএ মাগো সংখ পরাইব ॥ 

এতেক করিল শ্ব বনিকননান। 

ভবনে আইল সি্র আনন্দিত মন ॥ 

অগ্যাঝধি পরায় সংখ তাহার বংলেতে। 

বৎসরে বৎসরে মাতা জগোধার হাথে ॥ 

বর্সে বর্সে পরেন সংখ দেবি মহেদ্বরি। 

জগোধ্যার পিরিতে সতে বল হরি হরি ॥*॥ 

এই প্রদঙ্গ জেবা কবএ শ্রধন। 

অপুজের পুত্র হয় নিধনের ধন 

ইহ লোকে দুস্থ হরে দেবি কাত্যায়নি। 

আস্তে নোক্ষ হয় তাঁর সুনে জেই প্রানি ॥॥॥ 
ইতি জগোধ্যার বন্দনা সমাপ্ত ॥ 
ক্ষীরগ্রাম বর্ধমান ভেলায় । বন্দনায় রাঁজা 

হকিদত্বের নাম আছে। 


পপ 


১৬৯। যোগাদ্যার বন্দন]। 
বচয়িতা-কৃতিবাঁস। ] 


বাঙ্গাল! তুলোট কাঁগঙ্জ। আঁকার, ১৪৯ 
৮৪৯ হঞ্চি। , পত্রসংখ্যা, ১--৫। এক এক 


~ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ১০১: 


পৃষ্ঠায় ৬--৯ গঙক্তি। লিপিকাঁল, সন ১২৩৪ 


সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বীকুড়া। 
মধ্য, 
ইসত হাঁসিয়া বলে দেবি ভন্ত্রকালি। 
সুন রাজা পুজার নিয়ম কথা বলি ॥ 
সমস্ত বৈসাখ মাঁসে অর্ন্নে নাহি দিবে কাটা। 
সমস্ত বৈসাখ মাসে ন! খুটীবে মাটী॥ 
সমস্ত বৈসাঁথ মাঁমে সলিতা নাহি পাকাবে। 
চক্রধারি কনে বসিতে না দিবে ॥ 
পুর্ন গত্তবতি নারি আছে জার ঘবে। 
সমস্ত বৈসাখ তারে থুবে অন্তন্তবে ॥ 
উত্তর হুমাবি ঘবে না করিবে বাস। 
সন্ধ্যাকালে আরতি করিবে বাঁরমাস ॥ 
সমস্ত বৈসাখ মাঁসে ন! বহিবে ছাল। 
সংক্রান্তি দিবসে পুজা করিবে চিরকাল ॥ 
বাজারে সপন দিয়! গেল দসতুজা। 
প্রভাতে উঠিয়া রাজ! দেবির কৈল পুজা ॥ 
দেবির পুজা করে রাজা বিবিধ গ্রকারে । 
মেম মহিস ছাগ সঙ্থা! নাহি তারে ॥ 
সাত দিন কৈল্য রাজ! দিয়! সাত বালা। 
অবসেসে ক্ষিয় গ্রামে করি দিল পালা ॥। 
সমস্ত গ্রামের পাল! নিবড়িয়া! গেল। 
পুজার বরাহ্মনের পালা এক দিন হইল ॥ 
এক পুত্র বিনা তার আর পুত্র নাই। 
কি দিয়া করিব পুজা অভয়ার ঠাই ॥ 
প্রান রক্ষা নাই পাই ক্ষিরগ্রামে & ক *। 
ক্ষিরগ্রাম ছাড়ি দ্বিজি] জায় পলাইয়া। 
ব্রর্মনির বেসে পথে আগুলিল গিয়া ॥ 
হাসিয়া কহেন মাত! ব্রার্মনের তরে ৷ 
এত রাত্রে দিদ্বর জাহ কোথাকারে ॥ 
জী পুত্ৰ লইয়া! দিন চলি জায় কোথা । 
পলাইর! আহ বুঝী খায়ে মোর ফাথা। 


্রাঙ্মণ বলেন মাত! বড় ভয় বাসি। 
জোগাধ্যা নামেতে রাজা এনেছে রাক্ষসী ॥ 
অপনার পুত্র দিয়া দেবীর পুজা কৈল। 
অবসেসে খির গ্রামে পাল! করি দিল ॥ 
প্রান রক্ষা! নাহি পাই খিরগ্রামে বলীয়া। 
এই হেতু গ্রাম ছাড়ি জাই পলাইয়া | 
হাসিয়া কঞ্চেন তবে দেবি কাত্যায়নি। 
জার ভএ পালায়াছ সেই দেবি আমি ॥ 
্ পৃঃ ২১৯৬১) 
পরার 


পীর ০ 


১৬২। যোগাদ্যার বন্দনা। 


বাঙ্গালা হুলোট কাগজ ॥ আঁকার, ১২৯ ২ 
৪8 ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১--২।_এক এক পৃষ্ঠায় 
১৩--১৫ পঙ্‌ক্তি | লিপিকান, সন ১২৫৩ 
সাজ। সম্পূর্ণ। - রঃ 
শেষ, রা ্ 

সম্থ পরাইএ বেনে খিরগ্রামে গেল। 

পূজার ব্রাক্ঘন বলে ডাকিতে লাগিল॥ " 

কিকরকি কর দিজ ঘরেতে বদিএ। 

ভোমার কম্তাকে আইলেম সঙ্ঘ পরাইএ॥ 
দিজ বলে বেনে তুমি খাইলে মোর মাঁথ1। 

এক পুত্র বিনে মুই কঙ্ক পাব কোথা ॥ 

বেনে বলে কপট করহ মোর কাছে। 

মা বলেচে কোলঙ্গাতে পাচ তঙ্কা আছে॥' 

এতেক সুনিএ দিন গস্ভিরেতে গেল। 
গন্ভিরের কোলঙ্গাতে পাচ তক্ক! পাইল্‌॥ 
কোলঙ্গাতে দিজবর পাঁচ তঙ্কা পেএ। 
বেনের নিকটে পড়ে অঙ্গ আছাড়িএ ॥ 

চল চল আরে. বেনে চল সিস্রগতি। 

কোন্খানে পরেচে সঙ্খ কম্ক! ভগবতি ৷ 


১০২, 


বরিক দ্বিজেতে তবে দুই জোনে জায় | 
ধামসার ঘাটে জেএ দেখিতে না পায় ॥ 
দেখিতে না পেএ বেনে কান্দিতে লাগিল । 
এত দিনে মোর গৌঠির উপবাস হইল | 
এতেক তাবিএ দিজ লাগিল কহিতে। 
মা কেমন পরিলে সঙ্গ না পাই দেখিতে ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে বেনে ছাঁড়িল নিস্বাস। 
এত দিনে মোর গোষ্ঠির হইল উপবাস ॥ 
বেনের কন্দনে মাতের দজা! উপজিল। 
স্রলৈ হইতে দুই বাই সঙ্খ দেখাইল ॥ 
সুভক্ষনে বেনে তুমি জন্মিলে ভারথে। 
সঙ্খ পর[1]এচ মা জগগ্ভার হাতে ॥ 
দি বলে বেনে তুমি আমার পনে চান্স । 
মা পরেছে সন্ তুমি তঙ্ক! লএ জায়॥ 
বনিক বলিল আমি তক্কা নাই নিব । 
সঙ্খের কারনে মাএর দাস হইএ রব ॥ 
ভারখে আমার গঠি জত দিন জিব। 
বৎসরে বৎসরে ম[]এর [ সঙ্গ জোগাইব ॥ ] 
অস্তাবধি সেই সঙ্খ পরে উন! মহেস্বরি। , 
জগধ্যার পিরিতে সবাই বল হরি ॥ * ॥ 





১৬৩। যোগাদ্যার বন্দন।। 
বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ । আকাব, নই ২ ৪$ 
ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা। ১-৬। প্রতি নর ৯ 
পঙক্তি। Lah 


১৬৪। মহাভারত- সভাপর্ক ৷ 
রচয়িতা--সল্জয়। 

বাল্গালা তুলোট কাগজ। আকার, 

১১২৯৪ ইঞ্চি। পত্রসৃংখ্যা, ২-৪১ । প্রতি 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


পৃষ্ঠার ১০ পঙ ক্রি । লিপিকাল, ১১৯২ সাল। 
থগ্ডিত। অক্ষর পূর্বাঞ্চলের অম্ুর্নপ । লেখক 
--গঙ্গাপ্রসাদ দেব সাং পং হা আবাদ | 
বারন, 
[ ইন্দৰ সনে এক ]ত্রে বসিছে সারি সারি ॥ 
চন্দ্র আদি করি জত নক্ষত্রের গন। 
দঘ্বাদস আদিত্য করি দেবের ভূবন | 
হেনকণলে তথাতে নারদ তপধন। 
নাবদ দেখিয়! ইন্দ্র উঠিল| তখন ॥ 
দেব গন্ধর্বা আদি জতেক নৃপতি। 
নারদ দেখিয়! সবে করিল! প্রনতি ॥ 
পুটাঞ্জলি করি ইন্ত্রে দিলেক 'আসন। 
,হরদিতে বসিলা নারদ তপধন ॥ 
ইন্দ্রে বোলে কহ গোঁসাই কেনে আগমন । 
মর ভাঙ্্যবসে আজি তুম! দরসন ॥ 
মুনি বোলে স্থন ইন্দ্র কহিএ তুমাত। 
ধর্ম দূরসন হেড জাইম হহ্ছিনাথ ॥ 
মহারাজা ভূহিষ্রির ধর্ম্মপরারন । 
ভর্ম্ম সাফল্য হয় তান দর্স্ন ॥ 
হেনকালে দৈবগতি দেখে তপধনে ॥ 
পা রাজা বসি আছে সভাতে তখনে ॥ 
আর জত রাজা বসি আছে ইন্দ্র সনে। 
হিনরূপে পাশ, রাজা বসছে ন্চাঁসনে ॥ 
নারদে গোলিল! কহ পা, নহা'রাজ। 
তুমি কেনে নিচাসনে বৈস সভা মাজ ॥ 
(পৃং ২১) 
মধ্য) 
নাচাড়ি ॥ রাগ ভথ। ॥ 
সভা নিৰ্শ্মাইল ময় নান! চিত্ত অতিসয় 
জেন দেখি চক্রের আকার ! 
মধ্যে কুস্তির দিয়! সি-হমুথে আরপিয়। 
পুছে” কৈল কুণ্ডের প্রচার | ১ ॥ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


কনক পাঁসান থুনি হেম মকরত মনি 
মন্দির চিল [ নান! ] ভাতি। 
নিৰ্ম্মিল চৌখণ্ডি ঘর জজন দস পরিসর 


জেন দেখি চন্সের আকির্তি॥ ২: 

ধরল স্থল এক করি নির্মান করিল পুরি 
জল স্থলে এক হোন] সুভা। 

জল স্থগে এক করি নিশ্শীন করিল পুরি 
সিলিএ নিৰ্ম্মিত বিশ্বকর্মা ॥ ৩ ॥ 

সভা দেখি সর্ব জম হইলা বিশ্ময় মন 
ধন্য ধন্ত গ্রদংসিলা সভ]1। 

দেখি সভা বিবরন ' আনন্দিত সর্বজন 
ছুর্যোধনের মমেত অস্থৃভ1 ৪৪ ॥ 

শক ধৰ্ম্মরাজ কুরু পাণ্ড, দমাজ 
প্রসংসা করিল] দানবরে । 


”*» নান! গন্থ পক্ষি জত নির্মান করিছে কত 


সৎ 


ইন্দ্রপুরি না দেখিছি জারে ॥ ৫ ॥ 


সতাবতিস্ত মুনি অবনি করিল! ধবনি 
মহাঁপুন্যকথা রসময়। 
সেই পুন্য কাঁছিনি অমৃত সমান বানি 


বিবেচিয়া কহিল সপ্লয় 1 ৬1 *॥ 
(পৃঃ ১৭৷২-১৮৷১ ) 
শেষ, 


জুনিয়া বোলিল! অন্ধে সুন জুধিষ্ঠির। 
তুমি মহাঁধৰ্শরত কারন সরির ॥ 
বনবাসে তাই মৈল পাণ্ড, নরপতি। 
চন্ত্রবংম সনে তানে কৈল! অব্যাহতি ॥ 
বিন্ধ বএস মর জরাএ পিড়িত। 
কুলাঙ্গার পুর মর হইল উপস্থিত ॥ 
জথা ধর্ম তথা জয় কহে মুনিগন | 
আমার বচনে বাঁপ স্থির কর মন ॥ 
নাস হৈব দুৰ্যোধন জত কুরূগন। 
বনবাসে যায় বাঁপ পাণ্ডর নন্দন 


৬০৩ 


রাজার চরনে সবে করিয়া বিদায়। 
্রাহ্ধন লইয়া ধৰ্ম্ম বনবাসে জায় ॥ 
উন্ুর্ষিরে সঙ্গে করি প্রবেসিলা বনে। 
মনে সঙ্কা নাহি চলে পাত্র নন্দনে ॥ 
নিকটে জাহবি গল্প মহা পুন্য জল। 
সেইখানে রহিল! পাণুব পঞ্চ জন ॥ 
উলূকে কহিল গিয়া হব্ধ্যোধন স্থানে । 
পাণ্ডব সকল রাখা দিয়! আইনু বনে ॥ 
ভাঁরথের পুন্য কথ! অমৃত সমান ॥ 

এই হনে সভাপর্ধ্ব হইল সমাধান ॥* ॥ 


a 


১৬৫। মহাভারত--সভাপর্ক । 
রচয়িত|--স্ঞ্জয়। 


বাঙ্গাল তুলোট কাগজ। আকার, 
১৪১৪ ইঞ্চি ! পত্ৰসংখ্যা--১-২, ৪-৬ 

এক এক পৃষ্ঠায় =--১২ পণ জরি । থগ্ডিত। 
অক্ষর পূর্বাঞ্চলের অনুরূপ । 
আস্ত, শন 

বেদে রাঁমায়ণে চৈব ইত্যাদি । 
সুন সাধু ভাই আন ন! করিয়া! মন। 
সভাপর্বাকথা সুন অপুর্কা কথন ॥ 
গুরদেবচরণেত করিয়া ভখতি। 
স্বরেনতি বন্দি গাম সভাপর্ক পুথি ॥ 
নম ব্যাস খঁদী পরাসরতনয় | 
সত্যবাদি জিতেন্দ্ৰিয় মুনি মহাঁসয় ॥ 
জাহার মুখের বানি অমৃত সমাণ। 
বিদিত করিল। পুথা ভারথ পুরাণ ॥ 
ধন্ম অর্থ কাম মুক্ষ পুন্যের উদয় | 
ভাঙ্গিমা পুরা ণ সোক কহিল সঞ্জয় | 
জর্মাজয় রাঙা আদিপর্বব জে সুনিআ। 
বৈসম্পায়ন স্থানে বলে ভক্তিযুক্ত হৈয়া ॥ 


১০৪ . বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


জন্মজয় রাজ! বলে প্রভূ তুমি দিবাজ্ঞানি। 

অপুর্বব মধুর কথ তুম! হনে সুনি ! 

পুর্কাপীতামহ মর জুধ্টির আদি। 

বেদসান্ত্পরায়ন মহা সত্যবাদি ॥ 

জনুিহ দহিতে চাইল হুর্যোধন | 

রৈক্ষা পাইলা পঞ্চ ভাই কুস্তি দেবি সন। 

নানা দেস ভ্রমীলেক বণ উপবণে। 

করিলা অসর্ক্য কর্ন বির ভিমার্জুনে॥ 
ঞঁনুবুপি দেসে আসীল| ন্রপতি। 

তারপরে কি হইল কহ মহামতি ॥ 

সুনিবার শ্রদ্ধা করি সুধারসময়। 

সকলি রসম্ঘ মতে কহিব! নিশ্চয় ॥ 


শেষ, 


তৃমী জরাসন্ধে জদি হইল মহাঁরন। 
“তাঁর সঙ্গে নাহি গেল জত রাঁজাগন॥ 
সেই সব রাজা সঙ্গে জুর্দ করিয়া! । 
বান্ধিয়া আনিল রাজা সভাকে জিনিআ! ॥ 
কুড়ি সহস্র সতাধিক একত্র করিয়া ৷ , 
বান্ধি থৈল খারাঘরে সভাকে জিনিয়া ॥ 
জোহপাসে রাজাগণ ভুমাকে শ্বরয়। 
উদ্ধার করহ প্রভু দেব দয়াময় ॥ 

তুমি বিনে উদ্ধারিতে নাহিক তারাবে। 
রাজাগনে প্রান ছাড়ে সুন গদাধরে॥ 
কহিল রাজার বোল হন্থক আদেস। 
কহিব তারারে গীয়। জিবন সন্দেস | . 
হেন কালে তথ! গেল জুধিষ্ঠিরের চর। 
প্রনাম করিয়া! কহে কৃষ্ণের গোচর ॥ 
পঞ্চ সহদরে মিলি যেকত্রে হইয়া। 
পাঠাইল! তুম! ঠাঁঞি বিনয় করিয়া ॥ 
জেন মতে জজ্ঞ হয় সমার অমতে । 
বিলম্ব না কর গুমাঁঞি চল হস্থিনাথে | 


সুনিঅ! হুতের বুল উদ্ধব ভাঁকী আঁনি। 
কেন মতে হয় বোল ব্যবস্থিত বানি ॥ 
গোবিন্নচরণে উর্ধধব জুড় কৈল্প হাথ। 
ভালত বলিল! গুসাঞ্চি সুন জগনাথ ॥ 


১৬৬। মহাভারত--বনপর্ব। 


রচর়িতা--সঞ্জয় | 


বার্দাল তুলোট কাগজ্জ। আকার, 

১৩২৪২ ইঞ্চি | পত্ৰমংখ্যা, ১-৫১ । প্রতি 
পৃষ্ঠায় ১: পঞু.ক্তি। লিপিকাল, সন ১২২৮ 
দাল। সম্পূর্ণ। অক্ষর পূর্বাঞ্চলের অন্রূপ । 
আরম্ত,_ ১ 

তুলসীকাননং ষত্র ইত্যাদি ৷ 

প্রনমহ নিরঞ্জন অনাদি নারায়ন। 

রীষটি স্থিতি প্রলয় প্রভু তুমি সে কারন ॥ 

* * রূ গনপতি হ্গগ্রার চরন বন্দিঅ1। 

কহিমু প্রহস্থাপ এক সুন মন দিঅ|॥ 

বৈসম্পায়ন মুনি বলে সুন জন্মজয় ৷ 

পাগুপুত্রবনবাস কহ মহাসয় ॥ 

আমার গ্রপিতামহ রাজা জুধিঠির। 

ভিমসেন ধনঞ্জয় হুর্বর সরির ॥ 

পতিব্ৰতা ধৰ্ম্মদীল দ্রোপদকুমারি । 

ছুর্যঘনে তাঁহাকে আনে কি [ক]ম্ম না করি ॥ 

ধম্মরাজ! জুধিঠিরে কি বন্ম করিলা। 

মহাঁবির ভিমান্জুন কেমতে সহিলা! | 

কুল কন্ম করিলেক দ্রোপদি হিতে । 

তাহার বির্ভাস্ত মুনি কহিবা আমাতে ৷ 

বৈদল্পায়ন মুনি বলে সুন জন্মলয়। 

সাওধানে (?) কহিমু ধন্ম আছিলা বনয় | 

রার্য কাড়ি লইল! জদি রাজা দুর্যধন। 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ১০৫ 


প্রোপদি সহিতে পঞ্চ গ্রবেসিলা বন ॥ দমস্তিরে ছাড়ি জাইতে রাজার হইল মন। 
দৈত্যবনে ধন্মরাজ পুরহিত সনে। সচক্ষিতে দমস্তিয়ে থাকে নিরন্তর ॥ 
বঞ্চিলেক পঞ্চ ভাই মুনির আশ্রমে ॥ এই মত দমস্তিএ করিলা বসতি।- 
দেখীআ! সংন্রমে মুনি উঠিল! তখনে। দমস্তিরে ছাঁরি জাইতে না পাঁরে নৃপতি ॥ 
অতিতের বেবছারে পুজিল! তখনে 1 আর দিন নিসিতে কৈন্ত1 করি জাগরন। 
মধ্য, 7 দিবাতে হইল! নারি নিদ্রা অচেতন | 
দারুন কলির তাঁপে বোদ্ধি ভয়ে না| এই ছিদ্রে বস্ত্র রাজা অদ্ধেক চিরিআ]। 
তে কারনে ভার্যা ননে করে বনবাঁস॥ - দমস্তিকে ছাঁরি রাঁজ! গেলা পলাইআ1॥ 
এক দৃণ্ড একখাঁনে না করে নিবাস। (পৃঃ ২৫১) 
নানা স্থানে ভ্রমে সেই হইয়া হৃতাস ॥ শেষ, 
জত স্থানে জত কষ্ট পাইল নরপতি। এথ! রাজ! ছুধিষ্টির ভিমের কাঁরন। 
তাহাকে কহিতে মর দুক্ষ দাগে অতি॥ ভাবরে অনর্থ ভিমের স্থির নহে মন ॥ 
আর দিন পক্ষিরূপ হইলেক কলি। স্থুনহ নকুল ভাই সুন সহদেবে। 
রাজার সাক্ষাতে গিঅ| পড়িল উফড়ি ॥ ভিমের কারনে আমি চিন্তাযুক্ত এবে ॥ 
২ দেখিতে সুন্দর পক্ষি বিচিত্র জে পর। কথা গেল! বৃগধর পুম্পের কাঁরন। 
তাহাকে ধরিতে জত্ব করে নৃপবর ॥ তাহার কারনে মর স্থির নহে মন ॥ 
পক্ষি ধরিবারে রাজ! জায় ধিরে ধিরে । সভিমসেন গেল! কুন বনে। 
রাজারে দেখ! দিম| জায় ধরিতে না! পারে ॥ তাহার উদ্দেশ্যে তুমি চলহ অথনে ॥ 
উড়িআ না জায় পক্ষি চলে মন্দ গতি। _ নকুলে বলএ রাজা ন! চিন্তিয় তুমি৷ 


পাছে পাছে জায় রাজা! পক্ষির সংহতি ॥ ভিমের উদ্দেস...আনি দ্রিমু আমী ॥ 
কুবোদ্ধি লাগিল রাজার পাছে নাহি চায়। হেন বলি রাজাকে বন্দিল চরনে। 
খসাইঅ। পরিধান বন্ত্র পক্ষিতে পালায় ॥ হেন কালে দরসন দিল ভিমসেনে ॥ 


টে বস্তু করি পক্ষি উড়া দিয়া জায়। ' ভিমকে দেখিঅ। রাজ! সম্ভস মনেতে। 
বিবস্ত্র হইয়া রাজ। পক্ষি ভিতে ধাএ॥ আলিঙ্গন দিন| তিমের ধরিল! গলাতে ॥ 
আঁকাসেত গেল পক্ষি না পার পতি । মস্থকেত চুম্বন দিঅ! ভিমসেন মাথে।. 

” শ্ৰান্ত হইআ! বিক্ষমুলে বমীল মহামতি ॥ বৃগধরে সব কথা কহিল! রাজাতে ॥ 
পাছে গাছে দমস্তি মীলিলা রাজা স্থানে। সুনি সাধুবাদ বনু করিলা নরনাথে। 
দেখে বিক্ষ্যযুলে আছএ বিবদনে ॥ পুষ্পহার করি দিল! স্রোপদি গলাতে ॥ 
জীজ্ঞাসীল! দমন্তিয়ে না দিল! উত্বর | মনে বড় সন্তল হইল! দ্রোপদকুমারি 
দমস্তির বস্ত্র আঁধা পিন্দে নৃপবর ॥ বু স্তুতি করিলেক প্রনাম জে করি ॥ 

. এক বস্ত্র পরিধান করে নৃপবর । বৈসম্পায়নে বলে সুন জ'ব্বজয়। 

জথা তথা জায় হুই হইআ কাতর ॥ , "হনে আসিলেক বির ধনঞ্জয় ॥ 


2৪ ০ 


তত পঞ্চ ভাই করে কুলাকুলি। 

প্রোপদি প্রনাম করে মিষ্ট বাক্য বলি || 

এই মতে পঞ্চ পাণগ্ডব বনেতে রহিল!। 

এত দুরে বনপর্বব তবে সমপুন্ত হুইলা ॥ 
***কহি আমী স্ুনহ রাজন । 

বনপর্ধব সমাচার (1) হইল সমর্পন ॥ 

এর পরে বিরাট পর্ব'*” **। 

অখনে বিদায় দেয় আশ্রমে জাই আমী॥ 

একাকে নুনিয়া রাজ! প্রনাম করিল|। 

মত! সন্বানীআ মুনি নিজাশ্রমে গেলা 1 


১৬৭। মহাভারত-_বিরাট পর্ব । 
বচয়িতা--স্জয়। 
বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ। আকার---১৫%$ ১৫ € 
: ইঞ্চি পত্রসাখ্যাঁ_ ১-৩৭। এক এক পৃষ্ঠায় 
১১ হইতে ১৩ পঙ্ক্তি। লিপিকাল সন 
১২৬৩ সাল । সম্পূর্ণ । প্রাধ্িস্থান__ঢাঁকা। 
আরম্ভ, 
বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি । 
বেদব্যাসকৃত ভারথ। 
মহাঁভারথের কথা বিরাট পর্বায় 
স্থনীল অরন্ত পর্বব নানা রসময় ॥ 
বৈসম্পায়নেতে পোনী জিজ্ঞাসে অন্মেজয় | 
কেমভে বিরাট পর্বে পীতামহুদয় ॥ 
অজ্ঞাতে আছিল জেহি আদি অস্তে কহু । 
কিমতে বঞ্চীল পাও, বিবরন কহু॥ 
বৈসম্পায়নে বলে সুনহ কাহিনী । 
ব্রাঙ্মন সকল রাজ! দিলেক মেলানী ॥ 
দ্থাদস বৎসর বনে সম্পূর্ণ বঞ্চীলা। 
বদর লিখীআ৷ তবে পাওবে জানীলা॥ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


দ্বাদস বৎসর গেল জ্রঙদস আঁইল। 
ধর্ম্মরাজা লীথী লব নিশ্চএ জানীল ॥ 
ভাই সব আনী রাঞ্জা লাগীলা বলীতে । 
অজ্ঞাত বাসের দিন আইল সর্নীহিতে ॥ 
কি মতে বঞ্ধীবা সবে এ সব বসতি 
অজ্জোনে বলএ তবে করি! যুগতি | 
বৎসরেক আমি সব্বে অজ্ঞাতে বসতি । 
ধৰ্ম্মের বরে তাহাতে পাইব অভ্যাহ্তি ॥ 
জে সকল দেষ আছে কুর চারি পাষে। 
সৰ্ব্বগুণে দেস স্ব কহি এ বিষেষে ॥ 
মধ্য 

নৈরাস বচন পাইআ মন অবিকল। 
সুতিষ্ণারে বলীল কিচক মহাবলে ॥ 
সৈরিন্দি না পাইলে মুই তেজিব দিবন। 
এতেকেই কার্জ্য তোমী করিবা জতন ॥ 
ভাইর করন! সুনি সুতিষ্ণার স্থুক। 
বোজি মতি সুতিষ্টাএ বলে কিচকক ॥ 
কাৰ্য্য চিন্ত মদ্য অর্ন করিআ! সম্বার। 
সৈরিন্দি পঠাইঅ| দিব মস্ত আনিবার & 
তাত তোমী সৈরিন্দরিক পাইবা একেশ্বর। 
ইৎসাএ পাঁরহ জদি ভোঞ্জিবা নির্ভএ ॥ 
ভঙ্গনির বলে তবে কিচক অধম । 
আপনার পুরে জাইতে করিল উর্দম ॥ 
নান! মাংস মৎস অন্ন বেঞ্জন জে করি। 
স্মৃতিষ্ণা জানাইয়! পঠাইল ছরাচারি ॥ 
স্ৃতিষ্ণা বলএ তবে দ্রোপদির স্থানে । 
সত্যরে সৈরিন্দ্রি জায় কিচকভোবনে ॥ 
মস্ত আন গীত! মর বড় ব্রিষ্ণ করে | 
করনায় সৈরিন্দ্রি বলএ অতি ডরে ॥ 
মোই না জাইমু পাঁপ কিচকতুবনে। 
নিলজ কিচক তোমি জানহ আপনে ॥ 
অসতি না হইমু মোই না জাইব তথা । 


be 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ১০৭ 


তোমি জানহ পুর্বে কিচকের কথ। ॥ 

মোই হেন কত দাসী আছএ তোমাঁর। 
অন জন পঠায় মোই না পারো জাইবার ॥ 
সুতিষ্ণ! বলএ তোমা আমি পঠাইতে। 
কিচকে লঙ্গিতে তোমা নারে কুন মতে ॥ 

(পৃঃ ৯২) 

মধ্যে মধ্যে ছি রাঁমচন্জ্রের ভপিতা আঁছে। 

লিপিকর চন্দ্রকিশোরেরও ছুই চারিটি কবিতা 

নাই বল! যায় না। নীচের ক্রিপদীটি রাম- 

চন্দ্রের ভণিতাযুক্ত । 

কিচকের বধ সুনি সুতিষ্ণ রাজার রানি 

ভাইমুকে করয়ে ক্রন্দন । 


আঁহ! মোর প্রান ভাই গেল! আজি কুন ঠাঁই 


আকন্মাৎ পাইল মনস্তাপ ॥ 
শ্মাকন্মাৎ নিসাকালে তোমারে পাইল কালে 
বোদ্ধি কেনে হৈল বিপরিত । 
তেজিআ। আপান] নারি দির্ব দির্বা সুন্দরি 
নাটসাঁলে কেনে উগস্থীত ॥ 
জিনিঅ! জে রতিপতি পরম সুন্দর অতি 
মোর রাজ বিরাটের পুরে। 
ই হেন সম্পদ এরি গন্দর্ধের হাতে পরি 
একাশ্বর গেল৷ জমপুরে ॥ 
সুগন্দি চন্দণ মালে বিভূীত সর্বকালে 
.. হেণ অন দুলাএ হুসর | 
নানাবিধি গীত নাটে শি সবে জারে ভেটে 
হেণ বির আছে একাশ্বর ॥ 
রূপে গুণে হেণ ভাই . ত্রিতুৰণে কেহ নাহি 
না দেখীল মোই অভাগীনি। 
পাসরিতে নারি গুণ প্রাণ পুরে পুণ পুণ 
মোখে মোর নাহি আইসে বানি ॥ 
এথেক করনা করি বিরাটের পাটেশ্বরি 
স্ৃতিফণ। কান্দএ ঘণে ঘন। * 


তাহাণ ক্রন্দন দেখী রাঁজপুরে জত সখি 
তাঁরা সবে জোরিল ক্রন্দন ॥ 
অত্যন্ত কন্ধনাভাসে বৃক্ষ হতে পত্র খসে 
দিল! সব হুয় জলাবত। 
এথা নাটসালা ঘরে কিচকের সহুদরে 
ফিচকের দেখী পীপ্তবত ৷ 
নাহি তার হাত পার সকল সামাইছে গায় 
মাংসপীও দেখী ভয়ঙ্কর । 
দেখীআ আবস্ত। তার করে সবে আহ! ঝু$৪০ 
ত্ৰাসে ডাক ছাড়ে ঘোরতর ॥ 
কেহ কেং ভূমী লুটে পাসাণেত সুন্নপুটে 
ভাই ভাই করি ডাক ছারে। 
নাটদাদে উটে রোল হৈল মহ! গণ্ডকুল 
কেহ কেহ উব| লড় পারে ॥ 
আচম্বিত নিলাকালে কিচকের বিধি লাগে 
নিজ ঘরে হৈল সর্বনাস। 
গনদর্কের ভয় পাইয়া সর্ব লোক গেল ধাইআ! 
কহিলেক বিরাটের পাষ ॥ ইত্যাদি 
(পৃঃ ১৬৷২-১৭৷১) 
ভণিতা, | 
কহিল অপুৰ্বব কথা সঞ্জএ রচিল পুতা 
দ্বিজ রামচন্দ্রের বাথাণ। 
শেষ, 
জথেক আছিল রাজা মহানরপতি । 
নকল চলীঅ! আইল কৃষ্ণের সঙ্গতি | 
অভিমণ্য সাত্যকি প্রহুন্ন মহাঁবল। 
অনুক্রমে বসিলেক সভার ভিতর ॥ 
কথ! উপকথা জত আছিল বিস্তর। 
কৃষ্ণের সাক্ষাতে হইল উত্তরাসয়ম্বর ॥ 
অর্জ্জোণের পুর অতিমন্য মহামতি । 
কন্তাদাঁণ করিল বিরাট নরপতি ॥ 
এক লক্ষ হস্থি দিল নানা রত্ব ধন। 


৬১৩৮ 


মহাসত্য মৎস রাজা বিরাট মহাজণ ॥ 
এহি মত অজ্ঞাতবাষ বিবাহ কথণ। 
চিয়া সুগম পদ সঞ্জয়ে রচণ ॥ 
বিরাটপর্ক মহা! পুত! সাঙ্গ এত ছরে । 
সঞ্জয়ে কহিল কথা মধুর পয়ারে ॥ * ॥ 
ইতি .বিরাটপর্কা পোস্তক সমাপ্ত ॥ সণ 
১২৬৩ সণ তারিখে * কার্ধিক। রোজ 
বুধবার বেল! ১/* প্রহর থাকিতে বাঁহের 
্বভ্ির পূর্বের চৌগয় বশী! সমাপ্ত করা 
গেল। রী 
অজ্ঞানে লীখীল পুতি জানীয় কারন | 
পরিতে পণ্ডিত জণে করিয় সুপ | 
অজ্ঞাপেয হুস সবে না ধরিবা মন। 
অক্ষর না হয় ভাল জানিয় কারন 
জীগুরূচরণে সবে সদা করে আয। 
* পুস্তক লীখীল শ্রীচন্রকিসোর দাষ ॥ 
প্রীগুরচরনামুজে অসন্ক প্রনাম। 
জাহায দয়ায়ে বিরাটপর্ক লীধীলাম | 
তপে রনভাগালের মধ্যে চাকুয়া গ্রামে বাঁষ। 
যুগলকিসোর রাঁএর পুত্র চন্্রকিসোর দাষ ॥ 
গুনিজণ প্রতি করিয়া মিম্থৃতি 
চন্দ্রকিসোর দাষ কয়। 
ছুস জদি জমে 
ক্ষেমিবেণ সুনিশ্চয় ॥ 


হয় তুল ক্রমে 
ইত্যাদি 


পপ 


৯৬৮ মহাভারত--পদাপর্ধ। 
রচয়িতা- সপ | 


বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । আকার ১৫১৫৫ 
ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৩৫ ।' এক এক পৃষ্ঠায় 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


৮-১৪ পঙক্তি। লিপিকাঁদ, সন ১২৫৩ 
সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপিস্থান, ময়মনসিংহ । 
আরম্ত,-_ 

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্বমমিত্যাঁদি । 
নম নম নারায়ন জগতের সার! 
সিক্ষ্যাগুরু প্রনমহ দিক্ষ্যাগুর যার ॥ 
ছুর্জোধনে দেখিলেক আপন! গোঁচর। 
সকুনী মাতুল পড়ে সংগ্রাম ভিতর ॥ 
নৈরাষ হইল বল বোর্ধি বিবঞ্জিত্য | 
সুকাকুলী হৈয়া রাজ! স্থির নভে চিত্র ॥ 
জয় না হইল যুর্ধী করি কীবা ফল। 
চতুর্ধ্বিতে পড়িলেক বাহিনি সকল ॥ 
পড়িলেক মহারথি দৈর্ঘ মহারখি। 
অবসেস আছে একবিংসতি পদাতি ॥ 
ক্রেপ কৃতৱর্ম্মা অশ্বতাম! ছুর্যযোধন। 
মহারথি সবে মাছে রেছি চারিজন ॥ . 
যেহি সব সঙ্গে করি পুণী পৈসে রনে। - 
প্রানপনে যুদ্ধ করে মরন না গনে ॥ 
হুর পাওবগন বিসম ধনগুকী। 
আগে হৈয়া মহারন করে ঠেকাঠেকি ॥ 
মহারথি ছয় জন করিল! জর্জর। 
সহিতে না পারে রাজ দারন সমর ॥ 
দেখিলেক আপনার নাহি পরিত্রান। 


 সৈয় সত পড়িল আপনা বিধমান ॥ . 


যাপনার জর নাহি নিশ্চয় জানিল। - 
অস্্রাঘায়ে গাঁঞ কাপে শ্বরির দুর্বল-॥ 
সকরূনে দূর্য্যোধন কান্দে উদ্চ্গ্থররে। 
আহা বধুমতি তোমী ছাঁড়িল! আমারে ॥ 
যুর্ধে পরাভব হইল মুর কর্ম্মফলে। 
জ্ঞাতি বন্দু জন মর পড়িল সকলে ॥ 

না ধরিল পিত্রি মাত্রি গুরুর বচন। . 
তে কারনে হইল মোর গ্নেত বিড়র্ঘন ॥ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ 


ধিক মর বল বির্জ্জ ধিক মর জস | 

ই জর্খে না হইব যামী পাগুবের বস॥ 
সরির থাকিলে মাত্র সর্ব কার্য্য আছে। 
পলাইয়া প্রান রাখী জে হউক পাছে ॥ 
আপনার কর্ম্ম নিন্বা বিধাতাকে স্মরি। 
পুর্বমুখে লড় দিল গদ! কান্দে করি ॥ 
মধ্য, . 

সঞ্জয়ে বোলয়ে রাজা সুখ মণ দিয়|।। 

নে জে সংগ্রামের কথা কৈব বিবেচিয়!॥ 
পাঁওবের! সবে জরি দিল গাঁলাগাঁলি।, 
সহিতে না পরে তোর পুত্র মহাবলি ॥ 
উত্তম ঘোটকে জেন না নএ তারন। 
তেণ মতে বচণ না সহে.হূর্জে|ধণ | 
নির্চএ যুঞ্জিব মণে কৈলা ছুর্জোধণ। 
ডাক দি! পাঁওবেত বলিয়া বচণ॥ 

কুণ ভয় তুমার কুণ ভয় ভীমের! 

কি ভ্য় কৃষ্ণের মোর কি ভয় অর্জ্দোনের ॥ - 
নকুল সহধেবের ভয় নাহিক বিসেষ। 
এহি গদায় মোই করিমো নিসেস ॥ 
তখণে লুহার গদ! কান্দেত করিয়!। 
ডাঁক দিয়া ওঠে জলেত্তন্ব জে ভািয়! ॥ 
রক্তে রাঙ্গা তিতা গাও উঠিলেক তটে। 
পর্বত বাহিয়া জেণ গেরূধারা উঠে! 
গদা হস্তে ছুর্জোধণ হইলেক স্তির | 
কহিতে লাগিল তবে হুর্জোধণ বির ॥ 
হাশীয়! বোল এ তবে কুরু মহাশয়। 
ধর্মরাজা যুদিষ্টিরে যুর্ঘা না জায় ॥ 
নকুল সহদেব সিস্ণু জানে মর্বজনে । 
সহজে উপহান্ব করিব দেবগণে ॥ 
গদাযু্ধ নাহি জানে বির ধনঞয়। 
তাঁহানে মারিলে দুঃক্ষ না খণ্ডে বিদৃয় ॥ 
ভিমে মারিছে মর জত ভ্রাতগণ। 


১০৯ 
জিনি মরি তার সঙ্গে করিবাম রন ॥ 
আশীয় ভিম যুর্ধ করি তুমার আদার । 
রঙ্গ দেখোক জত দৈন্ত আইএ তুমার | 
তোমারে মারিলে ভিম ছুঃখ পাঁসরিব । 
জিনিলে রার্য/ আমী যুদিষ্টিরে দিব ॥ 

(পৃঃ ১71২-১৮১) 
শেষ 
অন্থর্থাম! তাণ সঙ্গে অস্ত্র পাছে পাছে। 
কৃষ্ণে বোলেণ আসীছেন মোণী এহি কান্জে ॥ 
পান্ত অৰ্গ অর্জ্জোণে দিলেক মোনির পাও” 
বনিতে আসণ দিল৷ কৃষ্ণের আজ্ঞাএ॥ 
মোনি বোলেণ স্থণ অর্জোণ বচণ আমার! 
ব্রহ্মার বরে অন্বর্থামায় হইছে অমর ॥ 
কীর্পে কাঁটিবা মাথা নহেত উচিত। 
অস্ত্র সম্ভোরহ তোমি সু মহাঁবির ৷ 
অর্জোণে বোলএ গোসাই আমার -প্রতিজ্ঞ 
কীরূপে করিব বের্থ জাণী কর আজ্ঞা ॥- 
মোনি বোলেণ ত্রহ্ষতানুকা তাহার। 
কাটায় আনাহ অস্ত্র বলিল ইহার ॥ 
তবেহ ই বর অন্তর সব রক্ষ্যা পায়। 
এহি আজ্ঞ! করিল আমি জাণীয়৷ উপায় ॥ 
কি করিব অর্জ্দোণ বির এড়াইতে না পারে। 
অস্ত্রে আঙ্ঞা দিল তালুক1 কাটীবারে॥ . - 
একেত দ্বারূন অস্ত্র আর আজ্ঞা পান । 
তানুক1...অন্বর্থামার চলীআ জে জার ॥ 
ভ্ৰমি লাগি অন্বর্থাম! পড়িল ভূমিত । 
কমুপ্তোলের জল মনী গন মীত॥ 


, মুনী বলে অন্বর্থীম! বলীয়ে তোমারে! _ 


এই মত সর্বকাল থাকিব! মুর বরে ॥ 

বেথা শোল ন! থাকীব সুন বিরবর। 
তৈলবিন্দো লোকে দিলে পুরিব কর'নত্তর | 
এহি বোলী মুনীবর বিদায় হইয়া । 


১১০. "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


তপন্বণ? করিতে চলে অস্বর্থাম! লইয়া ॥ 
তবে কৃষ্ণ অর্জোন জে আশীল গড়য়। 
যুদিষ্ঠীর আদি কৰি একত্র জে হয়। 
এহি মতে সাঙ্গ হইল গদাপর্ক পুত] 
সঞ্জয়ে জানীয়া কৈল সঞ্জয়ের কথা ।॥* 


যর সস 


১৬৯। পরাগলী মহাভারত-_আদি- 
হইতে অশ্বমেধের প্রথমাংশ। 


রচয়িতা--কবীন্দর পরমেশ্বর । 


বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । আকার, 
১৭৮৫৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৬৩, ৬৫-১০৮, 
১১০-২১৫ । এক এক পৃষ্ঠায় ১৯১১ পঙক্তি। 
লিপিকাল, শকাব্দ। ১৮৩২ । সম্পূৰ্ণ । 
আরম্ভ, 


নমো নিরঞ্রনায়।॥ 


বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি। 
প্রণমোহে। নারায়ণ পুরুষপ্রধান। 
ব্যাসদেব প্রণমোহো গুণের নিধান ॥ 
পিতৃমাতৃচরণে বন্ধ ভজি করি। 
গুরুদেব প্রণমোহো দেব অন্সারি ॥ 
শ্রীযুত পয়াগল খান মহামতি । 
দারিদ্রভগ্রন জেই অনাথের গতি ॥ 
কুতুহল বুল ভারতকথা! সুনি। 

কেন মতে পাওবে হাঁরাইল রার্যধানি ॥ 
বনবাদে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎগর | 
কোন কোন কৰ্ম্ম কৈল বনের ভিতর ॥ 
বৎসরেক কৈল কথা অজ্ঞাত বস্তি । 
কেমত পৌরনে পাইলেক বসুমতি ॥ 


এহি সব কণা! কহ সংখিগ্ড করিয়া। 
দিনেকে শুনিতে পাবি পাঞ্চালি রচিয়া ॥ 
এহি সব কথ! সুনি কুতূহল মন। 
সরস্বতি বন্দি কহি প্রবন্ধকথন ॥ 
সংহিতা নঝতি লক্ষ সহন ত্ৰিংশঁত। 
মহামুনি ব্যাসদেবে রচিল ভারত ॥ 
যঠি লৈক্ষ সহত্র সতেক হুইল য্লোক । 
পঠস্ত নারদ মুনি সুনে দেবলোক | 
পঞ্চদশ লৈক্ষ ্লোক নাগগণে সনে । 
পঠস্ত দেবল মুনি মহাতপে।ধনে ॥ 
সুকমুখে সুনে গন্ধ রাঁক্ষসের গণে। 
চতুর্দশ লৈক্ষ শ্লোক সুনে সাবধানে ॥ 
এক লক্ষ শ্লোক সংস্কৃত প্রতিষ্ঠিত। 
মুনি বৈসম্পায়ণে পঠন্ত পৃথীত ॥ 
নৃপতি জনমজয়ে সর্প-....'য় করে। 
তাত মহামুনি আইল সভার ভিতরে ॥ 


- যথাবিধি প্রকারে পুদ্জিল নরপতি। 


তুদ্ধি দেব ইতিহাস খ্যাত মহামতি ॥ 
সাখ্যাত দেখিল। তুদ্ধি কৌরব পাণ্ডব। 
কেন মতে ধৃতরাষ্র পাণ্ডব সম্ভব ॥ 

তেই সব মহাসত্ব বিখ্যাত ভুবনে। ' 
ভাই ডাই নিঃসর্গ করিল! কি কারনে ॥ 
কেন মতে হুইলেক ভীদ্ষের নিধন । 
পাবে করিল কেছে কৌরব নাসন ॥ 
তোজ্ধার প্রসাদে সুনি বংশের চরিত্র। 
স্থনিতে বংশের কথ! চির্ভ উল্লসিত ॥ 
রাজার বচন যুনি কহে মুনিবর। - 


. সকল কহিতে আন্ধি নাহি অবসর ॥ 


সিস্য বৈসৈম্পার়ন আছএ বিস্কমান। : 
তেছি কহিবেন কথা সুন সাবধান ॥ 
এত কহি ব্যাসদেব গেল তপোবন। 
কহে বৈসম্পায়ণে বিখ্যাত ভুবন | 
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মধা,__ 
দীর্ঘ ছন্দ ॥ 

দুৰ্য্যোধন মহাবীর শোঁকে হইল অস্থির 
পড়িল সকল সহোদর । 

ছুষ্ঠাসন দুৰ্ম্মতি সকুনি পাঠাইল রাঁতি 
অনাইল কর্ম ধনুর্ধার 1১1 

দেবের অসান্ত রন জিনিতে পাগুবগণ 
বিসম দেখম মোর মনে। 

তুঙ্গি যুদ্ধে উদাসিন মুই হৈলুম প্রভাহিন 
সক্রক মারিব কোন জনে ॥২॥ 

কয়ে কহে দুর্ষ্যোধন কৃষ্ণ সমে পঞ্চ জন 
বধিতে পারহ রাত্রি দিনে। 

একেত পাঁগুব ভক্ত আরে ভীষ্ম লঙ্রক্ত 
সেনাপতি করহ উদাস ॥ ৩1 

রন এড়উক ভীম্ম বৃদ্ধ মুই করোধ কার্ধ্য সিদ্ধ 
পাগুবেবে করিমু সংহার। 

আপনে চলিয়া জাঁও পিতামত বুঝাও 
এহি যুক্তি মনে করি সার 181 

কন্পের বচন ধৰি হিত হেন অনুসারী 
রাজা গেল ভীম্মের সিবির | 

নিবেদস্ত নররাজ সাধিতে আপন! কাজ 
সাবধানে সুনে ভীদ্ঘ বির ॥৫॥ 


পূর্বে কৈলা অদিকার  পাগুবের সংহা'র . 


এবে কেহে উপক্ষহ রন। 

মোর ভাগ্য মন্দ বসে তোক্ষা হেন পরিহাঁসে 
অবধান কর মহাজন ৬ 

সেনাপতি হৌক কর্ম মারিব বিপক্ষগণ 
উপেক্ষা নাইক তার মন। 

* বড় করে অহঙ্কার সবান্ধবে মাঁরিবাব 
না পারিলে মরিব আপনে ॥৭॥ 
দুৰ্য্যোধন বোল সুনি তীন্মে কহে মনে গুনি 

চক্ষু পাকাইগা কহে রোশে। 


১১১ 


পূর্বে কহিলাঁম তোক সআুনিলেক সর্বলোক 
হিত না সুনিলে কর্্মদোশে 1৮ * 

তবে জদি করে রন অজয় পাঁওবগণ 
মনুম্তের] মধ্যে কেবা পাঁরে। 

জেখনে গন্ধব্বলোক বান্ধিয়া নিলেক তোক 
কর্মেকি করিল সেই কলে ॥৯ 

ইন্্রক জিনিল রন দহিল খাঁওব বন 
অগ্নিত তপিল একশ্বর। 

নিবাতকবচ মারে কালকেয় সংহার করে 
অৰ্জ্জুন জিনিতে কেবা পারে 1১০” * 

উত্তর গোগ্রহ রনে একশ্বব সর্বজনে 
বসন হিয়া নিল ঘবে। 

দ্ৰোণ কৃপ অশ্বখামা বানে বিদ্ধিলেক আদ্দা 
কর্ধে তোক কি করিল তাঁকে ১১1 

আপনা পৌরস ধরি  মারহ পাঁওব বৈরি 
বির হেন তবে সে বাধানি। 

সোমক পাঞ্চালগণ সমুদিত করে রন 
সঞ্জয় সহিতে দিখগ্ডিনী 1১২1 

'এতেক নিষ্ঠুর বানি বলিল হৃদয় গুনি 
পুনি কনে ভীন্ম মহাবল।  . 

সভাক জিনিযু পুনি  - পরিহর সিথগ্ডিনী 
দুৰ্য্যোধন না হৈয় বিকল ॥১৩৷ 

পিখগ্ডিনী যদি মোরে প্রাণেত প্রহার করে 
তথাপিহ অন্ত্র না ক(ধ)রিব। 

প্রতিজ্ঞা করিল আন্বি সম্ভস্ত্জ কর ডুদ্দি 
আজু আদ্দি সর্ব সংহরিব 1১৪৪ 

ভীম্মের বচন যুনি ছর্য্যোধন তুষ্ট পুনি 
সৈন্ত সর্জ করে মহাবল। 

প্রভাতেত ৰিরগণ তুমুল করিল রন 
ক্রোধ হইল ভীম্ম মহাঁবল ॥১৫৷ 

ভীম্মে করে মধার্ন যেন ছুটে তারাগণ 
বড় বড় বির পড়ে রূন। 


১১২ 
ভাঙ্গিল পাগ্তববল হৈল মহা কলাহুল 
" গেল সব অন্জুনের সরনে ॥১॥ 
ৃর | (পৃঃ ₹৩২-৯৪৷১ ) 
শেষ» 
সমিপে আইল স্থুনি পাগ্ুব সকল। 
বাঢ়িয়া নিবারে গেল কৃষ্ণ মহাবল ॥ 
সব কুতুহল হৈয়া সানন্দিত মনে । 
পুরির ভীতরে আইল প্রসন্ন বদনে ॥ 
ধৃতরাষ্টর বনিয়া জে বন্দিল গান্ধারি। 
*কুঁস্তিক বন্দিল তবে পাণ্ডু অধিকারি॥ - 
"বিদুরক সম্ভাঁসিয়। বসিল আসনে । 
অভিমন্থ্ সুত জন্ম সুনিল তখনে। _ 
কৃষ্ণের প্রভাব সুনি অপূর্কা কথন। 
অমতে সিঞ্চিল যেন গাঙুর নদ্দন॥ 
'গুজিলেক নারায়ণ বিবিধ বিধানে । 
যথাবিধি ভক্তি কৈল দৈবকীনন্দ[ন ॥ 
কত কালে ব্যাস সুনি হইল উপস্থিত। 
নানা উপকথা কহে পাঁওব সহিত। 
কথা অবসানে যুধিষ্ঠির নরপতি |. . - 
ব্যাষেত কহুস্ত কথ! করিয়া! প্রণতি ॥ 
তোদ্ার আদেশে অশ্বমেধ করিবার । 
আজ্ঞা কর কেন মত করিমু প্রকার ॥ 
" কৃষ্ণক পুছুম মুই করিয়া বিনয়। 
কেন মত আজ! হএ কছ মহাসয়॥ | 
তোন্দ। হতে হইল মোর সর্কা ফার্য্য সিদ্ধি । 
তোঙ্ধার কারনে মোর বংশ হই বৃদ্ধি ॥ 
ব্যাস কৃষ্ণ হুই মিলি আদেশ করিল | 
অশ্বমেধ দিক্ষা রাজ! হা] ধরিল। 
' পুনি কহে যুধিষ্ঠির মোত কহ সার। 
কোন দিন দিক্ষাবিধি কেছেন সম্ভার ॥ 
ধর্দের বচনে কৃষ্ণে কহস্ত অশেষ । 
যেন আছে পুরাণ শান্তর উপদেশ॥ 


চৈত্র পুর্জমাঁসিরে পুণ্যাহ দিক্ষাবিধি। 
যজ্ঞের সম্ভার কর যথা বেদবিধি ॥ 
" অশ্ববিস্তাবিচক্ষণ পরিক্ষা মহত্ত। 
অশ্থদিক্ষা সুনহ যজ্ঞের সর্কা তত্ব ॥ 
আপন! ইচ্ছাএ অশ্ব যথা তথা জাউক। 
যে তাক রখিব তাক অশ্বগতি পাউক ॥ 
আঁর হোঁতে না হএ অশ্বের অনুমতি । 
যজ্ঞ অশ্ব রাখিবেক পার্থ মহামতি ॥ 
দিব্য ধঙ্তু হাতে জার দিব্য জায় তুন। 
সর্ববিভাবিশারদ হৃদএ নিপুন ॥ ' 
নিবাতকবচ মারি তোষে পুরন্দর । 
ত্রিভূবনস্থবিদিত অন্ধু ন ধহু্দ্ধর ॥ 
তাহাক নিযুক্ত কর ঘোটক রাখিতে । 
ভীষক আদেশ কর তোমাক রাখিতে ॥ 
মকুলে করোক ধৃতরাষ্ট্রের পাঁলন। - 
সহদেবে আনাউক কুটুম পরিজন ॥ 
ব্যাস কৃষ্ণ আদেশ যে সনিয়া নিশ্চয়৷ 
সমাহিতে সম্বাদ করিল মহাঁশয় ॥ _.. 
* . বসন। 
সুবর্্পের মাল! কণ্ঠে অতি সুশোভন ॥ 
নবপতি দিক্ষিত হৈল চৈত্র পৌয্ৰ মাসি । 
প্রজাপতি সম রাজা সর্কবগুণে রাঁসি ॥ 
গত ০ % # 
লস্কর পরাগল ধর্শ অবতার । 
কবীন্্র পরমেশ্বরে চলিল(রচিল) পরার ॥ 
শ্রীধৃত নায়ক লম্কর পরাগল। 
পাণ্ডব * * কুতুহলা॥ 
বিভ্য় পাওবকথ! অমৃতলহরি । 
সুনিলে অধৰ্ম্ম হরে পরলোঁক তরি! *॥ 
ইতি মহাভারতে পাগববীজয়ে পরিক্ষিত- 
জন্ম 1০7 শুভমভ্ত শকাব্দ|। ১৬৩২ তে ১৯ 


চৈঅ। + * ০ ৪ 
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অক্ষর--উকাঁর ও ডকার একরূপ। ডু, 
ঢু ওয়কারের নীচে বিন্দু নাই! রকারও 
বিন্দুহীন, পেটকাটাও নহে) দক্ষিণের সরল 
রেখার গায়ে একটি হাইফেন চিহ্ন আছে। 
কু,জ,জ্ঞ ও দা প্রায় এক্রপ। তুওত্ত 
একরূপ | তিনের অঙ্ক ও-র মত, পাঁচ 
ইংরাজির স্তায়। 


সস 


১৭০| পরাগলী মহাভারত-_ 
আঁদপর্ব। 


রূচয়িতা--কবীন্্র পরমেশ্বর । 


বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ । আকার, ১৭৯ 
১৫৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১__২২। প্রতি পৃষ্ঠায় 
১০ পঙক্তি। অসম্পূর্ণ । 
আর্স্ত,-- 

নমো গণেশায় ॥ নমঃ স্বমূর্ত্যে ॥ 
বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথ।। 
আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হুরিঃ সর্বত্র গীয়তে ॥ 
জয়তি পরাশরসুন্ঃ সত্যবতীব্বদয়ন্দনো 
ব্যাসঃ। 
যন্তান্তকমলগলিতং বাঙ্য়মমৃতং জগৎ 
পিবতি ॥ 
প্রথমে প্রণাম করোম দেব নারায়ণ । 
ভারথের পদযুগ করোম বঙ্ধ(ন্দন ॥ 
একচিত্্য হইয়া সুনে ভারথকথন। 
পাপমুক্ত হএ তার বৈকুষ্ঠে গমন ॥ 
এক দুই শ্লোক সুনে ঘরে রহে জার। 
স্বপত্বী সহিতে বিষ্ণু গৃহে থাকে তার ॥ 


28 


| মুনি বৈসম্পায়নে 


১১৬ 


এক শ্লোক শ্লোকার্দ বা সুনে যেই নর। 
স্বর্গগতি তএ তাঁর যমেরে নাহি ডর 1 
সঙ্দগিতা নবতি লক্ষ সহত্ত্ ত্ৰিংশত ' 
মহামুনি ব্যাসদেবে রচিল ভারথ ॥ 
পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে সুনি। 
দেবলোঁকে স্থনস্ত পঠন্ত ব্যাস মুনি ॥ 
চতুর্দশ লক্ষ শ্লোক গন্ধরর্বলোকে সুনে । 
এক লক্ষ সঙ্গিতায়ে মনুষ্যে বাখানে ॥ 
মুনি বৈসম্পায়নে কহিল পৃথিবীত। 
জন্মজয় রাজাএ সুনে ব্যাসের রচিত ॥ 
নব লক্ষ সঙ্গিতায় সহস্র ভ্রিংশত। 
তিন সহম্ত্র ব্যাসদেবে রচিল ভারথ। 
পরিক্ষিতগুত নামে রাজা জন্মদয়। 
বসতি হস্তিনাপুরে গঙ্গার তনয় ॥ 
অস্ত্র শাস্ত্রে বিশারদ বিক্রমে সাঁগর। 
পালয়ে সকল প্র! যেন পুরন্দর ॥ 
এক দিন জম্মক্রয় সভা বিস্তমান। 
সত্যবতিস্ৃত ব্যাস তথা অধিষ্ঠান | 
পাস্ভার্ঘ আসন দিয়! পুজিল রাজন। 
পুটাঞ্জলি ভিজ্ঞাসিল ব্যাসের চরণ ॥ 
পিতামহ সব মোর ছিল বলবস্ত । 
কোন পাপে ষমরাজে তাকে কৈল অস্ত ॥ 
তোক্ধার শাক্ষাতে কেনে এত বিবরণ। 
নিশেদ ন! কৈলা কেনে শুন মহাজন ॥ 
মধ্য, - 
নাঁচাড়ি॥ দির্খছন্দ ॥ 
কহে নৃপতির স্থানে 
সুন রাজা পুন্ত দিব্য কথ।। 
পাগুব বিজই কিন্তি যুনে জেবা করি ভক্তি 
পুন্ত হএ ছাঁড়ে দরিপ্রতা ॥ ১ ॥ 
এক দিন দেবজানি হৃদয়ে হন্সিব পুনি 
সরমিষ্ঠা লৈয়া দৈত্যযুতা । 


'»্ বিধাতা নির্বন্ধ গভি- 


১১৪ 


খাতুরাজ মধুমাষ ক্রিড়া করে অভিলাষ 
চলি গেল পুষ্পবন জথা”1 ২ ॥ 
নানা পুষ্প বিকদিত গন্ধ সব আমোদিত 
বিকসি সঞ্চিত হৈছে ভালে । 
কুকিলে মধুর ধ্বনি স্থুনি বিষরয়ে তম 
মধুকরে করে কোলাহল ॥ ৩॥ 
মলয় যমির বাত মন্দ মন্দ লাগে গাত 
প্রান জে মুহিত গন্ধবাসে। 
হেন সময় জরজাতি 
মৃগয়াকে আইল সেই বনে॥ ৪ ॥ 
ভ্রমিআ| কানন চাহে মগ তথা নহি পায়ে 
কন্তা বব দেখে বিষ্ধমান । 
তাঁর মদ্ধে ছুই কন্তা কুলে সিলে রূপে ধন্তা 
রূপে যেন রস্ত। উর্কসী। 
অধর বান্দুলি জাতি দন মুকুতাঁপাতি 
বদন জে জেন হএ বসি 1 ৫1 
নয়ন কটাক্ষ যরে - মুনিমূন] দেখী হরে 
তৃজযুগ কাম মধুধারা। 
চতূর্দিগে সহচরি বসি আছে সারি সারি 
"_ ক্্হিনিবেষ্টিত জেন তাঁধা | ৬॥. 
' সয়ন করিয়া আছে রতি কাম অভিলাষে 
বিচিত্র গাথিয় নানা ফুল। 
সরমিষ্ঠা লই পাও কোন সখি কৰে বাও 
কেহ কেহ জোগায়ে তাদ্ুল | ৭॥ 
কন্তা বোলে হৃপবর আক্ছার বচন ধর 
এছি বাকা তিলেক নাহি দোঁষ। 
দেখিআ নৃপতি আগে জিজ্ঞাষ। করিতে লাগে 
বিশ্বয় হইয়া তার মনে। 
ভুদ্ষি হেন জন সখি রাজকন্ত! হেন দেখী 
কি হেতু আসিছ পুষ্পবনে ॥ 
সুনিয়। রাজার বানি আনন্পীত দেবজানি 
পরিচয় দিয়া কহে কথা। 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


আাদ্দিত ব্রাহ্মণ জাতি ভূৃপগুবংষে উৎপত্তি 
দৈতাগুর শুক্ষের দুহিতা ॥ 

ব্রেসপুর্ববা দৈত্যবর- হৃর্ণে জেন পুরদ্দর 
কাঁস্তপবংসেত জন্ম জার। 

তাঁহার জে কুমারি জত সব সহচরি 
সরমিষ্ঠা না[ম] জে এহার ॥ 

আত্ষি ছুই জন বালা জৌবন সহজে হেলা 
অকুমারি বাপের ঘরয়। 

সখি সব লৈয়া রসে জলকেলি অভিলাসে 
নামিসাছি পুষ্পের বনয় ॥ 

সরমিষ্ঠা আদি করি জত সব সহচরি 
সব সখি আন্মার জে দ্বাশী। 

আপনে কে হও তুন্দি পরিচয় চাকি আছি 
কুল সিল জানাই(হ) আপন! । 

তোদ্দা সম মতিমন্ত রূপে গুনে তেমবন্ত 
খিতিতলে নাহিক তুলনা ॥ 

দেবজানির বাক্য সুনি সন্বোধিয়! বৃপমনি 
কথ! কহে দিয়া! পরিচয় । 

নাম মোর জনজাতি নহুসের সন্ততি 
জন্ম মোর চন্দ্রবংস্য় ॥ -* 

এত যুনি দেবজানি সন্বোধিয়! নৃপনণি 
নৃপতিকে লাগে কহিবার। 


. তোহ্মাক মজিল মতি তু্ছি মোর ধর্পতি 


পরিনয় করহ আক্ছারে ॥ 

রাজাএ বোলে দেবজানি ন! হএ যুগত বানি 
অন্ভক্ত কহু সব কথ! । 

তোহ্মা সহ-পরিনয়্ব বেদগাস্বে নহি কহে 
আক্ধি খেদি তুদ্মি বঙ্গম্তা॥ 

কন্তা বোলে মৃপবর আঙ্মার বচন ধর 
এহি বাক্য তিলেক নাহি দোষ। 

আপনে বরিলে তোক পরিনয় কর মোক 
মন আক্গ। করহ সম্ভোষ ॥ | 


বাঙ্গাল! প্রাচান পুধির বিবরণ 


পূর্ব আঙ্গ! কূপ হতে তুহ্লিআছ ধরি হাতে 
তখনেহ বরিছি তোঙ্ধাকে ৷ 

_ তাক পাষরিধা তুন্দি দ্বিতিয় না জানি আদ্গি 
জাবত কণ্ঠেত প্রান থাকে৷ 

" সরমিষ্ঠা আদি জত সহচরি দূষ সত 
এ সকল জতেক তোম্বার। 

তুন্মি পরিনয় কৈলে জাইব আক্ধি স্বর্গ কুলে 
ঘ্বাসি কর সেবা করিবার ॥ 

দেবজানির বাক্য সুনি নৃপতি মনেত গুনি 
মনে ভাবে বিহা করিবার । 

সঠিবরস্কৃত সেন পদবন্ধ সঙ্গে তেন 
গজাদাসে রচিল পয়ার ॥ 

(পৃঃ ১৯১২) 

£ শেষ, 

' সান্তমুর পুত্র হইল ভিশ্ব মহাসয়। 

ভূবনবিক্ষাঁত বির গঙ্জাৰ তনয় | 

আব ছুইপুত্র:হইল সাস্তনুস্ততি। 

কুর পাওব হইল তাহার সম্ভতি | 

মহাসত্ব ভিম্ম বির কুরূবংসকর্তী!। 

কৌরব পাণ্ডৰ জেন দুই কুল ভর্তা ॥ 

সাস্তমুর পুত্রকথা কহি সুন তোকে । 

জেন মতে ব্রহ্ধসাপ হুইল মত্যলোকে ॥ 

অপুর! দেবের জান সাস্তম্থ আঁছিল। 

অনুদিন ইন্দ্রসভ1 বহুল বঞ্চিল ॥ 

, একদিন ইন্দ্র বন্ধা দেব সমোদিত। 

নিত্য দেখে দেবলোকে হইয়া হরস্তি ॥ 

বিস্তাধর নামে এক আছ[এ] অপছর। 

নাচিতে অঞ্চল লাগে ব্রহ্মা কলেবর ॥ 

ক্রোধ হুইয়! ব্ৰহ্মা তাকে সাপে ততপর। 

বানর হইয়া জন্্তৃক্ষি পৃথিবি ভিতর ॥ 

সেই হাই]তে বৰহ্মসাপ জন্মিলি বানর । 

মেই বানর জিআইয়! দিল মুনিবর ॥ 


১১৫ 


সেহ বংসে জন্ম হইল সান্তন্থ রাজন। 
তাহার প্রস্তাব সেষে সুন দিয়া মন ॥ 
ইতি বাং]সাবলি সমাপ্ত ॥ * ॥ 


১৭১। পরাগলী মহাভারত-- 
শল্যপর্ক্ ৷ 
রচয়িতাঁ-কবীন্দ্র পরমেশ্বর 1 


বাদাণা তুলোট কাগঞ্জ। আকার, ১৫১ 
৫ ইঞ্চি; পত্রসংখ্যা--১--১৫। এক এক পৃষ্ঠায় 
৭--১১পঙ.ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৩ সাল। 
সম্পূর্ণ | প্রাপ্তিস্থান, ঢাক! । 
আরম্ভ, 
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্বমমিত্যাদি। 
কয় জদি পড়িলেক অনাথ কুরূবল। 
চিন্তাকুল দুৰ্য্যোধন হইল বিকল ॥ 
আহাকার করিয়া ত্রাশস্তি যুর্ধাগন | 
ধনু শর ছাড়িয়া চিত্তয়ে জনে জনে ॥ 
নিরাকুণ বল দেখি রাজ! হর্ধ্যোধন । 
সভাঁকে আনিয়! বোলে আশ্বাফ বচন ॥ 
ভিশ্ব দ্রোন ভগ আর কর্স্ন বির। 
যন করি সর্ে গেল নির্ভয়ে শ্বরির ॥ 
জিবনকাতর হইয়| না কর বিশাদ। 
সান্ত্রেরত বিশারদ ক্ষেত্রিধর্শবাদ ॥ 
শংগ্রামে পড়িলে রনে হইব শর্গগতি। 
রনেত কাতর হইলে নরকেত গতি ॥ 
রনেত বিজয় কর না কর অধর্শ্ম। 
রনেত বিমোথ হয়ে নয়ে ক্ষেত্রিধর্ম্ম | 
হেন মত কর্ম্ম করি ভরত যুর্ধাগন। 
প্রিথিবিত অবসিষ্ট নাহি কুন জন ॥ 


১১৬ বাঙ্গালা! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


প্রানপুন করিয়া করহ মহারন। 
অনুসুচে,কার্ধ্য নাহি শোন শর্ব জন ॥ 
* ছুর্য্যোধনবচন শোনিয়। বিরগন |. 
শেনাঁপতি কাকে দিব! বল মহাজন ॥ 
শেনাঁপতি দেও সবে করিবারে রন। 
ক্কঞ্চ সমে পাগুব মারিব সেহি জন ॥ 
দুৰ্য্যোধন চিন্তিয়া বচন কৈল সার। 
অশ্বথাম| হতে বুর্দিবস্ত নাহি আর ॥ 
অভজোনিশ্বস্বব! বির ভুবন দুর্জ্জয়। 
পরিত্রাণ মোর অশ্বথামা মহাশয় ॥ 
এথেক চিন্তিয়া রাজ! ট্রোণপুত্র পুছে। 
সেনাপতি করি হেন কুন বির আছে।॥ 
মধ্য) পা 
গঁদ| হন্তে ভিমসেন জেন কাঁলদণ্ড। 
. কৃত্ৱঞ্ধার রথ কাঁটি করে খণ্ড খণ্ড 
অতি কুপে বান মারে মন্ত্র অধিকারি-! 


সোমক পাঞ্চাল আদি মারে শীগ্র করি ॥ 


- যুদ্িষ্টির রাজার বিন্দিল কলেবর। 
ক্রোদে ওষ্ট কামরায় বির বৃকুধর ॥ 
শৈল্যোর নীধন হেতো চিন্তি মনে সন। 
জঅমদণ্ড সম গদা লইল তখন ॥ . 
জ্রেহি গদ! লইআ] ভিম মারিলেক জক্ষ । 
মত গন্দ সকল মারিল নীরূপক্ষ& 
হেন রদ্ববিস্রিত বজ্জনমূসর | 
নেরণীদ সম গদ! লইল বৃকুধর ॥ 
গীরিশ্রীঙ্গ বিধারযে_সর্ব:লুকে জানে । 
জাকে লৈয়া রন কৈল কৈলাসতুবনে ॥ 


কুবের মুচ্চিত কৈল জাকে হাতে করি। | 
হেন গদ| হাতে লৈল বিক্রমে কেসরি॥ . 


সর্বদায় গদা গোটা বহে অষ্ট ধারে। 
হেন গদ| হাতে লৈল বির বুকুধরে। 


Ld 
bd 


জাঁহা লইয়া ছুষ্টক মাঁরিল একাশ্বর। 
সেহি সে বিসম গদা লএ বুকুধর ॥ 

গঁদ্দা লইয়া জায় বিম সৈল্য মারিবারে। 
দণ্ড হস্তে জম জেন আইল হরিবারে। 

(পৃঃ ৬২৭১) 

শেষ, 

হেন কালে রথে চরি আসীলা! শীগ্রগতি | . 
অন্থথাম! কৃওব্রর্শ! ক্রেথ মহামতি ॥ 
নগর বিতিরে জাইতে দেখিল! সয় । 
দিজ্ঞাসীল! কথ! ছুর্জোধন মহাশয় ৷ 
সঞ্জয় কহিলা ভবে সকল বির্ভীস্ত। 
জলের বিতরে গেল! কৌরবের কান্ত ॥ 
তিন রথি সুনীল সকল বিবরন । 

তিন জন গেল জগা কৌরবনগ্গন | 
কৃতত্রম্মা অন্বথাম! ক্রেপ মহাশয় । 
বিস্তর কহিলা তথা! করিনা বিনয় ॥ 
আহ! হৰ্জ্জোধন রাজা কেনে হেন গতি। 
বদের ভিতরে কেনে কৌরবের পতি ॥ 
হেন মতে বিলাপস্তি তিন মহাজন। | 
জয়বান্ত করি আইসে পাও্ডবনম্দন ॥ 
কেহ বলে পরিল নৃপতি ছঞ্জোধন | 
কেহ বলে পলাইল না পাই দর্শন ॥ 
জয় পাইআ! পাওবে করয়ে সীংহনাদ। 
বিন্য়দুমহুমী বাজে জয় জয় বাদ ॥ 
পাওবের হাতে হইল কৌরব সংহার। 
বোজিআ। কার্যের গতি করিআ'! বিচার ॥ 
ধৃতরাই রাজার যুযু[ৎ]ন নামে সুত । 
বেৰ্শ্যাগর্বে উপজিল গোলে অদবো 1. 


. সরন লবিল ধর্্মরাজার চরনে। 


আপনার পরিচয় গ্রোত্র আলাপনে ॥ 
সময়ে রিদয় যুদিষ্টির মহাশয়। 
কোলে করি যৃযু[ৎ]দক দিলেন্ত অবয় ॥ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


ভরি সব আনীবার দিল অন্গমতি। 
হস্তিনাপুরেত গেল যুযু[ৎ]স সুমতি॥ 
বিহুর সহিতে হৈল পথে দরশন ! 
জোজু[ৎ]স কহিল তবে সকল কথন ! 
ভারথের পূর্ণা কথ! অম্রেত সমান । 
ছুনীয়! হাসন্ত বির পরাঁসর খায় 
(পরাগল খাঁন )॥ 
বিজই পাগুবকথা অম্ৰেতলাহরি। 
সুনীলে অধর হরে পরলোকে তরি ॥ 
এহি হাতে শৈল্যপর্ব কথা অবশেষ। 
তার পর গদাঁপর্ব সুনহ বিশেষ ॥ 
ইতি মহাভারথের শেল্যপর্ব পুন্তোক 
সনাণ্ত ॥% 1 


১৭২। মহাতারত-_১৮ পর্ব । 
রচয়িতা--সঞ্জয় কবীন্দ্র। 


বাঁদ্দাল! তুলোট কাগল্গ । আকার ১৮২১ 

৬২ ইঞ্চি | পত্রসংখ্যা, ১-২১৮, ২২০-২৮৬ 
২৮৮৮৩৭২১৩৭৪-৫৫৯ 5 ২২৬ সংখ্যক পাতা 
ছইখানি। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ পডক্তি। 
লিপিকাল, দন ১২২৩ সাল। খণগ্ডিত। 
অক্ষরের ছ'দ পূর্ববদেশীয় । 
আরম্ভ,_ | 

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি । 

নম নম নারায়ন দেব বনমানি। 

এ তিন ভুবনপতি গুনের জে সালি॥ 

গুনাঁলয় গুনময় গুনকিভি নাঁম। 

কৃপামএ করনাসিন্ধু গুনে অনুপাম ॥ 

অনস্ত মহিম! পিমা ব্ৰহ্মা না জানএ। 

নেবকবৎসল প্রভূ দেব দয়ামএ ॥ 


১১৭ 


জাঁর নামে ভবসিন্ধু অনাআসে তরি। 
প্রনমোছম মোঁহাগ্রভূ মুকুন্দ মুরারি ॥ 
সপ্ত মুনি প্রভিতি জে তিন পদ লৈআ|। 
জুগে জুগে সেবএ বুঝিতে নারে মায়] | 
নারদ পদ সুক সোনাতন খসি । 

জার নাম মুখ ভরি লএ অহুনিসি ॥ 
নিমেসেক শৃষ্টি জার ব্রহ্মা প্রচুর । 
ক্ষেনে পালে ক্ষেনে শৃজে ক্ষেনে করে দুর ॥ 
সিস্ুক্ষেলা হেন লিলা সকল বেভাব। 
চারি বেদে অস্ত নহি পায়ন্তী জাহার ॥ 
হেন প্রভু নারায়ন দেব নিরঞ্জন! 

তান পাঁদপর্দধে দদাঁএ রহুক জে মন॥ 
নমে! সন্কর প্রভু দেব ভূতেশ্বর | 
গ্রনমোহম গঙ্গাধর নিলকঠ হর 1 

নমো সিবাসক্তিধর নমে! খিশ্ব]মুখ। 
বিসভক্ষ বিরূপাক্ষ নম পঞ্চমুখ | 
প্রনমোহ প্রকৃতিস্বরূপ! ভগবতি। 
প্রকৃতিস্বরূপ! দেবি সর্বৃতে স্থিতি ॥ 
হরি হর বিধার্ভাএ অন্ত নহি পাঁএ। 
হেন দেবির পদে চিত্য রন্ক দর্বদাঁএ | 
মুঞি মুড় জ্ঞানহিন নাহি বুর্ধঘিলেস 
কোটি কৌটি ব্রহ্মা জার না! পাঁএ উর্দেস। 
হেন দেবি প্রনমোহ দেবি সোঁনাতনি। 
সুর মুনি গুরূপদে বন্দম পুনি পুনি ॥ 
ভারথির পদারবিন্দে করিআ৷ ভকতি। 
মোহাভারথের কিছু কহিব আবতি ॥ 
পরিক্ষিত নামে ছিল সৈত্যবাঁদি রাজা । 
তান পুত্র জশ্মজয় বলে মোহাঁতেজ। ॥ 
গঙ্গাতিরে পুণ্যস্থল চস্থিন! নগরি। 
তথাএ রার্জ্য করে রাজা! জেছেন দৈত্য।রি ॥ 
এক দিন ব্যাস মুনি আইল রাজদ্বারে। 
প্রতিগামি জানাইল রাজার গোচরে ॥ 


১১৮ বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


বার্তা পাইয়া নৃপতি দে আসিল সত্যর | 
প্রনাম করিআ নিল আপন! অস্তর ॥ 
পাদ অর্থ আচমনি দিল হ্মাঁসন। 
মুনির চরনে রাজা করে নিবেদন ॥- 
আজি সুভ দিন মোর হৈল উপসর্ন। 
আদ্গার ভাগ্যের কথা না জাঁএ কহন ॥ 
আছএ অবিষ্ট মোর মনের বাঞ্চিত। 
প্রকাঁস কহিতে তাহা মনে বাসি ভিত ॥ 
পিভামোহ সব মোর ছিল ছুর্িবার। 

পমোঁছাবলপয়াক্রম বিক্রমে গভির ॥ 
সাক্ষাতে দেখিছ ভূদ্দি কৌরব পাঁগুব। 
গোত্রকলাঁহল করি মৈল তানা সব ) 

' আপনে জে মোহামুনি থাকিতে বিদিত 


তাতে কেনে হেন কর্ম্ম কৈলা বিপরিত ॥ - 


পঞ্চত্বয়সত তান! ছিল সহোদর । 

এক এক পরাক্রমে মোহ! ধনুর ॥ 
রাজাএ বোলে ই বাক্য বিশ্বয় লাগে স্ুনি। 
কার সক্তি লংঘিতে পার এ তোহ্মা বানি ॥ 
তোহ্মা হোতে পারে কেবা সতন্ত্র হইতে । 
নিসেদ্ন না কৈলা কেনে দুর্্ধ সঞঙ্চলিতে ॥ 
মুনি বোলে কথা কহু মতি হৈত। ধন্ধ । 
পুতলি বিহিনে জেন চক্ষু হও অন্ধ ॥/ 


আর ব্যাধি হৈলে দেন চিকিৎসাঁএ জাঁএ।. - 


পুতলি ধরিলে নহি জাএ সর্বথাএ ॥ 
জীনর্তে মত্যতা হৈয়! করে অহস্কার। 
ইজ্তুণ্য দেখে সব দরির তাঁহার ॥ 

ভূত ভবিশ্বত দেখে আপনে সাক্ষণত। 
অবোধ বর্ধবরে দেখে ফলিলে সাক্ষণত ॥ 
মর্ঘ হৈআ। কর্ম করে আপনার বলে! 
আক্ষি রি করিব বোল বাক্য না ধরিলে ॥ 
ককের সাক্ষাতে কর্ম করে দিনে দিনে। 
আপনা কুবুদ্ধি তান! নাস হৈল রনে? 


ভিৰ্শ্ব ড্রোন বিহুরে কহিল সাঁবহিতে। - 
তথাচ না ধরে বাক্য পাপ আবর্তিতে ॥ 
তা সমাইকে কেমতে করিব নিবারন। 
এক এক মোভারথি অতি বিচক্ষন ॥ 
তোক্ষারে নিসেদি আদ্ি এক সমাচার । 
তুদ্ধি দেখি এক বাক্য পালহু আক্ষার ॥ " 
ইহার পর ব্যাসদেব রাজাকে বলিতে 
লাগিলেন,--আগামী কল্য তোমার দ্বারে 


' এক সুদৃশ্য রথ আসিবে। যদি মঙ্গল চাও 
ত তাহাতে আরোহণ করিও না| কিন্ত 


নিশ্চ॥ তুমি তাহাতে আরোহণ করিবে। 
যা! হউক, রথে চড়িয়া তিন দিক্‌ ভ্রমণ করিতে 
পার, দক্ষিণে কদাচ যাইও না। বস্তুতঃ তুমি 
রথে চড়িয়া মৃগরার্থে দক্ষিণ দিকেই বাইবে 
এবং তথায় গিয়া এক অপুর্ব পুরী দেখিতে 
পাইবে। দেখিও, যেন সেই পুরীতে প্রবেশ 
করিও ন|। যদি আমার বাক্য লঙ্ঘন কর, 
তাহ! হইলে সেখানে গিয়া এক কম দেখিতে 
পাইবে | হিত চাহিলে সেই কন্কাকে আনিও 
না। যদি | আন, তবে তাহাকে পাটরাণি 
করিও না ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক এইরূপ 
কথাই পরাগলী মহাভারতে আছে। 


মধ, - 
লাছাড়ি ৷ দির্ঘ ছন্দ ॥ 


সখি হৃদএ রহিল বড় ক্ষেদ। 

সে রাজার জথ গুন তুদ্ধিকি নাজান পুন 
কোন বিধি করিল বিছেদ & রর 

সে হরি গুনের নিধি আনি! মিলাইল বিধি 
পুর্বজর্মের তপফলে। 

জে বিধি করিল এখ মনে আদক্ছি ভাবি কথ 
মোর জন্ম জাইব বিফলে 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুধির বিবরণ 


কান্দি কহে অক্রমুখি সুন মোর প্রানসখি 
সুঞ্চি পাপ কথেক করিলুম। 

বনেত পাইআ সানি পালিলেক স্বন্ম (কথ) মুনি 
মাও বাপ এক না জানিলুম ॥ 

বিহা কৈল কর্গতি নেহ ছাড়ি গেল পতি 
ফিরি আর না কৈল উর্দেস। 

গর্ত বাড়ে দিনে দিনে না জানিল কোন জনে 
কেমতে হইব পরকাস ॥ 


কেবা বাপকেবা মাও না দেখিআ পোড়ে গাও 


না চিনিল নয়নে জে আঙ্ছি।- 

পাপিষ্ঠ করম মোর কি লিখিল বিধিবর 
জথ ছুঃখ পাইলুম অভাগিনি ॥ 

পুসিলেক জেই জনে স্বনা বাসিষেক মনে 
কুচরিত্র দেখিআ যাহ্মার। 

বাছি নিজ মম্রথ না চাহিলুম তান পথ 
নেহ মোর হইল অসার ৷ 

উদরেত রাজবংস  সেহ মোহ! তেজ অংস 
সেই সে হইল মোর ভএ। 

আপন। সরির তেলম তোহ্মাতে জে এহি কহুম 
এথ দুঃ[খ] ন! সহে সরিরে॥ 

ই বলিঃ। কান্দে রাম মনেত নাহিক খেমা 
সজল নয়নে বকে ধার। 

মনে জথ ক্ষেদ উঠে কহিতে সরির ফাটে 
বিরচিত সঞ্জয় কবিত) ॥ 


পয়ার ॥ 


মোহ! তাপে তাপিত অনুত্ত কলেবর। 
ব্যাধসরধাতে ডেন হরিন কাতর ॥ 

এথাএ মুনির সাপে রাজ! বিশ্বীরিল মনে। 
তির্থজান্রা হোতে মুনি আইল কত দিনে ॥ 
আগুবাড়ি আনিলেক সখি ছুই জন | 

না আসিল সকুস্তল1 লর্জযার কারনে ॥ 


১১৯ 
আশ্রমে প্রবেস কৈল মুনি মোহাসএ। 
না দেখিআ! সকুত্তলা বির্শ্বয় হৃদএ ॥ 
কথাঁএ গেল সকুস্তল! লিজ্ঞাসিল পুনি। 
ধিরে ধিরে ঘর হোতে আইল মুভদ্রনি ॥ - 
বসনে ঢাকিআ সুখ জর্জ) বাসি মনে। 
দণ্ডবত কৈল আসি মুনির চরনে ॥ 

ভাল মন্দ না বলিল পুনি গেল ঘর! 
দেখিআ বিশ্বিত মুনি জিজ্ঞাসে সত্বর | 
আজি কেনে সকুস্তল! দেখি বিপরিত। 
কৈল্তার লৈক্ষন জথ সব অনুচিত ॥ 

না কল্পে উত্যর মুনি জিজ্ঞাসিলে কথ|। 
উত্যর না করে কৈন্তা লাজে হেট মাথ! ॥ 
আছিল চঞ্চল গতি খঞ্জনের প্রাএ। 

গতি গহিন দেখি বিকল লর্জ্যাএ 1 - 
বাড়িল নিত]ঘ গুরু স্তনুগ ভার। ' 
সিদ্ধুরতিলেক জলে বিচিত্র মনিহার ॥ - 
দির্ক' মনিহার গলে তাকে কেবা দিল। ' 
সুঙ্জতেজ সম মনি তাকে কথাএ পাইল॥ f 
রালক্ষি হেন জলে কান্তি কলেবর। 

উর্বসির প্রভা জেন ইন্দ্রের গোচর ॥ . . 
কিবা দেবে বিহ! কৈল নতুবা রাজকুলে।- 
আপনে বরিল কিবা লংঘিলেক বলে ॥ 
অম্ুনুইআ পৃয়ম্বদ! তখনে কহিল। 

মৃগআ৷ করিতে এথা ছুঃম্মান্ত আসিল। 
চরমুখে বার্তা পাই আসিল আশ্রষে। 
বঞ্চিলেক তিন মাস তোক্ধার কারনে ॥ 
দেখা ন! পাইআ রাঁজ। বড় ছক্ষি হৈল। 
নৈরাসা হইআ| রাজ! দেসেত চলিল ॥ 
অগন্তের অন্তমতি মুনি সব লৈআ। 
সুভক্ষন করি কৈন্তা তাকে দিল বিহা ॥ 
তোহ্মার সংখোচে তথ! না নিল রাজাএ। 
তবে তুঙ্ছি তারে তুষ্ট হইতে ভুআএ॥ 





১২৫ বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ - 

স্ুনিআ মুমির মনে হৈল হরসিত। আশ্রম এড়িঅ| জদ্দি বন্ধ ছুরে গেল । " 

মেহ হোতে আখির জল শ্রবিল কিঞ্চিত ॥ এক সরোবর পাইয়া তাতে সান কৈল ॥ 

প্রভাতে আইল সর্ব ফুনির সমাজ | হরিস বিসাদ মনে ভাবিল অস্তর। 

তান স্থানে সকল কহিল মুনিরা ॥ অঙ্কুরি পড়িল খসি জলের ভিতার] ॥ 

সকলের অনুমতি জুক্তি কৈল সার। - না শ্বরিয়া রথে চড়ি গেল দিজ্রগতি। 

পাঠাইআ! দিতে ভুক্ত মহেসি রাজার ৷ - পূর্ব অনুগ্রহ রাজার ভাবি দিবা রাত্রি ॥ 

বুধ ব্রাঙ্ছনি সব সিষ্য সঙ্গে দিয়া । সপ্ত দিন হাটি রথ গেল সেই দেস। 

সকুস্তল! হেতু রথ আনে সাঁজাইয়! 1 নাগরিক লোকে দেখি আনন্দ বিদেষ ॥ 

বার্থা পাইয়া আইল তবে ব্রাক্মনি সকল ৷ রোগ সোক ছুঃখ পিড়া নাহি কোন তাঁপ। 
স্পছরিসে রচিল তথা অনেক মঙ্গল ॥ ধার্শিক সকল লোকে নাহি কোন পাপ ॥ 

আশ্বীসিল সকলেরে জার-জে উচিত। ঘরে ঘরে আনন্দ উৎসব নিত্য গিত । 

বিনয় করূনা! হৈল মুনির বিদিত ॥ - তাহা দেখি সকুস্তলা আনন্দিত চিত ॥ 

শ্রবএ নয়নের জল গদ গদ ভাসে। - j (পৃঃ ২১২১২) 

মুনির করনা দোক-বাড়িল বিসেষে ॥ সঞ্জয়ের মহাভারতে শকুম্ভলার উপাখ্যান 

রখেত চড়িয়া কৈস্তা কান্দে উশ্চ শ্বরে। অতিশয় দীর্ঘ-_ছয়ের পাতার আরস্ত হইয়া 4 

মুনিহ কান্দিতে পাছে গেল কত ছুরে ॥.-, চল্লিশের পাতায় শেষ হ্ইয়াছে। অতঃপর 
চু... ব্যাতির উপাখ্যানের অস্তে শাস্ত্র জন্ম- 

ঠ্পতলে বলি সৌকে কান্দিল বিস্তর & -- বিবরণে কিছু নূতনত্ব আছে। মুল মহাভারত 
চিত হা সকুত্তলা' মোরে ছাড়ি গেলা কথ! । বা কামীদাসী মহাভারতে এই অংশ নাই। 

ডি জুন্ত মনে দি বা-ব্যথ! ॥& যথা, 

_এব[]কালে জন্ব করি কেবা দিব ফল। মন্দ্যা]কিনি নদি বৈসে নদির প্রধান । 

তিফ্ণ হোলে কাহাতে খুজিব আদ্দি জল ॥ চন্দ্র সম জলে জে ধবল পুরিখান ॥ 

ঘরে আইলে সানন্দে করি কে পুছিব আর । পাছে ছিল বাউ তথা গেল সি করি। 

দুগ্ধ তরূসুলে জল কে সিঞ্চিব আর ॥ গঙ্গার বসন তথাএ উড়াএ তরাতরি ॥ 

এত অত্বে তর্ূগন পালিবেক কনে! মাথা হেট করি তথা সর্ব দেবগন। 

গৌরবে পল্লব ছিড়ি না দিবা শ্রবনে ॥ অস্থে বেস্থে গ্গ। দেবি সম্বরে বসন ॥ 

আজি হোতে অনাথ হইল তরূ সব! কাঁমে মোহাতিৰ্শ্ব’ বির হইল অস্থির । 

. কথেক সহিব মনে সোক অঙ্গভব ॥ 'লোভ হোতে কামভাব হইল সরির। 

এথ ভাবি মুনিবর কান্দিল বিস্তর । মাথা হেট দেবগনে কেহ না দেখিল-। 

অপুর্রার- পুত্রসৌক বড়হি ছুফর ॥ জ্ঞানচক্ষু বন্মাএ তাহ! মনেত জানিল ॥ 

এথাএ সকুস্তলাএ মনে মুনিরে ভাবিয়া । - 

কান্দিম্ন কান্দিয়া জাএ মুনিরে শ্বরিয়া ॥ ১। মহাভিব] 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 
ব্রদ্ধাএ বোলে মোহাভির্ব করিল! অধর্ম্ম। 


স্বর্গ হোঁতে লামিয়া মনির্্ব তৈয়] জৰ্ম্ম ৷৷ 
আগে বানরজ্রর্শ লভিবা নিশ্চএ ৷ 
পুনি নররূপি হৈবা সুন মোহাসএ ॥ 

কক চর bl রখ ক 
ব্ৰহ্ধা বোলে সুন রাজা আঙ্মার বচন। 
পাইব৷ বানরজোনি মর্ত/এ ভূবন ॥ 
সদয় হৃদয় হৈআ দেব পনুপতি ৷ 
গঙ্গারে তোঙ্গারে দিব দেখিআ ভকতি ॥ 
কপট করিয়া গঙ্গা মারিব পরানে। 
অব্যাহতি পাইবা তুঙ্গি আন্ষার কারনে ॥ 
সান্তন্ণ হইব নাম কুরর নন্দন | 
মুনি সর্কের আসির্বাদে জর্শ্মিবা তখন ॥ 
॥ জার্মবির সঙ্গে কড়া করি কত কাল। 

' এথ বলি অন্তধ্যান হৈল লোকপাল ॥ 
সাপ পাইয়া মোহাভির্খ স্বর্গ হৈল । 
তাহ! দেখি গঙ্গাদেবি কহিতে লাগিল ॥ 
অকারনে মোহাসাঁপ দিলা প্রজাপতি 
কৌতুক করিতে গিয়া মনিস্ত' সঙ্গতি ৷ 
এতেক চিত্তিয়। গঞ্জ মনেত ছুক্ষিত। 
ছেন কালে অষ্ট বন্গু আইল আচম্বিত ॥ 

¥ ক | # ১ ক 
জন্মজএ কহে মুনি মোতে কহু সাঁর। 
কোন মতে হইল সাস্তন্থ অবতার ॥ 
সে কথা অমৃতময় কহ তপোধন ৷ 

/ কিরূপে বানর হোতে হইব মোচন॥ 
মুনি বোলে কহি স্থুন রাজ! জর্ম্মজয়। 
ভারথের পুণ্যকথ! অতি পুণ্যম এ ॥ 
কপিকুলে জৰ্ম্ম হৈল সেই কপিপতি। 
একমনে করে সে জে সন্করভকতি ॥ 
সেবকবৎসল হর ত্রিদেস ইশ্বর । 
তু হৈয়া কহে হর তুদ্গি মাগ বর" 


১৬ 
সি 


বড় তুষ্ট হৈল আদ্ছি তোক্ষা ভক্তি লাগি। 
মনের অবিষ্ট বর লও তুদ্দি মাগি ॥ 
আছ্য অস্ত কহি আদ্দি নাহিক সংশএ। 
জেই চাহ সেই দিব কহিল নিশ্চএ ॥ 
সুনিয়! সিবের বাক্য কপি নামে হরি। 
অতি ভয় কহিলেক পুটাঞ্জলি করি ॥ 
আঁপনেহো তুষ্ট হৈয়! দিতে চাহ বর । 
মনের আবিঃ মোর কৈথে বাসি ডর | 
অত্যন্ত অসক্ষ্য মোর মনের বাঞ্চিত। 
কহিতে অসক্ষ্য কথা সুনিতে কুৎসিত ॥ 
সঙ্করে কহেন তৃদ্দি ভয় পরিহর ৷ 

মনের বাঞ্চিত তবে কহত বানর ॥ 
পাইয়া অভয় বর কহে কপিপতি। 
স্ুরের্থ রি গণ্দারে অবিষ্ট মোর অতি ॥ 
সন্করে বোলেন কপি আজি জাও ঘর। 
প্রভাতে আসিয় তুন্দি এহি গঙ্গার তির ॥ 
সানন্দিত হেআ কপি গেল আশ্রমেতে। 
মিলিলেক ভাগিরধিকুলেত প্রভাতে ॥ 
হৃসেত চড়িঅ! তবে দেব পঞ্চধিব। 


" গঙ্গা গৌর! সঙ্গে করি আইল জগজিব॥ 


জনেত নামিল সিব হুই ভার্জয। লৈআ|। 
পাঁদেত রহিল কপি সঙ্গমিত হৈয়া ? 
পবন রিয়া তবে আজ্ঞা দ্বিল হর। 
জান্নবির উন্ন হোতে বন্ধ হুর কর | 
হরের আঁজ্ঞাঞ বাউ কুণ্ডল আঁকাবে। 
গলার সরির হোতে বস্প হুর করে 
বিঝসন হৈল গন্ধ বড় পাইল লাঁঙ। 
পৃষ্ঠে থাকি তাহারে দেখিল কপিরাজ ৷ 
ফষ্টমনে গন্দারে সাপিল পঞ্চসির । 
বানরে দেখিল তোর গোপ্ত জে সরির ॥ 
আন্ধার পাসেত থাকি কোন কাজ নাই। 
আল্ঞ। কৈল জা তুদ্ধি বানরার ঠাই ॥ 


১২১ 


১২২ বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


পুনি পুনি আজ্ঞা কৈল দেব ব্রিলোচন। 
করজোড়ে কহে গঙ্গা বিনয় বচন ॥ 

এহি অপরাধে গোসাই মোরে সাপ দিলে। 
সাপের সাপাস্ত গোঁসাই রৈব কত কালে ॥ 
কৃপা মনে সাপাস্ত পশ্চাতে দিল হর। 
বানর সেবিআ থাক দ্বাদস বৎসর ॥ 
সাপান্ত জে দুর হইব দ্বাদস বরিসে । 

দুঃখ না! ভাবিয় গঙ্গ! চলহ হুরিসে 1 
অমোঘ তোক্ধার নাম হইব মত্েযতে। 
পাইবা সাপের ক[ফ]ল না ছসিবা তাতে ॥ 
আর এক বাক্য গঙ্গ। পালিয় জত্যনে। 
অষ্ট বস্থ সাঁপিআছে বসি ব্রাঙ্মনে 1 
বসিষ্টের ধেন্ু হরি উর্ক্বসিরে দিল। 

অষ্ট গর্ভপাত হৈতে বসিষ্টে সাপিল ॥ 

অষ্ট বস্গু হইলেক খঁসির সাপান্ত। 
ফ্ুপামনে মোহামুনি দিলেক পদাস্ত ॥ 
হরসাপে গন্গা দেবি জাইব ভুবনেত। 
সেই গর্ভপাত হৈআ য়াসিব শ্বর্গেত ॥ 

এত কহি গল| দেবি হরে বিসঙ্জিল। 

গঙ্গা নেয় করিয়! বানর আদেসিল ॥ 
আগে জাঁএ গঙ্গা দেবি পাছে কপির্শ্বর । 
কত দুর গিয়া গল্গা দিলেক উত্তর ॥ 
কপটে বানর জদি করিতে পারি নাঁস। 
তবে সে জাইতে পারি হরের সম্পাষ॥ 
আদিপর্বব মোহাপোথ! হধারসমএ। 
পয়ার স্থগম করি কহিল সগ্তএ ॥ 

এত ভাবি কহে গঙ্গা সুনহ কপিনাঁথ। 
মনের অবিষ্ট কেনে না কহ আদ্দাত | 
কোন হেতু মোরে তুন্ধি লৈ জাও মাগিয়া। 
আপন! মনের কথা কহ হৃষ্ট হৈআ॥ 
হালিআ বাঁনরে কহে সুন সুরের্খরি। 
সৃঙ্কর সেবিআ পাইছি ভূন্মি হেন নারি ॥ 


এত সুনি কহে গঙ্গ। পরিহরি লাজ । 

হিত উপদেস কথা কহি কপিরাজ ॥ 
আদ্ধি ত অলোম রূপ তুদ্ষিত লোমেন। - 
কিরূপে আন্ধার অঙ্গে করিব প্রবেস ॥ 
সর্বলোম দাহ কর আনল জালিয়া। 

আন্ধা সঙ্গে ক্রিড়া কর বচন পালিআ ॥ 
কামাতুর হৈয়া কহে কপিরাজ হুরি। 
তোক্ষার অবিষ্ট জেই সেই কর্ম্ম করি 
গঙ্লাএ বোলে আন্মি বর দিলাম তোদ্ষারে। 
আনলের তেঞ্জে তোহ্মা কি করিতে পারে ॥ 
প্রথমে পরিক্ষ্যা দেখ অঙ্গুলি দহিআ|। 
পশ্চাতে নিলেন হও সর্ববা্গ পুড়িআ ॥ 
তবে অল্প অগ্নি করি গ্রবেদিল কায়া। 
অঙ্গুলি নিলেিম হৈল গঙ্গাএ কৈল মায়! ॥ 
গলঙ্গাএ করিল মায়! পর্তযএ বানর । 

গঙ্গাএ বোলে মোঁহাকুণ্ড এবে অদ্গি কর ॥ 
স্থুনিয়| গহিন কুণ্ড আনল জালিল। 

গঙ্গার বচনে কপি বেগে ঝম্প দিল ॥ 
গঙ্গারে আকংখথে কপি মনে কা'র্ম্মম্য) করি। 
আনলে গুড়িয। মৈল কপিরাজ হরি ॥ 

মূর্ত হৈল কপিরাজ গঙ্গ। সতস্তর। 

চলি আইল সুরের্বরি সঙ্কর গোচর ॥ 

এথাএ দৈব ঘটনে ফলিল ভাতে কাজ। 
জেই কুণ্ডে মরিল বানর কপিরাজ ॥ 

আনল সহিতে তথ! উথলিল জণ। 
মোহ।কুণ্ড উলিআ! করে টলমল ॥ 

সেই কুণ্ড উথলিআ৷ ডুবাইল পাড়। 

আনল সহিতে বৈসে তপ্ত জলধার ॥ 

সেই ত দক্ষিন ভাগে বৈতরণি নাম! 
তাহার দক্ষিনে পুরি মের আশ্রম ॥ 

তবে মৃতা বানর ভামিল সেই জলে । 

অতি বড় সরির লাগিল ছুই কুলে॥ 


৯ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ১২৩ 
আটাসি যহশ্র মুনি জাএ তপ হোতে। আদেশে গর্দা, শান্তস্থব নিকট আদর 
দেখিলেক অগ্নিময় জল বহে শ্রোতে ৷ তাহাকে পতিরূপে বরণ করিলেন। 
পরসিতে ন! পারে অত্যন্ত তপ্ত জল। শান্তন্থর পুত্র চিত্রাঙ্গদ ও বিচিপ্রবীর্য্ের - 
কি হৈল কি হৈল করি ঘোঁসম্ত সক্ল॥ মৃত্যুবিব্বণ কাশীদাসী মহাভারতে যেরূপ 
প্রভাতে দেখিল এথ! ন! আছিল পানি। দেখা যায়, এই পুথির উপাখ্যান সেরূপ নহে । - 
অগ্নিময় জল তাতে কি হেতু না জানি ॥ কুরুক্ষেত্র গন্ধর্বগণের সহিত যুদ্ধে চিত্রা্গদ 

দেহ ত্যাগ করেন এবং ক্ষয়রোগে আক্রান্ত 
হেন কালে দেখিলেক মবা এক কপি 
বান্দিলেক জল সেই ছুই কুল ডি | হইয়! বিচিত্রবী্য্যে মৃত্যু হয়, কাশীদাসী ও 
নেই কুরনৃপতি হস্ডিনাপুরবাপি। মূল সংস্কত মহাভারতে এইরূপ বিবরণ আছে। 
পুত্র অবিলাসে রান্দা হৈল রাজঞচসি ৷ কিন্ত এই পুথিতে উভয়ের মৃত্যুকাহিনী = ' 
পাত্রেত সমর্পি রাজ্য সেই বাজের্বর | অন্থরূপ। গ্রন্থকার বলেন থে, চিত্রাদ প্রথমে 


সুনি সঙ্গে নৃপতি বহুল তপ করে। ক্য়রোগে মার। যান । পরে বিচিত্রবীর্ষের 


একে একে পার হৈমা জাএ কুতুহলে । মৃত্যুকাহিনী এইরূপ, 

হইল আকাপবানি স্থনিল সকলো | চিত্রাঙ্মদের মৃত্যুর পর বিচিত্রবীর্য্যকে 

উপকারি বানর জে না জাঁও ছাড়িয়া! সিংহাসনে স্থাপন করিয়া ভীষ্ম, তীর্ঘযাতর। 
lis কবিবার সময় বিচিন্পবীর্য্যকে বলিয়া গেলেন 

বেদমন্ত্রে দিয়াইল সকলে বেড়িমা॥ 

পরম সোন্দর হৈল সেই নবেশ্বর। যে, তুমি অন্ত সব দিকেই যথেচ্ছ গমনাগমন ৮ 

করিতে পার, কিন্তু দক্ষিণ দিকে কখনও যাইও 


ত এ তবে পাই 
পুত্র কুরূুণ তবে পাইল পুত্রবর ॥ না। রাজা এই উপদেশ অগ্রাহ করিয়া, 
সান হইল 558 দক্ষিণ দিকে গিয়া এক অপূর্ব্ব পুবী দ্বেথিতে 
তপের প্রভাবে রাজা পাইল তনএ॥ 
পাইলেন। এই পুরীতে বমস্তকালে ভীষ্ম 
মুনি সবের আসির্বাদে দেবতার বরে। 


শয়ন করিতেন। ইহার মধ্যে দশ সহ 
বিন গার সাচার মাতদের বলশালী এক হাতী দশ দণ্ড যাবৎ 

+ পৃ" ৫২।২-৫৫১) ভীমের সর্ধশরীরে গুণ্ডের আঘাত করিলে, 

ও দিকে গঙ্গা মহাদেবের নিকট গিয়া তবে তাহার নিদ্রা হইত। বিচিত্রবীর্য্য পুরীর 
বানরের ম্বত্যুনংবাদ জ্ঞাপন করিলে,-শিব মধ্যে প্রবেশ করিয়া ন্বর্ণপালক্কে শয়ন করিলেন 
অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,_আমি দেবকাঁধ্য এবং পাশে একটি সোনার ঘণ্টা দেখিয়া 
উদ্ধারের জন্য তোমাকে পাঠাইলাম। আর তাহা বানাইয়া দিয়া নিপ্রিত হইলেন। ঘণ্টার 
তুমি কি না, ছলক্রমে বাঁনরকে মারিয়া ফিরিয়া শব্দ শ্রবণে পূর্বোক্ত হাঁতী আসি ভীম্ম জ্ঞানে 
আসিলে! তুমি যাহ।কে মারিয়া, সে রাজার শরীরে গুণ্ডের আঘাত করিতে লাগিল 
এখন রাজপুত শান্তন্থ হইয়াছে। অতএব এবং সেই আঘাতেই তাহার দেহ চুর্ণবিচুর্ 
তুমি তাহার নিকট যাও। এইরূপে শিবের হইয়া গেল। এ দিকে রাজার কোন সন্ধান 


১২৪ 


না পাওয়ায় প্রচার হইয়| গেল যে, তাঁহাকে 
গন্ধর্কের! মারিয়া ফেলিয়াছে। j 
ভণিতা, 
১। সঞ্জএ গাঁথিল পোখ! ভারথের সার। 
কৈস্তাএ কান্দএ গিয়া! পুত্ৰ আগুসার ॥ 
২। সঞ্জএ গাথিল পোথা. বিচিত্র ভারতকথা 
জাহারে যুনিলে ভব তরি! 
৩.। ভারথ মধুর কথ! অতি পুণ্যমএ। 
ভব তরিবার হেতু কহিল সঞ্জয় ॥ 


প্র শেষ, 


পয়ার ॥ 


জমে বোলে পাওুস্থত সুন দিয়া মন । 
কহিব পুন্যের কথা ভারথ লিখন ॥ 
বৈসাখেত দেই নে তুলসি দিব ঝরা । 
দেই জন লোর্গে থাকে যাকাসেতে তারা ॥ 
কার্ডিকেত দিপ দিব তুলসির তণে। 


— সে(জে)ই নরে প্রদিপ দেহি হরির মন্দিরে ॥ 


জে সকল নরে দিব আকাসে গ্রদিপ। 
স্বর্দপুরে থাকে সেই পাঁএ শ্বর্গদিপ ॥ 
সুনব্রাজ। পাণুসুত কর য়বধান। 
সংকেপে কহিল কিছ পুন্যের বাথান॥ 
তোঁহ্ধা সম পুন্যবস্ত ভ্রিভূবনে নাই । 
সশরিরে কোন জনে পাইল গৌসাই ॥ 
নৃপে বোলে প্রজাপতি যান্ধি মুড় জন্‌। 
কোন মতে বৈসে প্রভু বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥ 
তোমার চরন বিনে যার গতি নাই। 
কোন মতে বৈপে প্রভু সুনিবারে চাহি ॥ 
পাপের ঘটক য়াঙ্গি পুন্য ন! করিলাম । 
তোম! পদে য়পহ্থাধি কুল নাসি য়াইলাম ॥ 
নাচাড়ি ॥ | 
য়জান্থু লম্বিত কর নাভি জে গভিরতর 
জীবণ্ডি জে তাহান পলাট। 


uw 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


কৌস্তরি ভুসন করি মালতি পুষ্পের বারি 
মধুলোভে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ ূ 

গরুড়ে স্তবন করে ব্রঙ্গ! রাদি স্তবে জারে 
লক্ষি করে চার ঢুলান। 

শ্বর্গপুরে দেবগন জাখে ধ্যায়ে সর্বরক্ষন 
হর ব্রহ্মাএ সিম! দিতে নারে ॥ 

পরিধান পিতবাস সুনে পাপির শ্বর্গবাস 
নিজ নাম ভবতরনি । 

অন্ধন জিনিয়া য়ঙ্গ কমল পুষ্পতরদ 
ভুরযুগে চম্পক কদলি-॥ 

কমল জিনিয়! রূপ সৃতি দিপ্চি ত্বরূপ. 
মুখ সোভে য়র্ধূন লোচন। 

জিনিয়া খঞ্চন পাঞ্কি সুললিত জিনি য়াখি 
নখে সোভে নক্ষ্যত্র সমান ॥ 

কনক জে সিংহাসন বৈসে প্রভু রহুক্ষন 
ছত্রাজিতাএ তামুল জৌগাএ। 

মন্তকে মালতি বেড় গলে বনমালা ছড়া 
তিলক সোভিয়াছে জে ললাটে ॥ 

হেন হরি নারায়ন জে লএ তাঁন স্মরন 
ব্ৰদ্দহত্য! পাপ জাএ ছুর। 

ভক্ত অন জেই হএ সেই নিজ রূপ পাঁএ 
অভক্কের দ্বারে নাহি জাএ ॥ 

রাম হরি নামখানি বৈকুণ্ঠের চুড়ামনি 
খেনে কাল! থেনে হএ কালি। 

দসরথঘরে রাম গোকুলেতে ₹ষ্ণচনাম 
হুরিনামে ন্যগি জে উদাস] ৪॥ 


পয়ার ॥ 
কৃষ্ধকথা সুনি রাজ! ব্যাকুলিত মন । 
ধর্ম ইন্দ্র সঙ্গে চলে দেখিতে নারায়ন ॥ 
বশি আছে কৃষ্ণচন্দ্র কনক আদনে। 
হেনকালে যুধিষ্ঠির গেলেন সদনে 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ১২৫ 
সেই সব রূপখানি দেখাইল প্রজ্জাপতি। দেখি রাজা যুধিটিব হর[সিত] হৈল। 
সেই রূপ দেখিলেন ধর্মের সম্ততি | কৃষ্ণ রাজা এ যুধিষ্ঠির চতুভূজ] হইল ॥ 
শ্রীমুধ দ্রশন কৈল রাজা মহাসএ। এত সুনি গরূড় তুরিতে চলি গেল। 
মহাঁভাগ্যে পাইলেন প্রতুর চরনএ ॥ শ্বেতদ্বিপে নিয়া রাজ! চতুরভুন্গ কৈল ॥ 


গলে বস্তু বান্দি রাজ! চরনে পড়িল। 
অনেক ভকতি করি শ্রীপদ স্তবিল ৷ ৪ ॥ 
লাচাড়ি 
নমো নমো নারায়ন কস্তবি জে ভূদন 
নমো নমে| দেবচুডামনি। 
লক্ষি জার পাদ সেবে ধ্যেয়ান করে দেবে জাকে 
আদ্দি অধম তোমাব কিংকর॥ 
জে তোমা সরন লএ তাব হ্বর্গবাস হুএ 
হিন দেখি না করিলা দয়! । 
ব্রা যাদি দেবগন ভাবে পদ যহুক্ষন 
তুলনা দিবাম কোনমতে ॥ 
তোমার ধন তুঙ্গি নেয় সিতল পদ মোরে দেও 
লিন হইয়া চরনে মিসাই ॥ ৪ 
পদ্বন্দ | 
যুধিষ্ঠির রাজা'এ জদি প্রভুরে স্ববিল। 
শরসিত হইয়া কৃষ্ণে রালিঙ্গন দিল ॥ 
হন্তে ধরি রাজাকে বৈসাইল সিংহাসনে । ' 
নাথ চক্র গদা পদ্ম দেখিল নয়নে ॥ 
সংখ চক্র-গদ! পম্ভ হই চতুরতুজ । 
নিজ অঙ্গ দেখিলেন বৈকুণঠনায়ক ॥ 
কৃষ্ণে বোলে তোমা গুন কৈথে য়স্ত নাই। 
বৈকুণ্ঠে বসিয়! দেখ য়ান্ারে সদাএ ॥ 
যুধিষ্ঠিরে বোলে প্রভু করি নিবেদন । 
সাক্ষ! ছাড়ি রাগে কেনে য়াইল ভ্রাতিগন॥ 
কিষেঃ বোলে তোমা আগে য়ামিয়াছে সার। 
ভাঁলরূপে দেখ তুদ্ছি পত্বি সছোদর ॥ 
এত বলি মহাপ্ৰহু ছত নিন্দোজিল। 
দ্রৌপদি সহিতে সব সাক্ষাতে যানিল | 


কনক আসন দিয়া চন্ত্রিপ দিল। 

টৈকুঠেত যুধিষ্ঠির রাজা হৈয়| রৈল।॥ 

সুন সুন ভক্ত সব হইয়া একমন 

সুনিলে জাইবা নর বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥ 

ভক্তিভাবে পঠে জেবা সুনে মন দিয় । 

পাপ নাস হই স্বর্গে জাইব চলিয়া ॥ 

ভাবথের পুন্তকথা রমৃতলহরি । 

সুনিলে য়ধর্ব খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 

সঞ্জ এ কহিল কথ! ভব তরিবারে। 

মহাভারথের কথা রচিছে পয়ারে ॥ 

ব্যাস মুনি বোলে তবে পাঁচালি রচিয়া। 

কহিল পুন্যের কথা মনে বিবেচিয়া ॥ 

ভক্তি করি সুনে জদি এহি ভব তরে। 

মহাপুরানের কথা লিখিল পয়ারে॥ 

ইতি মহাভারথে যাঠারপর্ববনিয় যুধিষ্ঠির 
বৰগ্য়ারোহন সমাপ্ত ॥ 91 ৪॥ ৪ ইতি“পন 
১২২ও ত্রিপুরা তারিখ ২৮ ফান্তুন ॥ ৪ ॥ ৪1 ৪1 
এহি পুস্তক শ্রীযুক্ত বৈস্যনাথ দেয়স্ত রাএ 
মহাসমন অধিকার" ছুক্ষে লিখিত পুস্ত কং চোরে 
নিয়তং প্রদি মাত! গাধিং পিতা সুকরং জর্দে 
জর্শে ইত্যাদি । শ্রীরামশরণং পালং লিখিতং 
পুস্তকং স্বাক্ষরং চেতিং শ্রীত্রীযুক্ত গঙ্গাধরং 
মাণিকায়ং অধিকাং"*ফ্যধিকারং॥ দিষ্টং 
লিখিতং জণা 1 ৪॥ সমাপ্ত 7৪ ॥ ৪ 
পুথিথানি ১২২৩ বত্রিপুরাব্দে লিখিত । 

ব্রিপুবাব্দ বাঙ্গালা সনের তিন বৎসর পূর্ববর্তী ৷ 


লিপিত 


স্পা 


১২৬ বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 
5৩। গোবিন্দবিজয়-মণিহরণ। সুন সন গোবিন্দাই অদ্ভুত কাহিনি। 
রচয়িত1-_গুপরাজ খান। তোমারে দেখিতে নুর্ধ্য আইলা আপনি॥ 


বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৪ * ৪ 
ইঞ্চি। পত্রসংখ্যাঁ_১--১১; সম্পূৰ্ণ । এক 
এক পৃষ্ঠায় ৮, ৯ বা ১০ পঙ.ক্তি। লিপিকাল 
১০৫৯ ব্লাক ক 

মালাধর বস্তু গুণরাজ খান ১৩৯৫ 
শকাব্দে শ্রীমন্তাগবতের দশম ও একাদশ 


» »স্কন্ধের অনুবাদ আরস্ত করিয়া ১৪৭২ শকে শেষ 


করেন। এই অনুবাদের নান 'গ্ীকৃষ্ণবিজগ় বা 
“গোবিন্দ বিজয়’ | প্নণিহরণ*” সেই গ্রন্থেরই 
অন্তর্গত একটি পাল!। 
আরস্ত,-- 

শ্ী্রীরাধারষ্চরন প্রসীদ ॥ 
নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি। 

ম্যার রাগ ॥ 

সত্যভামা জান্ুবতি বিভা যেন মতে । 
কচ অবতার নর সুন একচিত্তে ৷ 
গোবিন্দের সথা সত্রাজিত মহাসয়। 
কৃষ্পমিত্র করি রহে দ্বারকা নিল্ল'য় ॥ 
সমুদ্রের তিরে রাজ! গিঞা যেকেশ্বর ৷ 
নিরাহারে সুর্য্য সেবে দ্বাদস বৎসর ॥ 
কঠুর তপে তুষ্ট তারে হল্যা দিবাকর 
আদিষ্টান হঞা বলে রাজা মাগ বর ॥ 
সুর্য্যের চরনে রাজা ভূমি লোটাইয়া। 
কান্দিতে কান্দিতে বলে চরনে ধরিয়া ॥ 
স্বরূপে প্রসর্ন মোরে হুল্য! দিবাকর । 
দেহত গলার মনি জগতইশ্বর ॥ 
হু(স্ত)মস্তক মনি তারে দিল দিবাকর । 
গলে মনি আন্তে রাজ! দ্বারক1 নগর 1 
সুর্যের তেজ দেখি দ্বারকা পুবজনে। 
ধাঞ। গিএ। জানাইল গোবিন্দচরনে ॥ 


আতি উগ্র চণ্ড তেজ সহিতে ন! পাবি। 
সম্বোধিয়া পাঠাইল আপনি প্ীহরি ॥ 
রূক্সিনী] সহিত কৃষ্ণ খেলে পাঁদাসারি। 
এড়িঞা চিত্তিলেন তথ! দেব শ্রীহরি ॥ 
না করিহ্‌ সঙ্কা লোক সুনহ উর্ভব। 

মনি পাঞ্চা আস্তে সত্রাজিত নৃপাবুর ॥ 
ভাল হৈল দিবাকর মনি দিল তারে। 
সুখেতে বমিব লোক দ্বারক1 নগরে ॥ 


মধ্য,_ 
বন্থদেব দৈবকিকে কহিল উগ্রনেন। 
সুলঙ্ক প্রবেষে কৃষ্ণ ছাড়িল জিবন ॥ 

জে কালে গদাঁধর সুলপ্ গ্রবেস করে। 
করন! করিঞা কৃষ্ণ বৈল সভাকারে ॥ 
দ্বাদস দিবস হেতা অবসর করি। 

জাইয় সকল লো[ক] দ্বারক! নগরি ॥ 
দ্বাদস দিবস আজি হৈল পরিমানে! 
সুলঙ্ক প্রবেসে কৃষ্ণ ছাঁড়িল জিবনে ॥ 
এতেক বলিঞা তবে সভে গেলা ঘর । 
জেন মতে হয় কন্ম করহু সর্তবর ॥ 

এত অমঙ্গলবানি দৈবকি গুনিল। 
হাতাস গুনিঞা তিহে'। ভূমিতে পড়িল ॥ 
কান্দএ দৈবকি দেবি রূক্সিনি কোলে করি। 
হরি হরি সন্য মোর কে করিল পুরি ॥ 
সিগুকাল হৈতে দেবি শ্রীমধুশুদন। 

তে কারনে স্বামি মোর হণ্যা নারায়ন ॥ 
হেন প্রাননাথ মোর ছাড়িল অকালে। 

এ রূপ জৌবন মোর গেল রসাতলে ॥ 
বিসাঁদ ভাবিঞ। দেবি করএ রোদন । 
আচম্বিতে বাম উরু করএ ক্ষন্দন ॥ 


লরি 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুধির বিবরণ 


ক্রন্দন সঙ্কলি বলে দৈবকীচরনে । 
নাহি মরে পুত্র তোমার লয় মোর মনে ॥ 
সিধার সিন্দুর মোর আছ এ উর্জ্জল । 
কণ্ঠহার কেয়ুর কমের কুগুল ৷ 
দুই বান সঙ্থ মোর অধিক দিগু করে। 
কুলে আছেন মোর প্রভূ গদাধরে ॥ 
উঠ উঠ মনম্থথে পুজি গে! ভবানি। 
বিপদ্নাসিনি দেবি হরের ঘরনি ॥ 
ভণিতা, (পৃঃ ৪1১২) 
১। গোবিন্দবিজয় নর সুন একমনে । 
গুনরাঁজ থান বলে হরির চরনে ॥ 
২1 এ কথা স্থুনিতে বাসনা করে জেই জন। 
গুনরাজ থান বলে ভজ নারায়ন ॥ 
শেষ, 
ভাঁদ্রের চতুর্খির চন্দ্র দেখিল কৌতুকে । 
তথির কারনে মিথ্যা বলে সর্বলোকে ॥ 
তিন তালি দিঞ্! আমি সভাকে বলিল । 
ভাত্র মাষে চতুর্থির চন্দ্র কেহ না দেখিল। 
হরিতালিক! তিথি বলিল! শ্রীহ্রি। 
সর্ভরে থাকিবে সভে চন্দ্র পরিহরি ॥ 
জদি কদাচিত হয় চন্ দ্রসন। 
এই কথ৷ শ্রবনে সুনিবে সর্বজন ॥ 
সত্য সত্য বলি আমি সুন সর্্জন। 
খণ্ডিব সকল মিথ্যা হইব লক্ষন ॥ 
তবেত ্রীহরি মনি হাথেত কবিল। 
বলভদ্র পাসে গিঞা প্রনতি করিল ॥ 
মদে মত্ত বলদেব তোমার জোগ্য নছে। 
সত্যভাম! দেবি জদি মনি নাই এড়এ॥ 
বিধিনিজ্পোলিত ছিল অক্রুরভবনে | 
ধাপ্পিক পবিত্র বড় অক্তুর মহাজনে ॥ 
সভার মৰ্ম্ম ত হৈলে দিএত অক্তুরে। 
সুখে বৈসে লোক সব দ্বারকাণ্নগরে ॥ 


১২৭ 
গোবিন্দের চরনে (বচনে) হইল সভার নন্্রতি। 
অক্কুর...কে ম্‌নি দিলেন শ্রীপতি ॥ 
মণিরত্ব দিল কৃষ্ণ অক্তুরের হাঁথে। 
ঘরে লঞ্গ পুজ মনি বৈল জগন্নাথে ৷ 
অদ্ভুত অমৃত কথা স্যমস্তহরন। 
হিত উপদেস কথা স্ন সর্বজন ॥ 
সুনিতে পরম সুখ শ্রবনে মুকতি। 
মুক্তিপদ পাবে নর স্থন -একমতি | 
সত্যভামা জান্বুবতি বিভা একবারে। 
গুনরাজ খান বলে বন্দিঞা গোপালে * ॥ 

৩১ ১০! ইতি মুনিহ[ব]ন সমাপ্ত॥ 
গোবিন্ববিজয় নার] স্থন একচিত্তে। 
কালিন্দিকে বিভ! প্রভু কৈল ঘধেন মতে! 
রূব্পিনি সত্যভামা আর জাঁধুবতি | সন 

১০৫: সাল ভাং ১৯ ভাদ্র এই সব স্থথা..-। 


২১০ 
581 শ্রীকুষ্ণবিজয়_কংসবধ। 
রচয়িতা গুণরাজ খান। 
বাঙাল৷ তুলোট কাগজ । গন্থমূংখ্যা, 
১-৮; সম্পূর্ণ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০, ১১ বা 
১২. পডঙক্তি, শেষ পৃষ্ঠার ১৪ পঙক্তি। 
পরিমাণ ১০২১৫৪২ ইঞ্চি।  ণিপিকাল 
১০৯১ সাল। 
“মণিহরণেশ্র ন্তায় “কংসবধ*ও গোবিন্দ- 
বিজন বা শ্ীকঞ্ণবিরয়ের অন্তর্গত একটি পালা। 
আর্ত, 
৭ শ্রীকৃষ্ণ; 
চৈতন্তচদ্ৰ| নমঃ | 
দেখিআ রাম দ।মুদ্বর বালকের সঙ্গে৷ 
হাসিহ(তে) হাসিতে আসি সিঙ্গা বারাম রঙ্গে? 
রথে হইতে অন্জুর দণ্ডবত করি। 


চ ১২৮ বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 
ভূমিতে পড়িল অক্তুর বিস্তর তুতি করি॥ দেখিয়াত মালাকার সম্ভমে উঠিল|। 
বন্দিলত বলরাম অক্তুব মহাসঅ। পুজিলেন দুই ভাই পান্ত রর্থ দিয়া ॥ 


নদাঘোন সদা করি সম্ত্রমে উঠিআ ॥ 
মিষ্টান্ন পান দিআ। করাল তোজন। 
জিজ্ঞাসিল কোথাকে আগমন ॥ 
তবেত অক্তুর বলে [করি]! বিনম। 
কংস পাঠাইআ৷ দিল তোমার নিলঅ! 
ধুহুমঅ জন্ঞ তুথা করে নীপবর । 
তেকাঁরনে আমারে পাঠাইল সত্তরে ॥ 
"দধি ছুগ্ধ লেহ সভে সকটে পুরিঅ!। .- 
সত্তরে চলহ নন্দ রাজকর লা ॥ 
দুই পুত্ৰ নেহ নন্দ করিআ| সঙ্গতি! 
. মল্পজুদ্ধ দুহার দেখিব নরপতি ॥ 
মহাবল পুত্র তোমার স্থনিআ নরপতি। 
" মল্লন্ধুদ্ধ করাব রাজা মল্লের সঙ্গতি ॥ 
ভুদ্ধ দেখিতে রাজার কৌতুক বড় মনে। 
স্প্বতকারনে আইলাও আমি তোমার সদনে ॥ 
রাজার আদেস রাখ সুন নঙ্গঘোস। 
বিলম্ব না কর চল করি'আ সন্তোস ॥ 
অক্তুৱ্যে বোল সুনিঞা নন্দঘোস গোঁআল। 
কি করিব আজ| কর সুন্দর গোপাল ৷ 
ভাল ভাল বলিআ উঠিলা গদাধর। 
করিবত মল্লজুত্ধ ভেটব বৃপবর | 
ছুদ্ধ দধি লেহ সভে সকটে পুরিয়া 
ধহুন্মঅ অজ্ঞ রাজার দেখিবত গিআ ॥ 
মধ্য) 
বন্ত নয়া বেস করেন রাম দ।মুদরে | 
কন্দপ জিনিঞা রূপ দিগিল যুন্দর ॥ 
কথে! ছুরে মালাকার দেখিল দাঁমুদরে। 
যুগন্ধী চন্দন মাল্য দেহত য়ামারে ॥ 
নামা হইতে য়নেক ভাল হইব তোসার। 
এত বলি বসিলা পাসে নন্দের কুমার ॥ 


গন্ধ পুষ্প মালা দিল উত্তম বদন। 

নানা ভোগ তাম্বুল দিয়! পুজিল নারায়ন ! 

তুষ্ট হইয়া বর তারে দিল! গদাধর। 

নানা যুখ হঞ্ঞিয় মালি সংসার ভিতর ॥ ' 

উত্তম জাতি হইল মালি গোবিন্দের বরে। 

সর্ধলোক জল রাচরে মালাকারে সরে।॥ 

(পৃঃ ৪1১২) 

ভণিতা,-- 

১। ন্থন নুন আরে ভাই হইঅ! একমন। 
কংসের মরন খান গুনরাজ ভনে॥ 

২। হরির চরনে খান গুনরাজ ভনে। 
পুনরপি জন্ম নাঞি চিন্ত নারায়নে 


শেষ, 
মহাঁরাটি বাগ। 


কংসের জত নারিগন আসিআ পেখানে। 
মৃত স্বামি কোলে করি করতে রোদন ॥ 
আজি হইতে অনাথ হইল মধুপুরি । 
আজি হইতে অনাথ হইব তোমার দত নারি ॥ 
তখনি আমার প্রভুকে কুবুদ্ধি লাগিল । 
দেব গুর বিপ্রদ্রন হিংসীতে লাগিল ॥ 
ধর্মহিংস! জিই করে অকালে সে মরে। 
সভাকে অনাথ করি ছাড়িলে সবিরে ॥ 
আনি হইতে সঙ্গ্য হইল ঘোর অন্ধকার ৷ 
অকালে ছাড়িলে গোঁস[1]ঞ কংস নৃপবর ॥ 
এ লোকের নাথ প্রভু মের দেব গদ! ধরি 
ভুমিতলে পড়িল। 
তোখার নারিগন কান্দে তোম! করিম কোলে॥ 
দেখিতসাত নারাঅন দআ[1] উপজিল। 
সদঅ রিদঅ কৃ প্রবোধ করিল ॥ 


অষ্টম বিশেষ অধিবেশন 
.. ভই পৌষ ১৩৩১, ২১ এ ডিসেম্বর ১৯৯১, রখিবার, সন্ধ্যা ৫1০ ট|। 
[মাননীয় ভূপেক্্রনাথ বস্থ এম এ, বি এল্‌ মহাশয়ের পরলোক- 
গমনে শোক প্রকাশার্থ আহত] 


মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ, সি আই ই মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং 
রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বঙ্গ বাহারের সমর্থনে মাহারাঝা স্তর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্্র নন্দী কে সি আই = « 
ৰাহাছুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক হরগ্রসাদ শান্তী মহাশয় বলিলেন, 
প্ভুপেন্দ বাবু আমার ৪1৫ বৎসরের Junior ছিলেন, কিন্ত 1.2 0011689 এ আমরা একত্রে 
পড়িয়াছি, তিনি আমার সহপাঠী । ভূপেন বাবু আইনের পথে গেলেন, আমি শিক্ষাবিভাগে 
গেলাম। ১৯০৫৬ সালে যে আন্দোলন হইয়াছিল, তিনি সেই আন্দোলনের অন্যতম নেতা! 
ছিলেন। -তিনি যে ক্রমশঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ কবিলেন, তাহা আপনারা সকলেই 
অবগত আছেন। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার বাড়ীতে কীর্তনাি হইত। তিনি বাস্তু. 
রাউদ্দিলের সদস্য ছিলেন]: সংস্কৃত কলেজ আমাদের একটী অতীব আনন্দের জিনিষ। 
এই কলেজের উন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট করিয়াছেন, এমন কি, দেহপাত করিয়াছেন । 
অবশেষে তিনি কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয়ে ভাইস চ্যান্দেলার হইয়াছিলেন। এই সকল 
কাজের দ্বারা তিনি দেশের অশেষ কণ্যাণ সাধন করিয়াছেন । তাঁহার .বিয়োগে আমরা 
অত.স্ত শোকমন্তপ্ু 1” 

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে বায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল- বন্থ বাহাঁছুর মৃত মহাত্মার 
বিষয়ে বলিলেন, ‘ভূপেন্দ্ৰ বাবু ও আমি এক সঙ্গে পড়েছি । তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান্‌ 
ছিলেন। তিনি ডবল প্রমোশন পাইতেন। তিনি ১৮৭১ সালে এণ্ট্‌ন্দ দিয়াছিলেন, আর 
আমরা দিয়াছিলাম ১৮৭৭ সালে। কি রাজনীতিঙ্গেত্রে, কি সমাক্সে, সমস্ত দিকেই তিনি 
একটা অপূর্ব কীর্তি রাখিয়! গিয়াছেন। তিনি সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন ; ধ্বংসের ৭ 
বিপ্লবের দিকে কখনও যাইতেন-না.। সমাজের যখন [যরূপ পরিবর্তন আবশ্যক, তাহা করিতে 
তিনি কখনও পশ্চাঁৎপন্দ হন নাই। বিবেক ও বিচাঁর দ্বারা যাহা ভাল বুবিতেন, শত বাধা 
বিল সত্বেও তিনি তাহা করিতেন, কিছুই গাঁহা করিতেন ন! ( কি ধনী, কি নিধন, সকলেই 
তাহার নিকট সাদর অভ্যর্থন| পাইয়াছেন। গবর্ণমেপ্টের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিরোধ 
ছিল, তিনি ভাইস চান্সেলার হওয়ার পরে সে বিরোধ আর রহিল না |. আমি 


ণই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বধের 


ব্যক্তিগত ভাবে এবং জাতিগত ভাবে তাহার জন্ত শোক প্রকাশ করিতেছি। তাহার 
পরলোক গমনে বাঙ্গালার, বাঙ্গালার কেন, সমস্ত ভারতেব অপুরণীয় ক্ষতি হইয়াছে; 
এই ক্ষতির জন্য আমরা অত্যন্ত মর্মাহত |» 

পরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে, নাটোরাধিপতি মহারাজ ভীযুক্ত দগদিন্নাথ রায় 
বাহাদুর বলিলেন, “আমার দেহ ভাল নয়, আমি ভগ্নস্বানস্থ্য। সমস্ত দিক্‌ উপেক্ষা করিয়াও যে 
স্বাস্থ্যের প্রতি আমি এখন যত্ববান্‌, আজ সেই স্বাস্থ্যকে তুচ্ছ করিয়া ভুপেন্দ্রনাথের স্থৃতিসভার 
যোগদান করিতে আসিয়াছি। ১৮৯৭ সালে ভূপেনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। এ বৎসর 
নাটোরে Benial Provincial Conference হইয়াছিল | এই সময়েই তভীহার সঙ্গে আমার 
প্রথম পরিচয়। এ দিন দেশে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়াহিল-_দেশ রসাতল যাইবার উপক্রষ। 

* জবার যে দিন তাঁহার সঙ্গে শেষ দেখা, সেই দিনও ভয়ানক ভূমিকম্প--সমস্ত ভারতব্যাপী 

ভুমিকম্প-__দেশ প্রলয়ে উচ্ছন্ন যাইবার উপক্রম। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই তাঁহার বিষয় 
জবগত আছেন। তাহার বিষয় যিনি জানেন না, তাঁহাকে আমি শিক্ষিত বলিব না। তাহার 
মৃত্যু আজ এই দুর্ভাগ্য দেশে অকাগ্মৃত্যু হইয়াছে। বঙ্গভাষার প্রতি, সাহিত্যের প্রতি তাহার 
প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। রাধানগর সাহিত্য-সম্মিলনের অত্যর্থনা-সমিতির তিনি সভাপতি 
ছিলেন। পরিষদের প্রতিও তাঁহার অত্যন্ত অন্ুবাগ ছিল! 

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হেমেন্দরপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলিলেন, “আমি 
একাধিক ওবন্ধে একাধিক সভায় মাননীয় ভুপেন্প বাবুর সম্বন্ধে আণোচন! করিয়াছি) আজ 
জার সেইগুলির পুনরাবৃত্তি করিতে ইচ্চ! করি না| সুদীর্ঘ ৩* বৎসর কাল আমি ভূপেন্সবাবুর 
সহযোগে ছিলাম । তাহার সঙ্গে অনেক বিষয়ের আলোচনা! করিবার আমার সুযোগ ও 
সৌভাগ্য হইয়াছিল । তিনি রাজনৈতিক বলিয়। খ্যাত ছিলেন । শ|সন-প্রণাঁলীর যাহা 
পরিবর্তন হইয়াছে, প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট হইতে যেটুকু সুবিধা পাওয়! গিয়াছে, তাহা আমি মুক্ত- 
কঠে বলিতে পারি, কেবল মাত্র ভূপেন্্বাবুর চেষ্টাই পাওয়া গিয়াছে । তিনি অনেক সময়ে 
Mr. Montazue কে সাহায্য করিয়াছেন। একদ| 1, Monta২Ue তাহাকে বলিয়াছিলেন, 
«আপনি দেশের হিতার্থে যেরূপ চেষ্টা ও পরিশ্রম 5'70:8] ) করিতেছেন, আপনার দেশবাসী এ 
সংবাদ জানিতে পারিলে আপনার স্বতি রক্ষার্থে নিশ্চয়ই তাঁহার! ৪০157 985৪৩ স্থাপন 
করিবেন। বিলাতের ব্যবস্থাপক-সভায় তিনি বলিয়+ছিলেন, ““ভারতবাসী যাহা চায় (ম্বাধীনত।), 
ভাহ। দেওয়াই সঙ্গত; দিলে সমস্ত গে।লই মিটিষা যায়।” এই প্রস্তাবের কঠোর প্রতিবাদ 
আরম্ভ হইলে তিনি রাগ করিয়। সভাস্থল পরিত্যাগ কসিব।র উদ্বে।গ করিলে ৪17 william 
স্10050% তীহাকে বলিয়াছিলেন, “আপনি রাগ কর়িয়। চলিষা যাইবেন না, এ বিষয়ের 
পুনরায় বিবেচনা কর! যাইবে ৷” 

তিনি ছাত্র ভাল ছিলেন? কিন্তু সুবক্ত। ছিলেন ন! | অনেক সময়ে তিনি তীহার রক্তব্য 
বিষর প্রবন্ধাকারে লিখিয়া নিয়া সপ্াস্থলে পাঠ করিতেন । কোন এক সভায় তিনি বড়তা 


৮ম বিশেষ ] কাৰ্য্য-বিবরণ ৭৩ 


দিবার জন্ত দীড়াইয়া কাপিতে আরম্ভ করিলে 1. ভা. 0. 9০15119০ তাঁহাকে সাত্বনা 
দিয়ছিলেন। একদিন সভায় তিনি 'আমাঁকে বলিয়/ছিলেন, «প্রবন্ধের যে 20129 আছে, 
সেগুলি আমাকে একটা প্লিপে লিখিয়া দেও ।” আমি লিখিয়া দিলে তিনি সেই শ্লিপথানি 
দেখিয়! প্রবন্ধে লিখিত বিষয়টা যথাযথভাবে বলিয়াছিলেন--ইহ! কিন্তু একট! বড়ই আ!শ্র্ষ্যের 
বিষয়। তিনি সদাল|পী ও মিভাষী ছিলেন। সকলকেই তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিতেন । 
এ সম্বন্ধে একটা সত্য ঘটনা তা হ'লে বলি--এক পাগন নিঙ্গেকে “অবতার” বলিয়া প্রমাণ 
করিবার জন্ত নানা কাগঙ্রপত্র সহ পত্রিকার অফিসে অফিসে ও খ্যাতনাম! লোকের নিকট 
যাইত। একদিন এই পাগল এই বিষয় লইয়! ভূপেন্দ বাবুর নিকট গিয়া তীঁহাকে অর্ধ ঘণ্টা 
বুঝাইয়াছিল। কিন্ত তিনি ওঁ পাগলের বিষয় বুঝিতে না পারায় পাগল তাঁহার বিষয় তাঁহাকে 
বুঝাইবার জগ্ত আরও অর্ধ ঘণ্ট! নষ্ট করিবার সঞ্কল্প করিয়াছে দেখিযা আমি পাগলকে নান! 
কথায় ভুলাইয়| বাহির করিয়া লইয়! আঁপিলাম । এই পাগল যে তাহার অর্ধ খণ্ট! নষ্ট করিয়াছে 
এবং আরও যে অর্ধ ঘণ্ট! নষ্ট করিবে, ইহাতে কিন্ত ভূপেন বাবু পাগলের প্রতি কোনবূপ বিবক্তি 
ভাব দেখান নাই । আমাকে বরং বলিয়াছিলেন, “কি আর করি! নিজ হইতে উঠিয়া ন! 
গেলে ত আর উঠিয়া বইতে বলিতে পারি ন! !” 

ইউনিভাবসিটি সঙ্গন্ধে যখন স্তর আশুতোষ ও প্রভাস বাবুর সঙ্গে ঝগড়া বেধেছিল, 
তখন তিনি এক দিন তাঁহাদের উভয়কে বগা মিটাইবার উদ্দেষ্যে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ 


করিয়াছিলেন। তখন তিনি স্তর আগুতোষকে বলিয়াছিলেন, আপনি হইলেন কলির "রাবণ -_. 


রাজ।”, আর প্রভাস বাবু হইলেন ‘‘অঙ্গদ’’। আমার যতদূর বোধ হয়, স্তর আশুতোষ ও 
প্রভাস বাবুব মধো যেবপ সম্পর্ক ছিল, তাহাতে ভূপেন বাবুর এই উক্তি যেরূপ expressive 
হইয়াছে, ইহার চেয়ে 5য1215551% e717 আর হইতে পারে না। তিনি বঙ্গলগ্মী কটন 
মিলের জন্ত যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন । তিনি ইণ্ডিয়ান্‌ ষ্টোরস্‌, হোসিয়ারী মিলন্‌, বেঙ্গল 
স্তাশনাঁল ব্যাঞ্চ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

বাঙ্গাল! ভাষার প্রতি তাঁহ।র বিশেষ অনুরাগ ছিল। বিলাঁতে যাইবার সময়ও রামায়ণ, 
মহাভারত ও প্রবন্ধাদি সঙ্গে লইয়া ঘাইতেন ; এবং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি পাঠাইবার জন্য প্রায়ই 
বিলাত হইতে আমাকে পত্র লিখিতেন। bl 

তাহার স্বদেশহিতৈষিত! ও স্বদ্েশ-প্রাণত| অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি দেশের হিতের ' 
অন্ত কি করিয়াছেন, তাহা যদি স্বরাজ পাঁওয়| যায়। তবে দেখিতে পাইবেন। তিনি খাঁটি 
স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতেন। বিলাঁত হইতে আমাকে অনেক সময় পত্র লিখিতেন যে, 
«আমি সশরীরে বিলাতে আছি বটে, কিন্তু আমার মন ও প্রাণ সর্কদহি দেশে রহিয়াছে। যদি 
অশরীরী আত্মা ঠিক হয়, তবে আমার আত্ম! দেশেই আছে।” তাহার স্বদেশপ্রাণতা কত 
প্রবল ছিল, তাহ! এই সকল উক্তি দ্বারাই স্পষ্ট বুঝিতে পার! বাঁয়। 

গ্রভূপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, ভুপেন বাবুর মৃত্যুতে 


১ রি 


৭8 বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩5শ বর্ষের 


বৈষ্ণবমন্প্রদাঁয় ও বাহ্মণ-সম্প্রদায় অত্যন্ত শোকাভিভূত ও ক্ষতিগ্রস্ত । বর্তমান সময়ে শিক্ষিত. 
সমাজ, এমন কি, যাহারা ২19 কথা ইংরেজি জানেন, তাহারা পর্য্যন্ত ও সকল সম্প্রদায়ের দিকে 
প্রায়ই দৃষ্টিপাত করেন না | শিক্ষিতসমা এই সম্রদায়ে মনোযোগ দিলে ইহার কত যে উন্নতি 
হইত, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। ভূপেন্দ্ৰ বাবু, অত বড় শিক্ষিত হইয়াও বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্ত যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রতি তিনি প্রভুত ভক্তি 
ও শ্রদ্ধা দেখাইতেন। তাঁহার আচার ব্যবহার অতীব মনোমুগ্ধকর ছিল। 
তৎপরে শ্রীযুক্ত রান কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় বলিলেন, সম্প্রতি আমি কঠিন রোগ 
থেকে উঠেছি 1 বলিতে কি, যমের আতিথ্য হইতে ফেরৎ এসেছি । ভূপেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধের 
মন্ত্রপাঠের বাসন! থাকিলেও আমার শক্তি সামর্থ্যের অভাব। তাই আমি ভূপেন্দনাথের 
অশরীরী আত্মার উদ্দেশে দুটা অর্ঘ্য দিব মাত্র । ভূপেন্্রনাথ আমাদের পারিবারিক আত্মীয় ও 
কুটুম ছিলেন। ভূপেন্পনাথ, আচার্য্য সুরেন্দ্রনাণের পন্থী--ভুপেন্দ্রনাথ আচার্য্য সুরেজ্ঞনাথের 
শিষ্য ছিলেন। আমরা লোকমান্ত গুরু তিলকের পন্থী এবং শিব্য। কর্ম্মণ্জীবনে ভূপেন্্রনাথের 
সহিত আমাদের মনোবাদ বটেছিল। এমন কি, মুখোমুখি সংঘর্ষও হয়েছিল। তত্রাচ আমি 
অনন্তশক্তি শ্রীভগবান্‌কে স্বরণ করে, আপনাদের সপ্গুথে কবুলনাম! দিতেছি যে, ভূপেন্্রনাথ 
ক্ষণদন্ম! পুরুষ ছিলেন৷ ভূপেত্ত্রনাথ যে কার্ধ্যে হাতি দিতেন, তাহাতেই কৃতকার্য হইতেন। 
ভৃপেন্দ্রনাথের অসুরন্ত প্রতিভ! ছিল, বড় বড় পণ্ডিত তার্কিক দৌষদর্শা শত্রুপক্ষ তৃপেন্দ্রনাথের 
----- শঁতমুখী প্রতিভার তেজে পরাস্ত হয়ে যেত। স্বদেশ ও মাতৃভাষাকে তৃপেন্্নাথের মত কে 
আর-পুজার আসনে বমাবে ? ভূপেন্দ্রনাথের সাহস, পরাক্রম ও দৃঢ়তা বরিশাল কন্ফারেন্সে 
দেখেছেন ত। ভূপেন্দনাথের শক্তি দেবশক্তি। এই শক্তির নামান্তর ইচ্ছাশক্তি । কর্মী 
বড়_ক্ি সংযমী বড়, জ্ঞানী বড়--কি প্রেমিক বড়, ভক্ত বড়--কি নীতিজ্ঞ বড়, তা জানি না। 
আমি এই মাত্ৰ জানি, ভূপেন্দনাগ সর্ব্গয়ী মহাপুরুষ ছিলেন। তুপেন্্রন)থ কোমল কঠিন 
ছিলেন । ভূপেন্্রনাথ সেহে দয়ায় কোম্ল। ভূপেন্দ্রনাথ তেজ ও সাহসে বজ্র । ভূপেন্দ্রনাথের 
বিচিত্র সমর-সাজ্ ছিল। এমন কোন বাণ নাই, যাহা তৃপেন্দ্রনাথের তৃণে ছিল না। সর্বতো 
মুখী বিদ্যা, তেজস্থিনী বগ্িতা, অসামান্তি তর্ককৌশল,ভৃপেন্রনাথে ছিল নাকি? স্বদ্বেশপ্রাণতায় 
ভৃপেন্দ্রনাথ অটল রাজ্গা--সংসারজয়ী । ভূপেন্্রনাথে ছিল না কি ? তাই বলিলাম, ভূপেন্রানাথ 
ক্ষণজন্মা পুরুষ । 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মঘমোহন বস্তু এম্‌ এ মহাশয় বলিলেন, আমাদের আয়ুর্বেদ শান্তর 
তিন প্রকার লোকের উল্লেখ আছে। যথা--পিত্ত, বাহু ও কফাশ্রিত। পিত্ত ও কফ পরন্পর 
বৈরী ভাবাপর, আর বায়ু সেই বৈরী ভাঁব দূর করিয়া উভয়ের মধ্যে সখ্য ভাব স্থাপন করিয়া 
দেয়। আমাদের ভূপেন্্রবাবু ছিলেন বায়ুপ্রক্ৃতির লোক। অর্থাৎ যেখানে বিরোধ, যেখানে 
কোনরূপ সংঘর্ষ, সেখানেই ভূপেন্দ্রবাবু সেই বিরোধ মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন আর মিটাইয়া 
দিয়াছেনণ। তাহার দৃষ্টাপ্তি কলিকাতা ইউনিভারসিটি। , যখন ইউনিভারসট লইয়া 
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ঝগড়া আরম্ভ হয়, তখন তিনি অনুস্থ।! সেই ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াই তিনি ভাইস চ্যান্সলারের 
পদ গ্রহণ করিয়াছিগেন। নামের জন্য এই পরগ্রহণ করেন নাই, বিরোধ মিঠাইবার জন্য 
করিয়াছিলেন! তিনি ইউনিভারসির্টির উন্নতির জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন । তিনি যে 
প্রণালী বিশ্ববিস্তালয়ে প্রবর্তন করিয়! গিয়াছেন, সেই প্রণালী অনুসারেই বর্তমানে বিশ্ববিস্তালয়ে 
কাজ হইতেছে এবং এই প্রণালী অন্থুদারে কাজ হইলে ভবিষ্যতে বিশ্ববিগ্তালয়ের উন্নতি ও 
দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে। . তাঁহার বিয়োগে দেশের আজ অপূরণীয় ক্ষতি । 

শ্রীযুক্ত যোগেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল, মহাশয় বলিলেন, ভূপেন্দ বাবুর 
গুণাবলী আমার পূর্ব পূর্ব বক্তারাই বলিয়াছেন। আমার আর অধিক বলিবার কিছুই 
নাই! তিনি ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন, নীতিজ্ঞ ছিলেন। শৈশবে আমরা! বহু দিন একত্রে ছিলাম, 
পরস্পরের প্রতি একটা গভীর প্রীতি ও ভালবাসা জন্মিযাছিল। তীহার বিয়োগে আনরা অত্যন্ত 
শোকাভিভূত ৷ ' 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার E “ভূপেন্দ শ্রদ্ধাঞ্জলি" শীর্ষক একটা চতুর্দীশ- 
পরী কবিতা পাঠ করিলেন। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীবুক অনৃতলাল বন্থ নাট্যকলাহুধাকর নহাঁশয় 
বলিলেন, হেমেন্দ্র বাঁবুর কাছে ভুপেন্দ বাবুর জীবনের অনেক কথা৷ আপনার! শুনেছেন। তীর 
যখন ১২।১৩ বছর বয়স, তখন আমি তাঁকে দেখি। বেশ মিষ্ট স্বভাব, বুদ্ধিমান, সুন্দর 
বালকটী। তখন ভাবিতে পারিনি ষে, এই বালক ভবিষ্যতে অতবড় লোক হবেন। আমি 
তখন মাষ্টারী করতুন। তূপেন্দ্রনাথকে স্কুলে পড়িয়েছি। আপনার! অবাক্‌ হবেন ন|, আমার 
মত লোক যে, সারালীবনট! রঙ্গাপয় ও নটনটাদের নিয়ে কাটিয়েছে, তার হাতে আবার ছেলে 
-পিলের বিস্াশিক্ষার ভার । বাস্তবিকই সে এক কাল ছিল আমার । যাক্‌ সে কথা । তারপর 
ক্রমে ভূপেন্্রনাথ নান। স্তরের মধ্যে দিয়ে দেশের একজন বড় লোক হুলেন। এত বড় লোক 
হলেন বে, অনেকে মনে কর্ত, তিনি হয়ত কোন প্রদেশের গবণ'র হবেন। তার সেই ক্ষমতাই 
ছিল। আর তার পরিচয় আপনার! নান। ক্ষেত্রেই পেয়েছেন। ধবে বাহিরে তাঁর শাসন করবার 
ক্ষমতা ছিল। ঘরের কথাই বলি, তাদের স'সার একট! প্রকাণ্ড ব্যাপার । অত বড় একান্ন- 
বৰা পরিবার আমার ত চোখে ঠেকেনি ; বোধ হয় পাঁড়াগীয়েও নাই । এই একান্নবর্তী সংসার 
চালান আসল বাংলার ধর্ম; অন্ত দেশের লোকে ইহা ধারণাই করতে জানে ন!। কিন্ত 
যত দিন যাচ্ছে, আমরাও সেটা ভুলে যাণ্ছি। আসল ছেড়ে যে এখন নকলে মন দিয়েছি তখন 
তাতের গড়া গায় দিয়েই শীত কাটত, এখন শাল নহিলে চলে না । বিলাঁতি নৃভ/তার খাতিরে 
অমাদ্দের এসব বেশ অভ্যাস হয়েছে । কাজেই একান্নবর্তী পরিবারের বালাই আর নাই। দেশে 
বড় একা ববর্তা পরিবার নেই বললেই চলে । ইংরেজদের ০৪/105 8৩3৮ আছে, তা আপনারা 
জানেন। কোন দিন আমাদেরও হয় ত সেই দশ! হবে। ভূপেন বাবু তার স্নেহের প্রভাবে, বুদ্ধির 
প্রভাবে এত বড় পরিবারটি চালিয়ে গিয়েছেন। তীর বাড়ীর একটা হাড়ীর ভাত ছোট ছেলে 
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হতে আরম্ভ করে বুড়ো পর্য্যন্ত থেয়েছে। এ যে মানুষ পারে, তাঁর কাছে আমদের appren- 
(7০০ খাট তে হয়। কিন্তু আমর! ৪[09010 খাটতে পারি নাঃ একেবারেই বড় হতে চাই। 
সংসারের বিভিন্ন প্রকৃতির ৮০1৯ জনকে নিয়ে চালানর বিষ্ঠা, মনুষ্যত্ব ও ক্ষমত! চাই! 
ভূপেন্্রনাথের এ সকল গুণই সমভাবে ছিল। এ ছাড়। তিনি প্রতিবেণীদেরও দেখতেন। তার 
উদ্ধার নীতির কথা সকলেই শুনেছেন কিন্ত তাঁর উদর যদি উদার হ'ত, তা হ'লে তিনি 
প্রকৃত উদারধর্মাী হতে পারতেন ন| তিনি পরকে খাইয়ে হড় হয়েছিলেন । যতীন বাবুর পিতা 
তার জোট ভ্রাতা হতেন! তিনি অনেক বিষয় ভূপেন্ত্রনাথের নামে, উপযুক্ত ভাইয়ের নামে 
লিখে দিয়েছিলেন--ছেলেদের নামে দেন নি:। তুপেন্্রনাথ তাঁকে এই বৈষমোর কথা বলায় 
তিনি বলেছিলেন যে, যে ছেলে তোমাকে অবিশ্বাস করবে, তাকে কিছু দেওয়া 
ধেতে পারে না। তিনি একজন প্রকৃতই উচ্চপদস্থ ছিলেন_-মথচ বাড়ীতে তাঁর 
আসন নকলের উচুতে হলেও চাঁকরদের সঙ্গে তাঁর এমনি সম্বন্ধ ছিল যে,অনেক সময় কে চাকর, 
কে মনিব, তা বোঝা যেত না। অনেকে উচুতে উঠে বটে, কিন্তু কেউ উচুতে উঠে 
নীচের কেউ খেলে কি না, তা দেখে ও তার উপায় করে। আবার কেউ উচু থেকে নীচের 
লোকের মাথায় থুধু ফেলে। আমাদের ভূপেন্দ্রনাথ প্রথম শ্রেণীর উ“চুদরের লোক ছিলেন । 
আমি মাষ্টারী করেছিলুম ও ভূপেন্দ্রনাথকে পড়িয়েছিলুম। তিনি যে মামার চেয়ে অত বড় 
বিদান্‌, বুদ্ধিমান্‌, শ্বদেশহিতৈষী হতে পেরেছিলেন, তার জন্ত আমার গৌরব করবার ঠাই নাই । 
ভূপেন্দ্রনাথ প্রথম যখন বিলেত যাঁন--ফিরে আসার পর একদিন সকাল বেলার আমার 
সঙ্গে দেখা হয়-মাঁথায় মাটি ছুয়ে আমাকে প্রণাম করেছিলেন । ভূপেন্দ্রনাথ যে দিন স্বর্গে যান 
- পাড়ার এমন কোন লোক ছিল না, যার চোখে জল পড়ে নি। 

“তৎপরে সভাপতি মহারাজ স্তর "শ্রীযুক্ত মণীন্্রচন্দ্র নন্দী বাঁহাঁছুর বলিলেন, স্বর্গীয় ভূপেন্দ 
বাবুর সম্বন্ধে অনেক কথা হ’ল। আজ যে সকল বক্তা তাঁহার গুণকীর্তন করেছেন, তাদের 
আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তৃপেন্্র বাবুর গুণের কথা আপনারা সকলেই অবগত হয়েছেন । 

চূ্তার গুণের পরিচয় দেবার এত বিষয় আছে যে,এক একটি করে গুণে তার শেষ করা বায় না। 
তিনি আমার বাল্যবন্ধু ছিলেন। আমরা এক পাড়ার থাঁকতাম। সকল বিষয়ে তার পরামর্শ 
লইতাম--তার মৃত্যুর পূর্ব পর্য্যন্ত তাঁর পরামর্শ পেরেছি। তর সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনের 
অনেক কথাই হয়েহিল। আমি ষদিও প্রকান্যে রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করতে পারি নাই, 
তথাপি তীর সহিত এ বিষয়ের আলোচনায় লিপ্ত থাকতাম । Council of Stateএ তাঁর 
সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে করতে ও আঁমাঁদের একত্র আন্দোলনের ফলে বর্তমানের রাব্দনৈতিক 
শানননীতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। হেমেন্ত্র ব।বু তাঁর ক্ষমতার অসাধারণত্বের বহুল 
পরিচয় রিয়েছেন | তিনি যেমন বাল্যকালে-আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন,শেষ বয়স্‌ পর্য্যন্ত তিনি 
সেই ভাবেই আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন । এই অন্ত আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নিকট বিশেষ 
কৃতজ্ঞ | তিনি বেঁচে থাকৃতে কোন দিন আমাকে চিন্তা করতে হয়নি৷ কিন্তু তার মৃত্যুর পর 


ষ্ঠ মাসিক ] কাঁ্ধ্য-বিবরণ ৭৭ 
প্রতিদিনই তাঁর অভাব বুঝতে পারছি-_সাঁধারণের অপেক্ষা বেণী অভাব বোধ করছি। কিন্ত 
তিনি আমাদের যতই হিতকা রী হোন না--কালের হাত হতে কারও অব্যাহতি পাবার বো 
নাই । আজ আমরা আমাদের হৃদয়ের গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতে সমবেত হয়েছি। মনে হচ্ছে, 
তিনি ধেন যান নাই--ঠার প্রতিমূর্তি দেখে মনে হচ্ছে, তিনি যেন আমাদের মধোই আছেন । 
এই বলিয়| তিনি নিয়লিখিত প্রথম প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন, 

(১) “বঙ্গদ্গননীর কৃতী সন্তান, একনিষ্ঠ কন্মী, নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানের নেতৃ- 
স্থানীয়, দেশ-হিতব্রত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী, পঞ্চদশ বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনের 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, মনম্বী, মাননীয় তৃপেন্্রনাথ বন্দু মহোদয়ের পরলোকগদনে 
বঙ্গদেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহ! অপুরণীন। বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে 
সমবেত হইয়| তাহার অন্ত আস্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তীহার শোকসন্তপত 
পরিবারের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।” 

সকলে দণীয়মান, হইয়! এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি নিয়লিবিত দ্বিতীয় 
প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন, 

(২) "পরলোকগত মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বঙ্গ মহাশয়ের উপযুক্ত স্থৃতি যাহাতে পরিবদ্‌ 
মন্দিরে রক্ষিত হয়, তাহার ব্যবস্থ। করিবার জন্ত পরিষদের কার্য্যনির্বাহক-দমিতির উপর 
ভার অর্পিত হউক ৷” ও 

তৎপরে তিনি জানাইলেন যে, ভূপেন্্র বাবুর পরিবারবর্গ পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠার রম্য 
ডুপেন্বাবুর একখানি তৈলচিত্র পরিষৎকে দান করিবেন । 

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্থ' এম্‌ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থির হইল যে, প্রথম প্রস্তাবটি 
অন্তকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে তুপেন্দ্রবাবুর পরিবারবর্ণের নিকট €প্ররিত 

হউক। 

রায় শ্রীযুক্ত কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে 
মভাভঙ্গ হইল। 


শ্রীদ্ধারকা নাথ মুখোপাধ্যায় শ্ীরার যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 


সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 
ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন 


৬এ মাঘ ১৩৩১, ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫1০ টা। 
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীক্ট, এম এ, বি এল, সভাপতি । 


' আলোচ্য বিষয়--১1। গত অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পাঠ, ২।- সাধারণ-সদস্ত 
নির্বাচন, '৩। পুস্তক ও পুরি উগহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন," ৪ | প্রবন্ধ-পাঁঠ-- 


৭৮ বঙ্ীয়-সাঁহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বর্ষের 


অধ্যাপক মৌলবী মুহম্মদ শহীছুল্লাহু এম্‌ এ, বি এল মহাশয়-লিখিত “কবি সৈয়দ আলাওলের 
পদ্মাবতী”, ৫। চিত্রশালাধ্যক্ষ ও একজন সহকারী সম্পাদক পদত্যাগ করায় কার্ধ্যনির্বাহক- 
সমিতি কর্তৃক উক্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ্বয় নির্বাচনের সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৬1 শোৌঁক-প্রকাশ”+_. ক) 
রায় কুমুধিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এম্‌ এ, (খ )রায় বিনোদবিহারী বন্থ বি এ, 
€গ) রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর, €ঘ) শশিপৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৬) কবিরাজ 
কেদারনাথ কাব্যতীর্ঘ এবং (চ) প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যার মহাশয়গণের পরলোক-গমনে, 
৭! বিবিধ। 

শ্রীযুক্ত মন্মঘমোহন বস্ এম্‌ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্্র রায় চৌধুরী 
মহাশয়ের সমর্থনে পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী জক 
এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় সভাপতির আমন গ্রহণ করিলেন। 

১। গত চতুৰ্থ ও পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল এবং 
৬মাননীয় ভূপেন্দ্ৰনাথ বন্থু মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহত বিশেষ 'অধি- 
বেণনের কার্ষ্য-বিবরণ পঠিত বলিয়। গৃহীত হইল। 

২। ক-_পরিশিষ্টে লিখিত বাক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও bal হইলে পর সাঁধারণ- 
লদহরূপে নির্বাচিত হইলেন | 

ও৩। খ--পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাহাদের চরকে 
কৃতজ্ঞত৷ জ্ঞাপন কর! হইল! 

সম্পাদক জীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্ধাভূমণ মহাশয় বলিলেন বে, পরিষদের হিতৈষী লদস্ত 
বুকত ছ্িতন্দ্রন,থ বস্থ এটর্ণি মহাশয় প্রত্যেক অধিবেশনেই পুস্তক উপহার দিয়া পরিষদের পরম 
উপকার করিয়। থাকেন। পুস্তকালয়ের পাঠকগণের অভি প্রায় বুঝিয়! তিনি উপযুক্ত পুস্তক ক্রয় 
করিয়া! উপহার দিয়! থাফেন। এই জন্ত তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্তবাদ্ভাজন। 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আপনার! শুনিয়া সুখী হইবেন যে, পরিষদের প্রথম সভাপতি ও 
বিখ্যাত সাহিত্যসেবক শ্বর্গায় রমেণচন্জ দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তকরাশি হইতে রমেশ বাবুর 
উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত অভয়চন্ত্র দত্ত ব্যারিষ্টার মহাশয় রমেশ-ভবনে রক্ষার জন্তু পরিষদের হস্তে 
প্রায় ৮** খানি বহুমূল্য গ্রন্থ দান করিয়াছেন। গ্রন্থের তালিক: সম্পূর্ণ হইলে অধিবেশনে উপস্থিত 
করা হইবে। আমর! পরিষদের পক্ষ হুইতে শ্রীযুক্ত অজয় বাবুকে আস্তরিক ধন্যবাদ 
লান|ইতেছি। 

৪। সভাপতি নহ!পয়ের অনুরোধে শ্রীবুক্ত দন্মথমো হন বস্থ মহাশয় নিয়লিখিত সদস্যগণের 
পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিলেন,_-€ক্)রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় 
বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাঁগের অন্যতম উজ্জল রত্ন ছিলেন এবং তাহার বিষয় সকলেরই নিকট 
সুপরিচিত। 1তনি র|জনহী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং কিছু দিনের জন্য কলেজসমুহের 
ইনদ্পেক্টর ছিলেন। (খ) রায় বিনোদবিহারী বন্দু বি এ ইনি কলিকাতাঁর কায়ন্থ-সমাজের 


৬ষ্ঠ মাসিক ] কাৰ্য্য-বিবরণ ৭৯ 


অন্যতম নেতৃস্থানীয় শ্যামবাঁজারের বিখ্যাত ৬ নন্দলাল বস্গু মহাশয়ের পুত্র ! ৬ বিনোদ বাবু 
নান! দেশহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি পরিষদের একজন পরম বন্ধু 
ছিলেন ও কখন কখনও ইহার শাঁখা-সমিতিতে থাকিয়া নানা উপদেশ এবং পরিষদের 
বিবিধ অনুষ্ঠানে মাহাষ্য করিতেন! গে) রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাছুব--ইনি কলিকাতার 
উত্তরাঞ্চলের অন্যতম নেতা ছিলেন | পরিষদের অধিবেশনাদিতে প্রায়ই উপস্থিত হইতেন। 
(ঘ) শশিপদ বন্দ্যোপাধ্য।য়--সেবাব্রত শশিপদবাঁবুর নাম সকলেই জানেন। তাঁহার যাহা কিছু 
ছিল,সমস্তই তিনি সাধারণের সেবার জন্য উৎসর্গ করিয়া সন্যাসীর সায় জীবন যাপন করিতেন। 
“দেবালয়” তাহারই অন্ততম কীর্তি । (উ) কবিরাজ কেদাঁরনাঁথ কাব্যতীর্থ-পরষদের প্রতি 
তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। পরিষদের অধিবেশনে তিনি আমঘ়ুর্কেদ শাস্র সম্বন্ধে ওবন্ধাঁদি 
পাঁঠ করিয়াছিলেন। (চ) প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়_ইনিও পরিষদের বিশেষ হিতৈষী ছিলেন । 
ইহাদের পরলোকগমনে পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । তৎপরে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া 
মৃত ব্যক্তিগণের স্থৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন । মৃত মহাত্মগণের পরিবারগণের নিকট 
পরিষদের সমবেদনাহচক পত্র-প্রেরণ-প্রস্তাব গৃহীত হইল। 

৫। মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম এ, বি এল মহাশয় উপস্থিত হইতে ন! পারা ডা 
“কবি সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী” নামক প্রবন্ধ সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে ডাক্তার 
'অ।বছুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব পাঠ করেন। 

প্রবন্ধ পাঠের পর ডাক্ধার মাবছুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব প্রবন্ধ-লেখক মহশয়কে ধন্যবাদ 
দিয়! বলিলেন যে, তিনি নিজে বহু দিন হইতে সৈয়দ আঁলাঁওলের রচিত গ্রন্থগুলি সংগহ করিতে- 
ছেন এবং তাহার রচিত ৭খানি গ্রন্থের অধিকাংশই সংগ্রহ করিরাছেন। তাহার মুল পুথিগুলি 
পাইবার উপায় নাই। কবি আরবী অক্ষরে তীহার গ্রন্থ রচন? করিয়াছিলেন । চট্টগ্রাম- 
নিবাসী মৌলবী হামিদ উল্লা সাহেব তাঁহার ৭থানি গ্র্ই বঙ্গভাষার জাহির করিয়াছিলেন 
কবির ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ ফারসী অক্ষরে গ্র্থগুলি নকল করিয়াছিলেন। বটতল! 
সে সকল অমুল্য প্রস্থ রক্ষ। করিয়াছিল। বটতলা না থাকিলে অনেক জিনিবই পাওয়। 
যাইত না। এই জন্য বটতলার নিকটে সকলেই কুঁতজ্ঞ। শহীহল্লাহ সাহেব যে সকল 
বটতলার পাঠ সংশোধন করিয়াছেন, তাহাই যে ভ্রান্ত সত্য, তাহা ঠিক বলা যায় ন!। যাহা 
হউক, প্রবন্ধলেখক মহাশয় ইচ্ছা করিয়াছেন, পদ্মাবতীর বিশুদ্ধ সংস্করণ হওয়া উচিত। 
তিনি নিজে এই বিষয়ে পরিশ্রম করিতে শ্বীকৃত আছেন । 

তৎপরে ্্ীধুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় বলিলেন, “সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী 
খুব ভাল কাব্য_ভারতচন্দ্রের লেখার সহিত তুলিত হইতে পারে । ইহার যে সংস্করণ প্রচলিত, 
তাহা ভুলে পূর্ণ-_ অনেক স্থলে অর্থ বোধ হয় না। একটা ভাল সংস্করণ যে হওয়া উচিত, তাহা 
নিশ্চিত। পরিষদের গ্রস্থীলয়ে বাজী র-সংক্করণের এক খণ্ড আছে। কবির অন্তান্ত গ্রন্থ আমি 
দেখিতে পাই নাই। ইহার জন্মস্থান জালালপুর। জালালপুর একটা প্রকাণ্ড পরগণা ছিল। 
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ইহা হইতে খারিজ হুইয়া অন্তান্ত অনেক পরগণার সৃষ্টি হইয়াছে | জাঁলালপুরের অধিকাংশ 
ফরিদুর জেলাঁয়। পূর্বে জেলাটির নাম ছিল ঢাকা দ্বালালপুর। “বঙ্গভাষ! ও দাহ্িত্যে” - 
আলাওলের সময় ১৬১৮ খৃষ্টাব্দ অনুমিত হইয়াছে । এ দিকে কিন্তু বাজার-সংস্করণের প্রকাশক 
১৩১৭ সালে লিখিয়ছেন যে, তাহার পিতা গ্রন্থকারের পুত্রের নিকট কপিরাইট কিনিয়া এই 
গ্রন্থ ছাঁপান। এত প্রাচীন কবির পুত্রের নিকট এত আধুনিক সময়ে কেমন করিয়া পুথি 
কেনা হইল, তাহা বোঝা গেল না। এ বিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্তক। আবার পদ্মাবতী গ্রন্থে 
পাওয়া যায়, কবির পিতা জাঁলালপুরাধিপতি মলিন কুতুবের অমাত্য ছিলেন। দীনেশ বাবুর 
গ্রন্থে সমসের কুতুব নাম পাওয়া যায়. এই নাম তিনি কোথায় পাইলেন? কবি জালালপুর 

হইতে জলপথে রওনা হইয়! পথে হাঁরমাদের অত্যাঁচ রেরর পর রোসাদির রাজসভায় পাত্র মাগন 
ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করেন। জালালপুর পরগণাঁর যে ইতিহাস একজন সরকারী এসিষ্টাণ্ট 
সেটুলমেণ্ট অফিসার লিখিয়াছেন, তাহাতে ম্ষপিয কুতুব বা সমসের কুতুব নামক কোন 
জমিদারের নাম পাঁওয়। যায় না। দেখ এনায়েতুল্ল। ও_ তাহার পুত্র সুরুল্লার নাম আছে।. 
এই নুরুল্পা! যশোহরের বিখ্যাত ফৌজদার শুরুল্টী বলিয়া কথিত হইয়াছেল। কিন্তু এই ছুই 
মুরুল্পা এক কি না, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আহে। এনা য়েতুল্লা নামে এক ফৌজদ।র 
যশোরে ছিলেন 1” 

শ্রীযুক্ত সথরেন্দ্রন্্র রায় চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, “কবি আলাওলের পদ্নাবতীর বিশুদ্ধ 
সংস্করণ প্রকাশিত হওয়! নিতান্ত আবগ্তক | রক্বপুর শাঁখা-পরিষৎ উত্তরবঙ্গের মুসলমান কবি 
ঘোঁড়াধাটের হায়াত মামুদের “জঙ্গনামা+, গ্রন্থ উদ্ধারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কোন 
ফল পান নাই৷ বটতলার সংস্করণই পাওয়া গিয়াছে। হম্তলিখিত কোন পুথি পাওয়! যায় 
নাই। . অতি পুর্বে নবাবী অ|মলে মুসলমানগণ বাঙ্গালা ভাষ! ও সাহিত্যের যে চর্চা করিতেন, 
তাহ! এই সকল কবির রচনা হইতে প্রকাশ পায়। তাহার! হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সামঞ্নন্ত রক্ষ। করিয়। গ্রন্থ লিখিতে পারিতেন। রঙ্গপুর-শাখা-পরিষৎ কবির কবরে স্থৃতি ফলক 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । কবির গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য শাখা-পরিযদের পক্ষ ভইতে সাহিত্যিকগণকে 
পাহুনয় অনুরোধ জাঁনাইতেছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য 
উপযুক্ত ব্যক্তি নির্দেশ করিয়া দিতে পারেন । শাখা-পরিষৎ সমন্ত ব্যবস্থা. করিতে প্রস্তুত 
আছেন। 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মণমোহন বঙ্গ মহাশয় বলিলেন যে, বটতলার সম্বন্ধে এই কথা 
বলিতে পারা যায় ষে, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের যে সকল সম্পদ, তাহা বটতলাই রক্ষা করিয়া 
ও উদ্ধার করিয়। আসিয়াছে । আমরা বটতলার নিকট বিশেষ ঝ্রণী। যে কয়জন প্রকাশক 
তথায় আছেন, তাঁহাদের এক এক জন পণ্ডিত থাকেন-__তিনি প্রতি ফর্ম্মায় কিছু কিছু করিয়! 
লইয়া প্রুফ দেখা, গ্রন্থ সম্পাদন কর! প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই করেন। সেই পঙ্ডিতকে অনেক 
সময় প্রকাশকের সুবিধা অনুসারে কোন কোন পুস্তকের ২৪ লাইন, অধ্যায় বা ফর্ম্মা বাদ 
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দিতে হয়। এই অন্ত মুল পুথির সহিত অধিকাংশ বই মিলে না। তাঁহারা ৮১* হাজার 
গ্রন্থ অতি সন্ত! দরে ছাঁপান বলিয়া কস দামে বই বিক্রয় করিতে পাঁরেন। . শ্রীযুক্ত দীনেশ 
বাবুও এই সকল গ্রস্থের প্রক্কত পাঠ স্থির করিতে পারেন নাই। তা সত্বেও বটতলার নিকট 
আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। 

ডাক্তার আবুল গছুর সিদ্দিকী সাহেব বলিলেন যে, শিক্ষিত-সম্প্রদায় বটতলার নামে যে 
নাসিক! কুঞ্চিত করেন, তাচ! ঠিক নহে। বটতলা কত সস্তা দরে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সন্তা 
দরে তাহা বিক্রয় করে, তাহার প্রকৃত কারণ তাহাদের বিবেচন1 করা উচিত। 

অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্তরনাথ চৌধুরী এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় বলিলেন যে, 
প্রবন্ধলেখক মহাশয় পদ্নাবতীর ভাল সংস্করণের জন্ত চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন এবং তিনি 
ভজ্জন্ত পরিশ্রম করিতে সন্মত আছেন। ইহা অবশ্ত সুখের বিষয়। তিনি, মুন্শী আবহুল 
করিম সাহেব এবং ডাক্তার গফুর সাহেব, ইহারা সকলেই চেষ্টা করিলে পন্মাবতীর নৃতন গুদ্ধ 
সংস্করণ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সঙ্গে কবির লিখিত সাতখানি গ্রন্থই প্রকাশের 
চেষ্টা হওয়া উচিত। হিন্দু মুসলমানের বিরোধ লইয়া এত যে তর্কাতর্ক-_তাহার মূল 
হইতেছে, পরম্পরের সহিত ভাবের আদান প্রদানের অভাব ও মেলামেশার অভাব! 
বাঙ্গাল! দেশের জধিবাসীর! বাঙ্গালী--তাহাদের মাতৃভাবাও বাঙালা। যদি উভয় সম্প্রদায় 
নিজ নিজ সাহিত্যের ভাল ভাল গ্রন্থ প্রচার করিয়া ভাষার পুষ্টি সাধন করেন, তবে উভয় 
সম্প্রদায়ের বিরোধের অবকাশ থাকিবে না। সাহিত্যের জাতি-বিচার নাই। সাহিত্যকে 
সাহিত্যভাবে না দেখিয়! জাতিতাঁবে দেখিলে ফল ভাল হইবে না। এ বিষয়ে সকলেরই 
চেষ্টা করা উচিত। বুটতলা! ছিল বলিয়! কত অমুল্য রত্বরাজির সন্ধান আমরা পাইয়াছি। 
৩০1৩৫ বৎসর পূর্বে আঁমাকে টচৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থের বটতলার সংস্করণ পড়িতে হইয়াছিল। 
তখন উহার অন্ত ভাল সংস্করণ ছিল ন!। তাহার পর অব্য বহ সংস্করণ বাহির হইয়াছে। 
ভিবিনোদ কেদারনাথ দত্ত মহাশয় আমার অনুরোধে অনেক ভান ভাল গ্রন্থ সম্পাদন 
করিয়া প্রকাশ করেন। তৎপরে তিনি প্রবন্ধলেখক, পাঠক ও আলো5নাকারিগণকে 
ধন্যবাদ দিলেন। 

৬। সম্পাদক মহাশয় দানাইলেন যে, পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অনুস্থতাবশতঃ উক্ত পদ ত্যাগ করায় কার্য/নির্বাহক-দমিতি তাহার 
স্থলে শ্রীযুক্ত অর্ধেন্্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্বাচন করিয়াছেন এবং 
শ্রীযুক্ত তারাপ্রস্ম ঘোষ বিস্তাবিনোদ এম্‌ এ মহাশয় কণিকাতার বাহিরে অবস্থান 
করায় সহকারী সম্পাদক-পদ ত্যাগ করিলে পর কার্ধ্যনির্বাহুক-সমিতি শ্রীযুক্ত গণপতি 
সরকার বিস্তারদ্ব মহাশয়কে সহকারী সম্পাদক নির্বাচন করিয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুর সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে নিয়োক্ত মন্তব্য গৃহীত হইল, 
--ণ্বঙীক্-সাহিত্য-পরিষদের তৃত্তপূরবব চিত্রশীলাধঃকষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যাগ মহাশয় 


৮২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৬১৭ বর্ষের 


অদম্য উৎসাহ ও আস্তরিক যত্ব এবং পরিশ্রমের দ্বারা পরিষদের চিত্রশানার ও নান! বিভাগের 
যে উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্ত পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে খনী। তিনি 
অশ্ন্থতাবশতঃ পরিষদের কর্ম্মভার ত্যাগ করায় পরিষং বিশেষ ছুঃখিত এবং পরিষ্ৎ 
প্রীতগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, তিনি সত্বরে নিরাময় হউন এবং কর্মক্ষেত্রে 
যোগদান করিয়া পরিষদের এবং দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করুন ৷” 
শীযুক্ত গরেন্্ন্ত রায় চৌধুবী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন তৎপরে 
সভাভঙ্গ হয়। 
এ. শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় প্রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
সহকারী সম্পাদক। সভাপতি । 
ক-_পরিশিষ্ট 
প্রস্তান্দিত সাবা ন্দশ-সদস্যগণ 
প্রস্তাবক--শ্রীযুক্ত কিরণচন্্র দত, সমথক-_্রীযুক্ত দ্বারকাঁনাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্পি, 
সদস্য--১। শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর ঘোষ, ১৯।২ লক্ষমীদত্ত লেন, কলিকাতা; প্রঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ 
সোম কবিভূষণ, সম--এঁ, সদ--২। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র বি এল্‌, উকীল, বক্সার, সাহাবাদ, 
্ঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র ঘোষ, সম ওঁ, সদ--৩। শ্রীযুক্ত হুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, 
বি এল্‌, বালী, হাওড়া; প্রঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার এম এ, সমঃ এ, সদ-- 
৪। পগ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ (ক্যাণ্টাব ), বার-এট-ল, ৩২ থিয়েটার রোড 
কলিকাতা ; ৫। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস বি এ, এম বি, এফ আর সি এন ( এডিন ), ৩৫ 
শ্যান্সডাউন রোড; প্রঃ প্রযুক্ত নলিনীরঞন পণ্ডিত, সম ওঁ, সদ--৬। শ্রীযুক্ত সত্যচন্দ 
চন্দ্র, ৩৫ আহিরীটোল! স্ত্রী; গঃ শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্দ এম এ, সমঃ শ্রীযুক্ত ভূতনাথ 
মুখোপাধ্যায়, সদ--৭1 শ্রীযুক্ষ অবিনাশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩ বস্ুপাড়া লেন; প্রঃ শীযুক্ত 
শরৎচন্দ্র ঘোষ, সমঃ এ, স্দ--৮। শ্রীযুক্ত যতীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫৭ রনা রোড, সাউথ; 
৯। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মিপ্র, ১৯ কালীঘাট রোড, ভবানীপুর ; প্রঃ শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, 
সম এ, পদ-_১০ কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গোস্বামী, ১৯৮ কর্ণওয়ালিস ষ্রীট ; প্রঃ শ্রীযুক্ত 
- আমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমঃ এ, দদ--১১। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্ত্র বরাট বি এ, হেড মাষ্টার, 
বুলন্দশহ্র, ইউ পি। | 
খ---পরিশিষ্ট 


উপহান্ত্রক্মপ প্ৰাপ্ত পুস্তক 
Government of Bengal-—1. Administiation Report on Jails of Bengal 
Presidency, 1923 ; 2: Reporton the Workiug of the Indian Emigration. 


Na, 


্‌্‌ 


৬ষ্ঠ মাসিক ] কাৰ্য্য-বিবরণ ৮৩ 


Act সা] of 1922, and the Rules issued thereunder in the Province of 
Bengal, 1023 ; 3. Report on the Administration of the Excise Depart- 
ment in Bengal, 1923-24; 4. Report on the Land Revenue Administra- 
tion of the Presidency of Bengal, 1923-24; 5. Sixty-second Anuual 
Report of the Government Cinchona Plantations and Factory in Bengal, 
1923-24; 6. Annual Report of the Royal Botanic Garden and the 
Gardens in Calcutta and of the Lloyd Botanic Garden, Darjeeling, 
1923-24 ; 7. Report on the Administration of the Salt Department 
of Bengal, 1923-24 ; Government of India, Central Publication Branch,— 
8. Statistical Abstract for British India with Statistics, where available, 
relating to certain Indian States, 1912-13 to 1921-22; 9. Annual 
Report of the Archacsological Survey, 1921-22 ; Smithsonian Institution, 
U. 5, A— 10. Freshfield Glacier, Canadian Rockies, It, Cambrian 
Geology and Paleontology no. V. ( Cambrian and Lower Oszarkian 
Trilobites ); Theosophical Publishing House, Madras—I12. Brihat 
Jataka of Baraha Mihira ; রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাহর বি এ__13, Notes on 
Pre-historic Antiquities including Antiquities from -Mohen-jo-Daro ; 
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মন্লিক--14. The Curse of Carnes Hold; 15. History cf 
ঢ:081800 ( অমম্পূর্ণ)) শ্রীযুক্ত ডাঃ চন্দ্ৰকান্ত চক্রবর্তী--16,. An Interpretation of 
Ancient Hindu Medicine, 17. Principles of Education, 18. Infant 
Feeding and Hygiene, 19. National Problems, 20. Race Culture, 
21. Food and Health, 22. The United States of America, 23. Malaria, 
24. A Comparative Hindu Materia Medica, 25. Dyspepaia and 
Diabetes, 26. A Study in Hindu Social Polity, 27. The Origin of the 
Cross, 28. The Origin of Christianity. ২৯। স্বাস্থ্য, ৩০। খাছ ও স্বাস্থ, 
৩১। জর, ৩২। সংক্রামক রোগ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্ৰনাথ বন্থু বিএ, এটণি-33, 4 
Summary of the Law of Torts, 34. Synopsis of. Leading Cases, 35. 
Analysis of Leading Cases, 36. Confession and Evidence of Accomplices, 
37. Law of Corporation, 38. Cailyle, 39. Common-sense in Law, 
40. Parliament, its history etc, 41. In 01910011505 8২1 ভাগের পুঙ্জা, 
৪৩। নব-ব্ধান, ৪৪। পদ্মর্কাটা, ৪৫1. ভক্তের জয় (ওয় উল্লাদ ), ৪৬। নিরুপম! 
বর্স্থতি, ৮ম বর্ষ, ১৩৪১; সহারাজ্ শ্রীযুক্ত ভগদিন্নাথ রায় বাহাদুর-_-৪৭। নৃরজাহ্থান, 


৮৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বর্ষের 


শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়_+৪৯। শতবর্ষের বাংলা ; কাশী, যোগাশ্রম--৪৯ | শ্রীমন্তগবদশীততার 
পগ্ঠানুবাদ ; শ্রীযুকষা প্রিরদ্বদ! দেবী--৫০। অনাথ, ৫১। পুর্ব্বকথা, ৫২। তারা-চরিত, 
৫৩। অশোক ; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গোস্বামী--৫৪। জয়ী; শ্রীযুক্ত কমলকান্ত দালাল--. 
৫৫1 পুরাতন পঞ্জিকা ১৩২৫, ৫৬1 ত্--১৩২৬, ৫৭1 এঁ--১৩২৭; শ্রীযুক্ত হুটুগোপাল 
ভট্টাচার্য্য--_৫৮। ধর্মীনু্ঠান ; শ্রীযুক্ত ডাঃ রালেন্দ্রণাল সুর--৫৯। হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসারত্ব, ৬:। কাশরোগ নিরূপণতত্ব, ৬১ | চিকিৎসা-সার ; শ্রীধুক্ত জিডেন্ত্রনাথ 
বন্দোপাঁধার়--৬২। নিরুপম| বর্ষস্থৃতি, ৮ম বর্ষ, ১৩৩১ শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট 


I প্রীনীনিত্যানন্দমহিমা কীর্তন (১ম খণ্ড), ৬৪। ও, ৬৫, ব্ৰহ্ম ভট্ট পরিচয় 


(১ম ভাগ ),৬১। ওঁ (২য় ভাগ)) ৬*৭। এড়ি রেশম) শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেজ্রনাথ 
লাহা এম এ, বি এল, পিএচ ডি, *৮। কীর্ডিত। (বিদ্যাপতি); শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ 
ঠাকুব তত্বনিধি বি এ--৬৮। প্রভাতী, ৭*। জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি; শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্তর 
বন্দ্যোপাধ্যায়--৭১। সীওতাঁপী ভাষা; শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্কারদ্ব--৭১। রস- 
নিঝ'র ; মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম এ--৭৩। আমুর্ধেদসংহিত! 
( পুর্বখণ্ড, ১ ভাগ ), ৭৪। প্রত্যক্ষণারীরম্‌ (২ ভাগ ), ৭৫। সংক্ষিপ্ত স্বাস্থ্যচিকি ৎস! 
বা আযূর্কেদীয় মুষ্টযোগসংগ্রহ; শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্্র দে উদ্ভটপাগর বি এ-৭৬। চাঁপক্যক্লৌক। 
চারুপাঠ (১ম ভাগ ),৭৮। সরল সংস্কতপাঠ (১ম ভাগ), ৭৯। এ (২য় ভাগ)৮*। 
মোহ-যুদগর ও মোহ-কুঠার, ৮১। খছ্ুপাঠম্‌ ( ১ম ভাগ), ৮২। পদ্যপাঠম্‌ (১ম ভাগ”), 
৮৩। এ (দ্বিতীয় ভাগ)। 


নবম বিশেষ অধিবেশন 
২৯এ মাঘ ১৩৩১, ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫, বুধবার, অপরাহ্ণ ৬টা । 
প্রযুক্ত ডাঁঃ পঞ্চানন নিয়োশী। এম এ, পি এচ, ডি-_দভাপতি। 


আলোচ্য বিষয় 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয় কর্তৃক “প্যোতিষিক বার্তা” 
নামক প্রবন্ধ পাঠ। 

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্্রনাথ চৌধুবী শ্রীক্ঠ এম্‌ এ, বি এল মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং যু 
গণপতি সরকার বিস্তারদ্ধ মহাশয়ের সমর্থনে পরিষদের বিজ্ঞনি-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ 
পঞ্চানন নিয়োগী এম্‌ এ, পি-এচ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 

সভাপন্তি মহাশয়, রিপন কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয়কে তাঁহার লিখিত “জ্যোতিষিক বার্তা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে 
অনুরোধ করিলে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় তাহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 
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শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্তারদ্ধ মহাশর বলিলেন যে, পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার অন্তর্গত 
“জ্যোতিষ-প্রণাথা” নামে এক সমিতি আছে। ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ আলোচনার জন্যই 
এই প্রশীখা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে । জ্যোতিষশীস্ত্র সম্বন্ধে সাধারণে যাহাতে জ্ঞান লাভ 
করিতে পারে, তাঁহার জন্য এই 'প্রশাখা-সমিতির আয়োজনে এইরূপ বক্ত তা বৎসরে ৩1৪ দিন 
হইবে, অগ্ তাহার সুচনা মাত্র! অগ্তকার প্রবন্ধলেখক মহাশয় তাছার অধ্যাপক । তিনি 
আজ শাস্ত্র আলোচনা করেন নাই, কেবল ফলিত জ্যোতিষের প্রগার কভ দূর, তাহাই এখানে 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। আশা করা যায় যে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া ক্রমশঃ এই 
বিষয়ে পরিষদের অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। 

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী গ্রীক এম এ, বি এল্‌ মহাশয় বলিলেন, আমি ৩০1৩২ 
বৎসর পূর্বে ফলিত জ্যোতিষের আলোচনা করিতাম ; এক্ষণে আলোচনার অভাবে তাহার 
কিছুই স্মরণ নাই। আমাদের দেশে ফলিত জ্যোতিষের কথা লোকে শিববাক্যের মতই 
মানিয়! চলে। স্বীয় শুর আশুতোষ চৌধুরী এবং স্বীয় স্যর আগুতোষ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের নিকট ফলিত-জ্যোতিষের গণনা-সাফল্যের অনেক কথা শুনিয়াছি। আমাদের 
বাড়ীতেও ফলিত-জ্যোভিষের মতে গণনার আশ্চর্য্য ফলের বিষয় অবগত আছি। শনিধব! 
ঠাকুরের বিষগ আপনারা বোধ হয়, অনেকে অবগত আছেন। তাঁহারা দৈননিন ঘটনা 
গণন! করিতেন । আমার মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় নিঃসন্তান ছিলেন। সেই সময় আমার 
এক খুল্লতাত-পত্বীর সন্তান সম্ভাবনা হুইলে জ্যেষ্ঠতাঁত মহাশয়, বাদীর প্রদিদ্ধ এনিধরা 
ঠাকুরকে (ধিনি আমাদের বাটার পারিবারিক জ্যোতিষী ছিলেন ) ডাকাইয়! খুল্পতাত- 
পত্ধীর গর্ভে কি সন্তান হইবে, তাহা গণনা, করিতে বলেন। খুল্লতাঁত মহাশয়, যেমন 
বাগ, তেমনই প্রচণ্ড প্রতাপশালী লোক ছিলেন। জ্যোষ্ঠতাত মহাশয়ের উৎসাহ দেখিয়া, 
শনিধরা ঠাকুর গণনার প্রকৃত ফল জ্ঞাপন করিলে তীহাব কোপন্ৃষ্টিতে পড়িবেন, এই আশঙ্কায় 
বলিলেন যে, তীর গণনার ফল তিনি কাগজে লিখিয়! দিবেন, সন্তান হইলে পব তাহা যেন 
পাঠ কর! হয়-_পুর্ধ্বে যেন কদাচ ওঁ কাগন্দ কেহ না দেখেন, এবং যাইবার সময় তাঁহার 
মনস্তষ্টির জন্য বলিয়া গেলেন যে, তাঁহার পুত্র সন্তান হইবে । বিদায় গ্রহণ করিয়া শনিধর! 
ঠাকুর চলিয়া যাইবার কিছুদিন পরে খুল্লতাত মহাশয়ের এক কন্যা! সন্তান হইল। সকলেই 
পুত্র কামন! করিতেছিলেন, কিন্তু বস্তুতঃ কন্যা সন্তান হওয়ায় তাঁহার! অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। 
জ্যেতাত মহাশয় তখনই শনিধর ঠাকুরকে ভাঁকাইয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে প্রবর্চন! 
করিয়া বিদায় লওয়ার জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিবেন স্থির করিলেন। কীাপিতে কাপিতে 
শনিধরা ঠাকুর উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে তিরস্কার করার পর উক্ত ঠাকুর তাঁহার লিখিত 
সেই কাগজ আনিয়া পাঠ করিতে বলিলেন। কাগজ পাঠে জানা গেল বে, ঠাকুর ঠিকই 
লিখিয়াছিলেন। তখন জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় তাহাকে বিশেষভাবে পুরস্কত করিয়াছিপেন। 
এইকপ ঘটনা ও কোর্ঠি বিচীর সম্বন্ধে জ্যোতিষিক গণনার প্রথা এ দেশে চলিত ছিল এবং 
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আছে। পঞ্জিকা! ব্যতীত ব্যাপকভাবে এ দেশে জ্যোতিষিক গণনা হইবার কথ! আমার 
জানা নাই। প্রবন্ধ শুনিয়া আমাদের আরও কুতুঃল উদ্দীপ্ত হইল। তিনি যে সকল 
statistics দিয়াছেন, তাহা অতি আঠ্চর্য্যঙ্গনক। তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়! বিষয়টি ভিন্ন 
ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়! গারও বিস্তৃত ভাবে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তবে বিশেষ উপকার হয়। 
ফলিত জ্যোতিষ গণন! বিজ্ঞান-সম্মত হইলে পাশ্চাত্য দেশের টলেমি প্রভৃতির গণনা ও 
আমাদের ফলিত জ্যোতিষের গপনায় পৃথক্‌ পৃথক্‌ ফল হওয়ার সম্ভাবনা নাই! উভয় গণনার 
principleaর পার্থক্য থাকিলে কখনই ফলিত-জ্যোতিষকে বিজ্ঞান-সন্মত বলা চলে না 
এ অবস্থায় উভয় দেশের গণনার মূল সুত্রগুলি তুলনায় সমালোচিত হওয়া প্রয়োজনীয় 
প্রবন্ধলেখক মহাশয় তাহা করেন নাই। আশা করি, তিনি গ্রবস্বাস্তরে আমাদের ওঁ বিষয় 
সন্বদ্ধে শুনাইবেন। কবিবাজগণ বলিয়া থাকেন, অমুক তিথিতে অমুক নক্ষত্রে অমুক দিকের 
মুল তুলিলে তাহার ভৈষজ্যণডণ শান্্রমতে অবার্থ হইবেই। গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব শর্বতৃতে 
বিস্তমান। তাহা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে। এই বলিয়া 
তিনি গ্রবন্ধলেখক মহাঁশয়কে বিপেষভাবে ধন্তবাদ দিলেন। 

তৎপরে দভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশস্ককে ধন্বাদ দিয়া বলিলেন, প্রবন্ধলেখক 
মহাশয় একজন বৈজ্ঞানিক। তিনি যাহা বলিবেন, তাহা আলদগুবি নহে--নিজে রীতিমত 
পরিশ্রম করিয়া গ্রহগণের কপ সম্বন্ধে যে সকল 5ai5i০৪ লইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে যে সকল 
নিজের মত প্রকাশ করিলেন, তাহা! প্রণিধানষোগ্য । ফলিত-জ্যোত্িষ এখনও বিজ্ঞান-সম্মত 
বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু যাহা দেখ! যায় না, তাহার মধ্যে যে সত্য নাই, তাহা 
বিজ্ঞান বলে না। ফলিত-জ্যতিষ যদি সত্য হয়, তবে অবশ্যই তাং! বিজ্ঞানের মধ্যে গণ্য 
হইবে! কিন্ত এখনও তাহ হয় নাই। গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবে দৈনন্দিন ঘটন| যে কি ভাবে 
নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা বল! খুব শক্ত কথা। এ বিষয়ে রীতিমত পৰ্য্যবেক্ষণ ও অহ্সন্ধান দবকার। 
গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান দেখিয়া সে দিনকার জাপানের ভূমিকম্পের কথা জ্যোতিষিগণ যদি পূর্বের 
আনাইতেন, তবে অনেক জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা পাইত। গণিত-ঞ্যোতিষের কথা গণন। 
করিয়া বলা ঘা “উহা বিজ্ঞঞন। ফলিত-জ্যোতিষ ফেলিয়া দিবাব জিনিষ নছে। পরিষদের 
এই জ্যোতিষ-প্রশীথার উদ্দেন্ত লৎ! ২৪ জনেব গবেষণার কাজ নহে। বন্ধ বিশেষজ্ঞের 
রীতিমত আলোচনা কর! দরকাব। সাঁমর! আশা করি, এই আলোচনায় প্রকৃত সত্য অবশ্তাই 
আবিষ্কৃত হইবে । তখন মানবলাতির পরম উপকার হইবে! আমি বর্তমান বর্ষে পরিষদের 
বিজ্ঞান-শাধার সভাপতি। বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণকে ধরিয়া ধরিয়া বাঙ্গালান্ন প্রবন্ধ 
লেখাইবার চেষ্টা করিব এবং বন্ধুবান্ধবদের এখানে লইয়। আসিব। বিজ্ঞান-শাখার উন্নতির 
জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিব। 

শ্রীযুক্ত থগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাঁশগ্ন, সভাপতি মহাশয়কে এবং প্রবন্ধ- 
লেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয় ধন্তধাদ দিয়া বলিলেন, আব এই 
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বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠের দিনে আমরা বৈজ্ঞানিক সভাপতি পাইয়াছি। ফপিত-জ্যোতিষের 
আলোচনা ৩৪ জন বিশেষজ্ঞের কাজ নহে। ইহা বিজ্ঞানসম্মত কি না, প্রমাণ করিতে 
রীতিমত পর্যবেক্ষণ আবগক। প্রবন্ধলেখক মহাশয় বদি প্রাচ্য ও প্রতীচঃ জ্যোতিযের 
তুলনামূলক আলোচন! করিবার ব্যবস্থা করেন, তবে পরিষদের বিশেষ উপকার হয়। 
তৎপরে সভাভঙ্গ হয়। 


প্রীধারকানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীচুণীলাল বন্থ 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি। 
সপ্তম মাসিক অধিবেশন 


ওরা! ফাল্গুন ১৩৩১, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা। 
শীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম্‌ এ, বি এল্‌--সভাঁপতি | 


আলোচ্য বিষয়_-১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্ত নির্বাচন, 
৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। চিত্র-গ্রতিষ্ঠা--পরিষদের 
পরমহিতৈষী ও ইহার ভূতপূর্বব কোষাধ্যক্ষ স্বর্গীয় রাজ! মণীন্দ্রন্জর সিংহ এম্‌ বি ই বাহাছুরের 
চিত্র, €। প্রবন্ধ-পাঠ_-্রীধুক্ত সতীপচন্দ্র স্বায়. এম্‌ এ মহাশয়ের “হিন্দীদাহিত্যে বিহারীলালের 
সতসঈ” শীর্ষক প্রবন্ধ এবং ৬। বিবিধ। 

সভাপতি মহাশয়ের উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় ডাক্তার আবছুল গফুর সিদ্দিকী 
সাহেবের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌ এস্সি মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত 
রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় মভাগতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

গত অধিবেশনগুলির কার্ধ্যবিবরণ পাঠকালে অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় 
যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীক্ঠ এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় উপস্থিত হইণে শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বাবু তাহাকে 
সভাপতির আসন ছাড়িয়া দিলেন। 

১। স্বর্গীয়! গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদয়ার পরলোকগমনে শোক গ্রকাশার্থ মাহুত 
বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে কোন শোক-প্রস্তাব লিপিবদ্ধ না হওয়ায় উহার আলোচনা 
স্থগিত রহিল এবং ষষ্ঠ মালিক অধিবেশনের কার্যযবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 

২। ক--পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের 
সাধারণ-সদন্ত নির্বাচিত হইলেন। | 

৩। থ-_পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উহাদের উপহারদাতৃগণকে 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। 


৮৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বর্ষের 


৪1 প্রীবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রাষ এম্‌ এ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় 
সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্তাভূষণ মহাশয় শ্রীযুক্ত সতীশ 
বাবুর “হিন্দীসাহিত্যে বিহারীলালের সভসঈ” নামৃক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

প্রবন্ধপাঠ শেষ হইবার পূর্বে পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ 
এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত যতীন্তরবাবু তাহাকে সভাপতির আসন ছাড়িয়। 
দিলেন। 

প্রবন্ধপাঠের পর ডাক্তার আবন্থুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত সতীশবাবুকে 
ধন্তবাদ দিয়া বলিলেন, বিহাঁরীলালের “দৎসঈ” গ্রন্থের নাম এই প্রথম শুনিলাম। হিন্দী- 
ভাষাভাধিগণ যেমন বিহারীলালের কাছে এই অমূল্য গ্রন্থের জন্তু খণী, আমরাও তেমনি 
যুক্ত সতীশবাবুর কাছে খণী। যেহেতু তিনি আজ আমাদের নিকট "সৎসঈ” গ্রন্থের যে সকল 
আলোচনা শুনাইলেন, তাহ! প্রকৃতই উপভোগ্য । 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, ডি লিট, মহাশয় বলিলেন, 
গ্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত সতীশবাবু সংস্কত ও বাঙ্গালা অলঙ্কারশাস্্রে, বিশেষতঃ প্রাচীন 
পদাবলীসাহিত্যে ও রূসসাহিত্যে পণ্তিত। তাহার পদকল্পতরু সম্পাদনে তাহার প্রগাঢ় 
পাঞ্ডিত্যের ও সাহিত্যবোধের সুন্দর পরিচয় পায়] যায়। বর্তমান প্রবন্ধে অবশ্য আমরা 
নূতন কথা কিছু শুনিলাম না । বিহারীলালের “সতসঈ” হিন্দী কাব্যভাণ্ডারের এক শ্রেষ্ঠ রদ্ধ। 
সতীশবাবুর স্তায় গুণী যে ইহাতে আকৃষ্ট হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। “সতসঈ” 
পুরাণ! ব্রল্ভাষাতে লেখা, ইহার ভাষা দুরহ। ভাধা-সঙ্কটের কারণে, উপযুক্ত টাকার অভাবে 
সতীশবাবু বহুদিন ধরিয়া ইহার রদ আস্বাদন করিতে পারেন নাই। পরে প্রভুদযাল পাড়ের 
টীকার সাহায্যে বহুল পরিমাণে তিনি ইহা! অধিকার করিতে সক্ষম হন। অবশেষে শ্রীযুক্ত 
পদ্মসিংহ শর্মার পাত্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার সাহায্যে সতীশবাবু “সতসঈ”র ক বিতাবলীর পূর্ণ 
রস উপভোগ করিতে সমর্থ হন। এই সকল কথা তিনি সবিস্তারে তাহার প্রবন্ধে আমাদের 
জাঁনাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত পদ্মসিংহ হিন্দী রসসাহিত্যের একজন বড় সমালোঁচক গণ্ডিত। 
বিহারীলালের কবিত৷ হইতে অনেক যথার্থ ব্যাখ্যা দিয়াছেন,-_-আশ্চর্যয কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। 
শ্রীযুক্ত সতীশবাবুর স্তায় পঞ্ডিতই এইরূপ পণ্ডিতের উপযুক্ত নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, 
সমবদার শ্রীযুক্ত সতীশবাবু পদ্মসিংহের আলোচন! পড়িয়া আনন্দের আতিশধ্যবশে এই 
প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, বাঙ্গালায় বিহারীলালের কবিতার আলোচনা যাহাতে হর, তদ্ধিষয়ে ইচ্ছা 
প্রকাশ করিয়াছ্ছেন। “হিন্দী নবরত্বমাঁলা” গ্রন্থে কাব্য সমালোচনায় বিহারীলালকে উঁচু 
স্থান দেওয়া হইয়াছে । “নবরত্রমাল£ গ্রন্থের রচয়িতৃত্রয় মিশ্রভ্রাতৃগণের মতে বিহারীলাল 
হিন্দীর শ্রেষ্ঠ নয়জন লেখকের মধ্যে অন্ততম ! অন্ত হিন্দী সমালোঁচকেরও এই মত। কিন্ত 
তথাপি বিহারীলালের কাব্যের চর্চা বাঙ্গাল! ভাষায় হয় নাই বলিলেই চলে। তাহার 
কারণ এই যে, সাধারণ বাঙ্গালীর হিন্দী ভাষা ও "তাহার আনুষঙ্গিক ভাষার জান অল্প। 


ধম মাসিক ] .. কার্য্য-বিবরণ ৮৯ 


“হিন্দীসাহিত্য” বলিলে 8৫টী ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সাহিত্য বার এক গদ্তসাহিত্যের ভাষা 
দিল্লী, নীরাট অঞ্চলে প্রচলিত ' 'খড়ীবোণী” আছে, তন্তিয় মধুরা অঞ্চলের "ব্রজভাষা” 
আছে, বুন্দেলখণ্ডের "বুদ্দেলী” আছে, রাজস্থানের নানা “রানস্থানী” ভাষাভেদ আছে, 
কোশলের “বৈসবাড়ী” ভাষা (তুলসীদাস যাহা প্রয়োগ করিয়াছেন ), তাহ! আছে, তা ছাড়া 
আবার কাশী অঞ্চলের “ভোজপুরিয়া” বাছে; প্রাচীন হিন্দীসাহিত্য বলিলে ভিন্ন প্রকারের 
ব্যাকরণওয়ালা ভাষার সাহিত্য সমস্তই বুঝার | সেই সকল ভাষা আয়ত্ত করিলে তবে 
“হিম্দীসাহিত্যের” পুর! রস পাওয়া! যায়। 

কিন্তু তাহা সত্বেও বাঙ্গাল! দেশে যে হিন্দীসাহিত্যের কতক গুলি শ্রেষ্ঠ বই বা কবির আদর 
হয় নাই, এ কথা বলিতে পারা যায় না। হিন্দী গ্ভলাহিত্যের আলোচনায় গোড়া হইতেই 
বাঙ্গালীর কিছু পরিমাণে হাত আছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যুগে হিন্দী “বেতাল 
পচীসী” তারিমীচরণ মিত্র মহাশয় সম্পাদন করেন। ব্রজভাষায় লেখা লম্ুলাল প্রণীত “রাজনীতি” 
গ্রন্থের ভাল সংস্করণ, গোবিন্দলাল বন্যোপাধ্যায়ের কবীরের দোহার মূল হিন্দী বাঙ্গালা 
অক্ষরে বাঙ্গালা অনুবাদ ও টাকার সহিত গত ১৯ শতকের মাঝামাঝি প্রকাশিত হইয়াছিল, 
এই বই এখন ছুপ্রাপ্য। তুলদীদাসের রামায়ণের অস্ত: তিনটা ভিন্ন ভিন্ন বাঙ্গাল! অন্থবাদ 
আছে। কিছুকাল হইল, বাঙ্গাল! অক্ষরে মুলের সহিত পান্থ পুরুলিয়া হইতে শ্রীযুক্ত মদন- 
মোহন চৌধুরী মহাশয় প্রকাশিত করিয়াছেন। শাস্তি-নিকেতনের শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন 
সেনের সঙ্কলিত ““কবীর* শিক্ষিত রাজালীর আদরের বন্ত। এই সংস্করণ হইতে নির্বাচিত 
১০*টী কবিতা! রবীন্দ্রনাথের দ্বারা ইংরেজীতে অনুদিত হইয়া সভ্যজগতে কবীরের বাণী 
প্রচারের সাহাযা করিয়াছে! শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ বাঙ্গাল! লেখকের দ্বারা হিন্দীর 
শ্রেষ্ঠ কবি ও সস্তদের বাণীর আলোচনা! বাঙ্গাল! মাসিক পত্রে প্রারই দেখা যায়। নানক, দাহ, 
কবীর, রইদাস, মীরা, তুলসীদাস, স্থরদাদ-- ইহারা ত বাঙ্গালী পাঠকের কাছে সুপরিচিত। 
ভূষণ, বিহারীলাল, মালিক মুহম্মদ জারনী--ইহারাও অপরিচিত নহেন। বহুপূর্কে খুব 
সম্ভব “পুণ্য" পঞ্জিকায় বিহারীলালের “সতসঞ্ঈ" মূল বাঙ্গালা অক্ষরে টীকা ও বঙ্গানুবাদ 
সমেত প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু বোধ হয় সম্পূর্ণ হয় নাই।' দুইখানি 
হিন্দী বইয়ের অস্থবাদ বাঙ্গাল! ভাষার শ্রেষ্ট গরন্থ-_আলাওলের, “পদ্মাবতী”, ৪ “ভক্তমাল*। 
সুতরাং . হিন্দীর বিরাট সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালীকে ঠির উদ্দাসীন, বলা. চলে, না। তবে 
বাঙ্গালী হিন্দীসাহিত্যের যে দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, সেটা পণ্তিতী, সংস্কৃতনুবীশ, লেখকের 
কাব্যে নয়। প্রাচীন হিন্দীসাহিত্যে ছুইটা ধারা দেখা যায়। এক সংস্কৃত সাহিত্যের 
সংস্কৃত.অলঙ্কারের দ্বারা অনুপ্রাণিত কাব্যসাহিত্য, এই জিনিমটী অনেক সময়ে খুবই হুন্দর, 
খুবই মনোহর, খুবই পাপ্ডিত্যের পরিচায়ক.) কিন্তু ইহার যেন প্রাণ নাই_ ইহা সংস্কৃতের 
পিষ্টপ্যেণ মাত্র । অবস্ত এ বিষয়ে রুচিভেদ আছে। দ্বিতীয় ধারাটীই হইতেছে হিন্দী: 
সাহিত্যের নিজশ্ব ধারা-_ জনসাধারণের সৃষ্ট সাহিত্য, কাব্য, গান ইত্যাদি লইয়া; রামানন্দ, 
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কবীর, রইদাস, দাহ, নানক গ্রভৃতিদের লেখা এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। ইহাতে চটক 
নাই, প্রাণ আছে; বিস্তাবত্বায়, সংস্কহ অলঙ্কারের ছটায় ইহা আমাদের চমকাইয়া দেয় না, 
কিন্তু প্রাণে শাস্তি আনে, অপূর্ব অনুভূতিরসে মনপ্রাণ পূর্ণ করিয়া দেয় । এই সাহিত্যই 
খালি ভারতের নয়__সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্য-কাঁননে অপূর্ক শোভা-সৌরভময় পুষ্প। 
বিহারীলালের কবিতা বুঝিতে হইলে তাহার ভাষার সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে 
তাহা হইতে রস নিষ্কাশন করিতে হইলে সংস্কৃত হইতে আহত বন্ত্রপাতির সাহায্য লইতে 
হুইবে। পণ্ডিত বা বিজ্জন ছাড়া আর কেহ অতট! করিতে রাজী হইবেন না। সাধারণ 
লোকে আজকাল বড় একটা রস-সাহিত্যের নিয়মিত অলঙ্কারের ধার ধারে না। বাঙ্গাল! 
ভাষার বৈষব-সাহিত্য, অবঙ্কারশান্ত্রের অনুমোদিত পথ ধরিয়া কয়জনই বাঁ অনুশীলন 
করিতে গ্রস্তত। তাই বলিয়া এই অলঙ্কারশাস্ত্রের ভিভরে ষে দার্শনিক চিন্তাপদ্ধতি আছে, 
তাহা ফেলিয়া দিবার জিনিস নয়। আমাদের সৌভাঁগোর বিষয় যে, আমাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত 
সতীশ বাবুর মত পণ্ডিত আছেন, যাহারা এক রকম সমস্ত জাতির পক্ষ হইতে ইহার 
আলোচনায়, উদ্ধারে ও প্রচারে ব্যাপৃত আছেন । 
_ বছর পাঁচেক হুইল, বিহারীর 'সংসঈথানি আগাগোড়া প্রভুদয়াল পাড়ের টাকার 
সাহায্যে পড়িয়াছিলাম--ভাষাতত্বের দিক্‌ হইতে, দাহিত্য-রসাশ্বাদটা তখন গৌণ ব্যাপার 
ছিল। বিহারীলাল “ইল” প্রত্যয়াস্ত বিশেষণ কয়বার ব্যবহার করিয়াছেন, “ড,ল্র 
স্থলে তিনি “র” কতবার ব্যবহার করিয়াছেন-- এইরূপ বিষয়ই মুখ্য অমুদন্ধেয ছিল। 
কিন্তু তাই বলিয়া কাব্যের সৌরভ প্রবেশ করিতে যাহাতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে মনের 
রস গ্রহণের পথ রুদ্ধ করি নাই। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিব, বিহ্রীলালের কবিতা আমায় 
আৱুষ্ট করে নাই । এ বিষয়ে খুব খোল! মন লইরা বিহারীলাঁল পড়িতে আরস্ত করি) 
গ্রীয়াসনের উচ্ছুসিতি প্রশংসা আগেই পড়িয়াছিলাম। বিহারীলাল সরল নছেন, তিনি 
জটিল; তাঁহার কবিতায় গভীর ভাব পাই নাই, শবের মার-প্যাচ, নানাপ্রকায় ভাবের 
কসরত লইয়াই বেশীর ভাগ তাহার কারবার; ইংরেজীতে যাহাকে ০০0০০1£ বলে, তাহার 
প্রাচুর্য্য বেশী । অপ্রত্যাশিত অর্থ আমাদের আশ্চর্য্য করিয়! দেয়) কবির স্তায় টীকা 
কারেরও বাহাছুরী ইহাতে আছে। শ্রীযুক্ত পদ্নসিংহ শৰ্ম্মা দেখাইয়াছেন যে, “সতসঈ”- 
এর প্রথম দোহাটার হয় রকম বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে। রসিক ও শাব্দিক পণ্ডিতের 
পক্ষে, বিশেষজ্ঞের পক্ষে ইহা উপভোগ্য বটে ; কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে "পণ্ডিতে পণ্ডিতে 
বিচার, মূর্খে লাগে ধন্ধ ৷” | | 

বিহারীলাল মোগল বাদসাহের সময় জীবিত ছিলেন --এই অন্ত সৌন্দর্য্য ও চাক্চিক্য 
তহার কাব্যে প্রস্ডুটিত হুইয়াছিল। মোগল-দরবারের ফারণী কবিতার ছাপও বিহারীলালের 
উপর আছে। এই যুগে যদিও সুরদাস ও তুলসীদাস জীবিত ছিলেন, তথাগি তাহাদের 
কাব্যে ও কবীরের বচনীয় কোনকপ মারপ্যাচ নাই, তাঁহাদের সরল গভীর ভাব বুঝিতে 
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আমাদের কষ্টও হয় না। এই সব কারণে বোধ হয়, সাধারণেব কাছে বিহারীলালের আদর 
তেমন হওয়া সম্ভব নয়। বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে এইরূপ কৃত্রিমতার অলঙ্কার-মণ্ডিত 
সাহিত্যের স্থানও খুব উচ্চে নগ্ন । বার্লালা দেশে মেঘদুভ, গীতগোবিন্দের আদর আছে। 
হালের সপ্তশতীও অনেকে পড়েন,_-বিহাবীলাপের আদব হয় নাই বলিয়া দুঃখ করিবার 
কিছু নাই। বরং হিন্দীদাহিত্যের শ্রেষ্ট রত্ব --কবীর, দাহ, মীরা, তুলসী, নানক-_ইছাদের 
আমরা মাথা পাতিয়া লইয়! আপনার কবিতে পারিয়াছি বলিয়া আমাদের আনন্দের যথেষ্ট 
কারণ আছে। যাহা হউক, প্রবন্ধকার মহ।শর এই বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, 
তিনি আমাদের বিশেষ ধন্তবাদের পাত্র ।” 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,--“আমি ঘটনাচক্রে বিলম্বে আসিয়| পড়িয়াছি 
বলিয়া সম্পূর্ণ প্রবন্ধ শুনিবার সুযোগ পাই নাই। তবে শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু যে সকল আলোচনা 
করিলেন, তাহাতে অনেক জ্ঞানলান হইল। শ্রীযুক্ত সতীশবাবু এই প্রবন্ধ লিখিয়া এই 
আলোচনার সুযোগ দিয়াছেন--তজ্জন্ত তাহীকে ধন্তবাদ জানাইতেছি। বাঙ্গালা দেশে 
হিন্দীর চর্চা ও প্রচার হওয়া উচিত। হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার চেষ্টা হইতেছে, 
তাহা অবশ্য ভাল; কিন্তু তাহার জন্ত বাঙ্গালা! ভাষা ত্যাগ করিবার কোন সঙ্কল্প উপস্থিত 
হইলে আমর! বাঙ্গালা ত ছাড়িবই না এবং হিন্দীও গ্রহণ করিব না। বহু পুর্বে তুলসীদাসের 
হিন্দী রচনা! অতি মনোযোগের সহিত পড়িয়াছি; উহা! হুন্দর। “সতদঈ' গ্রন্থের বাঙ্গালা 
সংস্কবণ হইলে দেশের সম্পদ বাড়িবে বলিয়া! বোধ হয় ।* 

৫। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্যাভূষণ মহাশয় কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতি কর্তৃক 
অনুমোদিত বর্তমান বর্ষের সংশোধিত আম্ণুমানিক মায়-ব্য়*বিবরণ পাঠ করিলেন। 

৬। সভাপতি মহাশয়, পরলোকগত রাঙ্গা মণীক্ত্রন্দ্র সিংহ এম্‌ বি ই বাহাদুরের চিত্র- 
প্রতিষ্টা করিবার পূর্কে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়কে স্বগীয় রাজার বিষয়ে কিছু 
বলিতে অনুরোধ করিলে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবু বলিলেন,--"রাজা মণীন্দ্রচন্্র বয়সে আমার কনিষ্ঠ 
ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল! তাহার সম্বন্ধে আলোচনা কর! আমার 
পক্ষে অত্যন্ত শোকাবহ। তিনি অল্পবয়স্ক হইলেও মেধাবী, পরিশ্রমী, নান! সদনুষ্ঠানের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, বিশেষভাবে আমাদের পরিষদের ও কায়স্থ-সভার পরমহিতৈষী ছিলেন। 
তাহার সহিত নানা সুত্রে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার স্থযোগ হুইয়াছিল। পরিষদের জন্ত 
তাহার নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। কাযস্থ-দভার উন্নতির অন্ত তিনি জীবন 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাহার অভাবে আমাদের যে কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বল! যায় না; 
বিশেষতঃ তাহার পল্লীর অনেককে তিনি সাছাধ্য করিয়াছেন ও করিতেন । তাহার পল্লীবাসী 
তাহার অভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। তিনি বরসে আমাদের ছেলেব বয়সী ছিলেন, 
এবং আমাদের অত্যন্ত নেহভাজন ছিলেন। তাঁহার বদান্ততার কথ] আমর! ভূলিব না। 
,কত গরীব ও নিরাশ্রয়! বিধবা তাহার গোপন দানের কথা চিরদিন স্বরণ করিয়! অশ্রবিসর্জন 
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করিবেন। পরিষৎ তাঁহার নিকট নানারূপে কৃতজ্ঞ। পরিষৎ তাঁহার প্রতি কতকট৷ 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এই চিত্র প্রতিষ্ঠা করিতেছেন 1” - 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, “রাজা মণীন্দ্রচন্দ্ের সঙ্গে পরিষদের ঘনিষ্ঠতা! ক্রমশঃ পরিস্ফুট 
হইতেছিল। বহু পূৰ্ব হইতেই তিনি পরিষদের নান! অনুষ্ঠানে সাহায্যাদি করিতেন এবং 
ইহার হিতকাঁরী বন্ধু ছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পুর্বে তিনি আমাদের কোষাধ্যক্ষ হইয়া- 
ছিলেন। তাঁহার (প্রকাশ্যে ও গোপনে) দানের বিষয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবু ইঙ্গিতে কিছু - 
জানাইয়াছেন মাত্র। তিনি দেশের প্রত্যেক সনুষ্ঠানেই সাহায্য করিতেন। তাঁহার অকাল- 
মৃত্যুতে দেশের ও পরিষদের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে । আমর! বেশ আশা করিয়াছিলাম যে, 
মনীজ্্চন্দ্রের সহায়তায় পরিষৎ ক্রমশঃ বলীয়ান্‌ হুইয়া উঠিবে। আশা কিন্তু পুরে না। 
আচার্য্য অক্ষয়চন্র সবকার মহাশয বলিতেন, *নরে করে আব্বা, পুরান জগদন্বা” ( man 
proposes, God disposes )। তিনি অকালে চলিয়। গরিয়াছেন--দেশ তাহার শোক 
ভুলিতে পারিবে না। তীহাব এই চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া শোকে কিছু সাত্বনা পাইব--তীহার 
সৌম্য শান্ত মূর্তি দেখিলে তহীব মহান্‌ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি আমাদের 
একজন প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন। আমি তাঁহার বিষয় বেশী বলিতে অসমর্থ।%» তৎপরে তিনি 
চিন্রপ্রতিষ্ঠা করিলেন । | 

৭। শ্রীযুক্ত নলিনীরগ্রন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, স্বীয়! মহিল! কৰি গিরীন্্রমোহিনী 
দাসী মহোনয়ার জন্তু আহৃত শোক-সভায় কোন প্রস্তাব লিপিবদ্ধ হয় নাই বলিয়া এ 
অধিবেশনের কার্ধ্যবিবরণ গৃহীত হয় নাই। এই জন্ত তিনি দুইটি প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন 
এবং সর্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল। এই প্রস্তাব ছুইটি উক্ত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণের 


অন্তর্গত করা হইলে কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল। 
সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল । 
শ্রী্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় জ্ীচুণীলাল বস্তু 
সহকারী সম্পাদক । | সভাপতি । 
ক-_-পরিশিষ্ট 


প্রস্তাবিত সাধান্মণ-সদস্যগণ 
প্রস্তাবক--শীযুক্ত সূল্যচরণ বিস্তাভূষণ, সমর্থক--শ্রীযুক্ত রায় কুঞজলাল সিংহ সরস্বতী, 
সদন্ত--১। শ্রীযুক্ত -রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, ২১-ই রাণীশঙ্করী লেন, কাঁলীঘাট, 
২। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দত্ত' এম এ, বেখুন কলেজের অধ্যাপক, ৩ শিবু বিশ্বীমের লেন, 
৩। শ্রীযুক্ত কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, ২১-এফ রাণীশঙ্করী লেন, কালীঘাট, 
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৪। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র, ৭ কাটাপুকুর লেন; €। শ্রীযুক্ত যোগীন্্রমোহন সিংহ, 
পাঁচঘর!, বেগমপুর, হুগলী, ৬। শ্রীযুক্ত ব্রদাপ্রসাদ দে, শ্রীরামপুর, ৭। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, উকীল, হুগলী, ৮। শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় 
বি এস্‌সি, এম এল সি, উত্তরপাঁড়া, ছগলী, ৯। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ, 
অধ্যাপক, হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালর, কাশী, ১০ | খান্‌ বাহাহর ম্জঃরুল আনওয়ারা এম এ, 
বি এল, হুগলী, ১১। মৌলভী জোবেদ আলী মোল্লা, ধরমপুর, খাঁনাকুল, হুগলী ; ১২। 
শ্রীযুক্ত বিষ্ুচরণ কুণ্ডু, জমিদার, ৫১ হ্যারিসন রোড, ১৩। শ্রীযুক্ত নন্দকুমার দেবণর্ম্মা, 
১২ আশ্ততোষ দে লেন, সেণ্টণল এভিনিউ, নর্থ । 


খ- পরিশিষ্ট 
উপহান্রম্মলদপ প্রাপ্ত পুস্তক 


Government of Bengal—I. 13250100100 Reviewing the Reports On the 
Working of the District Boards in Bengal, 1922-23; Smithsonian 
Institution, U, S. A,,—2. “Adaptations” to Social Life. The Termites 
(Isoptera), 3. A Chapter in the History of Zoological Nomenclature ; 
শ্রীযুক্ত রায় ষতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শরীক এম এ, বি এল্‌_-4. 'I'he;Glories of Magadha ; 
শ্রীযুক্ত সস্তোষকুমার দাস--5. The Economic History of Ancient India; 
শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ব--৬ | কামন্দকীয় নীতিসার, ৭। কবিতা-কুঞ্জ, ৮। গান, 
৯। দৈৈবী মীমাৎস! দর্শন (খণ্ডিত ), ১০। বঙ্গীয় পঞ্জিকা-সমস্যা । 


দশম বিশেষ অধিবেশন 
১৬ই ফাল্তন ১৩৩১, ২৮এ ফেব্রুয়ারী ১৯২৫, শনিবার, সন্ধ্যা ৬টা। 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম্‌ এ, বি এল.--সভাপতি। 


আলোচ্য বিষয়-_“ধর্মরজগতে হিন্দুর স্থান” বিষয়ে বন | ব্ক্তা--্রীযুক্ত নলিনাক্ষ 
ভট্টাচার্যয। 

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় “ধর্ম্মজগতে bin স্থান” 
বিষয়ে বক্ত তা করিলেন। বক্তৃতার সার মন্দ এই,_ 

হিন্দুধর্ম এতই বিশাল যে, ইউরোপীষ লেখকেরা তাহাদের স্বীয় রুচি অনুসারে . ইহাকে 
নানা আখ্যা দিয়াছেন। কেহ বলেন, হিন্দুধর্ম্ম animistic, কেহ .Polytheistic, কেহ 
Nature worship, কেহ Hylozoistic কেহ বা Pantheistic ও Idolations ইত্যাদি| 
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এই সকল সমালোচনা: শুনিয়া আমাদের প্রাচীন “অন্ধের হত্তিদর্শন- ন্যায়” মনে পড়ে। 
হস্তী একট! প্রকাণ্ড জীব বলিয়! বিভিন্ন অন্ধ ইহাকে বিভিন্ন আকারের ধুবিদ্নাছিল, এইরূপ 
প্রসিদ্ধি আছে।” যে উহার কাণ স্পর্শ করিয়াছিল, সে কুলার মত, যে শু'ড় ধরিয়াছিল, সে 
উহাকে মোটা কাঁছির মত, যে পায়ের দিকে ছিল, সে উহ| স্ুন্তের মত অনুভব করিয়াছিল, 
অথচ: সমস্ত হাতী জীবট! ইহার কোনটার মতই নহে। কিন্তু এক একটা অঙ্গের দিক্‌ হইতে 
দেখিলে অন্ধদের অনুভূতি অলীক নহে। নেইক্সপ ইউরোপীয় সমালোচকদের কথা অঙ্গ 
হিসাবে অলীক নছে। হিন্দুধর্ম, ধর্মের সমস্ত মুলগুলিই বর্তমান আছে, যেহেতু 
অধিকারিভেদে, মাচুষের বিচার-বুদ্ধি ও মাননিক শক্তি অন্ছসারে ধর্মের বিকাশ হওয়া 
আবশ্তক। এইরূপ সর্কক্ষেত্রের উপযোগী হওয়ায় হিন্দুর ধর্ম কালন্রোতের প্রবাহ প্রতিরোধ 
করিয়া এখনও জীব্তি আছে। প্রাচীন মিসরীয়, বাঁবিলোনীয়, আসিরীয়, হিত্র প্রভৃতির 
ধর্ম আজি কোথায়? ‘কিন্তু ভারত, বিজাতীয় ধর্শের সংঘর্ষে আসিয়াও এখনও তাহার 
, নিজের ধর্ম রক্ষা করিয়াছে। | 
অসাজ্ত ও প্রর্জ--মামুয কেন দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, ইউরোপায়ের| ইহার বিভিন্ন 
কারণ দেখাইয়া থাকেন। ইংরাজ লেখক হবন্‌ বলেন যে, মানুষে যেন একরারনাম! 
(contract) করিয়া সংঘবদ্ধ হইয়া বাস করে। ' এই ভাবটা ধারাবাহিক ভাবে ইউরোপীয় 
জ্ঞানি-মগুলের মধ্যে চলিয়া আদিতেছিল। লক, রুসগো প্রভৃতি খ্যাতনামা! পণ্ডিতগণের 
সমাজ সম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বাসই ছিল। বোধ হয়, করাদী পণ্ডিত কোমতএর সময় হইতে 
এই বিশ্বাসের পরিবর্তন সংঘটিত হুইয়াছে। তিনি মন্ত্ষপমাজ্কে একটা অবয়ব বা সংহতি 
বদিয়| বুঝিয়াছিলেন। তাহার পরে স্পেনদার ওঁ মতের বশবর্তী হইয়া তাহার সমাজততব 
নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচন। করেন। তিনি বলেন, মানুষ শ্বতোবুদ্ধি ও প্রেরণার বশবর্তী হইয়! 
এক সঙ্গে বাদ করে এবং ধর্ম ও অপরাপর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান ওঁ একত্বেরই বিকাশ | 
গুধু মান্য কেন, অনেক স্তন্তপায়ী জীব এবং এমন কি, মক্ষিকী ও পিপীলিকা অবধি 
সংঘ ও যুধবদ্ধ হইয়া বাস করে | বাস্তবিক বিভিন্ন মনুয্যসমাদ্ একটা শরীর- 
বিশেষ; এই শরীরের প্রাণস্বরূপ ধর্ম বিদ্তমান রহিয়াছে । ধর্ম্ম, সমাজকে এক 
সঙ্গে বাঁধিয়া রাথে। হিন্দুরাও সমাজকে একটা বিভিন্ন অবয়ববিশিষ্ট শরীর বলিয়া 
বুঝিয়াছিলেন। ব্রহ্মার শরীর হইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল, এইরূপ কথার 
আর কোনই অর্থ হইতে পারে না। ইহার অর্থ, মানুষের সমাঞ্জ একট! শ্রীরবিশেষ এবং 
গীতার-.ভাবায় গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে চারি বর্ণের স্তি। এই চারি বর্ণ মানুষের 
মাথা, হাত, উরু ও পায়ের মত চারিটি অঙ্গ । ধৰ্ম্ম ইহাদের এক সঙ্গে বাধিয়া রাখিয়াছে। 
ইতিহাস ও শ্রর্ম-_ইতিহান কেবল ঘটনাপুঞ্জ নহে। জাতীয় জীবনে যে সকল 
ঘটন! ঘটিয়া থাকে, তাহার অনুবৃত্তি ইতিহাস নাম পাইতে পারে না। যে মুল শক্তির প্রেরণায় 
সেই সকল ঘটনার উৎপত্তি হয়, তাহাই প্রকৃত ইতিহাস। পিরামিডের আকার ও সংস্থানের 
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বর্ণনা মিশরের ইতিহাস নহে। যে মূল প্রেরণার বশবর্তী হইয়া মিদরজাতি উহ! নির্মাণ 
করিয়াছিল, তাহাই উহাদের ইতিহাঁস। | হিন্দুর ইতিহাস নাই সত্য । ব্যবহারিক জগতে 
ইতিহাসের সার্থকতা আছে ; কিন্তু পাঁরমার্থিক ভাবে বলিলে,ইতিহাসেব কি মূল্য আছে? 
হেগেল বলেন, ইতিহাস 8.১50115এর ক্রমবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা। হিদ্দুরা ত ইতিহাসকে 
বঙ্গের বিবর্ভই বুঝিয়াছিলেন। জাতির উত্থান পতন আছে। নশ্বর জগতে এক জাতির 
অভ্যুদয় ও অপরের তিরোধান, ইহা প্রতিনিয়তই চলিতেছে । যে সময়ে কোন সমাজের 
অভ্যুত্থান হয়, তখন ধর্মই তাহাদের প্রথম অন্থপ্রেরণ। দেয়। মানুষ তখন সত্যপরায়ণ, 
নির্ভীক ও জ্ঞান অনুপন্ধানে নিযুক্ত হয়। এই সত্যপ্রভাবে ও অজ্ঞাত নিয়মে 
মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। বিলাস ও অবাধ ভোগ সমাজকে আক্রমণ করে। 
তাঁহার ফলে কপটতা, শ্বার্থান্বেষণ, প্রাচীন আচারের চধিতচর্বণ, জ্ঞানচর্চায় উপেক্ষা! ও 
কাপুরুষভাব সমাজকে অধিকার করে। এই অবস্থায় জাতীয় জীবনের হাস হয় ও ইহাই 
কলিষুগ। ভ্রেতা ও দ্বাপর, জাতীয় উত্থান ও পতনের ক্রমভেদ। প্রত্যেক জাতিই এক 
একটা বিশেষ চিহ্ন লইয়া আবিভূর্তি হয়। চীন জাপান শিল্পে, গ্রীক সাহিত্য ও কলা- 
সৃষ্টিতে. রোম রাজ্যহ্থটি ও আইনকান্ছনে ইতিহাসের পৃষ্ঠে স্থান পাইয়াছে। হিন্দু জাতির 
বৈশিষ্ট্য কেবল ধর্থে। ভাগবত, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, তান্ত্রিক, নবীন বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন 
সম্প্রদায় ইতিহাসের স্তর ভেদ করিয়া ভারতে ধর্ম্মপ্রচারের সাক্ষ্য দিতেছে । 
প্র্জা শ্রিচ 1--অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়া থাকেন,__ ধর্ম, যাজক পুরোহিতের 
জীবিকাসংস্থানের উপায়মাত্র; উহার মৌলিক ভিত্তি কিছুই নাই। আমাদের দেশে চার্ধাক- 
সম্প্রদায় বলিতেন যে, বেদ, বুদ্ধি ও পৌরুষহীন ব্যক্তির জীবিকামাত্র। বাস্তবিকই ধর্মের 
কি কোনও মূল নাই? পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মধ্যে অনেকে বলেন, ধর্ম্ম মানুষের একটা 
স্বাভাবিক বুদ্ধি। যেমন সৌন্দর্ধ্য-বুদ্ধি, সাহিত্য-বুদ্ধি, কলা-বুদ্ধি প্রভৃতি মানুষের শ্বভাঁবসিদ্ধ, 
সেইরূপ ধর্দাচরণও মান্ষের স্বভাবসিদ্ধ। এমন কোনও মন্ুষ/সমাজ নাই, 
যেখানে ধর্ম নাই। সত্য অসভ্য সফল সমাজেই ধর্ম মুর্ভিমান্‌ হইয়া রহিয়াছে। ধর্শ্ 
অলীক, কৃত্রিম, জলবুদ্বুদের মত অসার নহে। সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থে রসের 
আলাপ আছে। উজ্্রলনীলমণি নামক বৈষ্ণব গ্রন্থ রসের বিকাশ সম্বন্ধে আলোচন! করিয়া 
ছেন। রসের বিভাব, অন্থভাব ও সঞ্চারিভাব আছে। যেমন আদিরসের বিভাব কোকিল- 
কুজ্রনাদি ও তাহার ফলে যে সকল শারীরিক বৈলক্ষপ্য অর্থাৎ মুখ ও অপরাপর অঙ্গের নূতন 
ভাব হয়, উহাই অনুভাঁব -বিভাবের ফলে অনুভাব। ধর্মের সেইরূপ একট! রস আছে। 
তৈত্তিরীয়ের “রসো বৈ সঃ তাহার প্রমাণ। আমাদের হৃদয়ে এমন একটা তন্ত্রী আছে, যাহ! 
ধর্মের ইঙ্গিতে বাজি! উঠে এবং উহাবই জন্ মানুষ একটা অলৌকিক আনন্দ অনুভব করে। 
ইহাই ধর্ম-রমের বিভাব। পুলক, স্পন্দ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি যে সকল শারীরিক বাঞ্জনা হয়, 
উহাই ধর্শের অন্তাব। কাজেই ধর্ম অলীক নহে, উহা মানুষের অন্তরের অন্তরে প্রতিঠিত। 
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তান্ত্রিকেরা ষট্চক্রের উল্লেখ করিয়াছেন। উহা আধুনিক জগতের “নারভাস্‌ সিস্টেম ৷?” 
ধর্ম-ভাবের অনুষ্ঠান করিতে হইলে প্রথমে কুলকুগুলিনীকে জাগ্রত করিতে হয়। কুল- 
কুগুলিনীই Religious Conscionsness | উহাই ক্রমশঃ ক্রমশঃ আনন্দময় কোষে নীত 
হইলে পুর্ণ ধন্মরসের আন্বাদ পাওয়া ষায়। 

হিন্দুধৰ্ম সম্বন্ধে সামান্তভাবে বলিতে গেলেও এক আধটি বক্তৃতায় উহার উপসংহার হয় 
না। ইহার হুই দিক্‌ই আছে--যুক্তি, প্রতিষ্ঠা ও অনুষ্ঠান, ছুইই আছে। উপনিষৎ যুক্তি ও 
অনুষ্ঠান উভয়মূলক ৷ পুরাণ ও নত, দার্শনিক ও আনুষ্ঠানিক, উভয়ই বটে। বেদান্ত ও যোগ- 
দর্শন, দর্শন প্রধান অনুষ্ঠান । মীমাংসাদর্শনে ধর্মের ভিত্তি প্রেরণাঁমূলক বলিয়া! স্বীকৃত হইয়াছে 
অর্থাৎ ধৰ্ম্ম স্বতঃপ্রমাণ এবং এই জন্তই ধর্মের জন্ত মানুষের কতকগুলি অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি হয়। 

ইহাতে কেবল হিন্দুধর্মের কঙ্কালমাত্র দেওয়া! হইল। আজকাল ধর্মের প্রতি লোকের সেরূপ 
আস্থা নাই। আচার, ব্যবহার, নীতি, শৌচ প্রভৃতি আমরা ক্রমশ: ভুলিতে বপিয়াছি। হিন্দু- 
ধর্মের গভীর তত্ব যাহাতে আমাদের মধ্যে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, যাহাতে আমাদের জাতীয় 
গরিমা, ভারতের জ্ঞান ও ধর্ম্ম-মহিম! সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, এই উদ্দেশ্যেই এই বক্তৃতার অবতারণা । 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ‘ধর্ম্মজগতে 
হিন্দুর স্থান’ বিষয় উপলক্ষ্য করিয়া! আজ অনেক কথা শুনাইলেন। শুনিতে শুনিতে আমার 
মনে হইতেছিল যে, একটা বক্তৃতায় এত কথা ন৷ বলিলে ভাল হইত-_৪1৫টা বক্তৃত! হইলে 
ভাল. হইত। তিনি বাধ্য হইয়া অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের ইঙ্গিতমাত্র করিয়াছেন। 
আমরা সে সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচন! তাঁহার নিকট আশা করি। বক্তৃতা 
শুনিয়া মনে হইল, সমাজতত্ব 2০%:০০1০8% প্রভৃতি বিষয়ে বক্তার বেশ দৃষ্টি আছে। 
এই বক্ততার জন্য বক্তাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে ও পরিষদের পক্ষে আস্তরিক . ধন্তবাদ 
আনাইতেছি । তিনি যে মকল কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান কথা-- সমাজ একটি সুৎহতি 
বা ০188701902, ইহা! অত্যন্ত দরকারী কথা। এখনও এক শত বৎসর হয় নাই, ইউরোপ 
এই কথা বুঝিতে পারিয়াছে। আমাদের দেশে এ কথা বছ পূর্ব হইতেই চলিয়া আমিতেছে। 
অনেকে মনে করেন যে, সমাজ অর্থে বিক্ষিপ্ত নরনারীর সংহতিকে বুঝায়। কিন্তু সমাজ 
তাহা নয়। দেহ যেমন কতকগুলি কোষ ব! ০৪11এর সংহতি, সমাও সেইরূপ । ব্যষ্টির 
অস্যব্ধ যোগশুন্ত এক্রাবস্থানকে সমাস বলে না--সমাজ্রের ভিতর ব্যষ্টির একটা অঙ্গাঙ্গী ভাব 
আছে। ভগবানের বিশ্বরূপ বা বিরাট পুরুষের কল্পনা আমাদের দেশে নূতন নয়। পুরুষ- 
সুক্তে সমাজশরীর যে চাতুর্কণ্য দ্বারা রচিত, সেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্র অর্থাৎ সমাজেব 
শিক্ষক, রক্ষক, ধারক ও পালককে বিরাট পুরুষের অঙ্গপ্রত্যল বলা হইয়াছে। সংহতির মধ্যে, 
বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা! প্রীক্যের সাক্ষাৎ পাই-_ইহাই আদর্শ সমাজের লক্ষণ। 

“বক্তা হিন্দুধর্শের বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছেন । হিন্দুর্শের একটা! সার্বভৌমিকতা 
( catholicity ) আঁছে। এক শ্রেণীর খৃষ্ধর্মাবলম্বীরা বলেন যে, তাহারা catholic, 
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কিন্তু তীহাদের এই ০৪70110 আখ্যা সম্পূর্ণ প্রাপ্য নহে। হিন্দুধর্মের এই সার্কভৌমিকতা, 
এই উদ্দারতাই প্রক্কৃত ০৪৮০1101971 হিন্ুধর্শের আর একটা বৈশিষ্য--তাহার বিরাট্‌ 
বৃভুক্ষা, সমস্ত ৪5310111865 করিবার, আত্মপাৎ করিবার ক্ষমতা । প্রাণীর দেহে সজীবতা 
থাকিলে বাহির হইতে "আহার আনিয়া সে আত্মসাৎ করিতে পারে। বৈদিক আধ্যগণ সেই 
অতীত যুগে যখন উদ্নাত্তস্বরে সাম গান করিতে করিতে তাহাদের সেই প্রদ্ব৪কঃ ( ancient 
home ) হইতে এই ভারতবর্ষে আসেল, তখন হইতে তাহার! ঠাহাদের এ বিরাট্‌ বৃভূক্ষাবলে 
যবন, পারসিক, শক, হুন, মুদলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি কত কত ০17৩কে আত্মসাৎ করিয়া 
হজম করিয়! ফেলিয়াছেন। 

“মাদ্রালের ক্রিশ্চিয়ান কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ মিলার ৩৫ বৎসর এ দেশে ছিলেন । 
তিনি এদেশীয়গণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন | এখান হইতে বিদায় লইয়া! যখন তিনি 
বিলাত যান, তখন তাঁহার দেশবাসী তীহাকে জিজ্ঞাল! করেন, ভারত হইতে কি শিখিয়! 
আসিলে? ডাঃ মিলার বলিলেন, “It teaches the 81081181702 of God and the 
solidarity of man.” সমস্ত জগতের মধ্যে এক বিরাট পুরুষ অমুস্থ্যত রহিয়াছেন। 
‘ব্রহ্মদাশা বহ্মকিতব| ৷!” সকল জীবের মধ্যেই ব্রহ্ম অবস্থান করিতেছেন। নেই বিশ্বদীবের 
বিরাট্‌ সংহতিই তাঁহার বিশ্বরূপ । 

“বক্তা মহাশয় এ সমস্ত কথাই সংক্ষেপে বলিয়াছেন। আমরা আশ! করি, তিনি ভবিষ্যতে 
২।৪ দিনে এ বিবয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবেন । তিনি আমাদের বিশেষ ধন্তবাদভাজন ।” 

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন। তৎপরে 
মভাভঙ্গ হয়! 

জদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীচুণীলাল বস্থ 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 


অষ্টম মাসিক অধিবেশন 
২৪এ ফাল্গুন ১৩৩১, ৮ই মার্চ ১৯২৫, রবিবার, অপরাহ্ণ ডটা । 
রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্থ বাহাছুর__সভাপতি । 

আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্ত 
নির্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতান্তাপন, ৪ প্রবন্ধ-পাঠ-_ শ্রীযুক্ত 
হরিসত্য ভট্টাচার্য এম্‌ এ, বি এল মহাশয়-লিখিত “প্রমাণ” নামক প্রবন্ধ এবং ৫। বিবিধ। 

জ্ীযুক্ত নিবারণচন্ত্র রায় এম্‌ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাতৃষণ 
মহাশয়ের সমর্থনে অন্ততম সহকারী সভাপতি রার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্সু বাহাছর সি আই ই, 


আই এল ও, এম বি, এফ সি এস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 
১৩ 
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১। গত নবম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 

সভার কার্য আরম্ভ হইবার পূর্বে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, “সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, 
কলিকাতার ঠাকুর-বংশের উজ্ছল বত জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্প্রতি পরলোকগমন 
করিয়াছেন। তিনি জীবনের শেষভাগ তাহার রাচীর বাড়ীতে বাস করিতেন এবং সেই- 
থানেই তিনি তাঁহার নশ্বর দেহ রক্ষা করিয়াছেন। আমি যখন রাঁচীতে ছিলাম--বোধ হয় 
মৃত্যুর ১৪1১৫ পূর্ব্বে-তখন তিনি আমাদের বাড়ী -আসিয়াছিলেন। তিনি একাধারে 
কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং অন্তান্য নানা গুণের অধিকারী ছিলেন। পেন্সিল সাহায্যে 
লোকের চিত্র অঙ্কন করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে 
আমার কতিপয় বন্ধুর ছবি তিনি আকিয়াছিলেন। আসিবাঁর দিন শুনিলাম যে, তিনি 
অসুস্থ । তাঁহার শরীর ইদানীং তত ভাল ছিল না, স্থতরাঁৎ একটু চিন্তার বিষয় মনে 
হইলেও তখন ভাঁবি নাই যে, এই অন্ুস্থতাই তাহার কাঁলম্বরূপ হুইবে। তীহার.ন্যায় 
বন্ধুর বিয়োগে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ ব্যথিত। তিনি অমরধামে চলিয়! গিয়াছেন ; 
তাহার অভাবে বন্গসাহিত্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইল! তিনি সজ্জন, প্রিয়ভাষী, বিবিধ কলা- 
-বিস্ভাধিশারদ, পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ব্যক্তিগত হিসাবে তাহার মত মানুষ প্রায় দেখা যায় 
ন!। আমরা! এই সভাস্থলে তাহার মৃত্যুতে আজ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি এবং 
কার্ধ্যনির্বাহ-সমিতিকে তাঁহার জন্য শোক-প্রকাশ ও তাহার স্বৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার 
জন্ত একটা-বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে এই সভা হইতে অনুরোধ করিতেছি । তিনি 
পরিষদের প্রায় প্রথম জীবন হইতেই সদস্ত ছিলেন এবং ১৩০৯ বঙ্গাব্দে ইহার সহকারী 
সভাপতি ছিলেন। তাঁহার নিকট বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষৎ বিশেষভাবে খণী 1” 

অতঃপর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার জন্ত সন্মান প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে 
সভাপতি মহাশয় ছঃখ প্রকাশ করিয়া জানাইলেন যে, পরিষদের আর একজন সদন্ত রায় 
দাঁশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁহাছুরও পরলোকগমন করিয়াছেন । তিনি প্রায় ১৫১৬ বৎসর 
ইহার সদস্ত ছিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন । 

২। ক-_পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের 
সাধারণ-সদস্ত নির্বাচিত হইলেন। 

৩। খ--পরিশিষ্টে লিখিত উগহাঁর-প্রাপ্ত পুস্তকগুলি- প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল । 

৪ | প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল্‌ মহাশয় উপস্থিত হইতে 
না পারায় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অন্যকার 
আলোচ্য “প্রমাণ” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠের পূর্বে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বাধু 
বলিলেন যে, জৈনদর্শনে “প্রমাণ'” সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইয়াছে, লেখক এই প্রবন্ধে 
তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ এবং শ্রীযুক্ত হরিসত্য 
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ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল্‌ মহাশয় "দ্বিনবাণী”তে ধারাবাহিকভাবে জৈনদর্শনের আলোচন! 
প্রকাশ করেন। ইহারা জৈন ও বৌদ্ধ-সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন । এ 
পর্যযস্ত ১২১৩ খানি জৈন. ও বৌদ্ধ দর্শনের নাম পাওয়া গিয়াছে। এই সকল দর্শনের 
সম্যক আলোচন! হয় নাই। ইহাদের চেষ্টায় এই ছুই শাখার দর্শন বঙ্গভাষায় আলোচিত 
হইয়া বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

তৎপরে তিনি প্রবন্ধের সারমর্ম্ম পাঠ করিলেন এবং তৎসন্বন্ধে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়! 
প্রয়োজনমত অংশের ব্যাখ্য! করিলেন । 

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত হরিমোছন ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ এম এ এবং ও রায় যতীন্দ- 
নাথ চৌধুরী 'এম্‌ এ, বি এল মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে এবং প্রবন্ধপাঠক মহাশয়কে 
ধন্তবাদ দিয়! প্রবন্ধ সন্বন্ধে নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন । 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "শ্রীযুক্ত হরিমোভন বাবু ও শ্রীযুক্ত যতীন্দর বাবু 
আমার ভার এহণ করিয়া! প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া এবং প্রবন্ধলেখককে তাঁহার 
কৃতিত্বের জন্ত ধন্তবাদ দিম! আমার কার্য্যের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন! আমি এ 
বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহি বলিয়া কোন মন্তব্য দেওয়! আমার কর্তব্য নয়। তবে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ 
বাবু যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে অনেক জ্ঞান লাভ হয়। এ জন্য 
শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বাবু আমাদের বিশেষ ধন্তবাদভাজন। শ্রীযুক্ত হরিমোহন বাবু কোন্‌ কোন্‌ 
বিষয়ের আলোচনা হইলে প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ হইত, তাহা বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবু 
বলিয়াছেন, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে ও ভারতীয় অন্তান্ত দর্শন সম্বন্ধে কলিকাতা! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে ফেলোশিপ, প্রবর্তন করা উচিত। আমর! কেনই বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ কথ! 
না লিখি? প্রবন্ধটা পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইলে সকলেরই আলোচনার সুবিধ! হইবে৷" 
এই বলিয়া তিনি পুনরায় প্রবন্ধের লেখক, পাঠক ও আলোচনাকাঁরিগণকে ধন্তবাদ দিলেন। 

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বক্স এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলে সভাভঙ্গ 
হইল। 


জীারকানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীচ্ণীলাল বন 
সহকারী সম্পাদক । স্ভাপতি। 
_ক-_পরিশিষ্ট 
প্ৰস্তাব্বিভ সাবালপদ্ত্যাগপ 


প্রস্তাবক--ভ্যুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ, সমঃ--শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদন্ত-- 
(১) শ্রীযুক্ত রবীক্রমোহন সিংহ, ১১৭ আমহাষ্ট দ্্ীট, কলিকাতা ; প্রঃ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
পণ্ডিত, সমঃ--এী, সদ--( ২ ) শ্রীযুক্ত ছুলালচাদ দাস সাহিত্যোপাধ্যায়, ৩৮1১ নীলমণি মিত্র 
সীট, কলিকাতা; প্রঃ শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ দত্ত, সম:--এ, সদ-- ৩) শ্রীযুক্ত যোগীন্্রনাথ 
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বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯ মথুব সেন গার্ডেন লেন, কলিকাতা , প্রঃ- শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভৃষণ, 
সম--ভ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদ--(৪ ) শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাটগাড়! ) প্রঃ 
গ্রীযুক্ত কামাখ্যাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম:--, স্দ--(৫)) শ্রীযুক্ত জ্যোভিরিন্ত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভিষ্রীন্ট ইঞ্জিনিয়ার” অফিস, কলিয়ারী ডিষ্রী্ট, আদ্রা, বি এন আর, 
€৬) শ্রীযুক্ত বিদ্যয়রু্ণ রাড়ী এম এ, এষ্টিমেটার, ডিছ্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার্স অফিস্‌, কলিয়ারী 
ডিস্রীত, আল্রা, বি এন্‌ আর) প্র: শ্রীযুক্ত অমৃতনারায়ণ গুপ্ত, সমঃ--এী, সদ--€৭) 
চারুচন্্র সান্তাল বি এল, লাইব্রেবীয়ান, ষ্টেট লাইব্রেবী, কোচবিহার, (৮) শ্রীযুক্ত অক্রমান্‌ 
দাশ গুপ্ত এম এ, বি এল্‌, শিক্ষক, জেস্কিন্স স্কুল, কোচবিহার । প্রঃ_-এ, সমঃ-- শ্রীযুক্ত হেমচন্তর 
ঘোষ, সদ--€৯) শ্রীযুক্ত বীকেন্দ্রলাল সরকার বি এস্সি, কোচবিহার, (-১০) শ্রীযুক্ত 
সুখলাল চক্রবন্তীঁ, কোচবিহার, (১১) শ্রীযুক্ত মতিলাল চৌধুরী, কোচবিহার, (১১) 
শ্রীযুক্ত পরেশনাথ ভট্টাচার্যা এম্‌ এ, কোচবিহার, (১২.) শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মজুমদার 
বি এ, কোচবিহার, (১৩ ) শ্রীযুক্ত জলধর সাহা এম এ, বি এল, উকীল, কোচবিহার, (১৪) 
শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার পাল বি এস্‌সি, স্কুল সাবইন্দ পেক্টার, তুফানগঞ্জ, হবিগঞ্জ, 
কোচবিহার, (১৫) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্্রনাথ সেনগুপ্ত, সহকারী, মাঁলকাছারী রেকর্ড অফিস, 
কোচবিহার | প্রঃ-্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ, সমঃ--এ ; সদ্_( ১৬ ) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রাহা 
এম এ, বি এল, ম্যানেজার, দ্বারবঙ্গরাজ, ভাপ টিয়াহি, ভাগলপুর, (১৭) শ্রীযুক্ত 
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, হেডমাষ্টার, রাজস্কুল, দ্বারবঙ্গ, (১৮) ডাঃ শ্রীযুক্ত মনোমোহন 
রায় এল্‌ এম্‌ এস্‌, চীফ মেডিক্যাল অফিলার, দ্বারবঙ্গ, (১৯) শ্রীমতী চপলা দেবী 
বন্ুঞ্জায়া, শ্রীযুক্ত এম্‌. সি. বসু এম এ মহাশয়ের বাড়ী, হেড মাষ্টার-_রাজস্কুল, উদয়পুর ষ্টেট্‌ । 
প্রঃ--শ্রীযুক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লাহিতারত্ব, সম: এ, সদ--(২০) কুমার 
শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, চাপড় এষ্টেটট, বিলাসীপাড়া, আসাম, (২১) শ্রীযুক্ত 
অমরেন্্রনাথ সিংহ বর্মন, জমিদার, বাতিকার, বীরভূম, (২২ ) শ্রীযুক্ত যশোদানন্দ ঠাকুর, 
পোঃ গ্রীঘণ্ড, বর্ধমান, (২৩) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্রসয্নচন্দ্র দত, ভাগলপুর 
প্রঃ- শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সম:-_এ, সদ--( ২৪) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
বি এস্‌সি, এম এ, (ব্যাণ্টাব ), ২ রামকিষণ দাস লেন, কলিকাতা, (২৫) শীযুক্ত 
রাসবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, ১১৯ মসজিদবাড়ী স্ত্রী, কলিকাতা, (২৬) শ্রীযুক্ত পপ্তপতি 
চট্টোপাধ্যায়, ১১ রামচন্দ্র মিত্র লেন, কলিকাতা, (২৭) শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, 
২ বিদ্দুপালিত লেন, কলিকাতা, (২৮) শ্রীযুক্ত সস্তোযকুমার মণ্ডল, ১* গার্শীবাগান লেন, 
কলিকাতা, (২৯) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র সিংহ, ৬৯ মসজিদবাড়ী হ্রীট, কলিকাতা; প্র 
শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যান্দ,। সমঃ--এ, সদ--(৩০) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ 
চট্টোপাধ্যায়, ৩৯ শিকদারবাগান ষ্্রী, কলিকাতা, (৩১ ) শ্রীযুক্ত মধুহুদন ঘোষ, ৭৬ গ্রে সীট, 
কলিকাত|। 
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খ--পরিশিষ্ট 
উপহাক্স্বক্প প্রাপ্ত পুলক 


উপহারদাঁতা --গ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, উপহৃত পুস্তক--(১) ভারত-পথিক-সহায় 
(১ম ভাগ); শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত--(২) রোগ-শব্যার প্রলাপ ; শ্রীযুক্ত জগদানন্ব রায়__ 
(৩) শব্দ, (৪) বাংলার পাখী ; শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়--(৫) প্রহলাদ, (৬) প্রতিমা- 
বিসর্জন; শ্রীযুক্ত প্রমদাকিশোর রায়--(৭) মহষি ভুবনমোহন ; The Officer-in-charge, 
Bengal Secretariat, Book-Depot—(৮r) Annual Report of the Bengal 
Veterinary College and Civil Veterinary Department, Bengal, for the 
year 1923- 4, (৯) Report on the Administration of the Wards’, Attached 
and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1330 
B.S. (1923-24); The Manager, Govt. of India. Central Publication 
Branch,—(১e) Index tothe Annual Reports of the Director-General of 
Archazology in India (Sir John Marshall) 1902—1906, (১১) Scientific 
Reports of the Agricultural Research Institute, Pussa, 1923-24, শ্রীযুক্ত 
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত,-(১২) Civilization in Ancient India. 


নবম মাসিক অধিবেশন 
১লা চৈত্র ১৩৩১, ১৫ই মাৰ্চ ১৯২৫, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা! । 
রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থ বাহাছুর--সভাপতি। 


আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদন্ত. 
নির্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে ক্কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ-_ 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, ডি লিটু মহাশয়-লিখিত “বাঙ্গাল! 
ভাষায় অনুজ্ঞা সমন্ধে মস্তব্য’” নামক প্রবন্ধ এবং ৫! বিবিধ। 

সর্বসম্মতিক্রমে অন্ততম সহকারী দভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন বাহাছুর রসায়নাচার্য্য, 
সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এম্‌ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

১। গত সপ্তম মাসিক অধিবেশনের কার্ধ্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 

২। ক--পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের 
সাধারণ-সদন্ত নির্বাচিত হইলেন। , 

৩! খ--পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতূগণকে কৃতজ্ঞতা 
আপন কর! হইল । | - 
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৪| অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিটু মহাশয়, "অধ্যাপক 
মৌলভী মুহম্মদ শহীছুল্লাহ এম এ, বি এল্‌ মহাশয়-লিখিত ‘বাঙ্গাল! ভাষায় অন্ুজ্ঞা, নামক 
প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য” পাঠ করিলেন । | 

প্রবন্ধ পাঠের পর “পদকল্পতরু”-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্‌ এ মহাশয় প্রবন্ধ 
সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং বৈত্মমহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিল্াপ্রদর সেন 
কাবাতীর্থ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত মহাশয় ছই একটি প্রশ্ন করেন। শ্রীযুক্ত 
সুনীতিবাবু এই আলোচনা ও প্রশ্নের উত্তর দান করেন। 

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুকে ধন্তবাদ দিয়া বলিলেন যে, অস্তকার প্রবন্ধ 
সাহিত্য-পরিযদের অধিবেশনে পঠিত এবং পত্রিকায় প্রকাশিত মৌপভী শহীহ্ল্লাহ্‌ সাহেবের 
প্রবন্ধের সমালোচনা । মৌলভী সাহেব ও সুনীতিবাবু উভয়েই ভাষাতত্ববিৎ পণ্ডিত। সুনীতি 
বাবু স্বদেশী ও বিদেশী নানা ভাষায় বিশেষজ্ঞ ; সুতরাং বঙ্গভাষার উন্নতি ও ক্রম-বিকাশের 
আলোড়ন! করিতে তিনি বিশেষভাবে অধিকারী। মুল প্রবন্ধের লেখক মহাশয় অস্ত সতাস্থলে 
উপস্থিত. থাকিলে ভাল হইত। যাহ! হউক, এই সমালোচনা পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে 
তিনি তাহার মন্তব্য প্রকাশ করিবার সুবিধা পাইবেন । 

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দরনাথ চৌধুরী এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় বলিলেন, “বঙ্গভ।ষার উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাঁশের ইতিহাস ও আলোচনার ইহ! একটি খণ্ড আলোচনা। এরূপ থণ্ড আলোচন! 
না হুইয়া সম্পূর্ণ আলোচনা হওয়া উচিত। শ্রীমান্‌ হ্থনীতিকুমার আমার বিশেষ ন্নেহভাজন, 
তাঁহাকে আমি অন্ভ্ঞা করিতে পাঁরি যে, তিনি বঙ্গভাষার ও সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের 
আলোচন! ধারাবাহিকভাবে এই পরিষদে আমাদিগকে গুনাইবেন। আশা করি, তিনি 
আমাদের আশায় বঞ্চিত করিবেন ন11% 

এই সময় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জীনাইলেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিভালয় 
শ্রীযুক্ত জুনীতিবাবুব The Development of the Origin of Bengali নামক হাজার 
পৃষ্ঠাব্যাপী গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন। প্রায় ৭** পৃষ্ঠা ছাপা হইয়া গিয়াছে। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সতীশবাবুকে তাহার পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ আলোচনার জন্ত 
ধন্তবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি প্রাচীন সাহিত্যে বিশেষ বুৎপন্ন, সুতরাং তাহার 
এই আলোচনার মুল্য আছে। তিনি যে সকল সংশয়ের আভাস দিয়াছেন, শ্রীযুক্ত 
স্থুনীতিবাবু তাহার উত্তর দিয়াছেন। এই সকল আলোচন! সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইলে ভাষাতত্ব আলোচনাঁকারীদের অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা । তিনিও 
শ্রীযুক্ত যতীজ্ঞবাবুর প্রস্তাবের সমর্থন কবিয় শ্রীযুক্ত দুনীতিবাবুকে বঙ্গভাষার ক্রম-বিকাশের 
আলোচনা করিতে অঙমুরোধ করিলেন। 
, অতঃপর নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ আগামী বর্ষের কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের 
ভোট পরীক্ষার জন্ত ভোট-পরীক্ষ করূপে নির্বাচিত হইলেন--(১) শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, 
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(২) শ্রীযুক্ত নরেন্রনাথ বস্থ, (৩) শ্রীযুক্ত মাধবদাস চক্রবর্তী এম্‌ এ, €9) শ্রীযুক্ত যতীন্্রমোহন 
ঘোষ এম্‌ এ। 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশযকে ধন্তবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল 
শ্ীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীচুণীলাল বন্ধু 

সহকারী সম্পাদক । সভাপতি। 
ক-_পরিশিষ্ট 
প্ৰস্তাবিত ামালশলদস্যগ্প 

প্রস্তাবক--শ্রীযুজ মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, সমর্থক--শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ ঘোষ, সদ--১। 
শ্রীযুক্ত মোহিতমোহন ভণ্ড, ৪৫1৫1এ, মাণিকতলা| হ্রীট, কলিকাত1; এঃ-_ শ্রীযুক্ত কিরণচন্্ 
নত, সমঃ - রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থু বাহাদুর, সদ-_-২। রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দে 
এম্‌ এ, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা; ৩। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল দত্ত এম এ, অধ্যাপক, 
১১৫৭বি, কর্ণওয়ালিস হ্রীট, কলিকাতা) প্রঃ-শ্রীযুক্জ অমৃল্যচরণ বিভ্ভাভ্ষণ, সম-_এ, 
সদ--৪। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস, সম্পাদক, বলগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, দিল্রীশাখা, দিল্লী; 
৫। শ্রীযুক্ত ত্ৰৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, গ্রাম ঢাগভোগ, পোঃ আঃ মাংসা, খুলনা । 

খ-_-পরিশিষ্ট 
উপপহাব্রত্ঘলগপ প্ৰাপ্ত পুস্তক 

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত--(১) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের ১৪শ অধিবেশনের কার্য্য- 
বিবরণী (১ম ভাগ ), নৈহাটী, (২) এ ও The Registrar, Calcutta University 
শত) University Calendar, 1918 and 1919, Part Il, Supplement, 
1922 and 23., The Officer in Charge, Bengal Secretariat, Book-Depot — 
(3)- Annual Report on the Working of Hospitals and Dispensaries 
under the Govt. of Bengal for the year 1923. 


একাদশ বিশেষ অধিবেশন 
১৪ই চৈত্র ১৩৩১, ২৮এ মার্চ ১৯২৫, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬॥০টা। 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশার্থ আহুত । 
যুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্‌ এ, বি এল-_সভাপতি । 


সভাপতি মহাশয়ের উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় অন্ততম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত 


রায় যতীন্্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 
কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গ্গত 
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জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ন্তায় প্রকৃত সাহিত্যিক দেশে বিরল । তিনি নানা ভাবে 
বঙ্গসাহিত্যকে পুষ্ট করিয়া গ্িয়াছেন। তাহার “সরোজিনী” ও “অশ্রমতী” অমর হুইয়া! 
থাকিবে। তিনি সারা জীবন সাহিত্য লইয়া কাটাই়াছেন। তিনি সাহিত্যগতপ্রাপ ছিলেন 
বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। তৎপরে তিনি স্বরচিত একটী কবিতা পাঠ করেন । - 

জীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় এই উপলক্ষে স্বরচিত কবিতা! পাঠ করেন। 

সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, “আমর! তাঁহার সহিত বিশেষ 
ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিভ ছিলাম । তাহার দেশপ্রেমিকতা অসাধারণ ছিল। তিনি সাহিত্যের 
‘সেবা করিয়া যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাঁহা অতুলনীয় । তিনি পরিষদের অন্ততম অন্তরঙ্গ বন্ধু 
ছিলেন। . এক সময় পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। পরিষদের কাজ করিবার জন্ত 
তাহার প্রবল আকাঁজ্ষা ছিল। তিনি ইংরাজী,.ফরাসী, মরাঠী প্রভৃতি বহু ভাষায় উৎকৃষ্ট 
উৎকৃষ্ট -গ্রস্থ অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। মহামতি তিলকের গীতা-রহন্তের তিলকভাষ্যের 
বঙ্গানুবাদ করিয়া গিয়াছেন । তাহার জন্ত আমরা বিশেষভাবে শোকসম্তপব । . রাচীতে তাহার 
বাজালার আমর! প্রায়ই যাইতাম। সেই বাঙ্গালাটি একটি আশ্রম। তাহার অভাবে বঙ্গদেশ 
ও বঙ্গসাহিত্য প্রকৃতই দীন হইল। তাহার উপযুক্ত স্থৃতি তিনিই রাখিয়া গিয়াছেন ।* 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্থ বাহান্বর বলিলেন, “স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্্র বাবুর প্রতিভা 
বছমুখী ছিল। কি নাট্যসাহিত্যে, কি কাব্য বা উপস্তাসে, কি প্রহসনে, কি ধর্ম্মতত্ব, মনন্তত্ব 
বা দর্শনে, কি নান! প্রবন্ধ বা গ্রস্থরচনায়, মদীতে বা চিত্রাঙ্কনে-_মকল বিয়েই তাঁহার প্রতিভা 
অত্যুক্দল ছিল। না্্যসাহিত্যে তীহার স্থান অতি উচ্চে। আজকাল দেশে স্বদেশপ্রেম ও 
জাতীয় ভাব জাগিয়াছে--ইহা দেখিতে পাই। কিন্তু আমরা বহুপূর্কে বাল্যকালে তাহার 
লেখায় স্বদ্েশপ্রেম ও জাতীয় ভাবের উদ্মেষ দেশমধ্যে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাঁহার 
“সরোজিনী” পাঠে, সতীত্বের জন্য হিন্দুরমণীগণ কতদূর সৎসাহল ও আত্মত্যাগ দেখাইতে 
পারেন, তাহা বাল্যন্গীবন হইতে মর্শে মর্মে বুঝিয়াছি-_“অল জগ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ” 
ইত্যাদি উন্মাদনাপুর্ণ রচনার প্রভাব সে সময়ে সমগ্র দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। 
প্রহসন রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ২০ বৎসর আগে রীচীতে ইউনিয়ন ক্লাবে সপ্তাহে 
একদিন বৈঠক হইত; তথায় জ্যোঙ্বাবু নিজের রচিত প্রহসন ও অন্তান্ত গ্রন্থ নিজের ভাবে 
পড়িতেন। রীচীতে বাঙ্গালীরা তাহ! শুনিয়া কত যে আনন্দ ও আমোদ উপভোগ করিতেন, 
তাহার বর্ণনা কর! অসম্ভব। তিনি রীঁচীর প্রাণস্ব্প ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বার! ইহা বলিতেছি। রীচীতে বাঙ্গালীদের এমন কোন সভা- 
সমিতি হইত না, যাহাতে জ্যোভিবাধু ও সত্যক্দ্রবাবু উপস্থিত না থাকিতেন। রীচীবাসীদের 
কিরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা তিনি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহ! বলিয়া বোঝান যায় না। আজ 
জ্যোতিরিন্দ্রের জ্যোতিঃ বিহনে রীচী অন্ধকার। বহুদিন পূর্ক্বে তিনি আমাকে রাঁচীতে 
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে বলেন। ন্যোতিবাবুর সভাপতিত্বে আমার "থাস্তের” প্রথম 
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পাওুলিপি পঠিত হয়। তাঁহার আবাস্তানটি প্রাচীন কালের মুনিখষিদের তপোবনের কথা 
মনে জাগাইয়া দেয়। রীচীতে এমন কেই যায় নাই, যে সেই তপোবন দর্শন করিতে 
না গিয়াছে 1. বীচীর মোরাবাদীর পাহাড় তথাকার একটি তীর্থস্থান। রীঁচীর সর্বাপেক্ষা 
স্বাস্থ্য প্রদ স্থান মোরাবাদী, তথাকার একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর তাহার আশ্রম । 
> সেই আশ্রমে শুভ্রকেশ, গৌরকাস্তি, সৌম্যমূর্তি, 'দীর্ঘদেহ, খধিকল্প জ্যোতিরিন্রকে দেখিলে 
প্রাচীন যুগের কথাই ম্মরণপথে উদ্দিত হইত। আশ্রমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, মধুর ও 
শাস্তভাব মনকে ম্বতঃই মুগ্ধ করে। আশ্রমে কপোত কপোতী, ময়ূর ময়ূরী, হরিণ শশক 
প্রভৃতি নানা জাতীয় শাস্ত-প্রকৃতির পণুপক্ষী আছে--তাহাদের তিনি নিজহাঁতে সকাল 
সন্ধ্যা পরিচর্যা করিতেন। তিনি নিজহন্তে বাগান তৈয়ারী কুরিতেন। তিনি একাহারী 
ছিলেন। প্রত্যহ রিক্সতে চড়িয়া -রাণচীর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের সংবাদ লইয়া, বেল! 
১২১ টার সময়ে আশ্রমে ফিবিয়! ৪টার সময মাহার কবিতেন। তিনি তিনথানি মাসিক 
পত্রিকায় রীতিমত লিখিতেন এবং 'তত্ববোধিনী+ পত্রিকার সম্পাদন করিতেন। মৌলিকত্ব 
তাঁহাব বংশগত। জ্যোতিবাবুতে এই মৌলিকত্ব পূর্ণমাত্রায় ছিল। ম্বদেশপ্রেম ও সমাজ- 
সংস্কার সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিতেন, তাহা! কাধে পরিণত কবিতেন। তাঁহার পোষাক 
* পরিচ্ছদ ত্বদেশী। শ্ত্রী-স্বাধীনতার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন! .সে কালে তিনি 
স্ত্রীকে লইয়া অশ্বায়োছণে রাজপথে ভ্রমণ করিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করিতেন না) 
তজ্জন্ত লোকের গঞ্জন অনেক সহা করিয়াছেন। স্বদেশী ব্যবদাতে তাঁহার আর্থিক বহু ক্ষতি 
হইয়াছিল। তিনি স্বদেশী জাহাজ কোম্পানি খুলিবার জন্য কেবলমাত্র একখানি জাহাজের 
খোল কিনিয়া, তাহাতে ইঞ্জিন প্রভৃতি কল লাগাইয়া পূর্কাবচগে যাত্রীজাহাজের ব্যবসা আরম্ভ 
করেন। শেষে ভাহাঁতে বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হন। ১৫৷২০ বৎসর ধরিয়া তাহাকে বুঝিবার ও 
জানিবাব আমার অবসর হইয়াছিল। সেই জন্ত মুক্তকঠে বলিতেছি যে, জ্যোতিরিন্্রনাথে 
মানুষের মৃত মানুষ আমর! দেখিয়াছিলাম। ছবি আফা তাঁহার “বাই” ছিল; রাচীতে 
নূতন লোক গেলেই তিনি তাহার ছবি পেন্দিলে আকিতেন.. বিলাতে সেই সব ছরির 
খুব সুখ্যাতি হইয়াছে; গুনিতেছি, সেখানে সেগুলি ছাপাইবার ব্যবৃস্থা হইতেছে। তিনি 
বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যকে নানাভাবে.সমৃদ্ধ করিয়! গিয়াছেন।"' এই কয়েকটা কথা বলিয়া বক্তা! 
। নিয়োক্ত দুইটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন,_ 

(১) “বঙ্গের-কৃতী স্ুদৃস্তান, বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম ও একনিষ্ঠ মেবক, নানাভাবে 
বঙ্গপাহিত্যের পুষ্টিকারক, বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ক সহকারী, সভাপতি, মনস্বী 
ব্যোতিরিজ্ঞনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, 
তাহ! সহজে পুরণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-দাহিত্য-পূরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে দমবেত হইয়া 
তাহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শৌক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের 
নিকট আস্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন কবিতেছেন।” 

১৪ 


১০৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বর্ষের 


(২) “বলীয়-দাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দিরে স্বগীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপযুক্ত 
স্থৃতি বক্ষ! করিবার জন্য কার্ধ্যনির্বাহক সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক” 

এই সময় সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত মহাশয় উপস্থিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত যতীজ্ত 
বাবু তাহাকে সভাপতির আসন ছাড়িয়া দিলেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তিনি 
অনিবার্য কারণে বিলম্বে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন, এই জন্ত তিনি বিশেষ দুঃখিত । 

জীধুক্ত' অমুতলাল বন্থু নাট্যকলাম্থধাকর মহাশয় উক্ত -ছুইটি প্রস্তাব সমর্থন 
করিয়া! বলিলেন, _-“জে্যাতিবাবুব সঙ্গে আজকালকার অনেকেই পরিচিত নয় । ১৭1১৮ বৎসর 
আগে আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। সাহিত্য বা কবিত্ব, যে বিষয়েই সাম্য কৃতিত্ব অর্জন 
করুক না কেন, প্রকৃত মনুস্তত্ব না থাকলে কিছুই নয় । মানুষ হিসাবে তাঁহাকে দেখা দরকার । 
প্রথমেই কপ বা চেহারার কথা বলতে হয়। মানুষের চেহারা Gods recommendation. 
জ্যোতিবাবুর চেহারা অতি সুন্দব ছিল। তিনি জোড়ার্সাকোর বাড়ী হতে বোধ হয়,' ১৮৬৫ 
সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে পান্ধী চড়ে পড়তে আসতেন । কি সুন্দর চেহারা--পেণ্টলুন 
নেকৃটাই না গরেও তিনি সাঁহেব। অল্প 2%এর সাহায্য নিয়ে তাঁহার সৌন্দর্য্য খুলে দেওয়! 
যেত! ১৮৭২ সালে তিনি নাটক লিখতে আরম্ভ করেন। ১৮৭২ সালে আমরা দীনবন্ধু ও 


মাইকেলের অভিনয়যৌগয শব নাটকের অভিনয় করেছি, মনোমোহনও শে হয়েছে । সেই * 


সময় “পুরুবিক্রম” পেলে যে আনন্দ না হয়, তা বল্তে পারি না--এই কথ! আমাদের মনে 
উঠল। তার “মাগে ‘চিতোর’ অভিনয় হয়ে গেছে। তিনি নাটকে নূতন ধারা ঢোকালেন, 
পুরুবিক্রমের ০০187 স্বাভাবিক ভদ্রতার গুণে, চাহ্বামাত্র দিলেন | ০45 and 
Alexandar', ‘যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ’, 'সরোজিনী'--এ সব হল। তীর ‘অশ্রুমতীর’ অভিনয় 
করিনি। তারপর তিনি নাটক রচনা ছেড়ে দিলেন । ১৯০৫ সালে তার সঙ্গে শেষ 
দেখা শিমুলতলায় । জিজ্ঞাস! করলুম, এখন নাটক লেখেন না কেন? তিনি বললেন, 
গিরিশ প্রভৃতি লিখছে; আর ত প্রয়োজন নাই।'' বীরের মত জবাব। ' তাঁর ছবি আকা 
একটা মন্ত বাই ছিল । আমার এই মুখখানারও একট! ছবি তিনি unconsciously forgery 
করে কখন যে নিয়ে ফেলেছেন, তা জান্তেও পারি নাই। লেখা তাঁহার স্বভাব ছিল ও লেখাই 
তাঁর কাজ ছিল। 'সংস্কৃত সমস্ত নাটকগুলির কেবল litera]! translation করে গিয়েছেন, 
তা দেখলেও চমৎকৃত হতে হয়।” | 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব অন্থমোদন করিয়া বলিলেন যে, 
মহাপুরুষের গুণকীর্ভন * ও তীহার স্তৃতির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রণি এবং শোক প্রকাশ করিবার অন্ত 
আজ আমরা! সমবেত।' স্বর্গীয় জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ' ব্সাহিত্যের দিক্পাঁল, 
হোতা ও খধিকল্প পুরুষ ছিলেন । আমি তাঁহাকে দুই এক বার দেখিয়াছি, কিন্তু সাহিত্যের 
ভিতর দিয়া বহুবার দেখিয়াছি । তিনি পরবর্তী কালে নাটক লেখেন নাই। হৃদয়ের, দশের 
ও দেশের কল্যাণ যাহাতে হয়, এইরূপ রচনাঁই লিখিতেন। তাঁহার ‘অশ্রমতী’র সহিত অক্র 


স্কট 


১ম মাসিক ) কার্ধ্য-বিবরণ ১০৭ 


মিশাইক়! আবালবৃদ্ধ-বনিতাঁকে কাঁদিতে দেখিগ্নাছি। তাঁহার এই শ্রেণীর সুন্দর ও সন্ভাবপূর্ণ 
গ্রন্থ হইতে দেশের লোক-চরিত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাঁয়। জ্যৌতিবাবুব জীবস্ত 
লেখায় ও সুবেন্দ্র মজুমদারের কবিতায় দেশাত্মবোধ, সাঁহিত্য-প্রীতি আান্গকালকার লোকের 
দেখিবার ও অনুকরণ করিবার উপযুক্ত । এখন তাহারা সমালোচনার বাহিরে। তাহার 
মৃত্যুতে দেশের হৃদয়বান্‌, চরিত্রবান্‌, দিকৃপালের অবসান হুইল । 

সকলে দণ্ডায়মান হইয়। প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ কবিলেন। 

শ্রীবুক্ত মনমোহন বস্থু এম্‌ এ মহাশয় ৬জ্যোতিবাবুব স্থতিরক্ষা সম্বন্ধে প্রস্তাবের 
সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, কলিকাতা ও রাচীতে তাঁহাকে তিনি দেখিয়াছেন। তাহার হৃদয় 
প্রেমময় ছিল' মানুষের সঙ্গে শুধু নয়-_পণুপক্ষীর সঙ্গে তিনি প্রেমের সহিত যিশিতে 
পারিতেন। তাহার সুন্দর সবল হাঁসি দেখিবার মত ছিল । তিনি ‘সরোল্িনী’ ও ‘অশ্রমতী’তে 
আমাদিগকে কীদাইয়াছেন। আবার অন্ত বই পড়িয়া হাসিয়াছি। তিনি নাট্যলহিত্যের 
ইতিহাস সম্বদ্ধে পরিষদের অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন । 

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্বাভূষণ মহাশয় এই দ্বিতীয় প্রস্তাব দমর্থন করিলে সর্বসন্মতিক্রমে 
উহা গৃহীত হইল। 

শ্রীযুক্ত নিখিপনাথ রায় বি এল্‌ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন । 
তৎপবে সভাভঙ্গ হয়। 


শ্ীঘারকানাথ মুখোপাধ্যায় - হত চক্রবস্তা 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 


দশম মানিক অধিবেশন 
১৫ই চৈত্র ১৩৩১, ২৯ এ মার্চ ১৯২৫; রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা! । 


রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্তু বাহাহুর--সভাপতি । 
আলোচ্য বিষয়_-১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাঁধারণ-সদস্ত নির্ব্বাচন, 
ও। পুস্তকোপহারদাতৃগ্গণকে ক্বতজ্ঞতাজ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ পাঠ--(ক) মহামহোপাধ্যান শ্রীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শীন্ত্রী সি আই ই, এম এ মহাঁশয়-লিখিত “বঙ্গসাহিত্যে প্যারীাদ মিত্রের প্রভাব” 
নামক প্রবন্ধ, খে) শ্রীঘুক্ত সত্যচরণ লাঁহা এম এ, বি এল, এফ জেড এস মহাশয়ের লিখিত 
পুরুলিয়ার পাখী” নামক প্রবন্ধ, এবং ৫ | বিবিধ। 
' অন্ততম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থু বাহাদুর সভাপতির আসন 


গ্রহণ করিলেন । 
১। - গত তিনটি অধিবেশনের কাঁধ্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল । 


১০৮ -  বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বর্ষের 


- ২7 ক- পেরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি" প্রস্তাবিত ও সমর্থিত 'হইলে' পরিষদের 
সাধারণ-সদস্তরূপে নির্বাচিত হইলেন । 

" ৩। খ- পরিশিষ্টে লিখিত ৬৮ নি ইস এবং বালে কৃতজ্ঞতা! 
জ্ঞাপন করা হইল। ২: < 

৪1 মহামহোপাধ্যায় শীযুক্ত ইরপ্রণাঁদ হি মহাশয় বলিলেন যে, ৮প্যারীচাদ মিত্র 
মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্‌ স্থথেন্্রলাল মিত্র মহাশয় তাহাকে প্যারীচাদ সম্বন্ধে যাবতীয় 
কাগজপত্র ব্যবহার ba অসণ্দতি দিয়াছিলেন। -তজ্জন্ত- did তিনি ধন্তবাদ দিয়া. প্রবন্ধ 
পাঠ করিলেন। - - 1 

প্রবন্ধ পাঁঠের "গর পুত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশূ বলিলেন 'ষে, প্রবন্ধে. ভাবিবার 
কথাই বেশী। প্রকাশিত 'হুইলে রীতিমত মালেচিনা হওয়াই উচিত। অনেক জিনিষ 
প্রবন্ধে আছে-_যাহার সম্বন্ধে কেবল গুনিয় মত দেওয়া চলে না। কেমন "করিয়া! ইংরাজি 
শিক্ষার কুফল হইয়াছে--ইংরাজি শিক্ষার কি করিয়া ভালটুকু গ্রহণ ও:মন্রটুকু পরিহার কর! 
সায়, তাহা 'ভাবিবার বিষয়। আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে কেন তাঁহার ধারণা প্রথমে হয় নাই 
ও পরে পরলোক বিষয়ে বিশ্বাস হুইয়াছিল_-এ সকল বিষয় বিচার করিয়া দেখা উচিত । 

* শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দত্র চট্টোপাধ্যায় এম এ' মহাশয়, প্রবন্ধ-লেখক- মহাশয়কে - অস্ুরোধ .- 
করিলেন যে, প্রবন্ধ খন প্রকাশিত হইবে, সেই সময় ৮প্যারীচাদ মিত্রের সমস্ত গ্রন্থের 
একটি তালিকা যেন দেওয়া! হয় 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,_“'এই প্রবন্ধে একটি বিশেষ ল্য করিবাব বিষয় 
রহিয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শান্তী মহাশয় এই প্রবন্ধের জন্ত 
বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন ও বৎসরাধিক কাধ ধরিয়া. ৮পারীচাদ মিত্রের মৃত্যুর পূর্বেকার 
এবং পরের যাবতীয় কাগজপত্র অন্ুসন্ধান করিয়া প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। 
এই জন্তু তাঁহার প্রবন্ধ সাতিশয়, মনোজ্ঞ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আমরা 
এই অন্ত বিশেষ কৃতজ্ঞ । প্রবন্ধে অনেক নুতন বিষয় সম়িবিষ্ট হইয়াছে । সাধারপতঃ 
প্রাচীন বঙ্গবাণী অনেকেই ৬প্যারীঠাদ সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানেন--আঁধুনিক যুগের 
বন্ধবাসী ততটা নাও জানিতে পারেন, তাঁহারা বোধ হয়, “আলালের ঘরের ছুলালে”্র 
রচয়িতা হিসাবেই তীহাকে জানেন'। ' তিনি 'ষে সে সময়কার সমাজে কত উচ্চ স্থান: অধিকার 
করিয়াছিলেন-__তীহার 'জীবনী কত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে উজ্জল ছিল, তখনকার কত 
সংকাৰ্য্যের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, 'স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে তিনি কত- উৎসাহী 
ছিলেন--এ সব কথা হয় ত অনেকে জানেন ন1। তখন সবেমাত্র স্ত্রী-শিক্ষা" প্রচলনের 
আন্দোলন দেশে উঠিয়াছিল; সতরাং' এই কার্য্যে তাহাকে 'কত 'বিরোধ সহ 'করিতে 
হইয়াছিল। তিনি কত যত্ন, পরিশ্রম ও লেখনী দ্বারা স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারকল্পে তীহার 
শক্তি-পরিচালন কবিয়াছিলেন; তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মাসির 4“বামারষ্ষিকা” 


১ৎম মাসিক ] কার্য্য-বিবরণ - ১০৯ 


ও “বামাতোধিণী* পত্রিকা প্রচারদ্বার! যাহাতে দেশে মহিলা-সমাজ হইতে অজ্ঞানান্ধকার 
দূর হইয়া জ্ঞানালোক উলদ্ভানিত হয়, তজ্জন্ত তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন । তিনি এই 
আন্দোলনের প্রথম প্রবর্তক না হইলেও একজন অনুরাগী শ্রেষ্ঠ বর্ম্মা চিলেন--এ কথা 
সর্বজনবিদিত ছিল। এই হিসাবে তাঁহার স্থান এ দেশের সমাজ-সংস্কার-ইতিহাঁসে অভি উচ্চে। 
বঙ্গনাহিত্য তাহার নিকট বিশেষভাবে খণী। তিনি চলিত ভাষায় তাহার গ্রস্থাগি 
লিখিতেন ; পণ্ডিতগণের বিরাগভাজন হইতে হয় বলিয়া সে বিষয়ে সংকোচ বোঁধ করিতেন 
না। তাঁহার ভাষাব একটি বিশেষ ধার! ছিল। চলিত গাধার আবরণে অনেকানেক 
হনছ তত্ব সাধারণের বোধগম্য করিয়া লেখাই তাহার মুখ্য উদ্দেন্ত ছিল। শিক্ষা-বিস্তাবের 
অন্ত প্রচলিত গন্ভপাহিতোব ধারা পরিত্যাগ করিয়া তিনি একটি নূতন ধারার প্রচলন 
করিয়াছিলেন; ইহাতেও তাহার উদ্দেস্ত সফল হ্ইয়াছিল। এখন অবস্ত সে ধারা নাউ, 
অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। এখনকার এক এক লেখকের এক এক ধারা--চলিত ভাষাও 
আছে, সংস্কতমূলক ভাষাও আছে; আবার এই দুইয়ের সংমিশ্রণও আছে; আবার 
অনেক গ্রন্থকার গ্রাম্য ভাবাও অবলম্বন করিতেছেন। বাদ্দালা দাহিতে প্যারীটাদের 
প্রভাব বিশেষ আলোচনার বিষয়।- তিনি অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছিলন। একটা 
যুগের তিনি চিন্তাশীল লেখক, সমাজ-সংস্কারক, নেতা ও অগ্রণী ছিলেন! যাহা তিনি 
বলিতেন, কাজে তাহা তিনি দেখাইয়! গিয়াছেন। ডেভিড হেয়ার এদেশে যে জ্ঞান ও 
শিক্ষার ধারার প্রতিষ্ঠাতা, প্যাবীর্টাদ তাহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। নিমতলা* ছুইটি প্রাচীন 
কারস্থ--দত্ত ও মিত্রবংশ সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতার হিন্দুসমাজের অন্যতম নেতা 
ছিবেন। রাস্তার একদিকে প্রমিদ্ধ দত্তবংশ ও অপরদিকে মিত্রবংশ। হাটখোলার স্বীয় 
মদন দত্তের কন্যাকে ইহার পিতামহ বিবাহ করেন। মেটকাফ, হলের (কর্তমান কালের 
ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ). তিনি স্ধু প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না--তীঁহারেই তাহার লাইব্রেরীয়ান 
ও কর্ধাধ্যক্ষপদে থাকিয়া মাথায় করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি চালাইতে হইয়াছিল । তিনি 
সাধারণের প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন। প্রেত-তত্ব (90111051150) ) সন্বন্ধে সে কালে 
এ দেশে তিনি সর্ধবশ্রেঠ পণ্ডিত ছিল্নে--এ বিষয়ের জটিল তত্বের মীমাংস! তখন একমাত্র 
তিনিই করিতে পারিতেন । আমরা! শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । 
পূর্বযুগের একজন প্রকৃত দেশহিতৈষী, কর্ম্মা, সমাজ-সংস্কারক, সৎকার্য্যে তর শী, বাঙ্গাল।র 
সাহিত্যের উচ্চন্তরের চিস্তাণীল লোকের পরিচয় আঞ্জ আমর! তাঁহার নিকট হইতে পাইয়া 
আনন্দিত হইয়াছি। আমরা এমন গ্রবন্ধই তাঁহার নিকট হইতে আশ! ভরিয়াছিলাম। 
আমি আপনাদের সকলের -পক্ষ হইতে পূজনীয় শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়কে আস্তরিক 
কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।” 

(খ) শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহ| এম এ,” বি এল, এফ জেড, এদ্‌ মহাশয়ের প্রবন্ধের 
পাঠ সময়াভাবে স্থগিত রহিল. 


/ ৮ 
১১০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের .  [৩১শ বর্ষের 
তৎ্পরে সভাপতি মহাশয়, উত্তরপাড়া শাখা-পরিষদের" পক্ষে সমবেত সভ্যমস্তলীকে 
উত্তরপাড়ায় কবিবর ' হেমচন্ত্রেব বাদভবনে প্রস্তরফল্পক-প্রতিষ্ঠা-সভায় উপস্থিত- হবার অন্ত 
অনুরোধ করিলেন । 
" শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম' এস্‌সি মহাশয় পতি: হা ধ্বাদ লে | 
তৎপরে নভাভঙ্গ হয়।- 


রীদ্বারকানাথ' মুখোপধ্যায i | এ. চি Ee চক্রবর্তী 
সহকারী সম্পাদক । : .. - .. _,স্ভাগতি। 


ক--পরিশিক্ 
প্রস্তাবিত সাথাক্সণ-সদস্যগণ 


্রস্তাবক--জ্রীযুক্ত 'চাঁরুচজ্র নন্দী, ' সমর্থক যুক্ত অমূল্যচরণ বিস্াভূষণ, সদবস্ত--১। 
প্ীযুক্ত কুলচন্দ্র দত্ত, ১৩৷১ মদন দত্তের লেন, বহুবাঙ্গার, কলিকাতা । প্রঃ--শ্রীযুক্ত ছিজেন্্রনাথ 
রায় চৌধুরী, সম--খ, সদ--২। শীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুবী এম এ, বি এল, এডভোকেট, 
কলিকাতা হাইকোর্ট, ৩৮এ, বকুলবাঁগান রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, ৩। শ্রীযুক্ত স্থ প্রকাশ 
পাল, চন্্রপুর, বাগনান পোঃ আঃ, জেঃ হাওড়া? ৪। প্রযুক্ত ক্ষিভীশচন্ত্র সেন এস এ, 
আই সি এস্‌, বোম্বাই লেকিস্লেটিভ, কাউন্সিলের সেক্রেটাবী, 'বোস্বাই ; ৫1 শ্রীযুক্ত 
ধীরেন্দ্রনাথ নাগ এম এ, এসিষ্য্যাণ্ট সেটেলমেন্ট অফিদার, ২৪ পঃ, ক্যাম্প, টাকী ; ৬ | শ্রীযুক্ত 
শাস্তিকুমার রায় চৌধুরী এম এ, বি এল, উকীল, হাইকোর্ট, ১৬০ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর, 
কলিকাতা! । পর ্রীযু ' গণপতি সরকার বিস্তার, সম, সদ--৭7 শ্রীযুক্ত হরিদাস 
চট্টোপাধ্যায়, এটর্ণা, ১*৭ লোয়ার সাকুলার রোড, কলিকাত!। প্রঃ-_শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দর 
" চক্রবর্তী বি এল, সম এ, সদ--৮। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে, মেদিনীপুর ।+ পর$- শরীক 
আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ, সম--ওঁ, সদ--৯। শ্রীযুক্ত স্থবেজ্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ, 
অধ্যাপক, কটন কলেজ, গৌহাটী; ১০। শ্রীযুক্ত সুবেশচন্্র দত্ত এম এ, অধ্যাপক,” কটন 
কলেন্গ, গৌহাটা ; ১১ শ্রীযুক্ত -লক্ষমীনারায়ণ নট্টাপাধ্যায়ি এম এ, অধ্যাপক, কটন কলেজ, 
গৌহাটী। গ্রঃ-্রীযুক্ত কিরণচন্তর দত্ত, সম--এ, সদ-_১২। শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর ঘোষ, ১৯৷২ লক্ষ্মী 
_ লেন, কলিকাতা'। গ্র- শ্রীযুক্ত অমূলাচরণ বিস্তাভূষণ, সম- শ্রীযুক্ত দ্বারকানার্থ মুখোপাধ্যায়, 
সদ--১৩'। শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায়, জমিদার, ৮৫ আমহাষ্টষ্্রী, কলিকাতা? প্রঃ শ্রীযুক্ত 
কিরণচন্দ্র দত্ত, সম-_্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিস্তাভূযণ, সদ--১৪। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বি এ, ইণ্টারপ্রিটাব, কলিকাতা হাইকোর্ট, ২৩৪ আপার চিৎপুর রোড; বাগবাঁজার । 
প্রঃ শ্রীযুক্ত মাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়, সম-_এঁ, সদ-_১৫। শ্রীযুক্ত হ্রেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


খা 


Je 


১০ম মাসিক ] কাৰ্য্য-বিবরণ ১১১ 


বিদ্তাভুষণ সাহিত্যরত্ব বি এস্‌সি, এম্‌ আর এ এম্‌, ১৯ ভীম ঘোষের লেন, কলিকাতা। 
প্রঃ শ্রীযুক্ত মণীজ্্নাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, সম-শ্রীযুক্ত সিদ্বেশ্র দে, সদ-- ১৬ শ্রীযুক্ত 
নির্শলচন্্র দত্ত বি এল্‌, ১১ মাণিকতলা ষ্্রী, কলিকাতা । পর: শ্রীযুক্ত রা মৃত্যুঞয় রায় 
চৌধুরী বাহাদুর, সম--শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্থ এম এ, সদ--১৭। শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, বল্পভপুর, মেদিনীপুর ; ১৮। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বকৃনী এম এ, 
বি এল্‌, কোচবিহার। প্রঃ শ্রীযুক্ত হরিপদ মাইতি, সম --ওঁ, সদ-_১৯। শ্রীযুক্ত পরেশচন্তর 
চট্টোপাধ্যায়, ২৮৷২৷এ নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, ২০। শ্রীযুক্ত ভূদেব সরকাব, ধূলুরদ, 
পোঃ মিনা খাঁ, ২৪ পঃ। 


শা 


খ---পরিশিষ্ট 


উপহালত্বল্দপ প্ৰাপ্ত পুস্তক 


উপহারদাতা--শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহা এম এ, বি এল্‌, পিএচ্‌ ডি, উপহৃত পুস্তক, 
(১) লিচ্ছবি জাতি 7 শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শান্্রী-_ (২) The Gaudapada-Karika 
on the Mandukya Upanisad; The Manager, Govt. of India, Central 
Publication Branch—(৩) Review of Agricultural Operations in India, 
1923-24, (8) Statistical Tables relating to Banks in India, 1923; The 
Secretary, Smithsonian Institution-—(¢) Preliminary Archaeological 
Explorations at Weeden Island, Florida, (৬) Annual Report of the 
Smithsonian Institution, for 1922, (4) Thirty-eighth Annual Report of the 
Bureau of American Ethnology for 1916-1917; The Officer.in-charge, 
Bengal Sectt. Book-Depot,— (৮) Triennial Report of the Mental 
Hospitals in Bengal for the years 1921-23. (৯) Annual Progress Report on 
Forest Administration in the Presidency of Bengal for the year 1923-24 
‘The Surveyor-General of India,—(১e) General Report on the Operations 
of the Survey of India during 1923-24. শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ লালা--€১১) A 
Manual of Higher Hindi Grammar and Composition. Part. I, 





A~ 


দ্বাত্রিৎশ বৰ্ষ 
প্রথম মালিক অধিবেশন - 


১৭ই ল্যৈষ্ঠ ১৩৩২, ৩১এ মে ১৯২৫, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা । 
কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী বাহাছুর-_-সভাপতি । 

আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্ত 
নির্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণ্ণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ_ 
শ্রীযুক্ত হরেকুফ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ব মহাশয়-লিখিত “অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী” নামক 
প্রবন্ধ এবং তৎসম্বন্থে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্‌ এ মহাশয়ের ''নিবেদন*। ৫। বিবিধ | 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্ধমোহন বন্গু এম্‌ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্ধাভূষণ 
মহাশয়ের সমর্থনে কুমার শ্রীযুক্ত সহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী বাহার সভাপতির আঁদন গ্রহণ 
করিলেন। 

১। গত অধিবেশন ছুইটির কার্ধাবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। 

২। ক-_পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্ধিত হইলে সাঁধারণ- 
সদস্তরূপে নির্বাচিত হইলেন। 

৩। খ-_পরিশিষ্টে লিখিত পুন্তকগুলি প্রদশিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন করা! হইল । 

৪। (ক) শ্রীযুক্ত হরেরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ব মহাশয় তাহার “অপ্রকাশিত 
পদরত্বাবলী” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

খে) শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্থ এম্‌ এ মহাশয় “অপ্রকাশিত পদরদ্বাবলী”-সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্ত্র রায় এম্‌ এ মহাশয়-লিখিত অস্কার প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাহার “নিবেদন” পাঠ করিলেন | 

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মন্ধুমদাঁব ভাঁগবতরত্ব এম্‌ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ 
বিস্তাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ব মহাশয় প্রবন্ধ ও “নিবেদন সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন। 

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ'লেখক ও আলোঁচনাকারীদিগকে ধন্তবাদ দিলেন। 

শ্রীযুক্ত মন্মঘমোহন বস্থু এম এ মহাশয় সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্তবাদ দিলেন! তৎপরে 
সভাভঙ্গ হয়। 


শ্রীারকানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীচুণীলাল বন্থ 
সহকারী সম্পাদক ।- সভাপতি । 


২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 
ক--পরিশিষ্ট 
প্রস্তাবিত সাধান্ঘণ-অদ্স্যগণ 


প্রস্তাবক--রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাঁছর, সমর্থক- শ্রীযুক্ত মম্মঘমোহন বস্থ এম্‌ এ, 
সদস্ত--১। শ্রীযুক্ত জ্যোভিঃপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় বি এল্‌, মুন্দেফ, ২ ঈশ্বরদাঁস লেন, শশীখারি- 
টোলা, ঢাকা; প্রঃ-্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সম-ী, সদ--২। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্প্রসাদ 
ভট্টাচার্য, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ ; ৩। শ্রীযুক্ত স্থুরেন্্রনাথ ঘোষ, ১৩ গৌরীশক্কর ঘোষাল 
লেন, নার্িকেলডাক্কা, কলিকাতা ; প্রঃ__যৌলবী মুহম্মদ শহীহ্ল্লাহ, এম্‌ এ, বি এল্‌, সম-_, 
সদ--৪। মৌলবী আাবছুল হাকিম বিক্রমপুরী, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা ; প্রঃ- শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী 
মজুমদার এম এ, সম-_ত্রী, সদ--৫। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, 'আনন্দ-বাজার-পত্রিকা’- 
সম্পাদক, ৭১৷১ মৃজাপুর ফ্রী ; ৬। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র বি এ, ৫৯ বীডন দত, 
কলিকাতা; প্রঃ-শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ, সম-_ওী, সদ--৭1 শ্রীযুক্ত সুরেশচজ্জ 
ভট্টাচার্য্য, ১৯ এলগিন রোড, কলিকাতা, ৮। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমাঁর সেন, শীতলাই, পাবন! ; 
৯। ডাঃ শ্রীযুক্ত চাঁরুচন্দ্র সান্তাল এম্‌ বি, ২৬ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা!) শ্রীযুক্ত অনিল- 
কুমার রায়, ২০।২ রামমোহন সাহা লেন, কলিকাতা; প্রঃ-_ভ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র রায়, সম--এ, 
সদ-_১১। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায়, ২২ সরকার বাই লেন, কলিকাতা; প্রঃ--প্তীযুক্ত রামকমল 
সিংহ, সম--এঁ, সদ--১২। শ্রীযুক্ত শভুরঞ্জন সিংহ, ৩ হোগলকুড়িয়া গলি, কলিকাতা; ' 
প্রঃ-_্রীযুক্ত নলিনীরপ্রন পণ্ডিত, সম-_, সদ--১৩। শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন শীল, ৬ রামচন্দ্র 
মৈত্র লেন, কলিকাতা; প্রঃ শ্রীযুক্ত ননীলাল ভট্টাচাৰ্য্য সম--এ, সদ--১৪। শ্রীযুক্ত 
কালীচরণ মিত্র, ৪ ডাঁলিমতলা লেন, কলিকাতা; প্রঃ--শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, সম--এ, সদ 
--১৫। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন, ৩* শঙ্কর হালদার লেন, আহিরীটোল!, কলিকাতা ; 
প্রঃ--শীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত. সম--শ্রীযুক্ত অসূল্যচরণ বিস্বাভূষণ, সদ--১৬। শ্রীযুক্ত কানাই- 
£লাল বনু, কেশিয়ার, গ্রেহাম কোং, রেঙ্গুন । 


খ-_-পরিশিষ্ট 
উপহান্রম্বলপ প্রাপ্ত পুস্তক 
উপহারদাতা,*-শ্ীযুক্ত সাবিত্রীগ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, উপহৃত পুস্তক, (১) সৈনিক-বধু, 
(২) পন্গীব্যথা, (৩) মধুমালতী ; শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়--(8) হিন্দু ডুবিল শ্রীযুক্ত 
জিতেন্্রনাথ বন্থ-_৫৫) ভ্ীমস্তগবদ্গীত। ; শ্রীযুক্ত বরাঙ্মণ-রক্ষা সভার কাঁধ্যাধ্যক্ষ_-(৬) আউলচাদ 
বাউলের গান, (৭) গো-সেবা-মাহাত্মা, (৮) সদাচার-মাহাত্মা ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্ধ মল্লিক, 
(৯) ফেলোশিপ-প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, ( হিন্দু-দর্শন ) প্রথমাংশ ; শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ 
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--(১০) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্ষিলনের মভাপতির অভিভাষণ, ১৪শ অধিবেশন, দর্শন-শাঁখাঁ, (১১) 
এ, ১৩শ অধিবেশন, দর্শন-শীখা, (১২) ও ১৫শ অধিবেশন, ইতিহাস-শীখাঁ, (১৩) এ, সাহিত্য- 
শাখা, (১৪) এ দর্শন-শাখা ; শ্রীযুক্ত লাহোর অমৃত প্রেসের কাধ্যাধ্যক্ষ_-(১৫) শরীমন্ধয়ানন্দ- 
প্রকাশ, (হিন্দী ), শ্রীযুক্ত শ্রীণচন্ত্র গুণ্-(১৬) উপদেশরত্রমালা, ২য় ভাগ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ 
দত্ত--(১৭) বেদাত্তপরিচয় ; শ্রীযুক্ত বিমলচন্্র গঙ্গোপাধ্যায়-_-(১৮) নিৰ্ম্মাল্য ; শ্রীযুক্ত রণেন্্র- 
কুমার রায় চৌধুরী-€১৯) বৈদিক-সমন্ত। সমাধান; ‘শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ” সম্পাদক 
(২০) প্রীবিষ্ণুপ্ৰিয়া নাটক) শ্রীযুক্ত মণীন্দ্লাল বন্থ-_-(২১) সোণার হরিণ; (২২) রক্ত-কমল ) 
The Manager, Govt. of India, Central Publication Branch—(২৩) Memoirs 
of the Geological Survey of India, Vol, XLVIII. Part 2১ (28) Statements 
showing Progress of the Co-operative Movement in India during the year 
1613-24, (২৫) Review of the Trade of India in 1923-24; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্ৰনাথ 
বস্তু --(২৬) First Latin Reading Book, (২9) My Master ; The 50006 Govt. 
Press, Madras—(২v) Memoirs of the Archaeological Survey of India, 
No, 13 ( Kannada Poets mentioned in Inscriptions); শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ 
বিদ্ঠাভূষণ,_(২৯) Catalogue of the Vernacular Literature Committees’ 
Library by J. Long ( হল্ৰাপ্য ), শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত_(৩০) Memoirs of the 
Asiatic Society of Bengal, Vol. I. Nos. 1 to 12, and 14 to 19; Vol. If, 
Nos. 3, 3,6,7, 8, 6, 10, 11; Vol. 111. Nos. 7, 8; Vol. IV. No. 1; Vol. 
V. Nos. t and 2, ৩১) Read’s Characteristic National Dances; The 
Secretary, Bhanderkar Research Institute, 0০0০08১71৩২) Lists of Manus. 
cripts collected for the Govt. Mss. Library by the Professors of Sanskrit 
at the Deccan and Elphinstone Colleges since 1895 and 1897 ; The 
Officer in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot,— (৩S) Council Proceed- 
ings, Official Report, Bengal Legislative Council, Seventeenth Session. 
19235, Vol. XVII. Nos, 1, 2, 3,4; The Registrar, Calcutta University— 
(98) Journal of the Department of. Letters, Vol. XIL. 1625; শ্রীযুক্ত কুমার 
ডাঃ নরেন্জরনাথ লাহ! এম এ, বি এল, পিএচ ডি, (৩৫) [58119 History of the Spread 
of Buddhism and the Buddhist Schools, 


শপে 


প্রথম বিশেষ অধিবেশন 
| ১৭ই ব্যযৈষ্ঠ ১৩৩২, ৩১এ মে ১৯২৫, রবিবার, অপরাহ্ণ ৭টা। 
কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী বাহাছুর-_সভাপতি । 


আলোচ্য বিষ্য়--“রেখাশব্দাভিজ্ঞান’” ( বাঙ্গালা শট হোও্ ) বিষয়ে বক্ত তা। বক্তা 
শ্রীযুক্ত দিজেন্নাথ সিংহ এম্‌ এস্‌ পি এম্‌ লেন), এম্‌ এস্‌ এস্‌ এম্‌ ভি (বালিন)। বক্তা এই 
বিদ্যার অর্থ, ক্রমবিকাশ, ইহার দ্বারা সভ্যদমাজের উপকারিতা, পদানুপদ ( verbatim ) 
রিপোর্ট কাহাকে বলে, রেখা-লিপিকারের কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, বক্তার প্রকার-ভেদ, 
বাঙ্গালা সঙ্কেতলিখন এবং Tironian Notesর প্রতিলিগি, প্রাচীন যুগের রেখালিপি 
প্রভৃতি বিষয়ে আলোচন! করিবেন। 


প্রথম মাসিক অধিবেশনের কাৰ্য্য শেষ হুইবার পরই এই বিশেষ অধিবেশনের কাৰ্য্য - 


আরম্ভ হয় এবং কুমার যু মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী বাহাছুর সভাপতির আসন গ্রহণ 
-করেন। 
সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্রনাথ সিংহ মহাশয় তীঁহার “রেখাশব্দাতি- 
জ্ঞান” বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং তাঁহার বক্তব্য বিষয় বোর্ডে লিখিয়া ব্যাখ্যা করেন। 
অন্তকার বক্তৃতায় তিনি প্রধানত; নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন, 
(ক) এই বিস্তার অর্থ ও ইহার ক্রমবিকাশের ইতিহাস। 
খে) এই বিস্তার দ্বারা সভ্যসমাঁজের কি উপকার সাধিত হইতেছে । 
গে) পদান্ুপদ ( verbation ) রিপোর্ট কাহাকে বলে। 
থে) রেখালিপিকারের কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন । 
(ও) বক্তার প্রকার-ভেদ। 
চে) বাঙ্গালা সঙ্কেত-লিখন সম্বন্ধে ছুই চারিটি কথা! 
(ছ) Tironian Notesaর প্রতিলিপি প্রদর্শন |: 
বত্তৃতাস্তে সভাপতি মহাশয় প্রযুক্ত দ্বিজেন্ত্র বাবুকে তাঁহার দিয়াত বালেজো, 
জন্য ধন্তবাদ দিলেন । 
রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বজ বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, 
এফ সি এস্‌ মহাশয় সভাগতি মহাঁশয়কে বিশেষভাবে ধন্তবার্দ দিলেন এবং বলিলেন যে, 
তিনি লক্ষ্মী ও সরঘ্বতীর বরপুত্র । আব্দ পরিষদে উপস্থিত হইয়া এবং ছুইটী অধিবেশনে 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে গৌরবাহ্বিত করিয়াছেন। তিনি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন 
বাবুকে যে ধন্যবাদ দিয়াছেন, তিনি তাহার পোষকতা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত ছিজেন্র বাবুই 
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এই গুরুতর বিষয়ে আলোচনার একমাত্র অধিকারী । গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহাকে তাঁহার 
গুণের জন্ত বাঙ্গাল! শটহাও্ড বিভাগের অন্ততম অধ্যক্ষ কর! হইয়াছে । এ বিষয়ে তাঁহার 
তায় কৃতিত্ব অন্ত কোনও বাঙ্গালীর নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তিনি বিষয়টিকে 
বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি রেখা-বিজ্ঞানের ধারাবাহিক ইতিহাস, 
ইহার ক্রমবিকাশের ইতিহাস, প্রচলিত প্রত্যেক মতের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিজ্ঞানসম্মতভাঁবে 
যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাহ! প্রকৃতই প্রশংসার্থ। বাঙ্গালায় রেখাঁবিজ্ঞান অর্থাৎ 
শঁটহাও্ প্রচারের জন্তু তিনি যেরূপ ষত্ত ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাতে দেশের প্রভূত 
উপকার হইয়াছে । অনেকে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করেন--সে সব কথ! শট হাঙের জ্ঞান না 
থাকায় লোকে রিপোর্ট করিতে পারে না। বাঙ্গালী বক্তাগণ বাঙ্গালায় যেরূপ মনের 
ভাব প্রকাশ করিতে পারেন, অন্ত ভাষায় সেরূপ ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না? অথচ 
তাহাদের বক্তৃতার বহু সাঁরগর্ভ কথা বাঙ্গাল! শটহ্যাণ্ডে নোট লইবাঁর জ্ঞানের অভাবে 
রিপোর্টারগণ দিতে পারেন না। বস্তৃতামঞ্চে, আদালত প্রভৃতি নানা স্থানে ইহার 
উপকারিতা এবং আবশ্যকতা বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। সত্বরেই দেশমধ্যে বাঙ্গালা 
শটহ্যাড লেখার প্রথা প্রচলিত হইবে এবং তাঁহার মূলে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্্রবাবূর কৃতিত্বের 
-. বিষয় স্বরণ করিয়া দেশবাসী তাহার প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবে। এই যে 
আল্রকাল অন্ন-সমস্ত (Unemployment Question) লইয়া দেশে একটা সাড়া পড়িয়াছে, 
বাঙ্গালা শটহ্যাণ্ড শিক্ষা করিলে অনেকেরই অন্গ-সংস্থান হইবে--ইহা' নি:সংশয়ে বল! যায়। 
Vocational Education এর ধায় বাঙ্গালা 91১01609800 শিখাইবার ব্যবস্থা করিলে 
কর্তৃপক্ষ দেশেব প্রন্কত উপকার সাধন করিবেন | এই বলিয়া তিনি সভাপতি ও শ্রীযুক্ত 
দ্বিজেন্দ্ৰ বাবুকে ধন্তবাদ দিলেন। 

শ্রীযুক্ত মন্মঘমোহন বসু এম এ মহাশয় এই ধন্যবাদ-প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তৎগরে 
সভাভঙ্গ হইল । 


্রী্ধারকানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীচুণীলাল বনু 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 


দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন 


- স্বগীয় আচাৰ্য্য রামেন্্রজুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতি-দভ৷ 
- ২৩এ জ্ৈষ্ঠ ১৩৩২, ৬ই ভুন ১৯২৫, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬ৎটা। 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত বেদাত্তরত্ এম এ, বি এল্‌__দভাপতি। 


খর নীতিতে সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিয়া বলিলেন,_“আজ ৬ বৎসর হুইল, ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ২৩এ' জ্যৈষ্ঠ রামেন্তনুন্দর 
ব্রিবেদী মহাশয়ের তিরোধান হয়। তিনি আমাদের এই পরিষদের প্রাণশ্বজূপ ছিলেন। 
আজ সেই ২৩এ 'জ্যেষ্ঠ। পরিষদের ইতিহাসে এ দিন একটা বিশেষ ন্মরণীয় দিন। 
রামেন্ত্রন্নন্বরের ভ্তার ব্যক্তির বিয়োগের-- দিনকে প্রাচীনেরা - বিজয়-বাদর বলিতেন। 
পৃথিবীতে তাঁহাদের বিয়োগ হয় বটে, কিন্তু স্বলোঁকে -ঠাঁহাদের সংযোগ হয়--সেখানে 
আনন্দের উৎসব হয়। সেই জন্তু এই দিনকে আমর! বিজয়-বাসর বলিব । রামেজনুন্দর নিজের 
রক্ত দিয়! পরিষংকে পুষ্ট করিয়াছিলেন__তীহার সংস্পর্শে পরিষৎ উন্নত ও সমৃদ্ধ হইয়াছিল । 
আমরা বর্ষে বর্ষে এই দিনে পরিষদের ছায়াতলে মিলিত হইয়া রামেনরনুন্দর ও বঙীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ সম্বন্ধে আলোচিন। করিব স্থির করিয়াছি ।” - 

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেজ্দনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় ব্রিবেদী মহাশয়ের বিবিধ গুণের 
উল্লেখ করিয়া স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করিলেন। 

যুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় “পরিষদে রামেন্রস্থন্দর” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্্র অধিকারী মহাশয় স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করিলেন । . 

শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র এম এ, পিএচ ডি মহাশয় বলিলেন,_-“সভাপতি মহাশয়ের 
ভাষায় আমর! আকার দিনকে রামেন্রস্ুন্দরের বিজয়-বাসরই বলিব। রামেজ্রসুন্দর 
মরেন নাই--তিনি চিরদিন বীচিয় থাকিবার জন্তই নরিয়াছেন। এই বঙ্গীয়-দাহ্ত্য-পরিষৎ 
চিরদিন বাচিয়া থাকুক, তাহা হইলেই রামেন্দরসুন্দর বাচিয়া থাকিবেন। আমাদের সকলেরই 
চেষ্ট। হওয়া উচিত, যাহাতে পরিষৎ, না মরে, তাহার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা কর!। তাঁহার 
নানা গুণের মধ্যে তাহার প্রধান গুণ ছিল বিশ্বমানবিকতাঁ। এ গুণ খুব কম লোকেরই 
খাকে। বিশ্বের মানবকে তিনি নিজ কোলে টানিয়া লইতে পারিতেন। এতদ্যতীত 
তাহাতে সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের ত্রিবেণী-সঙ্গম দেখিয়াছি। এক কথায় তিনি বিশ্বজ্ঞানের 
সমষ্টি ছিলেন। তাঁহার উপযুক্ত স্বতিরক্ষার কথ! উঠিলেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি পবিষৎকে রক্ষা 
করিলেই যে, তীহাঁর শ্রেষ্ট-্থৃতি রক্ষিত হইবে, তাঁহা নিঃসংশয়ে বলা বায়। বেঁচে থাক 
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পরিষৎ--তোমাকে বাঁচিতেই হইবে; তুমি বাচিয়া থাকিলে রামেন্্মন্দরের স্মৃতি বজায় 
থাকিবে। তিনি পরিষদের প্রাণস্বন্নপ ছিলেন। আমি এই অন্ত প্রস্তাব করি যে, এই দিন 
পরিষদের কার্যালয় বন্ধ করা হউক এবং এই দিনে তীঁহাঁর ও পরিষদের বিষয় কিছুক্ষণের জন্ত 
সকলে চিত্ত করুক 1” 

শ্রীযুক্ত ডাঃ রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাহুর বি এ, ডি লিটু মহাশয় বলিলেন, প্রাঁমেন্্ 
বাবু আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন, এবং আঁমাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সাহিত্য- 
পরিষৎ তাঁহার বিদ্রয়-স্তন্ত ছিল। যেমন স্যর আগুতোষের নিকট কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়, 
তাহার নিকট পরিষৎও তাহাই ছিল। রা! বিনয়কষ্চ দেবের বাড়ীতে যখন পরিষৎ ছিল, 
তখন হইতে তিনি পরিষৎকে বিশেষরূপে জানেন--তখন যে সকল কর্ম্মী ছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে অগ্কার সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্র বাবু অন্যতম ! কিন্তু 'থিয়সফি' তাঁহার স্থুওবাণী__ 
তিনি পরিষদের কর্মে অনেকটা উদাসীন। এখন পরিষৎ বিরাট কর্মক্ষেত্রে পরিণত 
হইয়াছে । অনেক প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। ছুঃখের বিষয়, পুথিগুপির বিজ্ঞান- 
সন্মত আলোচনা পরিষৎ করিতেছেন না। ধর্দমঙ্গণ পুধিতে অনেক অঁতিহাসিক উপকরণ 
রহিয়াছে, কৈ-.সে সকল উপকরণের আলোচন! ত হইতেছে না? বৈষ্ণব কবিগণের অনেক 
পদ সংগৃহীত হইস্»! প্রকাশিত হুইয়াছে। চণ্ডীদাসের ও বিদ্তাপতির পদাবলী প্রকাশিত 
হইয়াছে। কিন্ত চণ্ডীর্দাস ও বিস্তাপতির নামে যে সকল পদ প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্তই কি 
তাহাদের লেখা? এইরূপ জ্ঞানদাসঃ- নরহরি প্রভৃতি কবিগণের নামে প্রচারিত পদের মধ্যে 
অনেকের পদ রহিয়া গিয়াছে । সাহিত্য-পরিষৎ এই বিষয়ে কিছু করিতেছেন কি না, 
তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে ন!। রামেন্দ্র বাবুর স্মতি-বাসরে এই কথ! পরিষৎকে 
স্মরণ করাইয়। দিবার জন্ত এই বিষয় উল্লেখ করিলাম ।* 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থ রসাঁয়নাচার্যয সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্‌ 
মহাশয় বলিলেন,--“রামেন্দ্রবাবুকে আমি অতি ঘনিষ্ঠভাবে জানিতাম | তাঁহার সহিত 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে এবং সাহিত্য-পরিষদে বহু দিন একত্রে কার্য করিয়াছিলাম । তিনি 
বিজ্ঞানের একজন উচ্চাদর্শের অধ্যাপক ছিলেন, কেবল এই কথা বলিলে তাহার বিষয় কিছুই 
বলা হয় না। তাহার মাতৃভাষার প্রতি অন্থরাগের কথা সর্বজনবিদিত । বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
বাঙ্গালা ভাষাকে উচ্চশিক্ষার বাহন করার প্রস্তাবে আপত্তি উঠিলে তিনি কি গভীর বিশ্বাস ও 
আস্তরিকতার সহিত তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন! শ্তাডলার কমিশনে তিনি যে মন্তব্য 
দিয়াছিলেন, তাঁহা সকলেরই পড়া উচিত। তিনি বি এ ক্লাসের বিজ্ঞানের অধ্যাপনা অনেক 
সময়ে বাঙ্গালা ভাষার করিতেন। তিনি বলিতেন যে, এই গ্রণালীর অধ্যাপনায় বাঙ্গালী 
ছাত্রগণ বিজ্ঞানের গুড় তত্বকল সহজে বুঝিতে পারে। আমার নিদ্ধের বিশ্বীসও এঁবপ। 
ক্যাম্প বেল্‌ মেডিক্যাল স্কুলে যখন আমি ফিজিক্স ও কেমিষ্ী বাঙ্গালা পড়াইতাম, তখন ছাত্রের! 
বলিত যে, ইংরাঁজির পরিবর্তে বাঙ্গালায় পড়াইলে বিষয়টি সহজে ও সত্বরে তাঁহার! হদয়্ম 
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করিতে পারে! এই যে আজকাল বিশ্ববিস্ভালয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহীব 
মূলে বামেন্্বাবুর প্রাণপণ চেষ্টার বিশেষ পরিচয় পাওয়! বায়। বিশ্ববিস্তালয়ে Extension 
Lecture দিবার জন্ত যখন স্তর আগ্ততোষ তাঁহাকে অনুরোধ করেন, তথন তিনি সর্ব 
করেন যে, যদি তাহাকে বাঙ্গালা ভাষায় বক্তুতা করিতে দেওয়া হয়, তবে তিনি বৈদিক 
যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধে কয়েকটা বক্তুতা করিতে পারেন। স্তর আগ্ততোষ তাহাতেই স্বীকৃত 
হুইয়াছিলেন। ইহার পূর্বে কলিকাতা বিশ্ব-বিস্তালয়ে বাঙ্গালা ভাষায় Extension 
Lectures হয় নাই। ত্রিবেদী মহাশয় অতি নিপুণভাবে বৈদিক বজ্ঞ-গ্রথার আলোচনা 
করেন। এরূপ বক্তৃত| খুব কমই গুন! গিয়াছে শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু অনুযোগ করিলেন যে, 
পরিষৎ পুথি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন 
১ পুথি মিলাইয়! উহার একটা ভ্রমশূন্য সংস্করণ প্রকাশ কর! পরিষদের একটা প্রধান কর্তব্য 
কর্ম, কিন্তু পরিষৎ এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হন নাই এবং বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে 
যে দুই চারিথানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও বিশেষজ্ঞ লোকের তত্বাবধানে সঙ্কলিত 
হয় নাই। প্রাচীন পুথি সংগ্রহ কর! ও প্রকাশ করা পরিষদের উদ্দেশ্ঠ। এ বিষয়ে পরিষৎং 
কিছুই কি করেন নাই? প্রথমতঃ পুথি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করাই উচিত এবং তারপর 
তাহাদের মৌলিকতা সম্বন্ধে বিচার হওয়! কর্তব্য । নিরপেক্ষ ব্যক্কিমান্রেই স্বীকার 
করিবেন যে, পরিষৎ এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া! বসিয়া নাই। দেশের মধ্যে এখনও কত স্থানে 
কত অবস্থায় অপ্রকাশিত “পদ” রহিয়াছে । সে সমস্ত সংগৃহীত না হইলে তাহার বিচাঁব 
করিয়া তৎসন্বন্ধে পুস্তক প্রকাশ কর! অসস্ভব। বদি দীনেশ বাবু মনে করেন যে, পরিষৎ 
এ সম্বন্ধে কিছু করিতেছে না, তাহা হইলে তাহার মত যোগ্য ব্যক্তি আসিয়া এ কার্ষ্যে 
হস্তক্ষেপ করিলে পরিষৎ তীহার নিকট চিরখুনী হইয়া থাকিবে । তীহার প্রতি আমাদের 
এই সবিনয় নিবেদন ও মিনতি জানাইভেছি। পরিষদের উপর নান। বিষয়ের এত বেশী 
কার্য্যভার স্তম্ভ আছে বে, হয় ত সকল সময় সকল কাজ স্ুুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে না। 
পরিষদের দোষ ক্রুটি ক্ষমা করিয়! রায় বাহাছর ডাঃ দীনেশ বাবু যদি পরিষংকে পুথি ও 
পদাবলী সম্পাদন-কার্ধ্যে সাহায্য করেন, তবে আমরা তীঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব” 
জীযুক্ত অমৃতলাল বন্থু নাট্যকলাম্বধাকর মহাশয় বলিলেন,_“রামেন্ত্র বাবুর শ্রান্ধবাসরে 
আমার কিছু করিবার অধিকার নাই--তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ, আমি কাযস্থ, জলপিগুও হয় না। 
তা ছাড়া তিনি ছিলেন বয়সে ছোট, আমি বড়; আঁমার এ সভায় উপস্থিতই হইতে নাই। 
ইউনিভারসিটির তিনি উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, আমি সে দিক্‌ দিয়া "যাই নাই। 
তিনি ছিলেন বড় পণ্ডিত--আমার সে অভিমান নাই। তিনি ছিলেন ভরাঁই কলসী 
পূর্ণ বিছান্‌। তীর মুখে পাঁঙিত্যের একটি জ্যোতি: সদাই দেখতে পাওয়া ধেত। আমি 
তাঁর অনেক বই পড়েছি--পর়সা দিয়ে কিনে কিনে পড়েছি । শিক্ষায় যদি আনন্দ না হয়, 
সে শিক্ষা সম্পূর্ণ নয়, খাটুনির মধ্যে খেল! না থাকৃলে যেমন খাটুনি রসহীন হয়। বঙ্গদেশের 
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তিনি একজন আদর্শ মানুষ ছিলেন। আমরা যখন ছেলেমানুয ছিলাম, তখন ছিল “বঙ্গদেশ', 
তারপর হুল ‘ভারত’, ‘বিশ্ব’ তখন জন্ম গ্রহণ করে নহি। এখনকার কথায় বল্তে হলে বল্তে 
হয়, তিনি বিশ্বমানবতায় পূর্ণ ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ মানুষ ছিলেন বিশেষণ দিয়ে তাকে 
বোঝান যায় না। তিনি মানব ছিলেন এবং পুরুষ মানুষ ছিলেন; যেমন সিম্লের 
কাপড়--এর আর কোন বিশেষণ দরকাব হয় না; কাপড়-জগতে তাহা যুগান্তর আনিয়াছে 
বল্তে পারা যায় । বাঙ্গালা ভাষা যতক্ষণ উন্নত না হবে--বাঙ্গালা ভাষায় এমন সব পুস্তক 
তৈবী না হবে, যা পড়বাব ভ্রন্ত বিদেশী পণ্ডিতগণ আমাব বাঙ্গালা ভাষা! শিখতে বাধ্য হবেন, 
তত দিন আমরা জাতির কৌলীন্ত দিতে পাবব না। রামেন্দরসুন্দর পরিষদের ভিতর দিয়ে 
বাঙ্গালীর এই স্পর্ধার কথাই সার্থক করতে চেষ্টা করেছিলেন । তিনি বাঙ্গালী ছিলেন না। 
বাঙ্গালাকে--পশ্চিম দেশের রক্ত নিয়ে--পরেব মাকে মা বল্তে পেরেছিলেন__-স্তার মত 
বাঙ্গালায় প্রীতি যদি আমাদেব না জন্মে, তবে আমব। নিজেব পিও নিজেরাই দ্রিব ৮, 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মপমোহন বস্তু এম্‌ এ মহাশয় বলিলেন, “এই পরিষদেই স্বর্গীয় 
ত্রিবেদী মহাশবের সহিত আমার ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিধাছিল। তিনি 
ইহার সম্পাদক ছিলেন, আমি তাঁহার সহকারী ছিলাম । বান্তবিকই ভীগাতে দর্শন, বিজ্ঞান 
ও দাহিতোর ত্রিবেণী-সঙ্গম দেখিয়াছি । তিনি এত বড় পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাহার হৃদয় 
কোমলতায় শিশুর ন্যায় ছিল। আবার সেই. কোমলতার ভিতর আগুন--দেশ-প্রেমের 
প্রচণ্ড উত্তাপ দেখিয়াছি । পরিষৎ স্থ্টি হইবাঁব পর আমাদের মধ্যে কথা হইল যে, 
পবিষদের একটা মন্ত্র চাই! অনেকে অনেক মন্ত্রের সন্ধান দিলেন, শেষে "বিনে স্বদেশী 
ভাষা পুরে কি আশা” এই মন্ত্রই গৃহীত হইল এবং পরিষদেব চাপরাসেও এই মন্ত 
খোদাই হইল। তিনি বলিলেন, এ মন্ত্র উপযোগী হইলেও ইহাতে প্রাণের সাঁড়া পাওয়া যায় 
না। অবশেষে তিনি বঞ্চিমচন্দ্রের “বন্দে মাতরম্‌’” হইতে 'ততুমি বিদ্যা! তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি 
তুমি মৰ্ম্ম, ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে । বাহুতে তুমি মা শক্তি, হদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারই 
প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে ॥”-_এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া চালাইলেন এবং পুপ্রিকাতেও তাহা] 
উদ্ধৃত করিয়া দিলেন। আর একটি ঘটনার কথ! বলিব। বঙ্গ-ভঙ্গের কিছু পূর্বে শ্রীযুক্ত 
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে শ্রীযুক্ত ববীন্দ্রনাণ ঠাকুরপ্রমুখ বহু সাহিত্যিক ও দেশ- 
প্রাণ ব্যক্তি সমবেত হইতেন। বাঙ্গালার পল্লীমমাজ কি ভাবে গঠন কর! হুইবে, তথায় 
এই বিষয়ে আলোচনা চলিতে লাগিল। এমন সময় বঙ্গ-ভঙ্গ হইল। এই বঙ্গ-ভঙ্গের 
প্রতিবাদ কি ভাবে করা হইবে, তাহার বিষয়ে আলোচনার পর স্থির হইল, ৩০এ আশ্বিন 
‘রাখী-বন্ধন' করা হইবে। বামেন্দ্র বাবু তখন উপস্থিত ছিলেন ; তিনি বলিলেন যে, শুধু 
রাখী-বন্ধন করিলে হইবে না, উপবাস এবং হরতাল করিতে হইবে। দেশবাসী কিবপ 
উৎসাহের সহিত এই ভাবে "রাথী-বন্ধন” পালন করিয়াছিলেন, তাহ! সকলেই জানেন। 
তাঁহার প্রাণের ভিতর দেশ-প্রেমের অগ্নি সর্বদাই জ্বলিত। বাস্তবিক, তিনি যে কি ছিলেন, 
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তাহা বলিয়া বোঝান যায় না। তিনি যথার্থ দেবতুল্য পুরুষ ছিলেন। আজ তাহার 
স্থৃতি-বাসরে কিছু বলিবার সুযোগ পাইয়া! ধন্ত হইয়াছি।" 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত এম্‌ এ, এফ জি এস্‌ মহাশয় বলিলেন, “গীযুক্ত 
নলিনী বাবু যে সকল কথার আলোচনা করিয়াছেন, পে সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে।. " 
একদিনে বলিয়া শেষ কর! যায় ন!। মাত্র তিনটি বিষয়ে আমার বক্তব্য শেষ করিব। 
প্রথম, স্বগীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত আমার ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার স্থযোগ হইয়াছিল, 
এ জন্য মামি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি । এই পরিচয়ে আমার ধারণ! হইয়াছে 
যে, একজন মাঙ্ুষের মত মানুষের দেখা পাইয়াছি। এই সাহিত্য-পরিষদে কিছুকাল তাহার 
সহকারিতাও করিয়াছি। তাহার সহকারিতা করিবার সময় তীহার সংস্পর্শে আসিয়া এই 
ধারণা হইয়াছে যে, সময় না থাকিলে কোন কাজের ভার লইতে নাই, অথচ আমরা কোন 
সাধারণের অনুষ্ঠানে কাজের ভার লইয়া সময় ও সুবিধামত কাজ করি। দ্বিতীয় কথা এই 
যে, ভ্রিবেদী মহাশয়ের পরলোকগমনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে এক শ্রেণীর পণ্ডিতের একবারে 
অভাব হ্ইয়াছে। এখন কোন বিষয়ে 929০181128000 না করিলে চলে না। কিন্ত 
আমাদের দেশে পূর্বে 996019119গেণের বিশেষত্ব এই ছিল যে, পত্ডিতগণ কোন বিষয়ের 
অধ্য়নকালে তাহার খুঁটিনাটি আলোচনা না করিয়া, তাহার মূল তত্বগুলি ৪ssimilate 
করিতেন। তখনকার বিশ্ববিস্তালয়ে এই ভাবেই শিক্ষা দেওয়া হইত। এখন বোধ হয়, 
সেই শ্রেণীর পণ্ডিতগণের মধ্যে রায় জীযুক্ত যোঁগেশচন্্র রায় বিস্তানিধি বাহাদুর অন্ততম। 
আমার তৃতীয় কথা এই যে, ত্রিবেদী মহাশয়ের কথা মনে হুইলে সর্বাগ্রে এই পরিষদের 
কথা মনে পড়ে। আমার মনে হয়, তাহার স্থৃতির প্রতি তখনই সম্মান প্রদর্শন করিতে 
পারিব, বখন আমরা তিনি কি উচ্চ আদর্শ সন্মুখে ধরিয়া পরিষদের সেবা করিতেন, 
তাহা! উপলব্ধি করিতে- পারিব। পরিষদের 1816 বজায় রাখিলে কোন কাজ হইবে না। 
শ্রীযুক্ত অমৃত বাবু যথাৰ্থ ই বলিয়াছেন যে, বাঙ্গাল! ভাষাকে এমনভাবে সমৃদ্ধ করিতে হইবে, 
যাহাতে ভাহা পাঠ করিবার জন্য বিদেশীয় লোক বাঙ্গাল! ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইবে! 
আমরাও এই উদ্দেশ্যই অনুসরণ করিবার চেষ্টা! করিয়াছিলাম। পরিষৎ*পত্রিকাঁয় এমন 
নুতন নূতন তত্ব, নুতন নূতন তথ্য বাহির করিতে হইবে, যাহা অন্য কোথাও বাহির হয়. নাই। 
এই উচ্চ আদর্শ ধরিয়া কাজ না করিতে পারিলে পরিষদের উদ্দেস্ত সার্থক হইবে.কি না, 
সন্দেহ। আমার মনে হয়, এই শেষ কয় বৎসর পরিষৎ কিছু পিছাইয় পড়িয়াছেন।” 

সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন, “আপনারা আজ হ্বর্গায় রাঁমেন্্র 
' বাবুর সম্বন্ধে কয়েকটি বক্ত তা এবং শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুর প্রবন্ধ শুনিলেন। বক্তাগণের 
মধ্যে কেহ কেহ এই পরিষদেই তীহার সহকর্খী ছিলেন, আবার কেহ'কেহ্‌ অন্য-কর্ম্মক্ষেত্রে 
তাহার সহিত একযোগে কাজ করিয়াছেন। আমি তাহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতাম এবং 
তাঁহার সহিত একযোগে এই পরিষদে কাজ করিয়াছি? তিনি প্রাণমন দিয়া পরিষদের 


২য় বিশেষ] - কার্য্য-বিবরণ ১১ 


সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে নিজেই পরিষদের সেবা করিতেন, তাঁহা নয় ; তিনি 
অনেক নুঙন নৃতন যোগ্য সেবক সঙ্গে আনিতেন। তাহাব আকর্ষণ করিবার বিশেষ ক্ষমতা 
ছিল। তিনি অনেককে আনিয়াছিলেন। আবার চেষ্টা সত্বেও কাহাকে কাহাকেও আনিতে 
পারেন নাই। এই যেমন তীঁহাব জীবিতমানে অনেক চেষ্টা করিয়াঁও তিনি শ্রীযুক্ত ডাঃ দীনেশচন্দ্র 
সেন মহাশয়কে পরিষদে মানিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার স্থৃতি আজ তাহাকে এখানে 
আনিয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু বাস্তবিক পরিষদের কার্য্য-প্রণালীর নিন্দা করেন নাই; 
পরিষদের কর্তৃপক্ষ নিবিড়ভাবে যাহাতে প্রাচীন ও পদাবলী-সাহিত্য প্রভৃতির আলোচনা 
করেন, তাহার অন্ত অন্ুবোধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চুণীবাবু তাহাকে পরিষদে আসিয়া কাজ 
করিতে অনুরোধ করিয়াছেন; আমরাও ব্যক্তিগতভাবে ও পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে 
আহ্বান করিতেছি । আশা করি, এ আহ্বান উপেক্ষিত হইবে না। সেক্সপীয়র 17907190এর 
মুখে বলিয়াছিলেন, "madam, here is more attractive mettle. দীনেশবাবু বিগত . 
২৫ বৎসর পরিষদের খবব লয়েন নাই। কাজেই আমাদের কার্ধ্য কোন্‌ বিভাগে কতট। 
অগ্রসর হইয়াছে, তাহা তিনি জ্ঞাত নহেন। কারণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার স্বপত্থী, 
পরিষৎ তাহার বিপত্নী, স্বপত্বী ছাড়িয়! তিনি যে বিপত্বীর নিকট আঁসিবেন, এট! দুরাশ! 
তিনি যে সকল কাজের জন্ত আমাদিগকে প্রোৎসাঁহিত করিলেন, তাহা! আমাদের স্বরণ রাখা 
উচিত। কিন্তু পরিষৎ আরও অনেক কার্য্ের ভার লইয়াছেন, এবং কিছু কিছু সফলতাও লাভ 
করিয়াছেন। পরিষৎ দার্শনিক-পরিভাষা সঙ্কলনের এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে দার্শনিক 
তথ্য সংগ্রহ করিয়া, বঙ্গভাষায় মালা গািয়! বঙ্গগাহিত্যের অঙ্গনৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার ভার 
লইয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেমবাবু ও শ্রীযুক্ত চুণীবাবু বলিবেন, বৈজ্ঞানিক-পরিভাঁষার কাজ কতটা 
অগ্রসর হইয়াছে । মামরা বাঙ্গালার ব্যাকরণ রচনার ভার লইয়াছি। এ সকল কাজ ত 
এখনও সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই। পরিষদের উদ্দোম্ত ব্যাপক, হঠাৎ সম্পন্ন হইবার নয়। 
শ্রীযুক্ত দীনেশবাবুর মত আরও শত শত কর্মঠ কর্মীর প্রয়োজন--তাহারা পরিষদের কাজে 
আপনাদিগকে নিয়োজিত ও নিবেদিত করিতে পারিলে পরিষদের উচ্চ আশ! সফল হইবে। 
মাজ মামরা পুণাক্লোক রামেন্দ্রহৃন্দরের স্থৃতি-বাসরে পরিষদের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্ত 
সকলে বদ্ধপরিকর হই। এই আমার প্রার্থনা ।” 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বক্তাগণকে ধন্তবাদ দিলেন এবং শ্রীযুক্ত মন্মঘমোহন বসু এম্‌ এ 
মহাশয় মভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। অতঃপর সভাভল হয়। 


শ্রীকিরণচন্দ্র দত শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 


*.; দ্বিতীয়:মালিক অধিবেশন . :.-. ১০৭ 
LE ও ৩ঠএদৈষঠ ১৩৩২, ১৪ই জুন ১৯২৫, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা। 
১... রায় কত চুণীলাল, বস্তু বাহাছুর-_-সভাপতি। 


' আলোচ্য বিষয়--১।' গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ,- ২। সাধারণ-সদস্ত, নির্বাচন, 
৩। ‘পুস্তক 'উগহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪।। প্রবন্ধ-পাঠ,_ কে)" রায় শ্রীযুক্ত 
যোগেশচন্ত্র রায় বিস্তানিধি এম এ বাহাহুর-লিখিত “দোঁলযাত্রার উৎপত্তি” এবং (খ) শ্রীযুক্ত . 
কানীকৃষ্ণ সেন গুপ্ত, হাশয়-লিখিত “বাঙ্গাল!'লিপি-সমস্তা” নামক প্রবন্ধ ৫| বিবিধঃ। . 

' সর্বসম্মতিক্রমে অন্ততম সহকারী সভাপতি রায় হী চুণীলাল বস্থ ০১৪ তির 
আমন গ্রহণ করিলেন ।:”। * 

- ১1" “সহকারী সম্পাদক জন ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম ঠা মহাশয় ''গত 

অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ-পাঠ করিলেন। "সর্বসম্মতিক্রমে সেগুলি গৃহীত হইল। +" * 

1 ক-_পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত “ও সমর্থিত হি পর পরিষদের 
সাঁধারণ-সদন্ত' নির্বাচিত হইলেন । - Se 

৩। খ--পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তক গুলি প্রদর্ণিভ- us এবং শর লা 
কৃতজ্ঞত! জ্ঞাপন করা হইল।' . "' 

৪। শ্রীযুক্ত কালীর - সেনগুপ্ত মহাশয় তাহার “বাঙ্গালা শিস বা প্রবন্ধ 
পাঠ করিলেন। & J) « ০ 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্সথমোহন বন্গু এম্‌ ' এ’ মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহশিরকে ধন্তবাদ দি 
বলিলেন যে, তিনি বাঙ্গালা লিপি সহজে” লিখিবার ও নুতন অক্ষয় -গঠনপূর্ববক মুদ্রাযন্ত্রের' বন 
অন্মুবিধা দূর করিবার উপায় নির্দেশ করিয়া অনেকের অনেক সমস্তার নি | 
তীঁহার প্রদর্শিত পদ্থা অম্তকরণীয় । 8 

সভাপতি মহাশয় প্রবস্ধলেখক মহাশয়কে পরিষদের - পক্ষ -হইতে ব্য Eo 
বলিলেন যে, তিনি 'বহু*অনুসন্ধান, পর্য্যবেক্ষণ ও আলোচনার দ্বার! যত দুর সম্ভব, সহজে ক্রুত 
বাঙ্গালা লিখিতে পার! যায়, তাহার উপায় স্থির করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে তাহার শিক্ষাদানের 
উদ্যম রিশ্েষভাবে-প্রশঃসনীয়। বাঙ্গালাতাষার এই উন্নতির যুগে, বাঙ্গাল! ছাপুর অক্ষরের 
সুবিধা বিধানের জন্ত, তিনি অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। আ-কাঁর ই-কার-ব্জিত 
ইংরাজী অক্ষর প্রস্তুত করিতে যে পরিমাণ পরিশ্রম ও কষ্ট করিতে হয়, বাজালা বাঁ এ দেশীয় 
অন্ত কোন ভাবার অক্ষর প্রস্তুত করিতে তদপেক্ষী_ অনেকগুণ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে 

হয়। তিনি বাঙ্গাল! ছাপাথাঁনার এই অন্ুবিধা দূর করিবার অন্ত বিজ্ঞানসন্মত উপায় 
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অবলম্বন কবিয়াছেন। এতপ্তিক্স টাইপ-রাইটিং খেশিনে বাঙ্গাল! অক্ষরের:সংস্থান নির্ধীরণ 
এবং দ্রুত বাঙ্গাল! লিখিবার, প্রণালী ও তচ্ছন্ত অক্ষরগুলি.যে যে ভাবে ভাঙ্গিতে ও গড়িতে 
হইবে, তাহাও দেখাইয়াছেন। তৎপরে শট 'হাগু-লিখন সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে 
বলিলেন যে, তিনি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ. মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়া, উভয়ে 
একযোগে কান্দ করিলে এই বিষয়ে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্রবাঁবু 
এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম ও গবেষণা করিয়া একটী- নুতন পদ্ধতি প্রচলন করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন এবং সে বিষয়ে কতক পরিমাণে কৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন! 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত -অমৃল্যচবণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, রায় শীযুক্ত যোগেশচন্্র 
বায় এম্‌ এ বিদ্যানিধি বাহাছুর-লিখিত “দোলযাত্রাব উৎপত্তি” প্রবন্ধ আগামী অধিবেশনে 
পঠিত হুইবে। 

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাণ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশরকে ধন্যবাদ, দ্লিলের- | 
তৎপরে দভাভঙ্গ হয়। | 


প্রীকিরণচন্দ্র দত oo প্রীহীরেন্্রনাথ দত্ত ' 


সহকারী সম্পাদক । -' .* ভি সভাপতি। 
" ক--পরিশিষ্ট 
প্রস্তাবিত সাধা্লশদস্যগন 


্রস্তাবক--্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক- শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন-বন্থ এম এ, সদস্ত-- 
১। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ, ৬ চৌরঙী রোড ; ২। বায়সাছেব ধক দিবাকব দে, ভাইস্‌ 
প্রিন্সিপাল, বেঙ্গল ভেটারনারী কলেজ, বেলগাছিয়!; প্র-_ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী 
ডি এস্‌সি (এডিন), সম-_ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিঘ্যাভূষণ, সদ-_৩। কুমার শ্রীযুক্ত ্থরেশচন্ত্র সিংহ 
বি এ রায় বাহাদুর, (স্থল, ময়মনসিংহ ) শিরালদহেব পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট, ১ বেলেঘাটা রোড, 
কলিকাতা । প্র, সম-প্রীধুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্‌সি, সদ ৪. শ্রীযুক্ত 
ক্ষেমেন্ত্রনাণ ঠাকুর বি এস্সি, ৫1১বি, বারাণসী ঘোষ ২য় লেন, বড়বাজার, কলিকাতা ; 
প্র--ধী, সম-_শ্রীযুক্ত প্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, সদ-_৫। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, 
বি ই? প্র-্রীযুক্ঞ অমূল্যচরণ নিদ্যাভূষণ, সম-্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্‌সি, 
সদ--৬। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৪৬ মাণিকতলা রেড ; ৭1 শ্রীযুক্ত নলিনীরপ্রন দাস 
ঘোষ, ৯/৭ডি প্যারীমোহন সুর লেন, কলিকাতা ; প্র-ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাসঘোষ 
এম ডি, এম এস্লি, সম--ও, সদ-_ডাঃ শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, করপোবেশন হ্ীট, 
কণিকাত।) প্র-্রীযুক্ত জ্োতিশন্দ্র ঘোষ, সম-শ্রীষুক্ত মন্মঘমোহন বস্থ এম এ, সদ 
৮। শ্রীযুক্ত গুকপ্রসাদ ঘোষ, ৪৭ বীডন স্ট্রীট, কলিকাতা, প্র--শ্রীযুক্ত মন্মঘমোহন বঙ্গ 
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এম এ, সম--শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এম্‌সি, সদ--গ্রীযুক্ত ভূপেন্কুমার সাহা) 
প্র--জীযুক্ত রামকমল সিংহ, লম-ভ্রীযুক্জ অমৃজ্যচরণ বিদ্যাতূঘণ, ৷ সদ -১*। শ্রীযুক্ত 
Md মিত্র, ২৯ হোগলকুড়িয়া গলি, কলিকাতা । 
খ_ পরিশিষ্ট 
শপহালন্মজ্প প্ৰাপ্ত পুস্তক 

উপহারদাতা_শ্রীযুজ শরচন্ত্র দেব কবিকৌমুদী,_উপভৃত পুন্তক--( ১) পঞ্চশন্ত 5 
প্রীযুক্ত ব্রান্মণ-রক্ষা-লভার. সম্পাদক--(২) ব্রাঙ্গণ্য দায়িত্ব ; শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বন্দ্যো- 
পাঁধ্যায়,_(৩) শ্বৰ্ণমন্দির ; শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুদার সেন গুপ্ত.-(8) দর্জ্জিবিজ্ঞান, Te 
© Secretary, Indian Association for the Cultivation of Science—(t¢) 
Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, 
Vol. IX. Part II. 
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১৫ই আষাঢ় ১৩৩২, ২৯এ জুন ১৯২৫, সোমবার । 
'াহক্কেজ সপঞ্রুস্ুদ্ন্ন দত্ত স্মৃতি -ডউৎসত 

প্রাতে সমাধিক্ষেত্রে -এই দিন ৮টার সময় কতিপয় সাহিত্যিক লোয়ার সাকু'লার 
রোড গবেন্ট সিমেটিতে কবিবরের সমাধিক্ষেত্রে সমবেত হন। রায় শ্রীযুক্ত জলধর 
সেন বাহাহুর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ এবং 
শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী. তীহাদের রচিত কবিত1 পাঠ করিলে পর শ্রীযুক্ত সুরেজ্নাথ সেন, 
যুক্ত ডাঃ মরেণো, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল এবং রায় 
শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাহর কবির পারলৌকিক শাস্তি কামনা করিয়া ভগবানের নিকট 
প্রার্থনা জানাইলেন। অতঃপর প্রাঃকালীন উৎসব দমাপ্ত হয়। | 

সন্ধ্যায় বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দিরে--এই উপলক্ষে ও দিন সন্ধ্যা ৭টার সময় বঙীয়- 
সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দিরে ব্দীয-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ জধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি 
মহাশয়ের উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় অন্ততম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন 
 রসারনাচার্ধ্য লি আই ই; আই এস ও, এম বি, এফ সি এম্‌ বাহাদুর সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন। 

১। শ্রীযুক্ত দিতেশরগ্রন ঘোষ নহাণয কবিবরের শর্ত হইতে “য় উমেশ শর” 
ইত্যাদি গান করিলেন। 
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এই সময় সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম এ, বি এল মহাশয় উপস্থিত 
হওয়ায় শ্রীযুক্ত চুণীবাবু তাঁহাকে সভাপতির আদন ছাড়িয়া দিলেন । 

২। (ক) শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, (খ) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং (গ) শ্রীমতী | 
স্বৰ্ণলতা দেবী তাহাদের স্বরচিত সময়োপযোগী কবিতা পাঠ কুরিলেন। 

৩। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় ‘মধুসূদনের প্রহসন’ নামে 
একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

৪। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বিশ্বাদ মহাশয় কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়-রচিত “কে 
রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে” এই গানটা গাছিলেন। | 

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মমূল্যচন্র আয়কত এম এ, বি এল্‌ মহাশয় “মেঘনাদে লক্ষণ- 
চরিত্র” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মঘমোহন বসু এম্‌ এ মহাশয় অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যরচনার 
প্রথম প্রচেষ্টার সময় ‘তিলোত্তমাসস্তব কাব্যের উৎদর্গ-পত্রে স্বর্গীয় মহারাজ স্যর 
যতীন্্রমোহন ঠাকুর বাহাহ্রকে মাইকেল যাহ! নিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া 
প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত উক্ত কাব্যের প্রথম সর্গের কিয়দংশ আবৃত্তি করিলেন। 

৭। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল মহাশয় অন্ত পরাতে গোরস্থানে অল্প লোকসমাগমের 
বিষয় উল্লেখ করিয়া ছঃখ প্রকাশ করিলেন এবং আগামী বর্ষ হইতে যাহাতে কবির ভজগণ 
দলে দলে তথায় উপস্থিত হুইয়া জাতীয় কবির স্থৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, তঙ্জন্ত 
দেশের যুবকগণকে অন্থরোধ করিলেন এবং বলিলেন যে, যে জাতি স্বদেশের বড় লোকের 
প্রতি সম্বান দেখাইতে না পারে, সে জাতির পক্ষে শ্বরাজলাভের আশা ছুরাশা। তৎপরে 
তিনি শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুর প্রবন্ধের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, মাইকেলের গ্রন্থ 
সম্যক্রূপে আলোচনা করিতে হইলে, তাহার গ্রস্থনিহিত ভাবসম্পদ্‌ হৃদরজ্গম করিতে 
হইলে, তীহার সমসাময়িক ভিন্ন ভিন্ন দেশের কবির রচনা পড়িতে হইবে, গ্রীকৃ লাটিন 
প্রভৃতিতে লিখিত প্রাচীন কবিগণের ক্ষাব্যাঁদি পড়িতে হইবে । এই পরিষৎকে দেবমন্দির 
জ্ঞান করিয়া এখানে নানা দেশের ও ভারতের প্রাচীন ভাব আলোচনা করিতে হইবে এবং 
এই আলোচনায় আমাদের বরেণ্য কবির মত নৃতন নৃতন ভাবধারায় দেশকে সমৃদ্ধ করিতে 
হইবে। আলিকার দিনে কবির স্মৃতি-বাসর--দেশবাসী সকলেরই উচিত, আজ ঘরে ঘরে 
তাহারা যেন কবির রচন! পাঠ করেন। বাহারা সক্ষম, তাঁহারা সভাসমিন্তিতে যোগদান 
করিয়া. কবির বিষয় আলোচনা করেণ। আর একটী বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট 
হওয়া উচিত । একটি মাত্র দিনে কবির স্থৃতি-সভায় আসিলে সকলের কর্তব্য শেষ হইবে না। 
সারা বৎসর ধরিয়া মাইকেলের কাব্যাদির আলোচনা ও তাহ! হইতে নব নব তথ্য আলোচনার 
জন্ত মাইকেল ক্লাব” স্থাপন কর! একাস্ত কর্তব্য? তৎপরে তিনি ছঃখ করিয়া বলিলেন বে, 
বাঙ্গালাদেশে কোন অনুষ্ঠানেই প্রাণের সাড়! পাওয়া বায় না। ছু'এক বৎসর বেশ উৎসাহ ও 
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উদ্মের পরিচয় পাওয়! যায় বটে, কিন্তু সে উৎসাহ স্থায়ী হয় না। তিনি বারদলি প্রভৃতি স্থানে 
গিয়! দেখিয়াছেন, সেখানে বালিকাঁরা কোন উৎসবে বাঁ কোন ব্যক্তিবিশেষের সংবর্ধনায় 
ভারতের মহাপুরুষগণের উল্লেথপুর্বক গান রচনা কবিয়! অতীত যুগের ভারতের ইতিহাসের 
উজ্জ্বল ছবি সকলের চিত্তে অক্কিত করিয়! দিয়া, ভাঙকাদিগকে ভবিষ্যতের জন্ত উদ্বুদ্ধ ও 
অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টা করে? অতঃপর তিনি বলিধেন, "নিজের দেশের যাহা কিছু 
গৌরবের, যাহা কিছু দেশকে উন্নত ও সভ্যসমাঞ্জের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে, 
নে সকল তন্ন তন্ন করিয়। বুঝিতে হইবে, তবেই দেশ উন্নতির পথে আবার অগ্রসর হইবে ।? 
অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,__“পরিষদেন কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির উদ্দেপ্ত ছিল যে, 
আজিকার দিনে বর্তমান যুগের বঙ্গদাহিত্যের প্রথম ও প্রধান পতি মাইকেল মধুস্দনের কাব্য 
নাটকাদির পরিচয় যাহাতে আজকালকার যুবকেবা পাইতে পারেন, তাঁহার আয়োজন করা । 
. কাঁধ্যনির্বাহক-নমিতির সে উদ্দেশ্য আদ তেমন সফল হয় নাই। ভবিষ্যৎ উৎসবে আরও 
সফলতা হুইবে, আশা করা যায়। আমার বিশ্বাস, শ্রীবুক্ত নগেন্দ্র বাবুব প্রবন্ধ শুনিয়া “একেই 
কি রলে সভ্যতা”, ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে?” প্রভৃতি প্রহসন পড়িবার ইচ্ছা অনেকেরই 
মনে উদ্ভূত হইবে। এখনকার যুবকেরা অনেকেই “মেঘনাদ বধ’ জাস্টোগাস্ত পড়েন নাই 
ইহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। আমার ষ্ধন পাঁচ বৎসর বয়ন, তখন মাইকেল পরলোকগমন 
করেন। পরে আঁমি মাইকেলের কাব্যাদি বেশ যত্বের সহিত পড়িয়াছিলাম ; অনেক অংশ 
আমার মুখস্থ ছিল, বয়োধিক্যবশতঃ এখন স্থৃতি-শক্তি শ্লথ হইলেও যুবকদের সহিত মাইকেলের 
কাব্যাদির. আবৃত্তিতে প্রতিযোগিতা করিতে পাঁরি। আমাদের জীবন-রবি এখন পশ্চিমে 
চলিয়! পড়িয়াছে। কিন্তু যৌবনে আমরা যে কাব্য-রদ পান করিয়াছিলাম, এখনও তাহার 
স্বাদ তিরোহিত হয় নাই। আমার নিতান্ত ইচ্ছ!, যুবকের! সেই রসের আস্বাদন করেন। 
এই সে দিন পবিষদ্‌ মন্বিরে-কবির শত-বাধিক জন্মোৎসব হইগ গিয়াছে । ১৮২৪ খুঃ.তাহার 


জন্ম হয় এবং ১৮৭৩ খৃঃ মৃত্যু হয়। এ মৃত্যু অকালমৃত্্যু। ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের ' 


ও দেশের দুর্তাগ্য। কারণ, কবি আর কিছুদিন বাচিয়া থাকিলে আমরা মেঘনাদবধের 
মত. আরও দুইখানি কাব্য তাঁহার নিকট হইতে পাইতাম । একখানি 'কুক্প্রেত্রের অবসান 
সছুর্ষে]ানের উরুভঙ্গ ও তদানুষঙ্গিক ঘটনা লইয়া এবং অপরখানি ‘সুঙদ্রা-হরণ' লইয়া । 
চতুর্দাশপদী কবিতায় সুভদ্রাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি এই শেষোক্ত বিষয়ে কাব্য লিখিবার 
আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়! গিয়াছেন। কিন্তু সেই আকাজ্ষ। ফলবতী হয় নাই। তবে তিনি 
যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহাঁব বথাষথ আলোচনা আমর! করিয়াছি কি? বঙ্গভাষার পুষ্টি 
ও পরিণতির ইতিহাস, তাঁহার কাব্যাদির পাঠ ও আলোচনা না করিলে বুঝিতে পারিব 
কি? আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, এই অধিবেশনে তাঁহার কাব্য, নাটক ও গ্রহসনাদি উদ্ধৃত 
করিয়া আপনাদিগরে -শুনাইব ও যুবকগণ্রে নিকট শুনিব। আগামী, বর্ষে এইরূপভাবে 
কবিবু স্থৃতি*সতা! যাহাতে সাফলা-মগ্ডিত হয়, ভাহার চেষ্টা করিব ।” | 


২৬ 


ওয় মাঁসিক ] কাধ্য-বিবরণ রি ১৭ 


তৎপবে তিনি গায়ক, কবিত!-পাঠক, প্রবন্ধ-পাঠক, আবৃত্তি-কারক ও বক্তীগণকে 
পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্তবাদ দিলেন এবং বলিলেন,_-“ন্রীযুক্ত ললিত বাবুর মত আমিও 
বলি, বৎসরে একবার মাত্র স্ৃতি-সভায় উপস্থিত হইয়া আমাদের -বর্তব্ের অবসান করিলে 
চলিবে না-। সারা বৎসর ধরিয়! তাহাব প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শনম্বরূপ তীহাব কাব্যাদিব 
পাঠ ও আলোচনা করিয়া, সেগুলিকে, সঙ্গীব রাখিতে হইবে, তবেই ভাষার উন্নতি, পুষ্টি ও 
শ্ীবাদ্ধি হইবে ।' পরিষদের উদ্দেশ্য স্মরণ করিম সকলকে এইরূপ আলোচনার জন্য আমি 
সাদরে আহ্বান করিতেছি 1৮ 

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্ভবাদ দিলেন। তৎপবে 
সভাভঙ্গ হয়। 


শ্রীকিরণচন্্র দত্ত. .  শ্ীহীরেক্দ্রনাথ দত্ত 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 
তৃতীয় মাসিক অধিবেশন 


২৮এ আষাঢ় ১৩৩২, ১২ই জুলাই ১৯২৫, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬ট|। 
্ীুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী-_সভাপতি | 


আল্লোচয বিষয় ১ । গত অধিরেশনেৰ কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২1: সাঁধারণ-সাদস্ত 
নির্বাচন, ৩। পুস্তক উপহাবদাতূগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। ্রবন্ধ-পাঠ-রায় & শ্রীবুক্ত 
যোগেশচন্দ্ রায় বিস্তানিধি এম্‌ এ বাহাছুর-লিখিত “দোলযাতার উৎপত্তি”, এবং ৫। 'বিবিধ। 

- রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল রস বাহারের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচবণ বিস্যাতুষণ মহাশয়ের 
সমর্থনে - পরিষদের অন্ততম্‌ সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এন্‌সি 
(এডিন), এফ আর এস ই মহাশয় সভাপতির আদন গ্রহণ কবিলেন। 

. ১ -গিত অধিবেশনের কাৰ্য্যবিববণ থাঁতায় লিখিত না থাকায় হার: পাঠ স্থগিত 
রহিল | 

-২। ক--গরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত'ও সমৰ্থিত হইলে পর পৰিষদের 
সাধারণ-সদস্ত নির্বাচিত.হইলেন। ... 

৩.। খঁ--পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে রুতজ্ঞতা 


জাঁপন.কর! হইল । 


তু 


সি 


১৮ ,  বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 


' ৪1 প্রবন্ধ-লেখক রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্‌ এ বিস্তানিধি বাহাহুর উপস্থিত 
হইতে না পারায় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শী টি বিস্তাভৃষণ মহাশয় অগ্ককার 
আলোচ্য প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

প্রবন্ধ পাঠের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মঘমোহন বঙ্গ এম্‌ এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ 
বিস্তাভূষণ এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাঁশয়কে ধন্তবাদ দিলেন। 


সবার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বন্দু বাহাহুর জানাইলেন যে, পরিষদের প্রাচীন হিতৈষী সদন্ক ও 


কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট রায় স্ুরেন্্রনাথ সেন রাহাক্ঠুর- পরলোকগমন 
-করিয়াছেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়! মৃত ব্যক্তির স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। 
তৎপর স্থির হুইল যে, পরিষদের সমবেদনাজ্ঞপক পত্র ৬মুরেন্দ্র বাবুর পরিবারবর্গের 
নিকট প্রেরিত হউক। | 
রায় শ্রীযুক্ত চুমীলাল বন্থ বাহাঁছর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন। তৎপর সভা- 
ভঙ্গ হয়। 


প্রীকিরণচজ্্ দত্ত ্্ীহীরেন্দ্রনাথ দত 
সহকারী সম্পাদক। সভাপতি । 


ক--পরিশিউ 


প্রভাবিত লাধান্রণ-সদস্যাণ . 


প্রস্তাব শ্রীযুক্ত মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নম-_ভীযুক কিরণচ্্ দত, সদন্ত--+১। 
প্ৰযুক্ত (দেবেন্্রনারায়ণ. সরকার বি এল, ৬ মাণিকতল! রোড, কলিকাত!; প্র--শ্রীযুক্ত লাডলী- 
মোহন মিত্ৰ, সম:_এঁ, সদ-_২ | শীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ ৰঙ, ১৬৭৷১৷১ কৰ্ণ ওয়ালিস্‌ সীট, কলিকাতা; 
-প্রঃ প্রযুক্ত হিরপকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সম--শযুক্ত কিরপচজ্জ দত, সদ-_৩। প্রযুক্ত 
হয়িহর দাস চৌধুরী, ৯১ চিত্রীহাটা . কোড ইটালী ; প্রযুক্ত কিরশচন্্র দত্ত, সম-্রীযুক্ত 
যততীজনাথ দত, সদ-_৪। শ্রীযুক্ত কুমারক্বষ্চ ঘোষ, ১৪* 'আঁপার সাকুনার'রোড, কলিকাতা । 
৫.। প্ৰযুক্ত সতীশচন্্ৰ ভড়, ১৭ রায়বাগান ইট, কলিকাতা । প্র- কুমার শুক মুনীল্রদেব 
রায় মহাশয়, সম-শ্রীযুকত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদ-_-৬। শ্রীযুক্ত শরচ্চম্র ঘোষ, অবসর-প্রাপ্ত লেন 
জজ, ১১ উড়িয়াপাড়া লেন, ইটালী। প্র-ভীযুক্ত অমৃল্যচরণ বিস্তাভূষণ, সম-_শ্রীযুক্ত 
কিরণচন্্র দত্ত, সদ-৭। প্রযুক্ত ফকিরচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, ৪সি রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা, 
-=৮! জীযুক্ত জ্ঞানেজ্্রনাথ বস্থ, ১৬৪ কর্ণওয়াদিস ইীট,' কলিকাতা, প্র, সম--ডাঃ 
যুক্ত একেন্্রনাথ দাদ ঘোষ এম ডি, এম এনল্সি, -সদ--৯। শ্রীযুক্ত গণেশচন্জ 
চট্টোপাধ্যায়, ১৬ লক্ষ্মীদত্ত লেন, কলিকাতা, ১০। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বন্ধ, 


ঙ ff 
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শিকদাববাগান ষ্ট্ৰীট কলিকাতা, ১১। শ্রীযুক্ত অবনীমোহুন দত্ত, ৭৩1১ আমহাষ্ট 
সীট, কলিকাতা) প্র-শ্রীযুক্ত মৃগাঞ্চনাণ রায়, সম-্রীযুক্ত কিরণচন্্র দত, সদ--১২। 
শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়, জাড়া, মেদিনীপুর ; প্র-্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সম 
ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দান ঘোষ এম বি, এম এস্সি, সদ--১৩। শ্রীযুক্ত নির্শলক্ণ দেব, 
৫০ শ্ামপুকুর স্ত্রী, কলিকাতা ; প্র--শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম--ত্রী, সদ--১৪। 
শ্রীযুক্ত সুধাংগুবদন পাও এম্‌ এন্পি, সিটি কলেজেব অধ্যাপক, ২৫৯ আপার চিৎপুব রোড, 
কলিকাতা, ১৫1 শ্রীযুক্ত রমণীমোহুন বন্ুঃ ৫ নেবুবাগান লেন, কলিকাতা । 


খ_ পরিশিষ্ট 
উপহান্রস্ম্দপ প্রাপ্ত পুস্তক 


শ্রীযুক্ত কালীকষ্ঙ সেন গুপ্ত--১। আদর্শ হাতের লেখ! (৪), ২। এ- (৫),৩। গ্োরুর 
শাড়ী; রায় শ্রীযুক্ত দীননাণ সান্তাল বাহাহ্র--৪। সীতা ও সরম|; শ্রীযুক্ত রাম প্রাণ গপ্ত-_ 
৫। প্রাচীন ঝাজমাঁলা ; বন্দীয়-ব্াহ্মণ-রক্ষা-সভা, কাশী--৬। বাঙ্ষণা দায়িত্ব শ্রীযুক্ত 
মাথনলাল ধর বন্মা-৭। শিশু অথবা সংক্ষিপ্ত মহাভারত, ৮। বাঁজিপ্রভু, ৯। শ্রীশ্রী; 
শ্রীযুক্ত পি এম বাগচী কোৎ--১০। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের পঞ্রিকা; শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী 
চক্রবর্তী -১১। রেগুলাস; শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় এম এ- ১২। ভারতীয় স্বাস্থ্য- 
বিগ্চ1 ; শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল্‌, পিএচ ভি--১৩। ব্রহ্স্ত্রম্‌ ঃ 
শ্রীযুক্ত মরেন্্রনাথ মল্লিক--১৪ 1 বর্ষ-মঙগল--১৫। History of Hyder Shah alien 
Hyder Ali Khan Bahadur; Government of India, Central Publication 
Branch—১e। Epigraphia Indica Vol xv. pt, vii. ১৭। d—pait viii; 
Government of Bengal—১৮। Report on the Administration of Bengal, 
1923-24 ; Director, Geological Survey of India—১৯ | Records, Geological 
Survey of India, Vol LVI. part 3 1924; Secretary, Dev Samaj-2২el 
Swami Dayanand, in the light of Truth, 


০০ 


০ নি খের তবধিবেশন 
পি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের পরলোকগমনে * 
২৯ = শোক- প্রকাশার্থ আহত |. : 


te ॥ চে শা এ 


২৭এ আষাঢ় ১৩৩২, ১১ই জুলাই ১৯২৫, রিনা অপরাহ্ণ ৬ট!। 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত বেদাস্তিরত্ব এম্‌ এ, বি এল সভাপতি । 


পবিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্ররাথ দত্ত বেদাস্তত্ব.এম এ; বি এল্‌ মহাশয় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,_“আজ আমর! যে মহাহ্ভবের জন্ক শোক প্রকাশ করিতে 
সমবেত হইয়াছি, তাহার বর্মবহল' জীবনের পরিচয় দেওয়া অনাবস্তক: সকলেই” তাঁহাকে 
জানিতেন।, "তাহার বদনা হিত্যের "প্রতি অঙ্ুরাগ--বিশেষতঃ 'বাঁঙ্গাল! প্রাচীন পদসাহিত্যের . 
প্রতি, আস্তরিক শ্রদ্ধা র্ধজনবিদিত। “সাহিত্য-পরিষৎকে ' তিনি বিশেষ 'শ্রদ্ধা করিতেন ও 
ভালিবাসিতেন পরিষদের তিনি” এক সময়ে সহকারী” সভাপতি ছিলেন।- দেশের কাঁজের 
জন্য যখন তিনি তীহার সৰ্বস্ব ত্যাগ করিলেন, তখন তিনি আমাদের' ভূতপূর্ক সভাপতি 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্তী মহাশয়ের ' অনুরোধে তাহার' বহুদিনের সংগৃহীত 
অতিপ্রিয় বাঙ্গালা প্রাচীন পুর্থির' বাশি পরিষৎকে দান করেন। প্রায় ছুই "সহজ: টাকায় 
তিনি চারি শতের অধিক পুথি ঈংগ্রহ করিয়াছিলেন:_সে সমস্তই তিনি পরিষৎকে দীন 
করিলেন। সেই পুিগুলির মধ্য হুইতে “সন্ধীর্ভনামৃত” নামক একখানি অপ্রকাশিত পুথি 
পরিষৎ ছাপিতেছেন।  পরিষৎ এই মহান্থভব ত্যাগী কর্ম্মবীরের তিরোধানে অত্যন্ত ব্যথিত 
“আনুন, সকলে মিলিয়া আমরা, সেই দেশবন্র উদেশে আমাদের আস্তিক: জলি তি 
করি'।», | ২৮878 
_ শ্রীমতী পরিমল দেবীর রচিত “শোক- ন a শতদল দেবী বস গীতি রঃ 1 

শ্রীযুক্ত নলিনীকাত্ত সরকার মহাশয় কর্তৃক কাজী নজরুল- “ইসলাম ":মহাঁশয়-রচিত - 
“শৌক-গীতি" গীত হইল । 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত “হু’ ফৌটা অশ্রু” এবং মত গিরিজাকুমার বস্থ “'চিত্তরপ্রন” 
পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন গোস্বামী মহাশয় শ্রীযুক্ত নলিনীকাত্ত সরকার-রচিত 
“চিত্ত-তীৰ্থে” কবিতা পাঠ রুরেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্তারত্ু এবং শ্রীযুক্ত 
ককণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দবয় ‘দেশবন্ধু-প্রয়াণ” এবং “দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন” নামক 
কবিতা পাঠ করিলেন। সমগ্নাভাবে শ্রীযুক্ত মোছিতলাল মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত যামিনীরপ্জন 
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সেন গুপ্ত মহাশয়দন্ব-রচিত “চৌঠা আষাঢ়” এবং “মহাপ্রয়াণে” কবিতাদ্বয় পঠিত হয় নাই । 
এই সকল.কবিত! ও গান সম্বলিত মুদ্রিত পুস্তিকা সভায় বিতরিত হইয়াছিল । 

শ্রীযুক্ত বীরে্্কুষ্ণ ভদ্র মহাঁশয়-রচিত “দেশবন্ধু বিয়োগে” নামক গান শ্রীযুক্ত গোপীনাগ 
নন্দী মহাশয় কর্তৃক গীত হইল। 

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম্‌ এ, ব্যারিষ্টার মহাশয় নিরলিখিত প্রস্তাব টিং 
করেশ১- .- .. 

“বঙ্গমাঁতার, ষ্ঠ সন্তান, দেশনায়ক, দেশহিতব্রত, বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবক, 
বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূৰ্ব সহকারী সভাপতি ও ইহার পরম হিতৈষী সুহৃদ, ত্যাগী, . 
দাঁনধীব, স্ুকবি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন. দাশ মহাশয়ের পরলোৌকগমনে দেশের এবং বিশেষভাবে 
ব্ঙ্গভাষ। ও বঙ্গীয়-সাঁহিত্যপরিযদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পুরণ হইবার নহে। বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাহার জন্তু আন্তরিক শোক প্রকাশ 
করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পবিবারবর্গেব নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন কবিতেছেন।', 

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া প্রস্তাবক মহাশয় বলিলেন,_“কবিতাক়, প্রবন্ধে ও গানে 
চিত্তরঞ্জনের অনেক কথা বলা হয়েছে-_তাহার অতিরিক্ত বল! আমার দ্বার| সম্ভব নছে। 
ছুঃখের বিষয়, ইংবেঞ্জি কাগজে তাব বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগের কথ! বেশী বাহির 
হয় নাই। চিত্তরগ্রন আমার বাল্যবন্ধু ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। অনেক বাল্যস্থতি আজ 
মনে আস্ছে। আমর! যখন পড়ি, তখন আমাদের একটা ছোট সভা ছিল- বাঙ্গাল! 
ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি কর! ও তাঁহার আলোচন! ধরাই সেই সভাব উদ্দেশ্য ছিল। 
বাঙ্গাল! নাহিতেযব কি হইবে, প্রধানতঃ খেই সভার তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। চিত্তরঞ্জন 
সেই সভার সভ্য ছিলেন। হীরেন বাবু, জ্ঞানেন্ত্রনাথ গুণ প্রভৃতি অনেকেই সভ্য ছিলেন। 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বাঙ্গীলার কোন কথাই ছিল ন! । একমাত্র ইংরেজিই পড়তে হ'ত। 
আমাদের সেই সভায় পাঠের জন্য আমর! সকলে প্রবন্ধ লিখতাম। জ্ঞান গুপ্ু, আমি ও চিত্তরঞ্জন 
বিলেত গেলাম । আমাদের সেই সভা উঠে.গেল। ফিরে এসে দেখি, পরিবৎ হয়েছে। 
আমাদের সেই ক্ষুদ্র সভাকেই হীবেন্দ্র বাবু, রবীন্দ্র বাবু প্রভৃতি বত্বে লালন পালন করে 
পথ্বিদে দাড় করিয়েছেন। সেই সময় হতে চিন্তরপ্রনের বাঙ্গালার প্রতি আন্তরিক টান 
ছিল। তার প্রমাণ আপনারা সকলেই.জানেন। দেশকে উন্নত করতে হলে তাঁর সাহিত্যকে 
উন্নত করতে হর) এই ইচ্ছাই আমাদের সকলেব ছিল। তিনি ক্রমে রাজনীতি-ক্ষেত্রে 
নেতা হলেন। সকঝেই জানেন, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি তাহার কত আন্তরিক 
টান ছিল। “নারায়ণ” পত্রিকার জন্ত তিনি কত অর্থ-ব্যয় করেছেন। মাতৃভাষাকে যে 
আমরা এত ভাল্বাসি, তার মূলে আমাদের সেই বাল্যকালের চর্চা। ভাষার উন্নতি করতে 
আমরা কিছু না কিছু চেষ্টা করেছি। এখন মাতৃভাবা ও সাহিত্যের যে এত উন্নত অবস্থা, 
ইহার মূলে বারা প্রাণপাঁত করেছেন, তীব! ক্রমে ক্রমে চলে ষাচ্ছেন। আমরা এত যে 
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প্রতিকূল অবস্থা ঠেলে ভাষার উন্নতির চেষ্টা করছি--কেবল সেই বাল্যকাল হতে এতটা! 
অনুরাগ ছিল বলেই। দুঃখের বিষয়, চিত্ত অল্প বয়সেই চলে গেলেন। রাজনীতি-ক্ষেত্র 
তিনি যে এত উচ্চে উঠেছিণেন, তাঁর ভিতরও তাঁর মনের টান ছিল--তাঁর বড় সাথের 
বান্গালার সাহিত্যের প্রতি ।” 

রায় শ্রীযুক্ত চুীলাল বন্ধু বাহাদুর বলিলেন, “দেশের ও জাতির বড়ই ভাগ্য যে, 
ক্রমশঃ আমাদের কর্ম্মবীরের সংখা! কমিয়! আসিতেছে এত কাজ দেশে পড়িয়া রহিম্নাছে যে, 
তাহার তুলনায় কর্দার সংখ্যা কম। অনেক দেশের তুলনায় আমরা অনেক পিছাইয়া পড়িয়া 
আছি। আমাদের এই অল্পসংখ্যক কর্মীর ভিতর হইতে আমাদের প্রধান কর্ম্মী দেশবন্ধু 
তাঁহার আরব কাৰ্য্য অসমাপ্ত রাখিয়াই ইহলোফ ছাড়িয়। গেলেন। এ দুঃখ রাখিবার আর 
জায়গা নাই। দেশ তাহার জন্য হাহাকার করিতেছ। তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ নায়ক ছিলেন। 
দেশকে কর্ম্ম-পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্ত তিনি তাহার যখাসর্বপ্থ দেশের জন্ম উৎকৃষ্ট 
করিয়াছিলেন এবং অবশেষে প্রাণপাত করিলেন। সাহিত্যচর্চা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী 
মহাশয় অনেক কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার মরণের পর আমর! একট! উপদেশ পাইয়াছি, . 
তাহ! কখনও ভুলিব না। জীবনে সে দৃপ্ত কখনও দেখি নাই__পৃথিবীর কোন দেশে কেছ 
দেখিয়াছে কি না, সন্দেহ । তাঁহার শবাহুগমনকারিগণের জনতা দেখিয়! প্রকৃতই বিস্বয়াবিষ্ট 
হইয়াছিলাম । দেশ তাহাকে কেন এত সম্মান করে? ইহ! ভাবিবার ও শিথিবার বিষয়। 
মহাত্মা গান্ধী তাঁহার স্বৃতি-ভাগ্ার খুলিলেন। ১৫।২০ দিনের ভিতর প্রায় ৫ লাখ টাকা উঠিল। 
' কেন দেশ এত শী এই স্থৃতি-পূজ্জায় যোগদান করিল? এত কর্ম দিনে এত টাকা কোথা 
হইতে আসিল? অন্তের জন্য এত টাকা উঠে না কেন? দেশ ভুড়িয়া এত আর্তনাদ 
শোন! যায় কেন? ইহার কারণ আর যাহাই থাক্‌ না কেন, দেশবন্ধুর জীবনে প্রাচীন 
ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আদর্শনমূহ অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আর মে আদর্শ 
কি? ত্যাগ। তাঁহার এত যে সম্মান, তাহ! তাহার' ত্যাগের জন্ত । যিনি এই তাবে ত্যাগ 
করিতে পারেন, তিনিই এই সন্মান পাইতে পারেন। কিন্তু এ শ্রেণীর লোক বিরল। 
এমন লোক একজন ছিলেন চিন্তরপরন, আর এখন বর্ত্তমান আছেন মহাত্মা গান্ধী। অনেকে 
অনেক দান করিয়াছেন, কিন্তু তিনি দেশের ও জাতির জন্ত তাঁহার সমস্ত উৎসর্গ করিয়! 
গিয়াছেন। তিনি যে আদর্শ স্থাপন করিয়! গিয়াছেন, তাহা চিরদিন দেশবাসী মনে রাখিবে। 
তিনি ত্যাগ করিয়াই সুখ পাইয়াছিলেন, তাই তাঁহার সব বিসর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। 
আমাদের মাথার মণি খসিয়া পড়িয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, বেন আমরা 
তাহার মহছষটাস্তে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের কার্ধ্যে অগ্রসর হইতে পারি» 
_ শ্রীযুক্ত গিরিঙাশঙ্কর' রায় চৌধুরী এম এ, বি এল্‌ মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। 

সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব" গ্রহণের জন্য উপস্থিত করিলে পর সকলে নিবে 
দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন । 


পর 
র্‌ 


৪র্থ বিশেষ ] কার্ধ্য-বিবরণ -২৬ 


শ্রীযুক্ত খগেন্দ্ৰনাথ মিত্র এম্‌ এ মহাশয় নিয়লিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, 
“বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দিরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের উপযুক্ত স্ৃতি-রক্ষা 
করিবার জন্য বলীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্ধ্যনির্ধবাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক” । 
এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন,-“এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার আদেশ দিয়া সভাপতি মহাশয় 
আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আমি দেশবন্ধুর সহিত পরিচিত ছিলাম । তিনি চলিয়া গিয়াছেন, 
কিন্ত আমার মনে হয়, তিনি কয়েকটি কারণে যান নাই। তিনি সকলেরই আপনার জন ছিলেন 
_পরিবদেরও আপনার ছিলেন। সমস্ত দেশ জুড়িয়া তাহার স্বৃতি-রক্ষার বিপুল চেষ্টা হইতেছে। 
এই মঙ্কপ্নের উদ্দেশ্য মহৎ--স্থৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যে এমন আয়োজন পূর্বে দেখা যাইত না। আমরা 
পরিষদে তাহার স্থতি-রক্ষা করিয়া! নিজেরাই গৌরবান্বিত হইব । একবার আমি তাহার শর্ণাপন্ন 
হুই়াছিলাম। আমার বিপন্ন দেশবাসীর (খুলনায় আমার পল্লীর) সাহায্যের জন্য তাহার দ্বারে 
উপস্থিত হইয়াছিলাম। তিনি চাল ও অৰ্থন্বারা যথাসাধ্য সাহাধ্য করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা! 
অর্জন করিয়াছিলেন। তাহার ভ্বদয় কি উপাদানে গঠিত ছিল, তাহা! সহজে বুঝিতে পার! যায় 
নাই। তাঁহার প্রাধান্ত রাজনীতি-ক্ষেত্রে। প্রথম যৌবনে তিনি সাহিত্যসেব! করিয়াছিলেন। 
সেই সাহিত্যসেবার ধারা হইতেই তিনি দেশ-সেবার মন্ত্র পাইয়াছিলেন। বহুদিন পুব্ৰে 
তিনি 'দাগর-সঙ্গীত”, ‘নির্ম্মাল্য’ প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কি পরিমাণ আগ্রহের সহিত 
সাহিত্য-সেবা করিতেন! তিনি শুধুই সাহিত্য-সেবা করিতেন ন!--অনেক লাহিত্য-সেবীয় 
সেব! করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাহাষ্যে কত সাহিত্যিক উন্নত সাহিত্যের আলোচনা 
করিয়া ভাষার পুষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি শুধু কবিতার দ্বার! নয়, অর্থ দ্বারাও নাহিত্যের 
সমৃদ্ধি-সম্পাদনে সহায়ত1 কবিয়া গিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব কবিতা ভালবাসিতেন। 
অনেকে জানেন, তিনি অনেক বৈষ্ণব-সাহিত্য-রল-রসিককে অর্থ সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। 
এ সেবা! অকৃত্রিম সেবা । এই জন্যই তাহার দেশ-সেবাতে অপূর্ব দৈবভাব পরিস্ফুট 
হইয়াছিল। সাহিত্য-সেবক সাহিত্যের মধ্যে যাহা বলেন, তাহ! বীজরূপে জন্কুরিত হইয়া 
দেশবাসীকে জাগাইয়া তোলে --বঞ্চিমচন্V্রের সাহিত্য-সাধনায় এই ভাব দেখিতে পাওয়া 
যায়৷, আর কোথাও পাওয়া যায় না। সাহিত্য-সেবী ও দেশভক্ত এক শ্রেণীব অন্তর্থত। 
সাহিত্য-সেবী কাব্যে, সাহিত্যে, ভাষায় দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তোলেন । চিত্তরঞ্রনের ক্লাজের 
দ্বারা দেশবাসী নানা ভাবে প্রেরণা পাইয়াছেন। বলীয়-সাহিত্য-পরিষদে তাহার স্থৃতি-রক্ষার 
ব্যবস্থা সফল হইলে আমর! নানা ভাবের প্রেরণ! পাইয়া ধন্য হইব” 
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ বঙ্গ এম এ, বি এল, এম এল সি, এর্টণি মহাশয় বলিলেন, “বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষদে দেশবদ্ধুর স্মতি-রক্ষার উপযোগিতা আছে। শ্রীযুক্ত খগেন্দ বাবু সমস্ত 
কথা বুঝাইয়! দিয়াছেন। সাহিত্যসেবা ও দেশতক্তিতে প্রভেদ লাই। তাঁহার দেশ- 
ভক্তির বিকাশ কি ভাবে হয়, তাহা সকলেই জানেন। তাঁহার দেশ-সেবার মূলে গভীর 
অত্মন্র্ভরতা ও অকপট বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া 
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দেশ-সেবায় সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন! - পুবাকালে নানারূপ সাধনার, দ্বারা শক্তির সঞ্চার 
করিতে হইত। তিনি অন্তরের দেশ-ভক্তির চালনার দ্বারা অদম্য শক্তিশালী হইয়া 
দেশবাসীকে -ছাঁড়াইয়া বহু উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, ‘নিজের পায়ে ধাড়াইবার 
শক্তি সঞ্চয় কর | সাহিত্যের এক ধারাব দ্বারা যাহাতে দেশে আব্ম-নির্ভরতা আনিবে 
তাহার চর্চা করিলে যে কাজ হইবে, প্রন্তর-মূর্তি বা চিত্রে সে ভাব আসিবে না। কিন্তু 
মূর্তি বা চিত্রের9 প্রয়োজন আছে। পরিষদে তাহার বাহ চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাব 
ভাব-ধারায় সকলেরই অনুপ্রাণিত হইবার আশা থাকিবে ।% 


- শ্রীযুক্ত রায় কুপ্ধলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় বলিলেন,_-"এই সভা বক্তৃতার RE 1 
তারও নছে। এ সভায় অবান্তর কথা নাই -এ সভা! ণোক-নভ।--এ সভা শ্রাদ্ব-সভা ৷, এ 
সভা! নীরববাকৃ। চিত্তরপ্রনেব অশরীরী আত্মার উদ্দেশে, চিত্তরঞ্জনের শ্রাদ্ধ-সভাব পুরোহিত 
মহাশয়ের মারফতে দুটো শরদ্ধাপুপ্প দিব। বাঙ্গালী চিত্তরঞ্জন, কর্মাবীর চিত্তবর্জন, বিধাতার 
এক ম্হা ইচ্ছা-শক্তির বিকাশ। এই" সুজলা-ম্ফলা-পস্ত-গ্তামল! প্রক্কতিদেবীর প্রিয়তম 
সন্তান চিত্তবগ্রন। যুবক চিত্তরঞ্জন রাজনীতি-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন-_বৌবনে, প্রৌড়ে 
অমিততেঞ্ে ঘোরতর সংগ্রাম করেন। ' তাহার তেজেব বিকাশ সেই সংগ্রামে--অক্রাত্ত 
অধাবসারপূর্ণ ও অসীম শ্রমদহ শরীরধারী চিত্তরঞ্জন, শক্র-মিত্র, সংসার-সমাজ ও দেশকে 
নিজের . শক্তি ও. তেজে জয় করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের বিকাশ নাগপুর কংগ্রেসে। 
তাহার পর দেশবিদেশে কংগ্রেদ-মগুপে তীহাব পাত্তিত্যের ছটায়, বাগ্িতার প্লাবনে দেশকে 
ভামাইতে লাঁগিলেন-_চিত্তরঞ্জনের ধন্্রজালিক শক্তি সকলে বুঝিল। ভারতের আশা 
ভারতের ভরদা-_চিত্তরঞ্জন। এস ভাই, চিত্তরঞ্জনের শক্তিতে শক্তিধর হইয়া: তাহার অসম্পূর্ণ 
কার্ধ্যভার মাথায় তুলিয়া! লই। কর্শবীর চিত্তরঞ্জনের শক্তি-দেবশক্তি। বিধাতার কৃপা 
চিত্তরধন। চিত্তরঞ্জন সাধনায় সিদ্ব--তাই তিনি মহাপুরুষ। সিদ্ধার্থ [নর্বাপ-সলিলে 
রিপু ভাসাইয়! বুদ্ধত্বে পৌছিয়াছিলেন। নিমাই যেমন কাটোয়ার গঙ্গায় ব্যক্তিত্ব ভাসাইয়া 
চৈতন্যে পৌছিয়া৷ মহাপুরুষ হইয়াছিলেন, চিত্তরঞ্রনও সাধনায় সিদ্ধ হইয়া হিনদুস্থানের 
অদ্বিতীয় মহাপুরুষ হইয়াছিলেন ।” তৎপর দ্বিতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল । 

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ভি এস্পি (এডিন), এফ আর এস ই মহাশয় 
নিয়োক্ত প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন 

“এই প্রস্তাব দুইটার প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত বাসন্তী দেবীর নিকট” অস্তকাব সভাপতি 
মহাশয়ের স্বাক্ষরে প্রেরিত হউক? ' 

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ মহাশয়, রহ প্রস্তাব ন করিলে' সর্বসম্মতিক্রমে 
গৃহীত হয় | 

অতঃপর রাজ! শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে- ধন্যবাদ দিলেন! 
তৎগীরে সভাভঙ্গ হয়। 


আীকিরণচন্দ্র দত্ত , ... নহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
“সহকারী সম্পাদক | ০১৮০০, ‘সভাপতি ৷ 


একত্ৰিংশ বাধিক অধিবেশন 


ওরা শ্রাবণ ১৩৩২, ১৯এ জুলাই ১৯২৫, রবিবার, 'অপরাহু ৬।*টা । 
শ্রীযুক্ত স্বীরেন্দ্রনাথ দভ.বেদান্তরত্ব এম এ, বি এল, --সভাপতি । 


আলৌচ্য বিষয়" 

১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। একত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ 
পাঠ, ৩। দ্বাত্রিংশ বাধিক আহুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন, ৪। লাঁধারপ-দদস্ত 
নির্বাচন। ৫। দ্বাত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ন্নাহক-দমিতির সভ্যনির্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন, 
৬। দ্বাত্রিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্্মাধ্যক্ষ নির্বাচন সম্বন্ধে কাধ্যনির্বাহক-সমিতির - 
প্রস্তাব, ৭। শ্রীযুক্ত গণপতি দরকার বিষ্তারত্ব মহাশয়কে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেব সম্পাদক- 
পদে নিয়োগ করিবার জস্ঠ শ্রীযুক্ত রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাব, ৮। পুথি ও 
পুস্তকোপহারদাতগণকে রুতজ্ঞত! জ্ঞাপন, ৯। চিত্র-প্রতিষ্ঠা-[ক] শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ 
মহাশয়-প্রদত্ত ৬পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্র, [থ] গুক্ষদাস চট্টোপাধ্যায় 
স্থৃতি-ভাণারের অর্থে প্রস্তুত ৮গিরিশচন্্র ঘোষ মহাশয়েব তৈলচিত্র, এবং [গ] শ্রীঘুক্ত 
বতীন্্রনাথ বসু" এম্‌ এ, বি এল্‌, এম্‌ এল্‌ সি মহাশয়-প্রদত্ত মাননীয় ৮তৃপেন্্রনাথ বন্ধ 
এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয়ের তৈলচিত্র, এবং ১০। বিবিধ। 

বঙগীয়-াহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসম 
গ্রহণ করিলেন। | 

১। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত 
খগেন্দ্ৰনাথ মিত্র এম এ মহাশয়ের সমর্থনে গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণপগুলি পঠিত বলিয়া 
গৃহীত হইল ! 

২। -সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সহাশয় একত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ 
পাঠ করিলেন। 

বায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বঙ্গ বাহাদুর এই কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইবাব জন্য প্রস্তাব করিয়া 
বলিলেন যে, এই কার্য্যবিবরণ হইতে জানা যাইতেছে যে, সমপ্রতি পরিষদের বিশেষ অর্থাভাব 
উপস্থিত হইয়াছে, আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়াছে। কার্য্যনির্বাহক-লমিতির বিশেষ চেষ্টায় 
যতদুব সম্ভব ব্যর-সক্কোচ কর! হইয়াছে। অর্থাভাববশতঃ সমস্ত দেনা শোধ হয় নাই। সদস্তগণ 
যদি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের বকেয়া চাদী__প্রায় দশ হাজার টাকা--শোধ করিয়া দেন, 
তবে অন্ত স্থান হইতে টাকা সংগ্রহের জন্তু পরিষৎকে হাত পাতিতে হয় না। সদস্তগণ এই 
বিষয়ে কিছু অন্গগ্রহ করিলেই পবিষৎ থণমুক্ত হইতে পাঁরেন। 

৪ bs . 


২৬. বঙ্ী়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 


পক মন্মথমোহুন বন নর মহাশয় এই বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইবার প্রস্তাব 
সমর্থন করিলেন। | 

্ীযুক্ত ইন্গুভূষণ রার মহাশয় নর যে, তিনি পরিষদে আসিয়া উপনিষৎ পড়িতে 
পান নাই ।" 

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দভ এম্‌ এ সহাশয় বলিলেন যে, তিনি নিয়মাবলী পরিবর্তনের কতকগুলি 
প্রস্তাব দিয়াছিলেন--সেগুলি গৃহীত হয় নাই? সেই প্রস্তাবের মধ্যে একটি প্রস্তাব ছিল যে, 
" কাৰ্য্যনিৰ্কাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচনের জন্তু যেমন সকল সদশ্ডের মত লওয়া .হয়, সেইরূপ 
_বৰ্ম্মাধ্যক্ষগণের নির্বাচনেও সদস্তগণের মত লওয়। আবস্তক। যেহেতু কর্ম্মাধ্যক্ষগণের নির্বাচনে - 
সদস্তগণের অধিকায় থাকা উচিত। এই ভাবে নিয়ম পরিবর্তন যত দিন না! হইবে, তত দিন 
কিছু না কিছু অনুযোগ থাকিবেই। তৎপরে তিনি বিগত বর্ষের কার্য্য -পরিচালনের জন্ত 
- কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কাধ্যনির্ধবাহক-সমিতিকে ধন্যবাদ দিলেন। 

শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রশ্ন করিলেন যে,_(ক) হা সাহিভিক 
ভাঁওারের উধৃত অর্থ কি ভাবে ব্যয় হইয়াছে, খে) সভাপতি মহাশয় তীহার প্রতিশ্রুত ৫০৭২ 
স্থায়ী ভাগ্ডারে দিয়াছেন কি দা এবং (গ) পুজার সময় দেন! ছিল ৯ হাজার, -এখন দেখা” 
যাইতেছে ৫ হাঁজার। ইহার হিসাব কিরূপ ? 

যুক্ত কিরণচন্্র দত্ত সহকারী সম্পাদক মহাশয় এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তিনি 
বলিলেন যে, কার্য্যনির্কাহক-সমিতি যেরূপ আদেশ দিয়াছিলেন, তদমুসারেই পূর্ব পূর্ব বৎসরে. 
. বণ করা হইয়াছে। এত টাক! খণের জন্ত বর্তমান বর্ধের কার্য্যনির্কাহক-সমিতি দায়ী নহেন। 
হিসাব সম্বন্ধে আর যদি কিছু.জানিবার প্রয়োজন 'থাকে, তবে অস্তকার সভায় পরিষদের 
আর-বায়-পরীক্ষকগণ উপস্থিত আছেন-_ীহারাই সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন। 

- রায় শ্রীযুক্ত চুদীলাল বঙ্গ বাঁহাছর শ্রীযুক্ত অনাথ বাবুর কথার উত্তরে. বলিলেন যে, 
সাস্তগণের অধিকার সম্বন্ধে কার্য্যনির্বাহক-সমিতির কোন এক অধিবেশনে আলোচনা 
হইলেই ভাল হয়। অগ্তকার অধিবেশনে সে বিষয়ের আলোচনা সম্ভব নহে। 

্ীুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন) মহাশয়_ বলিলেন যে, তিমি 
পূর্বে পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। তখনকার অভিজ্ঞতার ফলে তিনি জানাইতেছেন যে, 
গ্রন্থাগার হইতে হুষ্রাপ্য বই পড়িতে হইলে কা্যনির্বাহক-সমিতিতে আবেদন করিতে হয়। 
কার্ধ্যনির্ববাহক-সমিতির আদেশ না হইলে কেহ ওঁ শ্রেণীর বই পড়িবার জন্ত লইতে পারেন ন1। 
দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন পুথি. কাহাকেও লইয়া যাইতে দেওয়া! হয় না। আবেদন করিয়া পুত্তক 
পাঠের জন্য কার্য্যনির্কাহক-সমিতির সম্মতি পাইতে বিছু বিলম্ব হয়। তৃতীয়তঃ, বিস্তাসাগর 
লাইবেরীর বই পাঠার্থ দেওয়া! হয় ন1। শ্রীযুক্ত ইন্দুবাবু কোন আবেদন করিয়াছিলেন 
"কি না, তাঁহ! শ্রীযুক্ত প্ৰবোধ বাবু জানিতে চাহিলেন। অন্ুমন্ধানে জানা গেল যে, শ্রীযুক্ত ইন্দু 
বাবু কোন লিখিত আবেদন করেন নাই। 
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তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, শ্রীযুক্ত ইন্মৃভূষণ রায় মহাশয় বই পড়িতে 
পান নাই বলিয়া অনুযোগ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তৃতপু্র্থাধ্ক্ষ প্রযুক্ত প্রবোধ বাবু 
যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অমন্তষ্ট হইবার কিছু নাই। শ্রীযুক্ত ইন্দু বাবু পরিষদেব নদন্ত নহেন। 
তিনি পরিষদের সদন্ত হইলে সকল অধিকার পাইবেন। জান! গেল যে, শ্রীযুক্ত ইন্দু বাবু 
সদন্ত হইবার জন্য ২২ টাক! জমা দিয়াঁছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁহার মত পরিবর্তন হওয়ায় 
সেই টাক! ফেরত লইয়াছেন। বিদ্তাসাগর লাইব্রেরী সম্বন্ধে এই বিধান আছে যে, পরিষৎ 
ইহার স্তাস-রক্ষক মাত্র--ইহার বইগুলি সদস্তগণ ব্যবহার করিতে হইলে তীহাদিগকে কতক- 
গুলি বিশেষ নিয়মের অস্থ্বর্তী হইতে হয় 1 

শ্রীযুক্ত অনাথ বাবুর কথার উত্তরে সভাপতি মহাশয় ৩৩শ সংখ্যক নিয়ম পাঠিপুর্ব্বক 
বলিলেন যে, "স্দস্তগণ নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন কর্শাধাক্ষের পদে কোন সদশ্তকে 
নির্বাচনের জন্ত প্রথমে কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতিতে প্রস্তাব করিতে পারেন। কার্ধ্যনির্ববাহক- 
সমিতি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন, ভালই। সমিতি সে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অসমর্থ 
. হইলে প্রস্তাবককে সেই সংবাদ জানান হয়। প্রস্তাবক ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রস্তাব 
বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত করিতে পারেন। বার্ষিক অধিবেশনে সমবেত সদস্তগণ সেই 
প্রস্তাবের আলোচনা করিয়া ভোট দ্বারা এ বিষয়ের মীমাংসা করেন। ইহাই গণতন্ত্রের নিয়ম। 
্রস্তাবকের প্রস্তাব বার্ষিক অধিবেশনে না টিকিলে তাহাকে সমবেত সদস্তের মীমাৎস! মানিয়া 
লইতে হইবে” পরিষদ্দের দেনার কথ! উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন,__“এই দেনার জন্য 
পরিষৎকে সংবাদ-পত্রে ও সাধারণের নিকট অনেক ধিক্কার ও গ্লানি ভোগ করিতে হইতেছে। 
সাধারণের কাজ করিতে হইলে এইরূপ গ্লানি উপভোগ অনিবার্ধ্য__তাহ! না হইলে গণতন্ত 
চলিবে কিরূপে ? সাদশ্তগণের উচিত, স্ব স্ব দেয় বাকি টাদা পরিশোধ করা। প্রত্যেক সদন্ত 
নিজের দেনা মিটাইয়! দিন । যে টাকা! চাঁদা বাকি পড়িয়াছে, তাহা পরিষদের ন্যায্য দাবী । 
কাৰ্য্যনির্কাহক-সমিতি প্রত্যেক সভ্যের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন যে, প্রত্যেকে এক 
বৎসরের চাদ! অতিরিক্ত দান করুন । সকলে না! পারেন, অনেকে এক বছরের টা অতিরিক্ত 
দিতে পারেন। আমাদের আবেদনে মাত্র ১৮২ টাকা পাওয়া গিয়াছে । সদস্তগণের কার্য্য- 
কারিতার কি এই পরিচয়? ব্যয় সঙ্কোচ করা ভাল। কার্যযনির্বাহক-সমিতি সে বিষয়ে 
যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছেন । কিন্তু ব্যয় সক্কোচই কোন অনুষ্ঠানের স্থায়িত্বেব ও তাহার 
সমৃদ্ধির উপায় নহে। কার্ধ্য-ক্ষেত্র বাড়াইতে হইলে ব্যয় বৃদ্ধি করিতেই হইবে। অধ্্ত 
অন্যায় ও অনর্থক ব্যয় সৰ্বথা পরিত্যাজ্য । এ বৎসর ৫০০ টাকা ব্যয় সঙ্কোচ কর! হইয়াছে 
এবং আশা করা যায় যে; আরও সঙ্কোচ করা হইবে । সকল সদস্য, না হয় ১০০* সমস্ত 
একবার ৬২ হিসাবে দিলে এক বৎসরে ৬*০*. সংগৃহীত হইবে এই টাকাষ ৬০০০ দেনা 
শোধ হুইতে পারিবে ।” 

ঘতঃপর উপস্থিত সদস্তগণের সম্ম্থিক্রমে একত্রিংশ বার্ষিক কাধ্য-বিবর্ণ গৃহীত হইল। 
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৩। দ্বাত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ বিজ্ঞাপিত করা হইল। 

৪1 পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি পরিষদের সাধারণ-সদস্ত নির্বাচিত হইলেন। 

£। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাতুষণ মহাশয় দ্বাত্রিংশ বর্ষের কাঁ্্যনির্ববাহক- 
সমিতির সভ্যরূপে সদস্তগণ কর্তৃক নির্বাচিত নিম্নলিখিত সদস্তগণের নাম পাঠ করিলেন, 


* (১) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ ২২৭ 

* (২) , হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ২১৩ 

* (৩) ১, রায় চুণীলাল বস্থ বাহাদুর ২০১ 

* (8) ,, কুমার ডাঃ নচেন্্রনাথ লাহ! ২০১ 

* (৫) , রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুৰী EN 
(৬) ১, ডাঃ স্ুনীতিকুমাঁর চট্টোপাধ্যায় ১৮২. 
(৭) ,, খগেন্দ্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৭৭ 

* ৮) ১১ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ১৭৬ 
(৯) ১, বাথাপদাস বন্দোপাধ্যায় ১৬৮ 
(১০) ৬ খগেন্দ্রনাথ মিত্র es 
(১১) ৮ জ্ঞানরঞ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৭ | 
(১২) ,, 'অমলচন্দ্র হোম ১১৯ 
(১৩) ১, মুখালকাস্তি ঘোষ ১১৮ 
(১৪) ,, বসম্ভরঞ্জন রায় ১১৭ 

* (১৫) ,, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১১৩ 
(১১) ,, ডাঃ একেন্্রনাথ দাদ ঘোষ | ১১৬ 
(১৭) », বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ | ০০52 রঃ 

* (১৮) ১১ কিরণচন্দ্র দত f রর . ১০৬ 
(১৯) ;, ডাক্তার আব্দ,ল গফুব সিদ্দিকী | ১০২ 
(২০৪) » মন্মঘমোহন বনু Sus 


তৎপবে বিজ্ঞাপিত আলোচ্য বিষয়ের ক্রম সভার সম্মতিতে কিছু পরিবর্তিত হইয়া 
দনয়লিখিত ক্রমানুসারে কাৰ্য্য সম্পন্ন হয়। | 

৬। নিয়নলিখি পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞত! জ্ঞাপন করা 
হইল প্রদাতা শ্রীযুক্ত যোগীন্রনাথ বন্থ বি এ--১। মানব-গীত|। 

»> সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভুবণ--২। মহিয়ঃ স্তোত্রমূ। 

৭। নিয়লিখিত চিত্রগুলি সভাপতি মহাশয় প্রতিষ্ঠা করিলেন, 

(ক) ৬পাঁচকড়ি বন্য্যোপাধ্যাষ মহাশয়ের তৈলচিত। চিত্রদাতাঁ_ভরীযুক্ত প্রিয়নাথ 
গুহ এম এল সি। | 
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থে) ৮গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের তৈলচিত্র। চিত্রখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্থৃতি- 
ভাগারের অর্থে প্রস্তত। গুরুদীস বাবুর পুত্রগণ এই জন্য প্রতি বর্ষে ৫*২ দান করেন। 
এ বৎসর অর্থেব পরিবর্তে এই তৈল-ভিত্র প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। 
গে) ৬ভূপেন্্রনাথ বসু মহাশয়ের তৈল-চিত্র । মৃত মহাত্মার ভ্রাতুষ্পুল্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ 
বন্থ এম এ, বি এল্‌, এম এল দি, এটণি মহাশয় দান করিয়াছেন। 
৮-৯। দ্বাত্রিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্বাহক-সমিতির 
প্রস্তাব উপস্থিত কর! হইল, 
সভাপতি--মহামহোপাধ্যায় শীযুক্ত হর প্রসাদ শাহী । 
্রস্তাবর্ক--সভাপতি শ্রীঘুজ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। 
শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুবী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন । 
সর্ববদন্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় ১৩৩২ বঙ্গাৰের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। 
শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাছরের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র রায় মহাশয়ের 
মমথনে নিয়লিখিত সহকারী সভাঁপতিগণ নির্বাচিত হইলেন, 


(কলিকাতা) 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
= মহারাজ জগদিন্্রনাথ রায় 
» ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাঁকুব 
», বায় চুণীলাল বস্তু বাহাদুর 


{ ম্ফহম্দল ) 
মহারাজ! রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দনাবায়ণ রায় বাহাহুর 
শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
» ডাঃ বনয়ারিলাল চৌধুরী 
॥ পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ব 


সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিগ্যাভূষণ মহাশয়কে সম্পাদক নিযুক্ত করিবাব প্রস্তাব 
উপস্থিত করিয়া শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,_-“মআামি বহুদিন পরিষদের 
সেবকরূপে নিযুক্ত ছিলাম এবং এখনও আছি | তথন হইতেই জানি যে, বর্তমানে পরিষদের 
প্রয়োজন বিবেচনায় শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুই সম্পাদকপদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তি। 
তিনি সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত ও স্থিরবুদ্ধি। সম্পাদকের ভ্তাঁয় দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মাধ্যক্ষ 
নির্বাচিত করিতে হইলে তাহাকেই নির্বাচন করা উচিত। কাধ্যনির্বাহক-সমিতি এই বিজ্ঞ, 
বহুদর্শী ও নানা সদগুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুকে সম্পাদকপদে নির্বাচনের জন্ 
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মনোনীত করিয়! উপযুক্ত কার্ধ্ই করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে সর্বাস্তঃকরণে এই পদে 
নির্বাচনের প্রস্তাব করিতেছি।” 

শ্রীযুক্ত ডা: সুনীতিহুমার চট্ট্রোপাধ্যায়.মহাশয় রই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন । 

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধ দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে; আলোচ্য বিষয়-তালিকাঁয় সম্পাদক- 


পদে নির্বাচনের জন্ত কার্য্যনির্কাহক-সমিতির মনোনীত শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুব নাম উল্লেখ | 


- নাই । অথচ এওঁ পদের জন্ত অন্ত নামের উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত অমৃল্যবাবুর নাম উল্লেখ 
'থাকিলে হয় ত অনেক সদস্ত তাহার নির্বাচন সমর্থন করিতে আমিতেন। এই হেতু "অন্ত 
" সম্পাদক-নির্কাচন স্থগিত রাখা ছউক । 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রস্তাব স্থগিত রাখা বর নহে; সমবেত স্যস্তগণ 
আজ যাঁহার্কে ইচ্ছা, নির্বাচন করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত অনাথবাবু তাহার প্রস্তাব প্রত্যাহার 
করিলেন। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, দ্বাঞ্রিংশ বর্ষের . 
' সম্পাদ ক-পদে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারদ্ব সহাশয়কে নির্বাচিত কর! হউক । 

শ্রীযুক্ত স্থরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। . 

এই সময় সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, অস্তকার .সভায় সাধারণের উপস্থিতি যে 
সময় পর্য্যন্ত দরকার ছিল, তাহ! শেষ হইয়াছে; এক্ষণে যে সকল কাৰ্য্য বাকী রহিয়াছে, 
তাহাতে কেবলমাত্র সদস্তগণেরই যোগদান বাঞ্চনীয় । এই জন্ত সাঁধারণে এক্ষণে উপস্থিত 
না থাকিলেই ভাল হয়। 

ইহার পর উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কয়েক জন সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন। 

কেহ কেহ শীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্তারত্ব মহাশয়েয় পরিচয় জানিতে চাহিলে প্রযুক্ত 
প্রবোধচন্জ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত গণপতি বাবু পরিষদের অন্ততম সহকারী. ' 
সম্পাদক, কায়স্থ-পত্রিকার সম্পাদক, বিস্তান্থরাগী এবং কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের অন্থবাদ 
বাহির করিয়াছেন। 

নিয়মাবলীর আলোচনা-প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এই নির্বাচনে ব্যালট্‌ 
দ্বারা ভোট দিতে হুইবে এবং যে সকল ব্যক্তি ছয় মাস পূর্বে সদস্ত না হইয়াছেন ব! 
যে সকল সদন্তের ছয় মাসের টাদা বাকী আছে, তাঁহারা এই নির্বাচনে ভোট দিবার 
অধিকারী নহেন। 

এই ব্যালট্‌-পত্র গণনার জন্ত তিনি সভার সন্্তিক্রধে নিম্নলিখিত সদস্তগণকে [81519 
নির্বাচন করিলেন *-৫১) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, (২) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং (৩) শ্রীযুক্ত অমৃতরু্ণ মল্লিক । 

শ্রযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্ধারত্ব মহাশয় বলিলেন যে, সভাপতি মহাশয় নিমের যে 
কার্য স্থির করিলেন, তাহা | ঠিক নহে। 
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সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, ৬* সংখ্যক নিয়মান্ুসারে তাহাব মত চূড়ান্ত বলিয়া 
গণ্য হইবে। 
অতঃপর ব্যালট্‌ দ্বারা ভোট লওয়া হইল। উক্ত টেলার্স দ্বার! ব্যালট্‌-পত্র গণিত হইলে 
দেখা গেল যে, শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিস্তাভূষণ মহাশয় ৬৪ ভোট পাইয়াছেন এবং ্রীযুক্ত গণপতি 
সরকাব বিদ্বারত্ব মহাশয় ৪৫ ভোট পাইয়াছেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত 
অমৃল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় দ্বাত্রিংশ বর্ষের সম্পাদকপদে নির্বাচিত হইলেন। 
শ্রীযুক্ত মন্মখমোহন বন্থ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ 
মহাশয়ের সমর্থনে নিপ্নলিখিত সদস্তগণ সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন, 
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দর দত্ত 
» নলিনীরঞ্জন পুত 
» চারুচন্দ্র মিত্র 
>» গণপতি সরক'ব বিদ্যারতু 
» যতীন্্রনাথ দত্ত 
নগেম্্রনাথ সোম কবিভূষণ 
শ্রীযুজজ রায় কুঞ্জলাল দহ সরস্বতী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি গুনিগ়াছিলেন 
যে, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকাব বিদ্যারত্ব মহাশয় ১৩৩২ বঙ্গাব্দের সহকারী সম্পাদকপদ ত্যাগ 
করিয়া পত্র দিয়াছেন। তবে তিনি কি ভাবে সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন ? 
উত্তরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, কার্য্যনির্কাহক-সমিভিতে এ বিষয়ের আলোচনা 
হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গণপতি বাবু পত্রদ্বারা জানান বে, সম্পাদকপদে নির্বাচনের জন্ট তাঁহাকে 
ধাহারা প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহারা সে প্রস্তাব প্রত্যাহার না করিলে তিনি কিছু করিতে 
পারেন না। তবে সহকারী সম্পাদকপদে নির্বাচন সম্বন্ধে কার্যনির্বাহক-নমিতি যে 
মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা করিতে পারেন। সমিতিতে এই পত্র উপস্থিত কর! 
হইলে সমিতি এ বিষয়ে ফোন হস্তক্ষেপ করেন নাই। 
পত্রিকাধ্যক্ষ--শরীযুক্ত ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা 
্রস্তাবক--শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র 
সমর্থক--প্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য 
্রস্থাধ্যক্ষ--্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
প্রস্তাবক--স্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত 
সমর্থক--শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী 
কোষাধ্যক্ষ--শ্ৰীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ বসু 
প্রস্তাবক--শ্রযুক্ত রায় কৃগ্রলাল সিংহ সরস্বতী 
সমর্থক-_শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ ঘোষ 
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চিত্রশালাধাক্ষ_ শ্রীযুক্ত অৰ্দৈন্দকুমার গঙ্গে।পাধ্যায় 
্রস্তাবক-_ শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাঁল চৌধুৰী 
সমর্থক-_ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র দত্ত 
ছাত্রাধ্যক্ষ-_ শ্রীযুক্ত দ্বাবকানাথ মুখোপাধ্যায় 
| প্রস্তাবক-- শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 
সমর্থক--শ্ৰীযুক্ত ব্মিলকান্তি ঘোষ 
আয়-ব্যয় পবীক্ষক-_শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত রায় সাহেব মন্মখনাথ গুপ্ত. 
প্রস্তাবক--প্রযুক্ত ভূত নাথ মুখোপাধ্যায় 
সম্র্থক-- শ্রীযুক্ত অমৃতকুষ্ণ মল্লিক 
সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পূর্ববিজ্ঞাপিত কার্য্যনির্বাহক-সনিতির সভ্যগণের মধ্যে 
উক্তকপে ১২1৩1৪৫1৮১৫ এবং ১৮ সংখ্যক সত্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন। এই 
জন্য গ্রাপ্তড ভোটের সংখ্যা অন্থপারে নিয়লিখিত সদন্তগণ কাধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য 
হইলেন, 


২১। শীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ সরকার ৯৬ 
২২। ॥, নরেন্দ্র দেব ৯১ 
২৩। মৌলবী মুহম্মদ শহীরল্লাহ ৮৮ 
২৪। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসা? ঘোষ ৮৪ 


২৫।  » রায় যতীন্দ্রমে।হন সিংহ বাহাছ্ুর ৮২ 
২৬1 +১ বসস্তকুসার চট্টোপাধ্যায় ৮১ 
* ২৭। ১, যতীন্দ্ৰনাথ দগ্ধ ৬২ 
২৮। মৌলবী মোকাম্মেল হক কাব্যক ৬০ 
পুনবায় এই তালিকাঁর মধ্যে ২৭ সংখ্যক সভ্য কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ায় পরবর্তী 
সদস্য শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় মহাশয় কার্য্যনির্কাহক-সমিতির সভ্য হইলেন। 
সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন বে, নিম্নলিখিত সভ্যগণ পরিষদের শাঁখা-পরিষৎসমুহ 
হইতে কাৰ্য্যনির্ব্দাহক-সমিতিতে শাখাগুলির প্রতিনিধিরূপে সত্য নির্বাচিত হইয়াছেন, 
১। শ্রীযুজ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় 
২।  » সুরেন্দ্র রায় চৌধুরী 
৩। ০» ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় 
৪। 9 ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 
৫1 ০, ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় 
৩৬ (খ) নিয়মানুসাঁরে শাখা হইতে ৬ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন। কিন্তু উক্ত 
৫ জনের অধিক নাম পাওয়া যায় নাই। এই জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 


৩১শ বাৰ্ষিক ] কার্ধ্য-বিবরণ ৬৩ 
প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বৃদ্ধ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত তীন্্রমোছন বাগচী মহাশয় . 
শাখার অন্যতম প্রতিনিধি-সত্য নির্বাচিত হইলেন। “ 

"সভার নির্দিষ্ট কার্য্য শেষ হইলে শ্রীযুক্ত মম্মথমোহন বন্ধু :মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে 
ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, পরিষৎ চিরদিনই আশা করেন যে, যদিও আর তিনি সভাপতি- 
পদ হইতে অবসর ল্ইলেন, তথাপি তিনি পরিষদের সকল কাজেই নেতৃত্ব করিয়া! পরিষৎকে 
সেবা করিবেন। | 

''জীযুজ খগেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ মহাশয় এই ধন্তবাদের' প্রস্তাব সমর্থন'করিয়া বলিলেন যে, 
গীযুক্ত হীরেন্র বাবু! পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু। সাক্ষাৎ সম্পর্কে ' ও পরোক্ষভাবে ডি 


চিরকালই পরিষদের উপকার করিয়া আদিতেছেন।  *:-2 তে 
যুক্ত প্রবোধচন্র- চট্টোপাধ্যায় এট প্রসাব সদনোদন করিলে পর সভা ভঙ্গ ' হণ | 
কি দত. রঃ রা ক : প্রীহপরসাদ শান্তী 


 পাহক্রী পো. টি দু EF . সভাপুতি। ls 
A পরিশিষ্ট । i RE 
8 তালি সাথানণ-সদস্যগণ। রিও 
পস্তাবক--শীযুক্ত মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; সমর্থক-- রায় বাহাঁহুর.্রীযুক্ত.চুণীলাল বন্ধ; 
সরন্ত--১। “ভীযুক্ত সত্যেন্্নাথ পাল, ৫৩ বদরীদাস :টেম্পন ্রীট, কলিকাতা, ২? শ্রীযুক্ত 
- 'মন্মঘনাথ পাল;- ৬৭ শ্রীযুক্ত 'বাধাশ্তাম সাহা, ৯৬, মাণিকতলা ফ্ীট, কলিকাতা) প্র-শ্রীযুক্ত 
" মৃণালকাস্তি ঘোষ, ' সম--ী, সদ --৪. কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মল্লিক; ১৭ বাগবাজার দু, 
কপিকাতা4-প্র-শ্রীযুক্ত মম্মধমোহন বন্থ এম এ, সম--উ, সদ-_৫। ডাঃ ভ্রীমতী বিধুমুখী 
বন্গ,*৯৩১-স্থরিঘোষ রী, কলিকাতা 9 - প্র- শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল, সম ওঁ. সুদ 
৬। শ্রীযুক্ত সর্বস্তণাকর-মিত্র, ৩৫ বীডন হ্রীট, -কলিকাত1)' প্র $= শীযুক্ত . হরিদাস মজুমদার, 
সম--এ, -সদ-৭ | প্রযুক্ত - মন্মথনাথ সাধু; মাণিকতলা -্রাট, কলিকাভা') প্র--প্রীযুক্ত 
কিরণচন্দ্র 'দত্ত, - সম--ওী,” সদ=-৮। রায় শ্রীযুক্ত ললিতকুমার মিত্র,” 'মোহন-লাবাম,+ 
২০২ আপার সারকুলার রোড;' কলিকাতা প্র--শ্রীযুক্ত.অমৃল্যচরণ বিস্তাভুয়ণ সম-_শ্রীযুক্ত 
যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, সদ -৯। গযুক্ত -অতুলচন্দ্ৰ বন্থ” ১৫ ক্বলিয়াটোল! লেন, কলিকাতা; 
১০1" শ্রীযুক্ত -জীবনধন 'মুখোপাধ্যায়, ১৪' কন্ধ লিয়াটোল1- লেন, .কলিকাত!;. প্র-রীযুক্ত 


নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, -সম-শ্ীযুক্ত অমূল্যচরণ 5 সদ--১১.। রি প্ৰাণকৃষ্ণ দত্ত, 
"১৪ মোহনবাগান, লেন, কলিকাতা ।-. AE 





পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন" 
১৬ই ভাত্র ১৩৩২, -১লা সেপ্টেম্বব -১৯২৫, মঙ্গলবার, সন্ধা! ৭টা11.. 
" মহামহোপাধ্যায় যুক্ত হরপ্রসাদ শান্ত্রী_সভাপতি। '' নি 


নও 


সেচ বিষয় শীযুক্ত নুবীরনাল বন্য্যোপাধ্যায়- -এমুখ ২১ জন সদস্তের পত্ৰ গার 


সভাপতি মহায়হোপার্যার:স্রীযুক্ত হর প্রসাদ শান্তী মহাশয় সভাপতির আপন গ্রহণ করিলেন } 

: .সৃভাগতি-;মৃহাশয়ের ন্লাদেশে . শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিভাভ্যুণ, মহাশয় প্রীযুত সুধীরলাল 
বন্দেযাপাধ্যায় মহাশয়-গ্রমুখ ২১ জন সদস্যের লিধ্তিনিয়া্ুত্‌ পত্র. পাঠু' করিলেন । :::--. - 

কে) “£৫ষে হেতু-বিগত ওর! শ্রাবণ ১৩৩২,. তারিখের রদীয়-সাহিত্য-পরিষদের :একন্রিংশ 
বার্ষিক অধিবেশনে, সভাপতি শ্ৰীযুত ৰীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ব এম এ, পি,. আর এস 
মহাশয় কুলিং দিয়া পরিষদের ১৬ সংখ্যক নিয়ম প্রয়োগে সভায় উপস্থিত পুরাতন 'দস্তগণকে 
ছয় মাসের চাঁদা না দেওয়া প্রযুক্ত সেই সভায় সম্পাদক নির্বাচনে ব্যালট দ্বারা ভোট দিতে 
নিবারণ করিয্ন| পরিষদের ৪১ (গ) সংখ্যক নিয়ম অন্থ্যায়ী এক বৎসরের চাদ! বাকী থাকিতে 
+ ভোট দিবার অধিকারের উপর অধথ! হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, যে হেতু বিগত ছয় মাসের 
অধিক পূর্বের সদস্তগণ বহার! এক বৎসনের টাদা বাকী থাকিতে পরিষদের ৪১ (গ) নিয়মের 
আমলে ভোট দিতে অর্ধিকীরী ছলে" ইতি 'বঙলীরসাহিতাসিরিষদের একত্রিংশ বার্ধিক 
অধিবেশনে সভাপতি, প্রযুক্ত :হীরেন্্নাথ দত বেদাস্তরত্ব-এম:এ,পি' আর এম্‌ -মহাশ্য়-কর্তৃক 
রালিং দ্বারা যভায় সম্পাদক“নির্বাচনে (ভোট, দিতে নিবারিত-“হওয়ায় পরিয়দের, ৩০ :(ক) 
নিয়মোক্ত ব্যালট "ভোটের. উপস্থিত ৷:সদস্তগণের: ভোট .>ন]:- লওয়াতে ১৩৩২.:বঙ্গাব্দের-জন্ত . 
পরিষদের সম্পাদক নির্বাচন "ব্যর্থ হইয়াছে, যেহেতু ১৩০২ বঙ্গাব্দের-জন্ত যথারীতি. সম্পাদক . 
নির্বাচিত: ন! হইয়াও১ শ্ৰীযুত অনুল্যচরণ বিস্তাভূষণ মহাঁশয়কে-সম্পাঁদরুরূপে বিজ্ঞাপিত রুরা 
হইয়াছে, যে" হেতু 'উপট্রাঞ্ত £নিয়ম ১ভঙ্গে- বঙ্দীয়-সাহিত্য-পরিষদের, অস্তিত্ব সম্বন্ধে? সন্দেহ 
উপস্থিতি হইয়াছে, “সেই: হেতু আমরা: কার্য্যনির্কাহক-ধমিতিকে, এতদ্বারা, অন্ুরোধ-ক্রিতেছি 
যৈ)'পরিষনৈর ৫৩ সংখ্যক নিয়মের" অন্তর্গত; (ঘ) পলাখা-নিয়য়ে সঅরিলখে পরিষদের এক. বিশেষ 
অধিবেশন আহ্বান.করিয়া:তাহাতে স্উল্লিখিত:নিয়মভলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের.অবস্থা% বিষয়ে 
সমবেত ঈদস্তগণনের - মত . ্রহুণ-কর!: হউক; ও ১৩৩২-বজ্গাব্দের জন্য সম্পাদক শ্রীযুত গণপতি 
সার বিস্তর মহাশর নিরমাছসারে' নির্ধাচিত হইয়াছেন বলিয়া বিজ্ঞাপিত কর! হউক.।৮, 

৯. সরীযুক্ত ডাঃ মন্তোকুমার ' মুখোপাধ্যায়:মহাশয়: সভাপতি .মহাশয়কে.. প্রশ্ন করিলেন যে, 
এই অধিবেশনের পত্র সকল লদন্তের নিকট পাঠান “হইয়াছে -কি ন1?".'উত্তরে. সভাপতি ' 
মহাশয় বলিলেন যে, এ বিষয়ে অন্ত একজন সদস্ত তাহার নিকট' পত্র লিখিয়াছেন। ইহার 
আলোচনা পরে আসিবে। 


বিশেষ]. কার্ধ্য-বিবরণ ... -. ৩৫. 
- -অভঃপর সম্পাদক মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের 'আদেশে-অন্তকার- ঝা্ধ্যনির্বাহক-সমিতির 
নিক্েশমত শ্রীযুক্ত ফণীন্রু্ষ ঘোষ এম-এ,.বি এল্‌ প্রমুখ ২৭.জন সদন্ত এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র * 
দেব-প্রমুখ ২১ জন সদন্ত অষ্তকার . অধিবেশন - অন্তায় ও-অবৈধ, এরং'এই অধিবেশন আহ্বান 
নিশ্রয়োজন বলিয়া যে ছুইথানি..পত্র ,লিখিয়াছেন,. নিই রি নিয়েও পর 
সঙ্গিবিষ্ট'হইল,-.  - bose 

খে) - “শীযুক্ত নুবীরদাল লনা Fee জন সদস্ত. স্বাক্ষর, কিয়া: ভুত 
ভাষা] ও যুক্তিদশ্বরিত যে পত্র দিয়াছেন, তাহা পাঠ ক্রিয়া, নিতান্ত বিশ্রিত হইলাম এবং 
কর্তব্যান্থরোধে পরিষদের নিয়মাবলীর ৫৩ ধারার “খ'চিক্কিত- নিয়মান্থপারে. কার্ধ্যনির্বাহুক- 
মমিতিকে অতি সত্বর বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে 'অন্থরোধ করিতেছি ।- কেন এই 
বিশেষ.অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে, নিয়ে তাহার হেতুও নির্দেশ করিলাম ।-. , - 
" . বিগত ১৩৩২ বঙ্গাব্দে ওর! শ্রাবণ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিষদের বার্মিক অরিবেশনে সম্পাদক" 
নির্বাচনে সভাপতি. শ্রীযুক্ত হীরেন্সনাথ দত্ত -বেদাত্তরত্ব মহাশয় ভোট দিবার অধিকার লইয়া 
নিয়মের তাৎপর্য সম্বন্ধে দভাস্থলে মীমাংসায়ন যে মত ;ও আদেশ দ্রিয়াছিলেন, .তাঁহ! তিনি 
পরিষদের .৬* ধারা অনুসারে কার্য্য- করিয়া কোন বৈধ আচ্রণ করেনু নাই । বার্ষিক 
অধিবেশনে অধ্যাপক" শ্রীযুক্ত অমূল্যচরপ বিস্তাভূষণ মহাশয় যথারীতি নির্বাচিত- হইয়াছেন 
মে দিন 'সভাস্থলে তাঁহার নির্বাচনের ফুল সম্বন্ধে. অথবা £সভাগৃতি -মহাশয়ের উপরোক্ত 
আদেশ সম্বন্ধে : কেহই, কোনরূপ আপত্তি করেন. নাই। - সভাপতির! আদেশ সভ্যসমাজে 
সৰ্ব্বত্ৰ শিরোধার্য্য। উপস্থিত-ক্ষেত্রে সভাপতির. কার্ধ্য, সমীচীনই হইয়াছিল:আর- সভাপতির 
আদেশ উক্ত বার্ধিক:সভার -গীযুক্ত গণপতি 'সরকার বিদ্ধারত্র -ও তাহার পক্ষীয়গণ চূড়ান্ত 
বলিয়া মানিতে . বাধ্য. বলিয়া মানিয়াও লইয়াছিলেন।:: এ বিষয়ে সভাপতির.আদেশ চূড়ান্ত ।. 
কোন সভ্যসমাজেই ইহার, প্রতিবাদ. হয় -নাই--হইতে " দেওয়াও - উচিত, নয়। - ইহা ভুল, 
কি ঠিক, বিচার' করিতে 'বাওয়াও-.নিয়ম-বিরুদ্ধ ।..ইছ1 প্রতিবাদের জন্ঘ+য়ভার ,আহ্্বান 
নিতান্ত অবৈধ :ও.:গহিত। 'একাস্তই/।যদি” সভাপতির” মৃতের, সছিভ..মতৃ্বধ উপস্থিত হয়, 
তাহা হইলে উহা উক্ত দিবসেই সমালোচিত:হওয়া প্রয়োজন:।.. কিন্ত উক্ত, দ্বিবসে, তাহার মত 
সভ্যসাধারণ- কর্তৃক -সমাদরে গৃহীত হওয়ার, পর. অপর;::এক- দিব্য. রি করিয়]:তাহার 
সেই'দিবসের আদেশের “সমালোচনা, অবৈধ ও-ধৃষ্টতামূলক-। ১57, ৮2০৯৩ ৭ 

এই সমস্ত কারণে আমাদের * সনির্বান্ধ .অছুরোধ,: যার, সমিতি: এই নিতান্ত 
গঠিত কাৰ্য্যের প্রশ্রয় না দিয়! আগামী ১৬ই ভাল্তরের বিজ্ঞাপিত বিশ্যে অধিবেশন বন্ধ 
করিয়া অবিলম্বে আমাদের প্রার্থিত বিশেষ -জধিবেশন: আহ্বান, করুন ! .এই.অধিবেশনে-আমরা 
প্রস্তাব করিতে .চাই--শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়প্রমুখ একুশ'জ্টা সবন্তের .লিখিত-অন্তায় 
প্রস্তাব নিতাস্তগহিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত" হউক এবং ETE এই ;:অবৈধ কাঁ্য্যের- জন্ত 
যথোগযুক্ত অসম্মানসুচক কার্য হইতে বিরত' করা হউক. 5০০,০০২ তে কি ২৮ 


৩১ , -  বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষদের [ ৩হশ বর্ষের 
নগ্ন) “যেহেতু বিগত ওর! শ্রাবগ'' ১৩৩২ তারিখের বঙী়-দাহিত্য- পরিমরের: একত্রিংশ 
বার্ধিক ' অধিবেশনে পরিষদের" নির্বাচন-নিয়মানুদারে'' অধ্যাপক পণ্ডিত অমুল্যচরণ 'ঘোষ 
বিস্ধাভূষণ মহাশয় যখারীতি:১৩৩২ বঙ্গাব্দের জন্ত পরিষদের “সম্পাদক নির্বাচিত" হইয়াছেন? 
অতএব?উক্ত- নির্বাচনের “বিরুদ্ধে “কোনও "আপতিই যুক্তিযুক্ত “ও কারণনঙ্গত “বিবেচিত 
না হওয়ায় আমরা কার্ধ্য-নির্ববাহক-সমিতিকে এতত্বার| অন্গরোধ করিতেছি যে, "পরিষদের 
€৩ সংখ্যক: নিয়মের 'অন্তর্নত (ঘ) 'শাখা-নিয়মে অবিলে” পরিষদের “এক বিশেষ অধিবেশন 
আহ্বান -কারয়া “তাহাতে ' আপত্তিকারিগণের ' প্রস্তাবিত না অধিবেশনের আহ্বান 
নিশুঁয়োজন কি না, স্থির করা হউক 1৮৮" -: "০০৯% 
* সৃতাপতি ‘মহাশয় -বলিলৈন;,--“আঁজ ৩২' বৎসর - ধরিয়া আমরা পানি পরিষৎ চালাইয়া 
আসিতেছি। এই *৩২ 'বংপরে 'পরিষৎ' অনেক” কান্দ করিয়াছে; ইহার বাড়ী ' হইয়াছে, 
পুর্ঘিশাল। হইয়াছে: -চিত্রপীল।. হইয়াছে | - বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ" উন্নতি এই পরিষদের 
দ্বারা হইয়াছে "কিন্ত 'ছঃখের বিষ: দেখিতেছি,'আগকাল পরিষদের কর্তাদের মধ্যে. কাজ 
করিবার ইচ্ছা কাহারও নাই। : ঝগড়ার'ইচ্ছা সকলেরই আছে।: এই 'ঝগড়ার জন্ত-পরিষদের 
কাঁ অগ্রসর হইতেছে “ন|। ‘আমর! ঝগড়া চাই: না, .কাজ: চাই। পরিষদের এত কাঁজ 
- পড়িয়া রহিয়াছে যে, ২৯ বৎসরে কেন, ১০1২ ।বছরে' তাহ শেষ করা যায় না।: আজ 
১টা ন়--ভিন' তিনটা £9৫5751000-02650105 এর পত্র'আসিয়াছে। "আমি -এ সম্বন্ধে কোন 
কথা বলিতে চাই না" ‘যেহেতু এ তাবে কোনই কাজ হয় ন! -পরিষদের'মূল উদ্দেস্ত যাহাতে 
সিদ্ধ হয়, তাহার জন্ত' আপনারা কোমর বীধিয়া লাগিয়া £সান।- সে দিকে 'আপনাদের এমন 
- নাই। কেবল ঝগড়াই-করিতেছেন:। পরিষদের অ্রস্থশালা; পুথিশালা; চিত্রশাল! প্রভৃতি'এত 
কর্মক্ষেত্র আঁছে--সে দিকে আপনাদের মন নাই। এই: অন্ত আমার বিনীত" নিবেদন যে, 
আপনার! ঝগড়া ভুলির়া-গিয় পরিষদের মূল উদ্দেপ্ত যাহাতে সিদ্ধ- হয়; "সে দিকে 'সকলে নিদিয়া 
কাজি করুন'। আপনারা আপনাদের এই requisitio০ £0৩০876এর নোটাস প্রত্যাহার করুন । 
সেদিন শ্রীযুক্ত হীরেন্্বাবু1701108 দিলেন, -আর - আজ আপনারা সেই-151178:4র বিরুদ্ধে 
, éqiiisition Hieeting ডাকিলেন-। . আবার আর: আমি, একট! £9110% দিলে আবার কেহ 
requisition meeting ' 'ভাকিবেন।- এই" ভাবেই ঝগড়া করার' ফলে পরিষদের আয় 
কমিতেছে, সদন্তসংখ্যা কমিতেছে ও নান! দিকে- অবস্থা খারাপ হুইতেছে.। এই জন্ত আমার 
বিনীত নিবেদন, আগিনারা এই সি প্রত্যাহার করুন. এবং সকলে মিলিয়! পরিষদের 
আন্ত কাজ বরুন = ' £ রং $ AI ২55 এরি কী 
সভাপতি মহীশয়ের এই অনুরোধে Tela Hair কেহই প্রত্যাহার রনি না/৩ 

* জীযুক্ত সুরেন্্নাথ বদ্দ্যোপাহ্যায়'এম এ'মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে; যেহেতু :এই অধি- 
বেশনের-পত্র সাত দিন পুর্বে নেক সন্ত পান নাই; সেই 'হেতু। অস্তকার- :অধিরেশন স্থগিত 
 স্বাখা হউক। প্রযুক্ত অবিনাশচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি.এল্‌ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন-করিলেন। 


৫ম বিশেষ] _ কার্ধ্য-বিবরণ ৩৭ 


শ্রীযুক্ত হীৱেন্্রনাণ দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, আপ বহুসংখ্যক সাস্ত উপস্থিত হ্ইয়াছেন। 
পরিষদের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলিতে এত সদস্ত উপস্থিত হন না। কোন কোন সদস্ত 
সাত দিন পূর্বে পত্র ন। পাওয়ায় এই অধিবেশন স্থগিত রাখা কর্তব্য নয়। সভা স্থগিত রাখিয়া 
এতগুলি সদন্তকে অনর্থক চলিয়া যাইতে বল! উচিত নয়। সভাপতি মহাশয় সদস্তগণকে যে 
অনুরোধ করিলেন, যখন তাহাতে কেহ কর্ণপাত করিলেন না, তখন সভা চালানই উচিত | 

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিগ্তারত্ব মহাশয় বলিলেন যে, তিনি যত দূর জানেন, তাহাতে 
বলিতে, পারেন যে, কোন সদস্যই ৭ দিনের ভিতর পত্র পান নাই। 

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় পত্র 
পান নাই। 

শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিব বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, 
তিনি সভায় উপস্থিত আছেন। | 

শ্রীযুকক অনাথবন্ধু দত্ত এম এ, বি এল্‌ মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, কোন্‌ দিন পত্রগুলি প্রেবিত 
হইয়াছিল? সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, ৭ দিন পূর্বে সমস্ত চিঠিই ডাকে ফেলা 
হইয়াছিল। 

শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্তী এস এ, বি এল্‌ মহাশয় বলিলেন যে,--“যেমন কোন কোন 
সদস্ত ৭ দিন পূর্বে প্র পান নাই, তেমনি আমরা ৭ দিন পূর্বে পত্র পাইয়াছি। এই ভন্ 
সভা স্থগিত না রাখিয়া ইহার কার্ধয আরম্ভ হউক। এই সভার আলোচ্য বিষয় 
মধ্যে এমন কোন গবেষণার বিষয় নাই, যাহাতে ৭ দিন পূর্বের পত্র না পাইলে সদস্তগণ প্রস্তুত 
হইয়া আসিতে অবসর পাইবেন না। অধিবেশন স্থগিত রাখিয়া, বিশৃঙ্খপার সুত্র রাখিয়া 
বা সদস্তগণকে কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই ।'” 

মভাঁপতি মহাশয় বলিলেন,__“বখন আমার অনুরোধ কেহ শুনিলেন না, তখন Requisi- 
0০০এর আলোচনা করিতেই হইবে। এই অধিবেশন স্থগিত রাখিবার জন্ত শ্রীযুক্ত স্বরে 
বাবু যে প্রস্তাব করিলেন, সে সম্বন্ধে আপনারা ভোট দিন 1 

স্থগিত রাখিবার পক্ষে দশ জন ভোট দিলেন এবং বিপক্ষে অবশিষ্ট সদন্ত ভোট দেওয়ায় 
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল ন1। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত ইন্দুভুষণ সেন ব্যারিষ্টাব মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, অগ্তকার আলোচ] 
বিষয়ের আলোচনা নিশ্রয়োজন। অতএব চিরকালের জন্ত ইহার আলোচনা স্থগিত রাখা হউক। 

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব এবং শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। 

ীযুক্ত হীরেন্ত্র বাবু বলিলেন যে, এক্ষণে শ্রীযুক্ত ইন্দু বাবুর এই প্রস্তাবের কোন ফল নাই। 
আগে শ্রীযুক্ত সুধীর বাবু তাহার প্রস্তাব উপস্থিত করুন, তাহাব পর শ্রীযুক্ত ইন্দু বাবু তীহার 
সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত ইন্দু বাবু তাহাব পূর্বপ্রস্তাব স্থগিত 
করিলেন। - 
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তৎপরে শ্রীযুক্ত স্থধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার "ও তাহার' alt ২* জন 
স্দন্তের স্বাক্ষরিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। ৮. ১8 2 


” শ্রীযুক্ত অবিনাশচঙ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্‌ মহাশয় এই প্রস্তাব 'সমর্থন করিলেন। ' ২ 
অতঃপর শ্রীযুক ইন্দুভূষণ সেন ব্যারিষ্টার মহাশয় তাহার উল্লিখিত স্থগিত প্রস্তাব বডি 
সুধীর বাবুর প্রস্তাবের 'সংশৌধিত প্রস্তাবরূগে উপস্থিত করিলেন। 
এ. শ্রীযু্ধ কুমারকৃষ্চ মিত্র মহাশয় - এই প্রস্তাব সমর্থনপুর্কাক ১৬শ সংখ্যক নিয়ম পাঠ ' করিয়া 
বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত সুধীর বাবু ১৬শ সংখ্যক নিয়মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি 
বলিয়াছেন যে, সদস্তগণকে ভোট দিবার:অধিকার' হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। কিন্তু-তাহা 
লৱে, ওঁ নিয়মে তাঁহাদের ভোট দিবার অধিকাঁরই নাই । 1 
প্রীযুক্ত সুরেন্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা” করিলেন 
যে, নিয়মের তৎপর্য্য কি শ্রীযুক্ত কুমার বাবুর নিকটই শুনিতে হইবে? - +-- 
সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীবুক্ত-হীয়েন্্র বাবু গত বাধিক অধিবেশনের ভূ 
রূপে যে তাৎপর্য করিয়াছিলেন, তাহ! তিনি নিজেই জানাইবেন। 
শ্রীযুক্ত রার যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, _এক্রীযুক্ত স্থুধীর বাবুর প্রস্তাবের কোন * 
হেতুবাদ আমরা পাইলাম না। তিনি যেন ধরিয়া" লইয়াছেন যে, গত' বাধিক অধিবেশনে 
সম্পাদক নির্বাচনে নিয়ম-ভঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু কি কারণে নিয়ম-ভঙ্গ হইয়াছে, তাহ! তিনি 
বলেন 'নাই। দ্বিতীয়তঃ, সভায় সভাপতির 78118 মান্ত করাই নিয়ম। আজ যদি আমর! 
তাহার ব্যতিক্রম করি, তাহা হইলে অনবস্থা-দোঁষ উপস্থিত হইবে । অর্থাৎ আজ যেমন 
আমর! সভাপতির £811£ অমান্ত করিয়া! এই অধিবেশন ডাকিক়্াছি। তেমনি অন্তকার 
সভাপতির 51178 অমান্ত করিয়া আবার আমরা অধিবেশন ডাকিতে পারিব,_-এই ভাবেই 
অনাবস্থা-দোষ চিরদিনই হইতে থাকিবে 1 আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বাবু চিরকালের 
জন্ত আজিকার প্রস্তাবের আলোচন! স্থগিত রাখিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমি তাহাতে 
একমত নহি। কথাটা যখন উঠিয়াছে, তখন ইহার মীমাংস| হওয়াই ভাল 1৮৮ ৮“. 7 £7 
যুক্ত ইন্দুধাবু বলিলেন, "এ বিষয়ে বিচার রী "না আমরা কান a 
করিবই ন11 EES 
জীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, কহ হীরেন্দ্র বাবু গত বর্ষে সভাপতি 
ছিলেন এবং বার্ষিক অধিবেশনেও সভাপতি ছিলেন । - তিনি সেই-অধিবেশনে' যে 121105 
'দিয়াছিলেন, তৎ্মম্বন্ধে আজ কৈফিয়ৎ দিবেন, ইহা কোন মতেই:সঙ্গত নহে 17. -.'- 
প্রীযুজ হীরেন্দ্নাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন; _-“গত বার্ষিক অধিবেশনে "আম সঁভাপতি 
ছিলাম। শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুকে সম্পাদক নির্বাচনকালে ১৬ সংখ্যক নিয়ম সম্বন্ধে যে টি 
দিয়াছিলাম, শীযুক্ত সুধীর বাবু-প্রমুথ ২১ এন সন্ত ও 10108 অনঙ্গত বলিয়া আমাকে 
অপরাধী করিযাছেন। ১৬শ নিয়মের যে ব্যাখ্যা আমি করিয়াছিলাম, তাহার দ্বারা নিয়য়ভক্ 
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হইয়াছে, অতএব শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুকে সম্পাদকপন হইতে খারিজ করিয়া শ্রীযুক্ত গণপতি 
বাবুকে সম্পাদক বলিয়া বিজ্ঞাপিত কর! হউক --এই প্রস্তাব আল শ্রীযুক্ত স্থধীর বাবু করিয়াছেন।” 
১৬শ নিয়ম পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দবাবু বলিলেন,_-“এই নিয়ম সম্বন্ধে আমি 70118 দিয়া- 
-- ছিলাম যে, যিনি ছয় মাস পূর্বে সদস্ত ন! হইয়াছেন ও যাহার ছয় মাসের চাঁদা বাকী আছে, 
তিনি ভোট দিতে পারিবেন ন!। ৬০ সংখ্যক নিঃ়মে বিধান করা হইয়াছে যে, কৌন নিয়মের 
ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সভাপতির মীমাংস! চুড়ান্ত গণ্য হইবে । আমি এ কথা বলি না যে, আমার 
“সিদ্ধান্তই, অল্ৰাস্ত । এ ১৬ সংখ্যক নিয়মের অন্ত কোন অর্থ হইতে পারে .ন!--এর্প. বলিতে 
আমার সাহস হয় না।' ৩৫.বংসর আইন-ব্যবসা করিয়া দেখিয়াছি, ৪1৫ জন জজ আইনের 
কোন ধারার একরূপ অর্থ করিলেন-প্রিভি কাউন্সিলে তাহা উণ্টাইয়া গেল। যুক্ত সুধীর 
বাবু বোধ হয়, এ বিষয়ে নবব্রতী, এই: জন্ত দৃঢ় তাঁর সহিত তিনি বলিয়াছেন যে, আমি নিয়মের 
যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম, তাঁহা নিশ্চিতই ভূল। তাহার পত্রে ৪২গ নিয়মের উল্লেখ মাছে, ৷ ৪২গ 
সংখ্যক নিয়মের সঙ্গে সদন্তগণের ভোট দিবার অধিকারের কি সম্পর্ক, তাহা বুঝিলাম না। 
এতদ্বাতীত ৯৯ সংখ্যক নিয়মে বলে যে, “পরিষদের -বিশেষ বা সাধারণ মাসিক অধিবেশনে 
. . মীমাংসিত কোন নিয়ম ছয় মাস মধ্যে আলোচিত বা! পরিবর্তিত, হইতে পারিবে না এ নিয়ম 
৬ শ্রীযুক্ত সুধীর বাবু এবং তাহার, বন্ধুগণ বোধ হয় জানিতেননা, জানিলে এই অধিবেশন আহ্বানের 
পত্র দিতেন.না। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন মহাশয় যে বলিয়াছেন, এ বিষয়ের আলোচনা হওয়া উচিত 
নহে--ইহাই ঠিক 'বাধিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মূল্য বাবু সম্পাদক স্থির হইয়াছেন--ছয় মাস 
মধ্যে আপিনারা এ বিষয়ের কিরূপে পুনরালোচনা করিবেন? ' আঁমার 10108 দেওয়ার ফলে 
যুক্ত গণপতি বাবুর ভোট কমিয়া গিয়াছিল, তাহারা এ কথা কি করিয়া জানিলেন, তাহাও 
বুঝিতে পারিলাম ন!। শ্রীযুক্ত সুধীর বাবু ও তাহার বন্ধুগণ পরিষদের এ সকল নিয়মাবলী 
জানিয়া শুনিয়াও কেন এই ব্যর্থ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া পরিষদের, অর্থদণ্ড ও সদস্তগণের সমন 
নষ্ট করিলেন? আমি শ্রীযুক্ত ইন্দু বাবুৰ সংশোধক প্রস্তাবের অঙুমোদন করিতেছি” 
যুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ. মহাশয় বলিলেন,_“শরীযুক্ত হীয়েন্দ বাবু একটা! 
বিষয় লক্ষ্য করেন নাই,_আমার মনে হয়. নাই যে, শীযুক্ত গণপতি বাবু সম্পাদক নির্বাচিত 
হউন । নিয়মের ব্যাখ্যা ঠিক.হইয়াছিল কি; না, তাহাই আমার জানিবার ইচ্ছা.ছিল।” 
- সভাপতি মহাশয়-বলিলেন যে, কোন সভায়-সভাপতি. কান লিং bs কোন প্রস্তাবের 
বিষয় মীমাংসা করিয়! দিলে পর ‘তাঁহার বদল হয় না। 
জীযুক্ত রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয় বলিলেন যে, ৯৯ সংখ্যক নিয়মে এই 
অধিবেশন ডাক! যখন অন্তায়, তবে সম্পাদক মহাশয় এই অধিবেশন কেন ভাকিলেন? 
শীযুক্ত গণপতি সরকার বিষ্যারত্ব মহাশয়, বলিলেন,--“ভুতপূর্কা সভাপতি শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত 
হীরেন্দ্রবাবুকে আমি শ্রদ্ধা করি) তাঁহার কথার উপর আমার কিছু বলিবাঁব ইচ্ছা ছিল না। 
কিন্ত তিনি যেন আমার উপর কিছু কটাক্ষ করিয়াছেন, এই জন্তই দু'এক কথা বলিতেছি। 
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গত বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত হীরেন্্র বাবু ১৬শ সংখ্যক নিষমের যে ব্যাথা 
কবিয়াছেন এবং ৬০ সংখ্যক নিয়মের বলে ষে £21778 দিয়াছেন, তাহা অন্তকার সভাপতি 
দেশপূজ্য পঞ্ডিতাগ্রগণ্য পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনুমোদন 
করিলে আমি কোন কথাই বলিব না। আমি অস্তকাঁর সভাপতি মহাশয়ের নিকট উক্ত 
১৬শ সংখ্যক নিয়মের ব্যাখ্যা জানিতে ইচ্ছা করি এই বলিয়া! তিনি নিয়ম পাঠ করেন। 


সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্র বাবু ষে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এ সভায় 
তাহার বিচার হইতে পারে না। 

শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ. জি এস্‌ মহাশয় বলিলেন,--«“ণপরিষদের কার্য্যাবলীর 
সহিত আমি বহু দিন হইতে পরিচিত, এবং আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয় ত অবগত আছেন 
যে, পরিষদে অনেক সময়ে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু ও "অস্কার সভাপতি মহাশয়ের সহিত 
আমার বিশেষ মতভেদ ঘটিয়াছে। সুতরাং আমি যাহা বলিব, তাহা তাহাদের খাতিরে 
বলিব না। আমি বিস্মিত হইয়াছি বে, পরিষদের মত দেশের এত বড় অনুষ্ঠানের সম্পাদক" 
নির্বাচন লইয়া! এই requisition meeting ডাকা হইয়াছে । ইহ] অপেক্ষা বেশী অধঃপতন 
পরিষদেব হইতে পারে না। আজ যদি 16001511100 করিয়া সম্পাদক বদল করেন, তবে 
বিদেশীদের নিকট আপনার! মুখ দেখাইতে পারিবেন না। দেশের মুখে চুণ-কালি পড়িবে। 
অধিবেশনে সভাপতির 1701108 বাহার! মানিতে চাহেন ন!, তাহাদের 015010110৩ এর অভাব 
বিশেষভাবে রহিয়াছে--ইহা স্বীকার করিতেই হুইবে। শ্রীযুক্ত সুধীর বাবু-গ্রসুখ সদন্তগণ 
শ্রীযুক্ত গণপতি বাবুকে এই সভাতে সম্পাদক বলিয়া নির্বাচিত করিতে চাহিতেছেন _কিন্ত 
সম্পাদক নির্বাচন এই অধিবেশনে হইতে পারে না। প্রস্তাবকগণ ভোটে জয়লাভ করিলেও 
শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুর নির্বাচন বাতিল হইতে পারে, কিন্তু শ্রীযুক্ত গণপতিবাবু সম্পাদক 
নির্বাচিত হইতে পারেন না। কারণ, বৎসরের মধ্যে সম্পাদকের পদ শুন্ত হইলে কার্যয- 
নির্বাহক-সমিতি দেই পদ পুর্ণ করিবেন। সুতরাং শ্রীযুক্ত সুধীর বাবুদের প্রস্তাবে বিশেষ 
কোনও লাভ নাই। এই হেতু শ্রীযুক্ত সুধীর বাবু-্রমুখ সদস্তগণকে তীহাদের প্রস্তাব 
প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিতেছি ।” 


প্রযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্ ব্রহ্মচারী মহাশয় যুক্ত হেমবাবুর প্রস্তাব সমর্থন করিলেন | 


সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সুধীর বাবুকে বলিলেন যে, তাহার এ বিষয়ে বজিবার অধিকার 
(right ০7525 ) আছে, তিনি কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলে বলিতে পারেন। - 


ভ্ীযুক্ত সুধীর বাবু বলিলেন যে, সভাপতির কি ক্ষমতা, তাহা তিনি জানিতে চাঁহেন? 
আইন বদল করিতে হয়, পরিষৎ করুন; কিন্তু তিনি তাহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবেন না। 


সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বাবুর - সংশোধিত প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট লইলেন। 
এই প্রস্তাবের পক্ষে অধিকাংশ সদস্ত ভোট দিলেন এবং বিপক্ষে ৭ জন ভোট দিলেন । 


শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন মহাশয়ের প্রস্তাব গৃহীত যা এবং বর সুধীর বাবু-প্রমুখ ২১ জন 
সাস্তের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল । 


শ্রীযুক্ত কিরণচন্্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিশেন। তৎপরে সভাতদ্দ হইল। 


শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভুষণ শ্রীহরপ্রসাদ শান্তী 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 


t 


চত মাসিক অধিবেশন: 


২০এ অগ্রহায়ণ ১৩৩২, ৬ই ডিসেম্বর ১৯২৫, রবিবার, সন্ধ্যা রা | 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রপাদ শান্ত্রী--লভাঁপতি 


আলোচ্য বিষয়, 

১। গত অধিবেশনের কার্ধয বিবরণ পাঠ, ২। সাঁধারণ-সদস্ত নির্বাচন, ৩। পুস্তক 
উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। একজন সহকাঁবী সভাপতি পদত্যাগ করায় কার্ধ্য- 
নির্বাহক-সমিতি কর্তৃক উক্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্বাচনের সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৫। শোক-প্রকাশ,_ 
কে) স্তন স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং খে) মহেন্্রনাথ বার এম এ, বি এল, সি-আই-ই 
মহাশয়ের পরলোকগমনে; ৬| . প্রবন্ধপাঠ_-মৌলভী মুহম্মদ শহীছুলাহ, এম এ, বি এল 
মহাশয়-লিখিত্‌ “দৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলীর কাল-নির্ণয়” নামক প্রবন্ধ, এবং ৭। বিবিধ। 

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিলেন। 

১। বার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বনু বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে বিগত বার্ষিক 
অধিবেশনের এবং পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনের কার্ধ্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল । 

২। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় ক--পরিশিষ্টে 
লিখিত ব্যক্তিগণের- নাম পাঠ করিলেন এবং যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পরে সর্ক্স্ম্মতি- 
ক্রমে ইহার! পরিষদের সাঁধারণ-সদস্তরূপে নির্বাচিত হইলেন। 

ও। থ--পরিশিষ্টে লিখিত উপহৃত পুস্তক এবং উগহারদাতৃগণের নাম সহকারী 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ মোম করিভূষণ মহাশয় পাঠ করিলে দভাঁপতি মহাশয় পবিষদের 
পক্ষ হইতে ওঁ সমস্ত উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন । 

৪। সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, বিগত বার্ষিক. অধিবেশনে শ্রীযুক্ত 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু 
তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করায় কার্য্যনির্ববাহক-সমিতি তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত স্তর দেবপ্রসাদ 
সর্ধবাধিকারী মহাঁশয়কে সহকারী সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছেন! | 

৫। শোক-প্রকাশ--রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থ বাহাদুর বলিনেন,- “স্ভর সুরেন্্রনাণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিবার জন্য সাহিত্য-পরিষৎ একটি 
বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবেন। সুতরাং এ ম্বন্ধে আজ আর আমরা বিশেষ কিছু 
আলোচনা করিব না। কিন্তু অগ্ভকার কার্যা-তালিকার যখন তাহার সম্বন্ধে শোক প্রকাশের 
বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তখন আমার মনে হয়, শ্বগঁয় মহাতআর সম্বন্ধে আজ আমাদের 


তু 


৪২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 
একটি শোকপ-প্রস্তাব গ্রহণ কর! উচিত। স্তর সুরেজ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের বিষয় 
আপনারা সকলেই জানেন। আমি . আজ নূতন করিয়া তাহার বিষয় আর কি বলিব? 
সেই দেশমান্ত নেতার পরলোকগমনে আমরা সকলেই অত্যন্ত হুঃখিত। আনুন, আজ 
আমর! সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার স্থৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি।” উপস্থিত 
সদস্তগণ দণ্ডায়মান হইয়া শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। 

(খ) মহেন্দ্ৰনাথ রায় এম্‌ এ, বি এল্‌, সি আই ই। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্দু বাহাদুর 
ইহার সম্বন্ধে বলিলেন যে, মহেম্্রনাথ রায় এম্‌ এ, বি এল, সি আই ই মহাশয় বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং কম্মজীবনে ইহার সকল দিকে তিনি যোগ্যতার সহিত কাজ 
করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন উকীল ছিলেন। এইরূপ ব্যক্তির 
পরলোঁকগমনে আমরা যার-পর-নাই দুঃখিত আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়া তাহার 
জন্য শোক প্রকাশ করিতেছি এবং আমি প্রস্তাব করি যে, আমাদের এই শোঁক-প্রস্তাঁব 
সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে তাহার পরিবারবর্ের' নিকট প্রেরিত হউক |» সকলে দণ্ডায়মান 
হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। 

৬1 প্রবন্ধপাঠ,_মদৌলভী মুহম্মদ, শহীদুল্লাহ, এম্‌ এ, বি "এল রর উপস্থিত না 
থাকার সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে ডাঃ আঞ্চল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় * 'সৈযদআলাওলের 
্রস্থাবলীর কাল নির্ণয়” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন! I. 

মুল প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে ডাঃ আবাল গদ্ধুর সিদ্দিকী 
মহাশয়, উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাহার নিজের লিখিত মন্তব্য পাঁঠ.করিলেন। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিএ. মহাশর গা প্রবন্ধ সন্ধে তাঁহার নিজের 
লিখিত মন্তব্য পাঠ করেন। 

পরিশেষে সভা্গতি মহাশয় বলিলেন, “মৌলভী -শহীছ্লাহ্‌ সাহেবের প্রবন্ধটি ছোট 
হইলেও তাহার প্রবন্ধের আলোচনায় দুইজন প্রত্বতাত্বিকের নিকট" হইতে আরা অনেক 
কথা শুনিতে পাইলাম। গর সাহেবের আলেচিনাটি অতীব সুন্দর হইয়াছে এবং শহীহুল্লাহ, 
সাহেব যে সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আর্ভাস মাত্র দিয়াছেন, 'তিনি সেই সকল বিষয়ের অতি 
বিস্তৃত সারবান্‌ আলোচনা করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বাঁবুর গবেষণাঁও গভীর। তাহার 
আলোচনাটিও খুব সুন্দর হইয়াছে। এ অঙ্ক ইহাদের ধন্যবাদ-না! দিলেও শহীহন্লাহূ সাহেবকে 
ধন্তবাদ দিতে হয় । কেন না, তাঁর জন্যই আমরা আজ ইহাদের সারবান্‌ আলোচনা শুনিতে 
পাইলাম । “মগের মুলুক” কথাটি. আমাদের দেশে বিখ্যাত-_লুঠপাট, ডাকাতি, হ্রীলোব- 
হরণ প্রভৃতি এই সময়কার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। সেই মগদের রালত্বের সময়েও 
যে এরূপ একজন কবি এরূপ একখানি চমৎকার কাব্য লিখিয়! গিয়াছেন, ইহা বড়ই 
আশ্চর্য্যের কথা” তৎপরে ফতেছাবাদের স্থান নির্ণর সমন্ধে কয্নেকটি কথ! বলিয়া নীভাপতি 
মহাশয় প্রবন্ধলেখক এবং আলোচনাকারিঘরকে ধন্তবাদ প্রদান করেন। 


~ 
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সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের খণ পরিশোধের 
জন্তু নিম্নলিখিত মহোদস্বগণ নিম্নোক্ত টাকা দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, 
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় EE 2 
শ্রীযুক্ত শরৎকুমার চক্রবর্তীর. - .* ৫০৯২ 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাধ মুখোপাধ্যায় 2০ 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গোম - কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলে পর 
ম ভাঙঙ্গ হইল। De | | 


শ্ীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ গীহরপ্রগাদ শান্তী 
সহকারী সম্পাদক |. সভাপতি 


ক-_ পরিশিষ্ট 
প্রস্তাভিত আবাবল-লদস্যগণ 

্রস্তাবক--শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্তারত্ব, সমর্থক-_শ্রীঘুক্ত নগেন্দ্নাথ সোম কবিভূষণ, 
সনন্ত--১। শ্রীযুক্ত বীরেন্্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্‌ এ, ৭০1১৪ বেলেঘাট! মেন রোড, কলিকাতা, 
২। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী চক্রবর্তী, এ, ৩! শ্রীযুক্ত চুনীলাল কুশারী, ৭০১৩ বেলেঘাট! মেন 
রোড, ৪। শ্রীযুক্ত হীরালাল কুণারী, এ, ৫। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দর ঘোষ, ১২ বেলেঘাটা! 
মেন রোড, ৬। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্্র ঘোষ, এ, ৭1 ' প্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী মল্লিক চৌধুরী, ১০২এ 
বেলেঘাটা মেন রোড, ৮। শ্রীযুক্ত স্থুধীরকুমার মল্লিক চৌধুরী, ও, ৯। শ্রীযুক্ত প্রভায়চন্দ 
ঘোষ, ৮ গড়পার বোড, ১০। শ্রীযুক সুরেন্্রনাথ সরকার, ৬৯ বেলেঘাটা মেন রোড, 
১১। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার, এ, ১২। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, এ, ১৩। শ্রীযুক্ত 
সুরেন্রকুমার বস্থু এম আর এ এস, ৫২ তাঁলপুকুর রোড, বেলেঘাটা, ১৪। শ্রীযুক্ত 
হরিপদ মিত্র, ৪৩ যগ্ীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা ; প্রস্তাবক-্রীযুক্ত গঞেন্ত্রচ্্র ঘোষ, 
সমর্থক-_ শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ, সদস্ত-_-১৫। শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ সরকার এম এ, 
২১এ প্রেমটাদ বড়াল ষ্ট্রী, কলিকাতা, ১৬। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চক্রবর্তী, ও; প্র- প্রযুক্ত 
. উপেক্্রচ্দ্র শাস্ত্রী, সমর্থক-_-এ, সদ--১৭। শ্রীযুক্ত প্রদ্কুমার রায় বি এ, ২৬/৯।১এ হা/রিসন 
রোড; গ্রস্তাবক-_্রীযুক্ত অমুবাচরণ বিস্তানৃষণ, সমর্থক- প্রযুক্ত. কিরণচন্্র দত্ত, সদ-ল 
১৮। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত, ১১1১ বলরাম ঘোষ গ্বীট) গ্রস্তাবক-_গ্রীযুজ 
কিরণচন্ত্র দত্ত, সমর্থক - শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ বিগ্ভাভূষ়ণ, সদ ১৯। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন মল্লিক, 
৩ কালীপ্রসাদ দত্ত স্রীট প্রস্তাবক-্রীযুক্ত অমূল্যচরৎ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক- শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত 
দত, সদ--২০। শ্রীযুক্ত নারায়ণ প্রসাদ, ঘোষ, ৪৭ বীডন ট্রীট, রুলিকাতা , প্রস্তাবক __ 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পত্ডিত, সমর্থক- শ্রীযুক্ত কিরণচন্্র দত্ত, সদ--২১। শ্রীযুক্ত নিরজেন্দ্রনাথ 
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দেব বি এ, ৬৭ বীডন সীট ; প্রস্তাবক-শ্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র রায় এম এ, সমর্থক- শ্রীযুক্ত 
অমূল্যচবণ বিদ্যাভূষণ, সদ--২২। রেনাঃ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ নাগ বি এ, ১'২ কলেজ স্কোয়ার, 
কলিকাতা, ২৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত র্রনীকান্ত দে এম এ, বি-এল, ৩১ দুর্গাচবণ মিত্র ষ্্রীট, 
কলিকাতা, ২৪। অধ্যাপক শ্তীযুক্ত দধুন্থদন'সরকারি এম এ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলিকাতা, 
২৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্শলচন্দ্র ভট্টাচার্য এম এ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলিকাতা, 
২৪1 অধ্যাপক -ভীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার 'এম এ, স্বটিশ চার্চ কলেজ, কলিকাতা, 
২৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গুরুদাস ভড় এম এ, এ, ২৮। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মণ্ডল এম এ, এ, ; 
২৯। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্ুণীলচন্্র দত্ত এম্‌ এ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কপিকাতা, ৩০.। অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত পূৰ্ণচন্দ্ৰ সেন এম এ, ত্র, ৩১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্্রমোহন বসু এম এ, পি-এইচ ডি, 
সায়েন্স কলেজ, ৯২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা) প্রস্তাবক __প্রীযুক-অমুল্যচবণ বিস্তা- 
ভূষণ, দমর্থক-_শ্রীযুক্ত নগেক্্রনাথ দোম কবিভ্ৃষুণ, সদ--৩২। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ সরকার এম এ, 
২১০1৬ কর্ণগয়ালিস গ্রীট, কলিকাতা; প্রযুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, সম ও, 
সদ--৩৩। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস বি এ, ৮২ হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল, কলিকাতা, ৩৪। শ্রীযুক্ত _ 
অমৃল্যক্কফ্ সেন বি এ; প্রস্তাবক--শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্তারত্ব, সমর্থক-_শ্রীযুক্ত 
কিরণচক্ দত্ত, সদ-_৩1। শ্রীযুক্ত রতনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৭০1২ লোয়ার সার্কুলার রোড, 
কলিকাতা, ৩৬। ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্ত্র গুহ রায়, ৩৮৪ কালীঘাট রোড, ৩৭। শ্রীযুক্ত 
বসস্তকুমার মজুমদার, ২বি কাত্তিক বন্থ লেন, ৩৮। শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র মজুমদার, ও ; প্র 
গ্রীযুক্ত অবিনাশচক্ৰ বন্দ্যোপাধ্যা্ন বি এপ, সমর্থক -শরীযুক্ত নিবারণচন্ত্র রায় এম এ, সদ 
৩৯] শ্রীযুক্ত কালীনাথ চক্রবর্ত্তী, ৭০1১১ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা, -৪০| শ্রীযুক্ত 
হেমস্তকুমার ভট্টাচার্ধা, ৭০1১ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাত1, ৪১। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ 
ঘোষাল, ৭০১1১ শ্,- ৪২। শ্রীযুক্ত হুটটিধর চক্রবর্ত্তী, ৭০1২ এ, 95। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্ ঘোষ, 
51১1১ এ, 8৪.| শীযুক্ত কালীপদ ঘোষাল, ওঁ; ৪৫1 শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মিত্ৰ, এ, 
৪৬ । 'শ্ীধু্ত ব্রজেন্্রকুমার মল্লিক চৌধুরী, ১*২এ ওঁ, ৪৭. শীযুক্ত সত্যেজ্রচজ্্র মল্লিক চৌধুরী, 
ওঁ, ৪৮। শ্রীযুজ ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ৭51১5 বেলেঘাটা. মেন রোড, কলিকাতা, ৪৯। 
জীযুকত বীরেন্্নাথ মজুমদার বর্ম, এ, ৫০ | শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ রায়, ৭০১ এ, ৫১) শ্রীযুক্ত 
যামিনীকান্ত রায়, শী, ৫২। শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ রায়, এ; ৫৩। শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ দাঁস,. ৭০1১৪, 
পর, ৫৪। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল ভট্টাচাৰ্য্য, এ; প্রস্তাবক-_ শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমর্থক 

“ ক, সব--৫৫ | শীযুক্ত- নৃপেজ্তকুমার বনু, “স্বাস্থা-সমাচার” কার্য্যালয়, -৪৫ আমহাষ্ট ষ্রীট, 
কলিকাতা, ৫৬ । শ্রীযুক্ত সুধাংগুভূষণ ঘোষাল, বি এ; প্রস্তাবক-- শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ 
বিস্তাভূষণ, সমর্থক--ওঁ, সদ--৫৭। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহাঁরী সিংহ, ১৭ কথ্ুলিয়াটোল! লেন, 
কলিকাতা; প্রস্তাবক- শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, সমর্থক--এ, সদ--৫৮৭ 
যুক্ত সুকুমার সেন এম এ: ২৭ গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা! । প্রস্তাবক-জীযুজ চারুচন্্ 
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বন্ধু, সমর্থক-_এ, সদ-_৫৯ | শ্রীযুক্ত ইউ সেনগুপ্ত, বার-য়্যাট্‌-ল, পি৫ নিউ পার্ক ষ্রীট, বালীগঞ্, 
কলিকাতা) গ্র- শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক--এঁ, সদ -৬*। শ্রীযুক্ত পুগিনবিহারা 
দাস এম এ, ডেপুটী একাউন্টাণ্ট জেনারেপ, বেঙ্গল, ১২এ শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, কলিকাতা, 
১১। শ্রীযুক্ত হরিদাদ দে, হেড কম্পিউটার, পি ডব্লিউ সেক্রেটারিয়েট, ইউ পি গবমেন্ট, ৪৩এ 
ক্যান্টনমেন্ট বোড, লক্ষৌ; প্র_-্ীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ, সম-এ্রী, সব_-৬২। 
যুক্ত প্রকাশচন্দ্র দাস বি এল, সম্পাদক, বন্গীর়-সাহিত্য-পরিষৎ, ব্রিপুরা-শাঁখা, কুমিল্লা, ৬৩। 
প্র- শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস বি এল, সম--এ, সদ শ্রীযুক্ত নিত্যচরণ মণ্ডল, ১৯ করপোরেশন 
ই্বীট, প্র-্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ বিস্াভূষপ, সম--ও, সদ-_৬৪। শ্রীযুক্ত মণিভূষণ ভট্টাচার্য্য 
এম এ, ৩০ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা ; প্রস্তাবক-শ্রীযুক্ত অনভ্ভচবণ ভট্টাচার্য্য, সম 
সদ--৬৫। শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ গুপ্ত, ৬০ শ্যামপুকুব সীট, কলিকাতা) ৬৮। শ্রীযুক্ত 
সত্যেন্দ্রনাথ পাইন, সুপাবিণ্টেণ্ডেণ্ট, বজেট সেকৃশন, একাউপ্টাণ্ট জেনাবেল, বেঙ্গল; প্র 
রক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সমর্থক--শ্রীধুক্ত নগেন্দ্রনাথ মোম কবিভূষণ, সদ--৬৭। 
শীযুক্ত বিনোদপাল ঘোষ এম এ, বি এল্‌, ৬৮| শ্রীযুক্ত সুধীবকুমাব রায় এম এ, বি এল, 
নৈহাঁটী, ২৪ পরগণা, ৬৯। শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূগেম্্রনাথ দত্ত এম এ, পি-এইচ ভি, ৩৮ গৌরমোহন 
মুখার্জি প্র; প্রস্তাবক _ শ্রীযুক্ত অন্ুকৃপচন্ত্র বিশারদ, সমর্থক--ও, সদ--৭০। শ্রীযুক্ত 
রমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাঁতা। ৭১! শ্রীযুক্ত নরেশচন্ত্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, এ, ৭২। শ্রীযুক্ত গৃদাধর মল্লিক, ৪ শিকদারগাঁড়া ্রীট, কলিকাতা, ৭৩। 
_ শ্রীযুক্ত অরুণপ্রকাণ বড়াল, ৯ শিকদারপাড়। গ্রীট, কলিকাতা, ৭৪। শ্রীযুক্ত বামাচরণ দত্ত, 
৭ শিকদারপাঁড়। সীট, কলিকাতা, ৭৫। ডাঃ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বন্থু এম বি, ১ পটারি বোড, 
ইটালী, ৭৬। শ্রীযুক্ত গণেশচন্্র ঘটক, ১৫১বি রাজ! দীনেন্দ্র ষ্রী, কলিকাতা, ৭৭। 
্রীুক্ত বিলয়কষ্ণ ঘটক, ২৩ যহনাথ মিত্র লেন, কলিকাতা, ৭৮। শ্রীযুক্ত অভুলচন্্ 
হালদার, ২৭এ হরমোহন ঘোষ লেন, বেলেঘাটা, কলিকাতা, ৭৯ শ্রীযুক্ত সুনীলকুমাব বন্সু, 
৫২ ভালপুকুর বোঁড, বেলেঘাটা, কলিকাতা, ৮*। শ্রীযুক্ত সম্তোষকুমার বনু, এ, 
৮১। শ্রীযুক্ত গুকত্রহ্গ ভট্টাচার্য্য বি এ, ২ শ্তামাঁচরণ দে স্ত্রী, কলিকাতা, ৮২। শ্রীযুক্ত 
হরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ, ১৫।এ বলরাম বস্থুর ১ম লেন, কলিকাতা প্রস্তাঁবক-_ 
শ্রীযুক্ত রঞ্গনীমোহন চট্টোপাধ্যাধ এম এ, 'সমর্থক-শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিস্তাভূষণ। সদ--৮৩ | 
শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এল্‌, বার-য্যাট-ল, ৩৩ ম্যাকৃলিয়ড গ্রীট, কলিকাতা ; প্র 
শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ব, সম--এ, সদ--৮৪। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বি এল, 
২৬ পটলভাঙ্গ। স্ত্রী, কলিকাতা, ৮৫। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি এস্‌-সি, 
৩ হাঁব্দিন রোড, কলিকাতা, ৮৬। শ্রীযুক্ত বছুনাথ সরকার, ৬৯ বেলেঘাট! মেন রোড, 
কলিকাতা, ৮৭ - শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ চৌধুরী, এ, ৮৮। শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার মিত্র, ও, ৮৯। 
শ্রীযুক্ত মণিমোহন মিশ্র, এ, ৯*।. শ্রীযুক্ত আভাসচন্ত্র মিত্র, ঈশীন-লজ, হালিসহর, ২৪ 
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পঃ, ৯১। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সিত্র, ও; প্র- শ্রীযুক্ত রায় কুপ্ললাল সিংহ সরস্বতী, সম-_ 
গর, ৯২। শ্রীমতী সন্তোষকুমারী গুপ্তা, সম্পাদক শ্রমিক’, ডক্টর লেন, তালতলা, - 
কলিকাতা, ৯৩। শ্রীমতী হেমগ্রভা মজুমদার, ২বি-কার্তিক বস্তুর লেন, কলিকাতা, 
- প্রস্তাবক--শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ,বন্দ্যোপাধ্যয় এম এ, সমর্থক-্রীযুক্ত নিবারণচন্তর রায়-এম এ, 
সদ-_৯৪। ডাঃ শ্রীযুক্ত ভি এন চক্রবর্তী এম.এ, পি-এইচ ডি, রিপণ কলৈজেব অধ্যাপক, 
বারাঁকপুর, ই বি আর;”৯৫ | জ্ীযুক্ত-হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩ রণজিৎ প্লেস, হ্াভলক্‌ 
স্কোয়ার, দিল্লী, ৯৬। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি-এল, ১২ মুন্সীবাল্দার রোড, 
- বেলেঘাটা? কলিকাতা, ৯৭। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এসসি, ১২ মুল্সীবাজার 
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কলিকাতা, ৯৯। শ্রীযুক্ত মণীন্দরকুমার দত্ত, ১৬ মুন্দীবাজার রোড, 'বেলেঘাটা, কলিকাতা, 
১*০। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ . বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪ মুন্সীবাঁদার রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা, 
১০১। শ্রীযুক্ত ধীরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪ মুক্সীবাজার রোড, বেলেঘাঁটা, কলিকাতা । 
- ১০২ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ১০৩। "শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষ, ১*৩ বেলেঘাঁটা মেন 
রোড,.কলিকাতা,: ১০৪। শ্রীযুক্ত অয়গোঁপাল সরকার, ৩৭-১ চাঁউলপটা রোড, ভবানীপুর, 
' কলিকাতা, ১০৫'। শ্রীযুক্ত আগুতোষ বস্তু, ১০৫ বেলেঘাটা মেন বোড, কলিকাতা, . 
১০৬। শ্রীযুক্ত, দীননাথ বস্তু, শ্রী, ১০৭! শ্রীযুক্ত তারকনাথ বন্থ, খর, ১*৮। শ্রীযুক্ত 
বিভূতিভূষণ বহ্থ, এ, ১:৯ । শ্রীযুক্ত কমলেশচন্্র সিংহ, রী, ১১০ | শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্ত্ বন্গ, 
২৭-৯ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা, ১১১ শ্রীযুক্ত দীতানাথ বস্স, গর, ১১২। শ্রীযুক্ত _ 
কালীপদ বন্ধ, প্র, ১১৩। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বন্, শ্রী, ১১৪। শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ বসু, এ, 
১১৫। শ্রীযুক্ত ফণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩ ুন্দীবাজার রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা; 
প্রস্তাবক- শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, সমর্থক-_-জীযুদ্ নিবারণচন্ত্র রায় এম এ, 
সদ-_১১৬। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ সেন. এম এ, বি এল, ২০ডি-বি রাখালঘোষ লেন, বেলেধাটা, . 
১১৭। শ্রীযুক্ত অধুজ্কুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল, ২৮ হুরমোহন ঘোষ লেন, চড়কডাঁদগা, 
কলিকাতা, ১১৮। শ্রীযুক্ত হরেন্রকৃষণ হালদার বি এ, ২৭-এ ওঁ, ১১৯।. শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩ স্থরা ফাষ্ট লেন, বেলেঘাটা, কলিকাতা, ১২*। শ্রীযুক্ত সুরেজ্্নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ৭০-১-১ বেলেঘাঁটা! মেন রোড,-কলিকাতা,: ১২১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত - 
ফতীশচন্জ্ সেন, ১৩ বেলেঘাটা মেন রোড,কলিকাতা ; গ্রস্তাবক-_প্ীযক্ত-প্যারীমোহন সেনগুণ 
সমর্থক-_শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ 'বিষ্তাভূষণ, সদ-_-১২২। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্ত্র সাম্যাল, ‘প্রবাসী’ 
কার্য্যালয়, ৯১ আপার লাকু'লার রোড, .১২৩। শ্রীযুক্ত স্নীকাস্ত দাস, এ, ১২৪। শ্রীযুক্ত 
বিনয়ভূষণ চৌধুরী, ৫৩4, বলদে ওপাড়া রোড, কলিকাতা, .১২৫। শ্রীযুক্ত নীরদবিহা'রী সেন, 
১৬.এফ. চোরবাগান দেকেও্ড লেন, কলিকাতা) প্রস্তাবক-্রীযুক্ত ্থুরেন্্রনাথ-- ভড়, ' 
সমর্থক- শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিগ্ভাভূষণ, সদ--১২৬। শ্রীযুক্ত ইন্দুভ্ষণ ভঙ্টাচার্যা বি এ, 
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স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ষ্টোরম্‌ সেকৃশন, চীফ অভিটার্স অফিদ, ই বি আর,. ১২৭ শ্রীযুক্ত সুধাংস্ত- 
শেখর মিত্র, ৫৫ মলঙ্গা লেন, বৌবাঁজার, কলিকাতা; প্রস্তাবক--শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়, 
সমর্থক--্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ, সদ--১২৮। শ্রীযুক্ত রেডারেও ফাদার এ ডণ্টেইন, 
এস্‌ জে, ৩ ধর্দৃতলা স্্রীট, কলিকাতা, ১২৯। শ্রীযুক্ত নীরদবরণ চক্রবত্তা, ৮১ জয়নারায়ণবাবু ও 
আনন্দ দত্ত লেন, হাড়! ; প্রস্তাবক-_শ্রীষুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সমর্থক-- শ্রীযুক্ত 
অমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ, সদ--১৩০।- শ্রীযুক্ত অরবিন্দনাথ বার বি এল, সাতক্ষীরা, ১৩১। 
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্থ্‌, জমিদার, সৈদপুর, টাকী, ২৪ পরগণ!; প্রস্তাবক--গ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ 
বিগ্যাভূষণ, সমর্থক-শ্রীযুক্ত নগেন্্নাথ সোম কবিভূষণ, সদ-_-১৩২। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ 
দাশৃগুধ্ধ এম এ, ৫51৪ মেছুয়াবাজার রী, কলিকাতা; প্রস্তাবক--শ্রীযুক্ত মাথনলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক- শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল, সদ-_-১৩৩। শ্রীবুক্ত বিজরবল্লত 
দাস, ২১ যুগ্ীপাড়! লেন, আমহাষ্ট স্ব পোঃ, কলিকাতা, ১৩৪ শ্রীযুক্ত ধনেশচন্ত্র সুর বি এ, 
৪৪ শোতাবাজার ষ্্রী, কলিকাতা ; প্রস্তাবক-_্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন দাসঘোষ, সমর্থক- এ, 
সদ--১৩৫। শ্রীযুক্ত প্রিতেন্ত্রনারায়ণ দেব, ক্রাউন ফার্মেসী, ৩১।২সি রসারোড ( নর্থ ), 
ভবানীপুর, কলিকাতা; প্রস্তাবক- শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ বিস্তাভূষণ, সমর্থক--তী, সদ-_-১৩২। 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্ুভুষণ দেন, ১১১ বলরাম ঘোষ ফ্রীট, কলিকাতা; প্রস্তাবক--ওঁ, 
সমর্থক-_শ্রীযুক্ত বাঁণীনাঁথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, লদ--১৩৭ | শ্রীযুক্ত মহীন্দ্রকুমার বন্ধু, “বঙ্গবাসীর 
স্বত্বাধিকারী, ৬ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা । 


খ-_পরিশিষ্ট 
উপহাজন্মল্গপ প্রান্ত পুস্তক 


উপহারদাতা--715 Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot,— 
উপহৃত পুস্তক,_-(১) Annual Report on the Police Administration of the 
Town of Calcutta and its Suburbs, for the year 1924. (2) Resolution 
Reviewing the Reports on the Working of the District Boards in Bengal ; 
during the year 1923-24, (৩) Annual Report on the Administration of 
Jails of the Bengal Presidency, 1924, (8) Annual Administration Report 
of the Department of Industries, Bengal, for the year 1924, (¢) Report on 
the Police Administration in the Bengal Presidency. for the year 1924, 
(৬) Council Proceedings, Official Repost, Bengal Legislative Council, 
Eighteenth Session, 1925; The Secretary, Smithsonian Institution,— 
(4) Provisional Solar-constant values, August, 1920 to November, 1924, 


8৮ * ৷ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের . [৩২শ বর্ষের . 
(৮) Explorations and Field-work of the Smithsonian Institution in 1924, 
(৯) Cambrian Géology and Paleontology, V. (No.-3. Cambrian and’. 
Ozarkian _Trilobites ); 0১০) Solar. Variation and ‘Forecasting; (১১), Solar 
Radiation and Weather or Forecasting Weather from Observations of the 4 
Sun, (১২) Solar Radiation and Weekly- Weather Forecast of the Argentine 
Meteorological Service, (১৩}‘Annual Report of the Smithsonian Institution 
for 1923, (38) An Introduction to. the. Morphology and Classification 
of the” Foraminifera ; The Registrar; Calcutta. University; —(১ ৫) Report 

* on - the Student Welfare Scheme for the year 1924 ; মৌলধী .গ্রীযুক্ত আব দুল. 
" করিম সাহিত্যবিশারদ, (১৬) The - Three Musketeers (‘Alexander Dumas)’; 
The Manager, Govt. of India, Central Publication Branch,—(১৭) Statisti-_ 
cal Abstract” for British India from [0475 to 1923-24 ( 3rd issue); 
(১৮) Twenty-sixth Annual Report -.of the Chief Inspector of Explosives 
in India, (৯) Memoirs of the Geological Survey of India, Vol. L, part 1, £ ও 
{২*) Records of the Geological Survey of India, Vol, LVIII, part 3, 1925, , 
(২১) Memoirs of the Archaeological Survey. of India, No, 15, (The. 
Drawing of Geometric Patterns in Saracenic Art ), (২২১0০, No. 20. 
(The Origin and Cult of Tara), ২২৩) Do. No. 27, ( Pageant of King 
Mindon ) ; The 5900 Naval Observatory, Washington,—(২8) Astrona- 
mical Papers prepared for the use of the American Ephemeries and 
Nautical Almanac, Vol. Xx part I, (২৫) ‘The American Ephimeries and 
Nautical Almanac for thie year 7527 ; শীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত,_(২৬) The 
Ruins of Muhammadpur-; ‘The Curator, Govt.‘of Burma Museum’. 
Rangoon,—(২9) Report of‘the Archaeological Survey, Burma, for the 
year ending 31st. March, 1925," ‘The Chairman, Sri Shivaji Literary 
Memorial Committee, Bombay—(৮) The Life of Shivaji Maharaj; 
প্রযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি--(২৯) The Foundatiors 
of Indian Poetry, (ve) Padmapurana and Kalidasa (সংস্কৃত)? The 
Royal Siamese Consulate General, Calcutta—(৩>) A Complete set of 
Jatakatthakatha’ in 10 Volumes, (৩২) Milindapanha ; যুক্ত জিত্ন্্রনাথ বনু 
বি এ, এটর্ণি, (৩৩) Mental Efficiency, (৩৪) In Highland Harbours with 
Pata Handy, ss, Vital Spark, (৩৫) Signs of the Times 8100 Characteristics 
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( Thomas Carlyle ), (৩৬) Light of Truth or An English Translation of 
the Satyartha Prakash, (৭) Ancient Tales and Folklore of Japan, 
(৩৮) An Injured Queen, Caroline of Brunswick, Vol, 1, (৩৯) Do. Vol. 
Il, (8° ) The Philosophy of Rabindra Nath Tagore, 0৪১) Akbar, (৪২) 
British Administration in India; শ্রীযুক্ত পুলিনবিহাঁরী দত্ত,_( ৪২ ) The Sacred 
Books of the Hindus, Vol. XIX. Devata ; The Asstt, Secretary to the 
Govt. of India, Dept. of Education,—( 8৩) A Hand-bcok to the 
Records of the Govt. of India in the Imperial Record Department, 1748 
$০ 78597 শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কেশবপ্রসাদ মিশ্র ও শ্রীযুক্ত রামনাথ সিং_(8৪ ) The Hindu 
Electrical Glossary (হিন্দী বৈহ্যত শব্দাবলী); শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত_(8৫) The 


Manual of Soap and Allied Industries or Soaps, Sodas, Candles and 
Glycerine, 


——O———— 


বষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন 
২৬এ অগ্রহায়ণ ১৩৩২, ১২ই ডিসেম্বর ১৯২৫, শনিবার, সন্ধ্যা ৬০ট1 
রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্ু বাহাঁছুর-_- সভাপতি 


আলোচ্য বিষয়,-_অধ্যাঁপক ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন ডি এস্‌সি ( লণ্ডন ) মহাশয়ের 
ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে “ভারতে কাঁচ” সম্বন্ধে ব্তৃত1। 

পরিষদের সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থ বাহাছুর সভাপতির শাসন গ্রহণ 
করিলেন এবং কাচ, বাঙ্গাল! দেশের একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় মৃল্যবান্‌ জিনিষ ও বর্তমানে 
এই জন্ত ইহার আলোচনা! শিল্পের উন্নতির দিক্‌ হইতে নিতাস্ত আবশ্যক, এই সম্বদ্ধে কিছু 
বলিয়া, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন ডি এস্সি মহাশয়কে তাহার প্রবন্ধ পাঠ করিবার 
জন্য অনুরোধ করিলেন । 

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন ডি এস্সি মহাশয় "ভারতে কাচ” নামক 
তাহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন এবং ম্যাজিক ল্যাপ্টার্ণের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শন করিয়া প্রবন্ধোক্ত 
বিষয়ের ব্যাখ্যা করিলেন। অতঃপর বক্তাকে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হুইল। 


শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ শ্রীহ্রপ্রসাদ শান্তী 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । | 


পঞ্চম মাসিক "অধিবেশন: 

1, ২৭এ অগ্রহায়ণ ১৩৩২, _১৩ই ডিসেম্বর ১৯২৫, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা 

আলোচ্য বিষয়_২। গত অধিবেশনের কাৰ্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্ত নির্বাচন, 
৩! পুস্তক "উপন্থারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞত৷ জ্ঞাপন, ৪। শোক- প্রকাশ, _কে) অধ্যক্ষ 
সার়দারঞ্জন রায় এম্‌ এ, (খ) রায় রাধিকামোহন লাহিড়ী বাহাছুর, গে) জীবনধন চক্রবর্তী, 
(ঘ). কালীচরণ মিল (ও)গঙ্গাগ্রস্ন ঘোষ বর্মন্‌ এবং (5) রায় বাহাছর ললিত মহন সিংহ 
রায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে,, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিভাতূষণ 
মূহাশয়; লিখিত, 'অগরি- তি নবদধে দ্বিতীয় প্রবন্ধ, _[প্রবস্ধ্পাঠক মহাশয় ম্যাজিক ল্যাণ্টার্পের 
সাহায্যে প্রবন্ধের বিষয় ব্যাখ্যা করিবেন ], এবং *। বিবিধ। 

সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্ধ বাহাহুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

১। গৃত অধিবেশনের কার্ধ্যবিবরণ প্রস্তুত ন! থাকায় উহার পাঠ স্থগিত রহিল। 

২। সহকারী সম্পাদক. জীযুক্ত, নগেন্দনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় ক--পরিশিষ্টে 
“লিখিত ব্যক্তিগণের নাম পাঠ করিলে "যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর ্নগাতিকমে 
তাহারা পরিষদের সাধারণ-শদ্ত নির্বাচিত, হইলেন। 

৩] খ-_পরিশিষ্টে লিখিত উপ্হত, পুস্তক, ও. ES NE নাম, সহকারী 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেজ্জনাধ সোম কবিভূর্ষণ মহাশয় পাঠ করিলে পরিষদের ০ 
সভাপতি মহাশয় তাহাদিগকে খন্তবাঁদ প্রদান করিলেন। - 

৪। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এই অল্প কিছু দিনের মধ্যে আময়। ৫৬ জন 
হিতৈষী সদস্তকে হারাইয়াছি। ইহাদের মধ্যে ২১ জন আমাদের বিশেষ বন্ধু। ইহাদের 
" পরলোকগমনে বাঙ্গাল! দেশের ও ব্দসাহিত্যের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে।' প্রথম-_বিস্তাসাগর 
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কলেজের অধ্যক্ষ সারদারপ্রন রায় এম্‌ 'এ। হইনি, গণিতশীস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন।, 


" পাপ্তিত্যে ইহার স্থান অতি -উচ্চে হইলেও ইনি ব্যায়ামে, বিশেষতঃ ক্রিকেট থেলার বিশেষ 
অঙুরাগী ছিলেন। কলেজে শত শত ছাত্র ইহার নিকট বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছে। ইহার 
পরলৌকগমনে "শিক্ষা সম্বন্ধে এবং ছাত্রদের মধ্যে ব্যায়াম ও ক্রীড়া সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষতি 
হইয়াছে। - দ্বিতীয় - রায় -রাধিকামোহন লাহিড়ী বাহাদুর! ইনি অতি কৃতিত্বের সহিত 
আমাদের সরকারী: কার্ধ্য নির্বাহ করিয়! স্বীয় জন্মভূমিতে অবসরজীবন যাপন করিতে- 
ছিলেন৷. কিন্তু ইনি সেখানেও জনহিতকর নানাবিধ কার্যে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া, দেশের ও দশের 
সেবার নিয়োজিত ছিলেন। ইনি অতি দক্ষতার সহিত বেঙ্গল “কো-অপাঁরেটিত লোসাইটার 
সম্পাদকতা! এবং অঙ্তান্ত নানাবিধ লোকহিতকর কার্য করিয়াছেন। ইহার মৃত্যুতে দেশের 
বিশেধ ক্ষতি হইয়াছে। 


৫ম মাফিক ] “ 'কাৰ্য্য-বিবরণ ; ৮ ৫১ 


ওয়--জীবনধন চক্রবর্তী, ৪র্থ_কালীচরণ মিত্র, ৫ম-_গল্গাপ্রদর ঘোষ বর্মন ইহার! 
তিন "জনেই পরিষদের হিতৈষী সন্ত ছিলেন, এবং'.পরিষংকে বছ বিষয়ে ইহারা সাহায্য 
করিয়াছেন। ইহাদের -পরলোৌকগমনে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত, হইয়াছে! ৬ষ্--ায় - 
বাহাছুর ললিতমোহন সিংহ রায়। ইনি আমাদের বিশেষ বন্ধ ছিলেন: এবং বোধ হয়, 
আপনাদের মধ্যেও ইনি অনেকের পরিচিত । ইনি অত্যন্ত অমায়িক এবং উদার প্রকৃতির 
লোক ছিলেন। ৭ম--শরচ্ন্দ্র রাঁয়। ইনি পরিষদের সদন্ত ছিলেন ন!। কিন্তু সদস্ত-ন! 
হইলেও ইনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী ছিলেন । সেই জন্ত ইহার পরলোকগমনে আমাদের 
শোক প্রকাশ বরা..কর্তব্য। ইনি “হিন্দু পেটি টের” সম্পাদক এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। . এই" সকল ব্যক্তিগণের মৃত্যুতে আমর! 
পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করিতেছি । আমাদের এই শোক-প্রস্তাব ইহাদের 
পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হইবে । উপস্থিত সদন্তগণ দণ্ডায়মান হইয়। এই শোক-প্রস্তাব 
গ্রহণ করিলেন। 

৫| তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে অধ্যাপক ত্র অমূল্যচরণ বিদ্যাতুষণ 
মহাশয় “অগ্রি-ুর্তি” সম্বন্ধে তাহার দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেন এবং ম্যাদিক ল্যাণ্টার্ণের 
সাহায্যে প্রবন্ধোক্ত মূর্তি-লকলের পরিচয় প্রদান করিলেন। . 

প্রবন্ধ পাঠের পর কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত 
বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার প্রবন্ধে অনেক বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রবন্ধটিও 
অতি সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয়, বেদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী 
সময় পর্য্যন্ত অগ্নি সম্বন্ধে তাহার প্রবন্ধে যে সকল বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সেইগুলির 
পর পর সময় নির্ণয় করিয়া পাবম্পর্্ক্রমে উল্লেখ করিলে আরও ভাল হইত। 

এই সময় এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন যে, অগ্নির মূর্তি কিরূপে উদ্ভূত হইল 1 

উত্তরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্বাভৃষণ মহাশয় বলিলেন, ““নূর্তিতত্ববিষয়ক এই সকল 
তারিখের পারম্পর্ধ্য নির্ণয় করা বড়ই কঠিন বঝাপার। ইউরোপীয় পণ্ডিতের! ইহা স্থির 
করিতে পারেন নাই; আমিও সে দিক্‌ দিয়া কোন: চেষ্টা করি নাই। যদিও মহাভারত, 
হেমাদ্রি প্রভৃতির তারিখ একবূপ নির্ণীত হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক এবং অন্তানা 
এমন সব গ্রন্থ আছে, যাহার তারিখ এ পর্য্যন্ত মোটেই নির্ণীত হয় নাই। পণ্ডিতের! বলেন 
যে, বেদের ব্রাঙ্ষণভাগ আগে এবং আরণ্যকভাগ পরে রচিত হয়। কিন্তু ব্রাঙ্মণের মধ্যে 
আরণ্যকের উল্লেখ দেখিয়! মনে হয় যে,' ব্রাহ্মণের পূর্বেও আরণ্যকের অস্তিত্ব ছিল। সেই 
জন্য এই সকল বিষয়ের সময় নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। তবে আমি এ বিষয়ে যতদুর সাধা,, 
চেষ্টার ক্রুটি করিব না'। মূর্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ব্যক্তিবিশেষের ধ্যান বা ভাব 
হইতেই মুক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। যিনি যে ভাবে'-আৰিষ্ট হইয়া দেবতার দৰ্শন হাতি করেন, 
তাহার সেই ভাব হইতেই বাহিরে মূর্তি বিরচিত- হইয়াছে (০ - El 
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* পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,--“পর্বপ্রথমে আমি পরিষদের পক্ষ হইতে অস্কার 
. এই প্রবন্ধ পাঠের জন্য- শ্রীযুক্ত. অমুল্য বাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ততীঁহার এই 
প্রবন্ধটি: যে অতীব পাণ্ডিত্য ও গবেষণীপূর্ণ, ইহা আমি না বলিলেও আপনারা বুঝিতে 


পীরিয়াছেন। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের স্বদেশীয় গ্রন্থের যেখানে যাহা কিছু _ 


অগ্নি:সগবন্ধীয় সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে, তিনি সেই সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া -আমাদিগকে 
আজ শুনাইয়াছেন। এবং 'মিশর, ইরাণ প্রভৃতি বিদেশের নানা - গ্রন্থ "আলোচনা করিয়া 
দেই সকল গ্রন্থে অগ্নি সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য; তাহাও আমাদিগকে জানাইয়াছেন । কোন্‌ 
জাতি প্রথমে জগতে অগ্নি ' আবিষ্কার করে, এ সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মত। তবে 
এ কথ! ঠিক -যে;- অতি প্রাচীন'কাল হইতে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ অগ্নির উপাঁদনা করিয়া 
আসিতেছেন.এবং,পারসিকেরাও পবিত্র জ্ঞানে বহুকাল যাবৎ অন্মি রক্ষা! করিয়া! আসিতেছেন। 
তাহাদের সেই পরিত্র অগ্নি এখনও তাঁহাদের মন্দিরে সংরক্ষিত আছে। ইতিহাসের সেই 
অতীত যুগে যখন অগ্নি আবিষ্কৃত হয় নাই, মানুষ তখন খাদ্য, মাংস প্রভৃতি কীচাই ব্যবহার 
রূরিত। পরে অগ্নি আবিষ্কৃত হইলে রন্ধন-প্রথার সবি হয়। যাহা হউক, অগ্নির যে সকল 
মূর্তি পাঁওয়! গিয়াছে, তন্মধ্যে কোন্‌ মুর্তি প্রথম এবং পরবর্তী কালে কিরূপ ভাবে পরিবর্তনের 
মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া বিভিন্ন মৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছে, ইহার ক্রমপর্য্যায় দিতে পারিলে খুব > 
ভাল: হয়। এ বিষয়ে আমি কুমার বাহাহুরের সহিত একমত । যাহা হউক, অস্কার «ই 
প্রবন্ধটি বঙ্গভাষার-একটী সম্পদ্রূপে পরিগণিত হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । 

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্সনাথ মোম সিরা মহাশয় সভাপতি মহোঁদয়কে 
ধন্তবাদ দিলে পর সভাতঙ্গ হয়। 


শরীনগেন্রনাথ সোম কবিভূষণ এ গ্রীহরপ্রসাদ শান্তর 
-সূহকারী সমপাদক। ২... সভাপতি । 
EE কব পিস 
5,511. প্রস্তাবিত সাথারণ-সদস্যগণ 


 প্রস্থাবক-ভীযুক লিতমোহন পাল,সমর্থক__্রীধু্জ নগেন্্রনাথ সোম.কবিভূষণ, সদস্ত 
সী ু্বলচনু.দে, লক্মীগঞ্জ, চন্দননগর; ২। শ্রীযুক্ত যুগলচন্র চক্রব্তী,.বোড়, .কুতুরঘাঁট, 
চন্দননগ্র, ৩, শীযুক্ত ডাঃ আগ্ুতোষ দাস এম বি, ও; প্রস্তাবক--্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতি- 
কুমার চট্টোপাধ্যায়, এম এ, ডিলিট, দম--এ, 'সদ--৪ 1 শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ সেন এম এ, 
অধ্যাপক, কু নিকাতা বিশ্ববিস্ভালয় ; প্র--শ্ীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সম-_ এ, সদ-_৫ | শ্রীযুক্ত 
উপেন্রনারায়ণ নন্দী, ২৩ শাস্তিরাম ঘোষ ষ্্রী, কলিকাতা । 


Eee + 
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খ-__পরিশিষউ- 
উপহাল্পন্যল্দপ প্রাপ্ত পুস্তক 


উপহারদাতা যুক্ত ননীলাল ভট্টাচাৰ্য্য, উপযত পুস্তক-_€১) নারীর অধিকার ; 
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ সরকার--(২) ব্রহ্ম-দর্শন শ্রীযুক্ত নবক্ৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য_(৩) টুক্টুকে 
রামায়ণ; শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কু্‌_€৪) পল্লীকাহিনী শ্রীযুক্ত হূর্গাদাদ ঘোষ-_-(৫) ব্র্ম- 
বোধিকা ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্ৰনাথ বসু বি এ_-(৬) জৈব-ধর্্ন, (৭) বিষ্ণুশৰ্ম্মার গল্প, (৮) অভয়ের 
কথা, (৯) করাচীর বিচার, (১০) কৈসর, (১১) VYatindra-Mata-Dipika or the 
Light of the School of Sri Ramanuja, (১২) .Soul! The Soul World : 
The Homes of the Dead, (১৩) Sankara the Sublime, (১8) Life of Sri 
Aurovinda Ghosh, (১¢) Balzac’s Rare Short Stories, 0৬) Old Father 
Goriot ( Balzac), (১৭) The Jest Book. 


(১) সস 


'ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন 
৫ই পৌষ ১৩৩২, ২০এ ডিসেম্বর ১৯২৫, রবিবার, সন্ধা!. ৬টা। 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী--সভাপতি 


আলোচ্য বিষয়--- 

১। গত অধিবেশনের কার্্যবিবরণ পাঠ, ২। সাঁধারণ-স্দন্ত নির্বাচন, ৩। পুস্তক 
উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবদ্ধপাঠ-- শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায়চৌধুরী বি এ 
মহাশয়-লিখিত “তক্ষশিলার বিশ্ববিভালয় ও জীষকতুমাধ্িৃত” নামক প্রবন্ধ, এবং 
৫। -বিবিধ। - 

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় Ee হরপ্রসাদ শাহী "মহাশয় সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিলেন। 

১1 সহকারী সম্পাদক জীক নগেজনাধ সোম: কবিতূষণ মহাশয় গত তিনটি 
অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন! 

২। নিম্নলিখিত ব্যজিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার গর পরিষদের সাধারণ- 
সদস্তরূপে নির্বাচিত হইলেন, 

্রস্তাবক- শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক-_কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম 
কবিভূষণ, প্রস্তাবিত সদন্ত--১। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে, ২৭১ বীডন রো, কলিকাতা; 


6৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 
প্রস্তাবক--শীযুক্ত হরিদাস মজুমদার বি এল, .সমর্ধক--এ, প্রস্তাবিত সদন্ত--২। শ্রীযুক্ত 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ বারিক, ১৪১ আপার সার্কুলার ( রোড, কলিকাতা ; 

৩। পরিশিষ্টে লিখিত উপন্ৃত পুস্তক এবং উপহারদাতৃগণের নাম সহকারী সম্পাদক 
শ্রীযুজ নপেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় bd করিলে "পরিষদের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে 
ধন্তবাদ জ্ঞাপন করা হইল। Co 

“বায় শ্রীধুক্ত চুণীলাল বস্স বাহাদুর বলিলেন যে, 'সংগ্রতি আমাদের একজন ' প্রধান 
সাহিত্যিক, কবি ও দেশের গণ্যমান্ত ব্যক্তি-_রায় বন্ধিমচন্দ মিত্র এম এ, বি এল বাহাছুর অত্যন্ত 
শোঁচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি" খুব প্রতিষ্ঠার সহিত ছোট,আদালতে 
পঞ্চম জঞ্জের কার্ধ্য "করিয়া কিছুদিন হইল অবদর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি আমাদের 
নাট্যসমাট রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাছরের ওয় পুত্র । অনেক কবিতা ইনি লিখিয়াছেন এবং এ 
সম্বন্ধে কয়েকখানি বইও ইহার আছে। ইহা ছাড়া সাহিভ্য-চষ্চায়ও ইনি বিখ্যাত ছিলেন। 
ইহার স্বভাব অতিশয় অমায়িক এবং সামাজিক হিদাঁবে অতি উচ্চ দরের লোক ছিলেন। 
কিন্ত কি রকম মনের এক বিষম বিকার উপস্থিত হইল--গায়ে স্পিরিট মাধিয়! তাহাতে 
আগুন ধরাইয়! দিয়া ইনি আত্মহত্যা করিয়াছেন। উন্মাদ রোগ অনেক রকম আছে, 
তন্মধ্যে এক রকম উন্মাদ রোগ আছে, তাহাতে .কেবলই: আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা হয়। 
আমার মনে হয় যে, এই রোগে ইনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি পরিষদের পরম বন্ধ 
ছিলেন। তাহার শোচনীয় মৃত্যুতে আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত । আঁজ-পরিষৎ এই সভায় 
তজ্বন্ত শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে। উপস্থিত সকলে. দণ্ডায়মান হইয়া শোক-প্রস্তাব 
গ্রহণ করিলেন। 

৪। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায়চৌধুরী বি এ মহাশয় "তাহার 
লিখিত-"তক্ষশিলার বিশ্বরিস্থালয় ও জীবককুমারত্ৃত্য” নামক" প্রবন্ধ-পাঠ করিলেন। 

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় .বলিলেন,--“শীযুক্ত, হিরণ -বাবুর 'প্রবন্ধে অনেক 
নূতন জিনিষ আছে। '১ম-তীর ভাষ! সুললিত--সুূললিত মানে সংস্কতব্ছল'। অনেকে 
এ ভাষা পছন্দ না করিলেও ইহা সুললিত ও শ্রতি-সুখকর। ২য়- প্রবন্ধের বিষয়-_তক্ষ- 
শিলায় কিরূপে শিক্ষা দেওয়া হইত 1 ওয়_-জীবককুমারভূত্য! তিনি এ'বিষয়ে পাঁলি- 
সাহিত্যে যা পেয়েছেন, তা দিয়াছেন। তক্ষশিল। একটা পাহাড় । রাজা জন্মেজয় যখন 
সর্প্যজ্ঞ করিবেন, তখন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, তক্ষশিলায় প্রচুর ধন লুকান-রহিয়াঁছে। 
এমন কি, তার যজ্ঞের সকল ব্যয় সেই ধন হইতেই নির্বাহ -হুইতে গাঁরিবে। ‘তাই শুনিয়া 
তিনি সতা সমেত তক্ষশিলায়, গিয়া যজ্ঞ করেন.। - সেই যজ্ঞের সময়-সব প্রথম মহাভারত 
পাঠ হয় এবং তিনি সেই যন্তে যত টাকা দক্ষিণা দেন, মহাভারত পাঠককেও তত টাক! দক্ষিণা 
দিয়াছিলেন। এ কথ! আমাদের “দেশের কোন মহাভারতে না থাকিলেও দাক্গিণাত্যের 
মহাভারতে-আছে। - সুতরাং তক্ষশিল! আমাদের মস্ত গৌরবের জিনিষ। ' 


সা 
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- “তক্ষশিলার অবস্থা খারাপ হয় কেন জানেন? পারসিয়ানরা-যখন তক্ষশিলা দখল করে, 
তখন সেখানকার পণ্ডিতের! পাটলিপুত্রে পালিয়ে আসেন। তন্মধ্যে তিনজন প্রধান পণ্ডিত 
ছিলেন- বর্ষ, উপবর্ষ ও পাপিনি। ইহাদের মধ্যে -বর্ষ হইতেছেন পাণিনির গুরু । কেবল 
ইঠারাই নহেন- ক্রমে ক্রমে তক্ষশিলার যত পণ্ডিত, সকলেই পাটলিপুত্রে চলিয়া আসেন 
এবং পাটলিপুত্রের রাঁজা তাহাদিগকে পুরস্কার দিয়া সেখানে রাখিয়া! দেন। এইরূপে ক্রমে 
তক্ষশিলার গৌরয পাটলিপুত্ৰ গ্রহণ করে। ও দিকে তক্ষশিল! ক্রমে অনেক রাজার হাতে যায়। 
অনেক রাজার হাতে যাওয়া মানেই বিপ্লব। বিপ্লবের সময় লেখাপড়ার চর্চা হইতে পারে 
না। এদিকে পাটলিপুত্ৰ নালন্দার পূর্বে লেখাপড়ার একটা বড় জায়গা হইয়া গড়ে। 
তক্ষশিলায় কিরূপ প্রণাণীতে লেখাপড়া হইত, প্রবন্ধকার তা বলেছেন । 
“আত্রকালকাঁর.লোকে কবিতার আদর করিতে 'জানে না। কবিরও সে রকম আদর 
করে না। সে কালে এক একজন: কবি, কবিতা 'রচন! করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা পুরস্কার 
পাইতেন। কবি হরনাথ এইরূপ একটি কবিতা রচনা করিয়া দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার 
লাভ করেন। ইহার-কাহিনী এই,_ কবি হরনাথ খুব দাত! ছিলেন। তার পৈতৃক যে-কিছু 
সম্পত্তি ছিল, সমস্ত: তিনি ‘দান ধ্যানে উড়াইয়া দেন। পরে অবস্থা খারাপ হইলে ইনি 
বাধেলখণ্ডের রাজা রামচন্দ্র রাওএর নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজলভায় প্রবেশ করিয়। ইনি 
একটি কবিতা পাঠ করিলেন। তার"অর্থ এই যে, হে হুর্থাতি!-তোমার-সহিত আমার অনেক 
দিনের মিত্রতা, আমি বহুদিন ধরিয়া তোমার সেবা করিয়াছি'। কিন্ত আঁজ আমার বড়ই দুঃখ 
হইতেছে) যেহেতু আমি আর তোমার সেবা করিতে পাঁরিব নাঁ-আমি রাজা রামচন্দ্র 


-ফাছে আসিয়াছি-_ তোমার সহিত আমার আজ হইতেই. বিচ্ছেদ হইবে। কবিতা] শুনিয়া 
কাজা তাহাকে দশ লক্ষ টাক! পুরস্কার দিলেন। পুরস্কাব লইয়া, হরনাথ পান্ধিতে চড়িয়া 


যাইতেছেন। পথের ধারে দেখেন যে, এক চারণ কবি দড়াইয়! আছেন । চারণ কবি তাহাকে 
দেখিয়া একটি কবিতা পড়িলেন। তিনি সেই দশ লাখ টাকা হইতে তাঁহাকে এক লাখ দিয়া 
দিলেন। আর একজন কবি কবিতা বলিয়া ছয় ক্রোড়-টাকা পান। ইহার নাম কেশব. 


“ ইনি যুন্দেলথগ্েররাজার কবি ছিলেন। বুন্দেলথণ্ডের রাজার একটি বেশ্যা ছিল খুব সুন্দরী । 


লোকপরম্পরায় আকবর তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে চাহিয়া পাঁঠাইলেন।. রাজা নিরুপায় 
হইয়! আকবরের পারিষদদের ধরিয়া তীঁহাকে.নিরস্ত করিবার জন্ত নিজে দিল্লী গেলেন। রাজা 
দিল্লীতে আসিয়াছেন শুনিয়া আকবর তাঁহাকে আটক করিলেন; বলিলেন--ছয় ক্রোড 
টাকা দিলে তবে তকে ছাড়িয়া দিবেন। রাঁদকবি কেশব, রাজার মুক্তির_জন্ত খানখানানের 
কাছে গিয়| একটি সুন্দর কবিতা! বলিলেন। তিনি সন্তষ্ট হইয়া বলিলেন--কি চাও? কেশব, 
রাজান মুক্তি চাহিণে তিনি আকবরকে বলিয়া রাজাকে খালাস করিয়া দেন। তবেই ধক্ষন, 
এক কবিতায় ইনি ছয় ক্রোড় টাক! বীঁচাইয়া দিলেন। যাহা হউক, হিরণ বাবুর প্রবন্ধ গুনে 
আমরা খুব খুশী হয়েছি । এ অন্ত তকে ধন্তবাদ। আশীর্বাদ করি, তিনি খ্যাতিলাভ করুন” 
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7. ক্লায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্ধু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ প্রদান. করিয়া বলিলেন 
বে, শ্রীযুক্ত হিরণ- বাবু তীহার প্রবন্ধে প্রাচীনকালের অন্ত্র-চিকিৎসার বিষয় যাহা উল্লেখ 
করিয়াছেন, আজকালকার বৈস্ত-চিকিৎসকগণের তাহ! বিশেষভাবে, প্রণিধান করিয়া দেখা 
উচিত। জীবক, অন্তর প্রয়োগ করিয়!.৭ বৎসরের শিরঃপীড়া আরোগ্য করিয়াছিলেন, কিন্ত 
" আঞ্জকালকার কবিরাজবৃন্দের সহিত অন্ত্রের ভান্র-ভাব্রবধূ সম্পর্ক। এ- বিষয়ে বর্তমান 
বৈষ্ঠগণের বিশেষভাবে আলোচনা .কর! উচিত। )- 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,--“বৈস্বশান্ত্রের কথা যখন উঠিল, তখন এ বিষয়ের কর 
উন্নতি হইয়াছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেই। মহারাজ ' অশোক অত্যন্ত পীড়িত, মৃত্যুই 
স্থির। এমন সময় তার এক রাণী বলিলেন-যে, রাজার ত মৃত্যুই স্থির। তবে আমি "একটু 
চেষ্টা করিয়! দেখি, বাঁচাইতে পারি ত আমান খ্যাতি হইবে'। না পারিলে মৃত্যু ত স্থির আছেই। 
এই বলিয়! রাণী তার বৃদ্ধ বাপের.দ্বারা অশোকের স্তায় একজন রোগী খুজিয়া আনাঁইলেন। 
সেই রোগীর পেট কাটিয়া -দেখেন যে, পেটের মধ্যে প্রকাণ্ড এক পোকা। তখন সেই 

“পোকা কিসে মরে, তাহা পরীক্ষা করিয়া, দেখিতে লাগিলেন ।: দেখিলেন যে, পেঁয়াজের 
রসে সেই গোক। মরিয়া গেল। তখন রাজকে পেঁয়াজের, রস. খাওয়ান হইতে লাগিল, 
তাঁহাতেই তিনি সারিয়া উঠিলেন।.; রাজা সারিয়া উঠিয়া! রাণীকে পুরস্কার দিতে চাঁহিলে 

' রাণী বলেন যে, আপমি -এক রৎসর কুকুটারামে . বাস. করুন এবং আমি রাজত্ব করিব। 
এই এক বৎসর কাল রাজত্ব পাইয়া রাণী ‘যে স্ব কুকার্য্য করেন, তাহা ইতিহাসে বিখ্যাত। 
“বৈস্তশান্ের উন্নতি সমন্ধে সে কালের অনেক্‌ কথা ব্লা ষাঁয়। আজ কাল সকলেই চরক 
পড়ে। কিন্ত ৪৯1৫০ ব্ছর:আগে চরকের নাম কেহ. জানিত না। আজকালকার-ষে চরক, 
ভাহ। অগ্নিবেশের দ্বারা প্রতিসংস্কত। খৃঃ ৭ম।৮ম শতকে দৃঢ়বল, পুনরায় উহা 'রি-এডিট ' 
করেন। অগ্নিবেশ চারায়ণের গুরু । বাৎন্তায়নের যে কাঁমশান্ত্র, তার প্রথম অধিকরণ 
ঠারায়ণের নিকট হইতে নেওয়া । চারায়ণ প্রাতরাশের প্রচলন করিয়া যান। কনিফ্ষের সভায় 
ভিন জন পণ্ডিত ছিলেন,_মাঠর, চরক ও অশ্বঘোষ। যিনি যাহাঁই বলুন, শকাব্দ যে 
কনিফ্ষের সময় হইতে, ইহার ভুল নাই। রনির এবং তরুণদের 
ভাঙা করা কর্তব্য।” kel 

তৎপর়ে সভাততদ হয়। 


প্রীনগেক্জীনাথ সোম কবিতূষণ _. শ্রীবিশ্বেখর ভট্টাচার্য্য 
সহকারী সম্পাদক... | সভাপতি । 


বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষৎ 


একত্রিংশ সাংবৎসরিক 


ক্ৰাৰ্শ্যন্বিবব্ৰণ 


কলিকাতা ২৪৩১ আপার সাঁকুলার রোড 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদৃ-মদ্দির 
হইতে প্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত 


১৩৩৩ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
- ' একত্রিংশ সাংবৎসরিক কাধ্য-বিবরণ 





বর্তমান ১৩৩২ বঙ্গাব্দে বদীষ-সাহিত্য-পরিষৎ একত্রিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়! দ্বাত্রিংশ 
বর্ষে পদার্পণ করিল। স্দস্তগণ ও সাধারণের জবগতিব জন্ত নিয়ে একত্রিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ 
লিপিবদ্ধ হইল! ॥ 


বান্ধব 
আলোচ্য বর্ষে কেহ নৃতন বান্ধব হন নাই। নিয্োক্ত তিন জন বান্ধবই পূর্বা হইতে 
রহিযাছেন,_(১) মহারাজ স্তর শীযুক্ত মণীন্্রচন্্র নন্দী বাহাছুর, (২) মছারাজাধিরাজ স্তর 
” শীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর, (৩) মহারাজ হীযুক্ত রাও যোগীন্্রনারায়ণ রায় বাহার । 


সদন্ত 
১৩৩১ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে পরিষদের সদন্ত-মংখ্যা এইরূপ ছিল,_(ক) বিশিষ্ট--১০, 
(খ) আঁজীবন__৬, গে) অধ্যাপক-_৫, (ঘ) মৌলবী--০, (ঙ) সহাঁয়ক__-২১ এবং (5) সাধারণ 
২০০৭, মোট--২০৪৯ । | 
আলোচ্য বর্ষে (ক) বিশিষ্ট-সদন্ত, (খ) আজীবন-দদন্ত এবং (গ) অধ্যাপক-দদস্তের সংখ্যার 
কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। অতদ্যতীত কোন ব্যক্তি (ঘ) মৌলবী-সদন্ত-পনও গ্রহণ 
করেন নাই। | 


(ড) সহ্’যক্ষ-সদন্য 
আলোচ্য বর্ধারভ্তে পরিষদের ২১ জন সহাযক-স্দস্ত ছিলেন। তন্মধ্যে ৪ জনের 
স্থিতিকাল পূর্ণ হওয়ায় ত্রিংশ বাধিক অধিবেশনে তাঁহারা পুনশির্বাচিত হন। এতন্যতীত 
অন্যতম সহায়ক-সদম্ভ রাঁখালচন্ত্র বন্যোপাধ্যায্ন মহাশয়ের অকালমৃত্যু ঘটায় এই শ্রেণীর 
স্দস্তদংখ্য! বর্ষশেষে ২০ হইয়াছে। 


(চ) সাধারণ-স্দত্-_-কলিত।তা 
বর্ষারস্তে কলিকাঁতাবাসী ১২০২ জন সাধারণ-সদ্স্তের মধ্যে ১৪ জনের পরলোকপ্রাপ্তি 
হইয়াছে, এবং একজন পদত্যাগ করিয়াছেন। এতঘ্যভীত ৭৪ জন নৃতন সদস্তপদ 
* গ্রহণ করিষাছেন। বর্ষশেষে কলিকাতাবাদী সদস্ত-সংখ্য। ১২৬১ হই্যাছে।- 


২ " ধঙীয়-সাহিত্য-পরিষদের 1! ও১শ বর্ষের 


যফদ্বল 

বর্ষারস্তে ৮০৫ জন মফথলবাসী সদন্তের মধ্যে ৭ জনের পরলোকপ্রাণ্তি হইয়াছে। বর্ষমধ্য 
২০ জন নৃতন সদস্তপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই জনা বর্ষশেষে ম্চ্লবাসী সদস্ব সংখ্যা 
৮১৮ হ্ইয়াছে। . 

- এইরপে বর্ষশেষে শ্রেণীভেে নিমুলিখিতরূপ সদন্ত-সংখ্য! ধাড়াইয়াছে, 
(৭) আজীবন-__---৬, (গ অধ্যাপক 
(6) সাধারণ ২০৭৯ ( কলিকাতা-+১২৬১, মফস্বল---_-৮১৮ ) মোট--২১২০। 
কলিকাতা ও মফন্বগবাদী ২০৭৯ জন. সদন্তের মধ্যে কয়েকজন স্বস্ত পদত্যাগ করিয়া 
পত্র, দিয়াছেন :এবং কেহ কেহ চদা দেওয়! বন্ধ করিয়াছেন। যাহার! পদত্যাগ করিবেন 
বলয়! পনর দিয়াছেন, তাহাদের সহিত পত্রব্যবহার চলিতেছে । 

গরলোকগত সদন্ক ও সাহিত্িকগণ 

বর্ধমধ্যে পরিষদের যে ২১ জন সাধারণ-সদস্ত ও ১ জন সহায়ক-সদস্তের মৃত্যু রি 
তাহাদিগের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল। এতঘ্যতীত ৫ জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাহিত্য- 
বন্ধুরও পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে পুর্বে কেহ কেহ পরিষদের সদস্ত ছিলেন। 














পরিষৎ এই সকল'সদস্ত ও সাঁহিত্যিকগণের বিয়োগে বিশেষ ব্যথিত । ইহাদের বিষয়ে সাঁধারণ ১ 


সভায় শোক প্রকাশ করা! হইয়াছে। তাহাদের শোকমন্তপ পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের 
কাত্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করা যাইতেছে । 

টে | __ সহায়ক-সদভ | f _ 

৯ রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | | 

০4218 - ১ সাধারণ-সদম্ভ 
, .:১ 1 স্তর আশুতোষ চৌধুরী 

২। স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 

৩। কমলকুষ্ণ সাহা | 

৪। রায়.কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপ্যধ্যায় বাহাহুর এম্‌ এ 
৫1 রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর | | 
৬। কফলাল সাধু এম এ, বিটি 

৭ | কবিরাজ কেদারনাথ কাব্যতীর্থ 


৮। গৌরহরি সেন 
৯। চারুচন্ত্র মিত্র - 
2,7৯1 জ্যোতিরিজ্্নাথ ঠাকুর - 


4: 1:35: রায় দাশরখি বন্দ্যোপাধ্যায় বাছাছর 
৯২)” দাশরথি হালদার 


৫) (ঘ) মৌলবী--_-_*, (ও) রী ০১ 


1 
পি 


সত 


সীংবৎ্সরিক কাধ্য-বিবরণ 


১৩। প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যাষ 
১৪। রায় বিনোদবিহারী বন্থ বি এ 
১৫) বৃন্দাবনচন্ত্র রায় 


১৬। রায় সাছেব শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস 
১৭। শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৮। যৌড়শীচরণ মিত্র এম্‌ এ,বি এল, 
১৯। সচ্চিদানন্দ দর্ড 
২০। কবিরাজ স্ুরেন্্রনাথ সেন কবীন্তর 
২১। সুরেশচন্দ্র গুপ্ত 
সাহিত্যিকগণ-_- 
১। গিরীন্্রমোহিনী দাসী 
২। গিরিজাকাস্ত ঘোষ 
৩।- মাননীয় ভূপেন্্নাথ বন্ধ 
৪। ভবানীচরণ ঘোষ 
৫1] মহামহোপাধায় পণ্ডিতরাজ য।দবেশ্বর তর্করতু 


বাধিক অধিবেশন 
আলোচ্য বর্ষে ৪ঠা শ্রাবণ .ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। পরিষদের সভাপতি মহা-' 
মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিগত মাঁসিক' 
ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কাধ্যবিবরণ গৃহীত হইবার পর ব্রিংশ বাধিক- কার্ধ্যবিবরণ 
পঠিত হইবার, সময় পরিষদের কার্য্যাবদীর বিষয়ে বিবিধ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়," 
তৎপর উক্ত কার্য্যবিবরণ গৃহীত হয়। একত্রিংশ বর্ষের আনুমানিক আম়-ব্যয়-বিবরণ' 
বিজ্ঞাপনের পর .কতিপয় “সহায়ক ও সাঁধারণ-সদন্ত নির্বাচিত হন। অতঃপর পরবর্তী বর্ষের 
জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন ও কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ববাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয় ।- 
তৎপর উপহারম্বরূপ প্রাপ্ত কতিপয় পুথি ও পুস্তক প্রদর্শনের পর চারিখানি চিত্রপ্রতিষ্ঠা হয়। 
আলোচ্য বর্ষে ১০টি মাসিক ও ১১টি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ্ইয়াছিল। নিয়ে 
ভাহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে । 
মাসিক অধিবেশন 
১। প্রথম মাসিক অধিবেশন__-১৫ই ভার, রবিবার । প্রবন্ধ- নাথধন্মে লন! লেখক 
- শ্রীযুক্ত রাঁজমোহন নাথ । সভাপতি--শীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। 
২। দ্বিতীয় মাপিক অধিবেশন-_-৫ই আশ্বিন, রবিবার। প্রবন্ধ-_টৈনদিগের দৈনিক 
ষট-কর্্ম। লেখক- শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ বি এ! সভাপতি- শ্রীযুক্ত ডাঃ 
অভয়কুমার গুহ এম এ, ডি লিটু । 


৪ বদীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩১ বর্ষেব 


৩। তৃতীয় মাসিক অধিবেশন-__২২এ অগ্রহায়ণ, রবিবার । প্রবন্ধ--অর্থশাস্তরে সমাজভন্ব | 
হেখক-_অধ্য।পক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্ত্র বন্য্োপাধ্যাব এম এ। সভাপতি-শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ 
দত । 

৪। চতুর্থ মাসিক অধিবেশন-_২৯এ অগ্রহায়ণ, রবিবার । প্রবন্ধ -নীলকঠের স্বরচিত - 
জীবনী ও পদাবলী । শেশ্বক--সধা|পক শ্রীযুক্ত বিখানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্র এম এ। 
সভাপতি_ রায় শ্রীদু্ণ চুণীলাল বস বাহাদুব । 

৫1 পঞ্চম মাসিক অধিবেশন-_-৬ই পৌষ, রবিবার। প্রবন্ধ__বঙ্গীষ মৎস্তের তালিকা। 
লেখক-_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দস ঘোষ, এম ডি, এম মি এফ জেড এস। 
সভাপতি- রাঃ শ্রীনু € চুণীলাল বস্ু বাহাদুর । 

৬। ষষ্ঠ মানিক অধিবেশন_-২৬এ মাঘ, রবিবার। গ্রবন্ধ_কবি সৈযদ আঁলাওলের 
পদ্মাবতী । লেখক--অধ্যাপক মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল।হ, এম এ, বি এল) ডি রায় 
যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী । 

৭। সপ্তম মাসিক অধিবেশন--৩রা! ফান্তন, রবিবার প্রবন্ধ-_হিন্দী-সাহিত্যে বিহারী- 
লালের সতসঈ। লেখক-_শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ। বীজ উড হীরেজনাখ ১ 
দত্ত। 

৮। অষ্টম মাপিক অধিবেশন--২৪এ ফান্তন রবিবার । প্রবদ্ধ--প্রমাঁণ। লেখক-- 
শ্রীযুক্ত হরিমত্য ভট্টাচার্য এম এ, বি এল। সভাপতি--রায় bod চুণীপাল বসু 
বাহাহুর ।:: 

৯।- নবম মাসিক অধিরেশন_-১ল| ১ রবিবার। পরব _-বারাল। 'ভাষায় রা 
সন্ধে মন্তব্য! লেখক- শ্রীযুক্ত ডাঃ স্থনীতিকুমার রা এম এ, টি | ০ 
রায় শ্রীযুজ চুণীলাল বন্ধ, বাহাছুর।. 

১০। দশম মাসিক অধিবেণন_7১৫ই চৈত্র, না হিলি দো । লেখক, 
_ মহামলোপাধ্যায় ভীযু্ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী । সভাপতি- রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বঙ্গ বাছাদুর। 


মত 


| বিশেষ অধিবেশন 

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-পাহিত্য-পরিষদের এগারটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। ইহাদের 
মধ্যে একটিতে পরিষদের কার্য্য-সমালোচনা, ছষটিতে সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনে শোক 
প্রকাশ, একটিতে মাইকেল মধুস্থদনের বাধিক স্বৃতি-উৎসব এবং তিনটিতে প্রবন্ধ ও 
বন্তৃতাদ্নি সাহিত্যিক আলোচনা হয়। নিয়ে অধিবেশনপগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল! 

১। প্রথম বিশেষ অধিবেশন__২৯এ ষ্ঠ, বৃহস্পতিবাব। স্তর আঁগুতোষ চৌধুরী 
মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশার্থ আহ্‌ৃভ। সভাপতি--শ্রীযুক্ত অমৃতলাল খন 
নাট্যকল(স্ধাকর। শ্রীযুক্ত চাকচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল্‌ মহাশয় "স্তর আশুতোষ চৌধুরী” 


রর 


সাংবৎসরিক ] কার্ধ্য-বিবরণ ৫ 


নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 
জীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুবী, মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত ধতীন্দ্রনাথ বনু, 
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্তু, শীযুক্ত হেগচন্তা সবকাঁর, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর এবং 
সভাপতি মহ|শয, মৃত মহাত্ম(র বিষযে নানা আলোচনা করেন। এই অধিবেশনে পরিষদে 
মৃত মহাত্মার স্মৃতি রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হষ। - 

২। দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন--১ল! আষাঢ়, রবিবার। স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
সরস্বতী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাণার্থ আহুত | সভ।পতি-_মহামছোপা ধ্যায় 
যুক্ত হরপ্রপাদ শান্ত্রী। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী মহাশৰ স্বরচিত সংস্কৃত শক 
পাঠ করিলে পর শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত 
চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায় মহাশব তাহাদের রচিত কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে মহারাজ 
শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্নাথ রায় বাহাদুর “স্বর্গীষ' আগুতোয মুখোপাধ্যাযষ” নামক এবং অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস মহাশয় ‘তন্তব আশুতোষ মুখোপাধ্যায়” 
নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র পাল, শ্রীযুক্ত ডাঃ এ্রমথনাঁথ বন্দোপাধ্যায় 


_ এম এ, ডি এম্‌সি, ব্যারিষ্টার, শুীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ 


চৌধুরী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রপিকমোকন বিস্তাভূষণ, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্ধাবিনোদ এম এ এবং 
সভাপতি মহাশয়, মৃত মহাত্মার নানা সদ্গুণাবগীর আলোচনা ফরেন। পরিষদ মন্দিরে মৃত 
মহাত্বার স্বতি-রঙ্গার প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

৩।- তৃতীয় বিশেষ-অধিবেশন-_-১৫ই আষাঢ়, রবিবার। মাইকেল মধুসুদন দত্ত মহাশয়ের 
বাধিক স্থৃতি-উৎসব। সভাপতি-_শ্ীবুক্ত বিপিনচন্ত্র পাল। শ্রীঘুক্ত সুবোধ রায় ও শ্রীযুক্ত 
গণপতি, সরকার বিস্তারদ্ব মহাশয় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত বিমানবিহাী 
মজুমদার ভাঁগবত'রত্ব এম্‌ এ মহাশয় “মধুহুদনের স্বার্দেশিকতা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ "ভট্টাচার্য্য বিষ্ভাবিনোদ এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ এচ. ডব্লিউ 
মরেনো এম এ, পিএচ, ডি, মাইকেলের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত এম্‌ বি নিস্‌, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
রসিকমোহন বিষ্যাভূষণ, রায় শীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন মিংহ বাহাছুর বিএ, শীবুক্ত ভূতনাথ 
মুখোপাধ্যায়, শযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়াগী এস্‌ এ, পিএ ডি, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল 
চৌধুরী বি এ, ডি এনম্‌সি এবং সভাপতি মহাশয়, পরলোকগত কবির বিষয়ে নানা 
আলোচনা করেন। 

৪। চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন__শুরা শ্রাবণ, শনিবার । পরিষদের সভাপতি মহাঁমহোপাধ্যাঘ 
শ্রীযুক্ত হরপ্রমাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং “হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ” 
নামক বিষয়ে তাহার অভিভাষণ পাঠ করেন। 

৫| পঞ্চম বিশেষ অধিবেণন--১৫ই ভার, রবিবার । (ক) পবিষদের বর্তমান আর্থিক 
অবস্থার অবনতি, (থ) কাধ্যালয়ের বিশৃঙ্খলা, (গ) পুস্তক গারের বর্তমান অবস্থা এবং (ঘ) পরিষদের 


৬ বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বর্ষের 


গুস্থ, এবং পত্রিকা প্রকাশের বর্তমান অবস্থা বিষয়ে আলোচনার জন্ত এই অধিবেশন আহত 
হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, ভীবুক্ত সুধীরলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাষ পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাহুর 


এম ঞ.বি এল, শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্তী এম ৩, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধ দত্ত" এম এ, এবং. 
শীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বিএ মহাশয় উক্ত আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে নান! প্রশ্ন ও তর্ক- 


উপস্থিত করেন। সভাপতি মহাশয় এবং রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্ু বাহাছুর এবং সম্পাদক 
মহাশয় সে সকলের সন্তোষজনক উত্তর দেন! 
৬) ষষ্ঠ বিশেষ- অধিবেশন_-২২এ অগ্রহায়ণ, রবিবার ' মহামহোপাধ্যায় পত্ডিতরাজ 


যাদবের তর্করত্ব. মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহুতী। সভাপতি_-শীযুক্ত 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শীযুক সুরেন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় - “পত্তিতরাজ যাদবেশ্বর” নামক, 
এক্‌ প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত নগেক্জনাথ 'মোম- কবিভূষণ, "বায় :এীযুক্ত চুণীলাল-বন্থ ' 
বাহাদুর, এরং সভাপতি. মহাশয়, মৃত মহাম্মার: নানা সদ্গুণাবলীর, আলোচন! করেন" 


সভা.কর্তৃক-পূরিধ্দ.মন্দিরে মৃত মহাঁত্মার '্বৃতি রক্ষার প্রস্তার গৃহীত হয়। - 
1. সপ্তম. বিশেষ. অধিবেশন--২৯এ অগ্রহায়ণ, রবিবার । মহিল! করি দি্ীশ্রমোহিনী 
দাসী মহোঁদয়ার, পরলো কগমনে শোক, গ্রকা শার্থ-আহ্তণ সভানেত্রী-_শীমূতী প্রিয়নদা দেবী । 


যুক্ত, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় স্বর্গীয়! কবির জীবনী পাঠ করেনন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ - 
মোম কবিভূষণ মহাশয় স্বরচিত এবং স্বর্গীয়া কবির .ত্রাতুপ্থত্রী শ্রীমতী শিবানীবালা রোষ-. 


জীয়া- মহাশয়ার রচিত কবিত! পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত, প্রযুক্ত রায় চুণীলাল 
বন্থ বাহাদুর, শীযুক্ত অমৃতলাল বন্ন নাট্যকলাস্ধাকর, শ্রীযুক্ত .কৃষ্ণলাল- রন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মঞচাশয় এবং. সভানেত্রী মহোঁদয়া, কবির" বিষয়ে নানা আলোচনা 
করেন। কবির পুত্র শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্ত্র, দত্ত মহাশয় এই সভার জন্ত, পরিষদের নিকট 


ককতজ্তা জ্ঞাপন করেন। সভা কর্তৃক পরিষদে “রগ কবির: শ্ৃতি-রক্ষার নত 


গৃহীত হয় . 
৮। অষ্টম বিশেষ অধিবেশন ই পৌহ, রবিবার । ডিলার 


পরলোকগমনে শোক, প্রকাশার্থ আহৃত | ,সভাপতি--মহারাজ স্তর শ্রীযুক্ত মণীন্্র্ নন্দী 
কে. সি আই ই বাঁহাছুর। শ্রীযুক্ত হেমেন্দরগ্রসাদ ঘোষ বি এ মহাশয় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং - 


যুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত মহাশয় "ভূপেন্্রশরদ্বাঞ্জলি” নামক কবিত| পাঠ করেন। মহামহোপাধ্যাষ 
শীযুক্ত হরপ্রদাদ শাস্ত্রী, 'শীযুক্ত রায় চুণীলাল বঙ্গ বাহাছুর, মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিল্দ্রনাথ 
রায় বাহাঁছর, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরম্বতী, শ্রীযুক্ত 
মন্্ধমোহন বন্ধ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, প্রীষুক্ত অমৃতলাল বন্ধ 
নাট্যকলাস্ধাকর, রায় শ্রীযুক্ত কপানাথ দত্ত বাহাদুর এবং সভাপতি মহাশয়, মৃত মহাত্মার 
বিষয়ে আলোচনা করেন। 


BE 


সাংবৎসরিক ] কার্য্য-বিবন্বণ ৭. 


৯। নবম বিশেষ অধিবেশন--২৯এ মাঘ, বুধবার। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয়ের “জ্যোতিযিক বার” বিষষে বন্তু'ত। ৷ সভাপতি-_্রীযুক্ত ডাঃ 
পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পিএচ ডি | 

১০। দশম বিশেষ অধিবেশন--১৬ই ফান্তন, শনিবার। শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য 

" মহাশয়ের প্ধরশজগতে হিন্দুর স্থান” বিষয়ে বন্তৃতা। সভাপতি-_শ্রীধুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। 
১১। একাদশ বিশেষ অধিবেশন--১৪ই চৈত্র, শনিবার । জ্যোতিরিন্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকীশার্থ আহত। সন্তাপতি--জীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। 
শীযুক্ত নগেন্পনাথ সোম কবিভূষণ এবং শ্রীযুক নরেন্দ্র দেব. মহাশয় তীহাঁদের স্বরচিত 
কবিত| পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত রায ষতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্ধ বাহাদুর, 
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বনু নাট্যকলাসুধাঁকর, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্ধ, 
সভাপতি মহাশয় এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূলাচরণ বিস্াভূষণ মহাশয়, পরলোকগত মহাত্মার 
নান! সদ্গুণাবলীর আলোচন। করেন। 
কার্যালয় 
আলোঁচা বর্ষে নিয়লিখিত স্বস্তগণ পরিষদের কর্মাধাক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ।-_- 
মভাপতি- শ্রীযুক হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ব এম্‌ এ, বি এল্‌, এটর্ণি 
সহকারী সভাপতিগণ--মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ, সি আই ই 
রায় সাহেব জীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধ প্রাচ্যবিষ্ঠ|মহার্ণব, সিদ্ধাস্তবারিধি 
রায় * চুণীলাল বনু বাহাছর রসায়নাচাধ্য সি আই ই, আই এস্‌ ও, 
এম্‌ বি, এফ, সি এম্‌ 
» রায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী শরীক এম্‌ এ, বি এল্‌ 
মহারাজাধিরাজ » স্তর বিজ্রয়চন্দ মহুতাঁব বাহাদুর কে টি, জি সি এস্‌ আই, কে সি এস্‌ 
আই, কে সি আই ই, আই ও এম 
মহারাজ * স্তর মণীন্ত্রচন্র নন্দী বাহাদুর কে সি আই ই 
» অক্ষয়কুমার মৈত্রেষ দি আই ই, বি এল্‌ 
* ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি, এফ আর এস ই 
সম্পাদক-_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্তা ভূষণ 
সহকারী সম্পাদকগণ--শরীধুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত 
* নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 
* হেমচন্দ্ৰ ঘোষ 
অধ্যাপক * দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌ এস্সি 
» গ্গিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী এম্‌ এ, বি এল - 
* তারাপ্রসন্্ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ এম এ 
পরে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্তার 


৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১প বর্ষের 


পত্রিকা! ধ্যক্ষ__অধ্যাঁপক ডাঃ কুমার যুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহ! এম্‌ এ, বি এল, পিআর এল, 
পিএচ. ডি 
কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রসুল্পনাথ ঠাকুর 
চিত্রশালাধ্যক্ষ_শরীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই। অসুস্থ হওয়ায় শীযুক্ত অ্ছেন্দকুমার _ 
গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটি -" 

ছাত্রাধাক্ষ--বধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মণমোহন বন্থু এম্‌. এ 

গ্রন্থাধ্ক্ষ_ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত 

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক--শরীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ 

* ভূতনাণ মুখোপাধ্যাঁধ 

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ধোষ মহাশষের উপর কাঁধ্যালযের যাবতীয় কর্্মভার 
ন্তন্ত ছিল। তিনি বৎসরের শেষভাগে রীতিমত কার্ধ্য পরিচালন করিতে অক্ষম হওয়ায় 
সম্পাদক মহাশয তাহার কাধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 
উপর আয়-ব্ায-সমিতির ও হিসাব-বিভাগের কাৰ্য্য অর্পিত ছিল। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচজ 
চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন- ঘোষ মহাশয়ের উপর চাদা আদায়ের কার্ধ্য ন্যস্ত ছিল। 
শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বাবু প্রথমাবধি মফস্বলে থাকায় তিনি স্বীয় পদ ত্যাগ করেন, তীহাঁর টি 
স্থলে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকাব বিষ্তারত্ব মহাশয় উক্ত পদে নির্বাচিত হন। শ্রীযুক্ত নলিনী- 
রঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের উপর ছাপাখান/-দমিতির কার্য্যভার এবং শ্রীযুক্ত ঘ্বারকা নাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের উপর বিবিধ অধিবেশনাদির কর্ম্মভার অর্পিত ছিল। 

পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহ! মহাশয়ের যত্নে সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকার 
সম্পাদন স্থশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইয়াছিল। কোবাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রফুন্পনাথ ঠাকুর মহাশয় 
পরিষদের অর্থাদি রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা কবিয়াছিলেন। শঁযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 
বি ই মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্বাচিত হুইযাছিরেন। কিন্তু তিনি বৎসরের অধিকাংশ সময়ই 
পীড়িত ছিলেন বলিয়া এই পদ ত্যাগ করেন। তাঁহার স্থলে শী যুক্ত অর্ছেন্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
বি এ, এটণি মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। শ্রীযুক্ত যতীন্রনাথ দত্ত মহাশয় আলোচ্য 
বর্ষে গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি গ্রস্থাদি রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়/ছিলেন। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন 
বন্থ এম্‌ এ মহাশষ ছাতরাধ্যক্ষ ছিলেন। 

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শবীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয় আফ-ব্যয়-পরীক্ষকঘয় 
পরিষদের যাবতীয আয-ব্যয় বিশেষ যত্ধের সহিত পরীক্ষা করিয়াছেন। 


কা্্য-দি্ববাহক্ষ-সমিতি 
নিয়লিখিত সদদস্তগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কার্য্যনির্কাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচিত 
হইয়াছিলেন,_ 
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১। পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক নির্ববাচিত 


অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিটু; শুীযুক্ত খগেন্্র নাথ চট্টোপাধ্যায় 


__বি এ, এট্ণি ; শ্রীযুক্ত মৃণালকাস্তি ঘোষ; অধ্যাপক শ্রীঘুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, 
‘বি এল ; শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাঁহিত্যানন্দ ; রাঁয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাঁদ চন্দ বাহাদুর বি এ, শ্রীযুক্ত 


রাখালদাস |পাঁধায় এম এ; ডাক্তার আব্দ,ল গফুর সিদ্দিকী ; মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ 
শ্রীযুক্ত গ ' শথ দন এম এ, এল এম এন; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বঙ্গ নাট্যকলাস্ুধাঁকর ; শ্রীযুক্ত 
হেমচন্দ্রদ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস) শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডিঃ ডাঃ 
ভীঘুক্ত এ নৰনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এস্‌সি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায বিছদ্বলভ ; শীযুক্ 
বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ; শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী; রায শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন 
সিংহ বাহাছর বি এ, বৈন্ধমহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসঙ্ঈ সেন কাব্যতীর্থ 
বিস্তানিধি ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ সরকার এম এ; অধ্যাপক শযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ। 


২ । শাখা-পরিষৎসমূহ হইতে নির্বাচিত এ 


শ্রীযুক্ত হুরেন্্রন্্র রায় চৌধুরী; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ; 
শীযুক্ত ললিতমোহন যুখোঁপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্‌ ; শ্রীযুক্ত মহেত্রচ্জ 
রায় তত্বনিধি ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 

বর্ষমধ্যে কার্যানির্বাহক-মমিতির এগীরটি অধিবেশন হয় এবং তিনবার সার্কুলার দ্বার! 
সমিতির সন্যগণের মত লইয়া কাজ করা হয়। এই সকল অধিবেশনে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য 
বিষয়ে মন্তব্য গৃহীত হয়,_ 

(ক) বার্ষিক অধিবেশনের পত্রের সহিত পরবর্তী বর্ষের আনুমানিক আঁয়ব্যয়-বিবরণ 
সদস্তগণের নিকট প্রেবিত হইবে। 

(খ) কলিকাতা কর্পোরেশন সাধারণের উপযোগী ভাবে স্বাস্থাতত্ব সম্বন্ধে সহরেব বিভিন্ন 
স্থানে যে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছেন, পরিষদ্‌ মন্দিরে বিনা ব্যয়ে তাহার! সেইরূপ বক্তৃতা দিবার 
ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং পরিষদের পক্ষে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্ধু বাহাঁছুর এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত 
একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ উক্তরূপ বক্তৃতা দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। 

(গ) স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রবর্ত্তিত কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয়ের “কমল! 
লেক্‌চারশিপ* কমিটিতে ও “জগতারিণী পদক” কমিটিতে যথাক্রমে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
ও শ্রীযুক্ত অসূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের পক্ষে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন। 

(ঘ) উত্তরপাড়া শাখা-পরিষদের আয়োজনে উত্তরপাড়ায় কবি হেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের বাঁসভবনে প্রস্তর-ফলক প্রতিষ্ঠা-সভায় প্রদর্শনের জন্ত কবিবরের দোয়াত ও স্বহস্তলিখিত 

পত্র প্রেরিত হুইয়াছিল। 


২ 


bl 


১০ | বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩১শ বর্ধের 


(৩) পরিষদের গ্রন্থাগারে তিন টাক! জম! রাখিয়া পাঠার্থ পুস্তক লইবার বিষয়ে যে বিধি 
" পুর্বে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। 

"(চ) পরিষদের প্রথম সভাপতি ৬রমেশচন্্র দত মহাশিয়ের' লাইব্রেরীর প্রায় ৮০০ বহুমূলয 
* পুস্তক ও দুইটি আলিমারী রমেশ-ভবনে রাখিবার জন্ত তাঁহার পুত্র শ্রীযু্' অগা হত বারা : 
মহাশয় দান করিয়াছেন। এই দান ধন্তবাদের সহিত গৃহীত হইয়াছে। ' -! 

(ছ) প্রযুক্ত রাজশেখর বস মহাশয় তাঁহার "পিতা হবগীয় জনতা 
গুস্তকাঁবনীর যে কাঁপিগুলি অবশিষ্ট আছে, তাহা পরিবৎকে দান কহিবি ৫ প্রস্তাব যিনি Vr 
এই প্রস্তাব ধন্তবাদের সহিত গৃহীত হইয়াছে। ol 

'(জ) স্বৰ্গীয় বিদ্ধাসাগর মহাশয়ের একটা ছন্ছা' কন্ঠাকে ey হাম সাহিত্যিক-ভাগার 
হইতে এক বৎসর মাদিক'দশ টাক! হিসাবে এবং প্র ভাঙার হইতে ৬মহেঙ্নাথ বিস্া- 
নিধি মহাশয়ের কন্ঠাকে এক বৎসর" “মাসিক পাচ hl টনি সাহায্য দিবার প্রভাব গৃহীত 
হইয়াছে।  ' '.' ৬ 

(ঝ) যেসকল ধা বৈজ্ঞানিক পত্তিত তাহাদের . নবাবিস্কৃত লরি প্রবন্ধাদি 
ইংরাজী, ফরাসী বা জার্ম্মান ভাষায় প্রকাশিত করেন, সেই. সকল প্রবন্ধ বঙ্গভাষায় লিখিয়া... 
" পরিষৎ- পত্রিকায় প্রকাশের জঙ্ত' ও অধিবেশনে পাঠের জন পরিষদে পাঠাইতে' তাহীদ্দিগকে " 
অনুরোধ কর!' হইবে স্থির হইয়াছে এবং তাহ! কার্যে পরিণত করিবার ভন্ত রায় শ্রীযুক্ত 
চুণীলাল বন্ধু বাহাহর, ডাঃ শ্রীযুক্ত বনঃয়া রিলাল চৌধুরী ও ডাঃ যু পঞ্চানন নিয়োগী, এই 
তিন জনকে লইয়া এক শাখাসমিভি গঠিত হইয়াছে। ই | 

(ঞ) পরিষদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারিগণের মুদ্রিত পত্রের উত্তর দিবার জন্ত শাখ/সমিতি 
গ্রীযু্ত,ডাঁ; বিমলাচরণ লাহা মহাশয়ের প্রদত্ত, অর্থে গ্রন্থপ্রকাশের জন্ত শাখা-দ্মিতি, ৮ভূপেন্- 
* নাথ বন্ধ মহাশয়ের স্বতিরক্ষার জন্তু শাখা-সমিতি, ০গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্ৃতিভাততারের অর্থে 
্কাশ্ত চিতরনির্ধারণ শীখা-দমিতি গঠিত হইয়াছে । 

(ই) গ্রতিবৎসর স্বর্গীয় রামেন্্রহদদর ত্রিবেদী মহাশয়ের তিরোধানের, দিনে বিশেষ bls 
বেশন আহবীনের ব্যবস্থা হইয়াছে। | | 

(5) বদদীয় সাহিত্য-সন্মিলনের যোড়শ অধিবেশনে (গে ). রানে নিখিল; হা 
বায় হিন্দী, স্হিত্যসম্মিলনে, বশ্বেড়েতে হুগলী জেলা পাঠাগার সন্মিলনে, মেদিনীপুর ও 
উত্রপাড় গাথা পরিষদের বার্ষিক ও বিশেষ অধিবেশনে পরিবদের প্রতিনিধি প্রেরিত হয়! | 

৫ ' , সহিত্যাদি চারি শাখা * j 
সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখাঁর কার্য্যবিবরণ নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল? মাসিক-অধি- 
বৈশরে পাঠের জন্ত ও পত্রিকায় প্রকাশের জন্ত প্রবন্ধ নির্বাচন ব্যতীত-বশেষ অধিবেশনে, 
বন্ুতার বিষয় নির্ধারণ-কাধ্যও এই সকল শাঁখ! হইতে সম্পাদিত হইয়াছিল! এই াখািনির 
- লভাপতি, সময ও আহ্বানকারীর নাম পরিশিষ্ট দত্ত হইল। | 


সাংবংসরিক ] “০! -কৰ্ধ্য-ৰিবরণ 51৯১ 
- (ক) সাহিত্য-শাখ! | 


আলোচ্য বর্ষে এই শাখার পাঁচটি অধিবেশন হইয়াছিল এবং ছইবাঁর সাঁকুর্লার দারা সভ্যগণের 
মৃত লইয়া কাজ করা হুইয়াছিল।- এতন্যতীত টির সভ্যের চি না হওয়ায় তিন 
দিন অধিবেশন হয় নাই। - 

নিয় লিখিত প্রবন্ধগুলি- অধিবেশনে গাঠের “এবং পত্রিকায় প্রকাশের পন বনি 
নির্ধারিত হইয়াছে, - 

1... প্রবন্ধ |: 7. 'লেখক 

১ হিন্দী-সাছিত্যে বিহারীলালের সতদঈ--সরীযুক্ সতীশচন্দ্র রায় ঞ্্এ। ] 

_২। কবি, সৈয়দ" আলাওলের পন্মাবতী--মৌলভী যুহস্মদ শহীহ্লাহ, এম এ, বি ন্‌ 

৩। -“বাঁধনাভাষায় অনুজ্ঞা’ সন্ধে মন্তব্য-_ইফুক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

| এম এ, ডি ল্টি। 

৪। গোবিন্দদালের কড়চা--. শ্রীযুক্ত যোগেন্্মোহন ঘোষ ততৃভূষণ ৷ 

৫। প্যারীঠাদ মিত্র-__মহামহোঁপাধ্যয় জীযৃক্ত হরপ্রসাদ শান্তী এম এ, সি আই ই। 

৬। বাঙ্গালা লিপিসমন্তা- হীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সেনগুপ্ত । 

৭। বীরভূমের চলিত শব্দ ” গৌধীহর মিত্র। * 

৮। অপ্রকাশিত পদ্রত্বাবলী-- * হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব । 

৯। “অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী*-সম্পাদকের নিবেদন--রীযুক্ত সতীশচন্ত্র রায় এম এ। 

নিয়লিখিত প্রবন্ধ হুইট পত্রিকায় প্রকাশের উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছে, 7". 

১। বাঙ্গালাভাষায় আসামের ইতিহাঁস-_-হীযু্ত হুষ্যকুমার ভূ'ইএা এম এ বি এল L- 

২। পূর্ববঙ্গের কবিশ্রেষ্ঠ ভবনিনের হরিবংশ-_শ্রীযুক্ত সতীশচজা স্ব এম এ।* 

' এত্যতীত এই শাখা কৰ্তৃক স্থির হইয়াছে যে, 

(ক) প্রতি মাসে প্রবন্ধাদি আলোচনা ব্যতীত কৌন কোন সাছিত্যিক বিষয়ে 
আলোচনা করিবার জন্ত সাহিত্যিকগণের বৈঠক বসিবে। 

(খ) এ পৰ্য্যন্ত পরিষৎপত্রিকায় যে সকল প্রাদেশিক শব প্রকাশিত হইয়াছে এবং যেগুলি 
এখনও অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে, সেগুলি একত্র করিয়া শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ এবং 
জীযুক বমন্তরঞ্জন রায় বিভব মহাশয়ের সম্পাদনে পত্রিকার এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ 
করিতে হইবে। | 

জীযুক্ত মণীন্রমোহন বন্থ এম এ.মহাশয়ের সম্পাদনে “সেখ খুভোয়া* গ্রন্থ প্রকাশ করা 
চলিবে কিবা জে সারের চলিজেছ। 

. মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশষ এই শাখায় সঙ্গতি এবং he রায় 
বলল সিংহ রত মহ াানকাণী ছিলেন। 


. ১২ | বদীয়-সাহিত্য-পরিষদের - [৩১শ বর্ষের * 
- (খ) ইনিহাস-শাখা 


এই. শাখার একটিমাত্র অধিবেশন 'হইয়াছিল এবং . সাকু্লাঁর দ্বারা সভ্যগণের মত 
লইয়া একবার -কার্ধ্য সম্পাদন কর! : হইয়াছিল। ছইবার অধিবেশন আহ্বান - করিয়া 
উপযুক্তসংখ্যক সভ্যের উপস্থিতি না হওয়ায় অধিবেশন স্থগিত রাখ! হয়। “এই শখ! কর্তৃক... 
নিয়লিখিত প্রবন্ধ চাঁরিটি নির্বাচিত" হয়, _?(ক) হিন্দু রাজনীতিশাত্রে মণ্ডলের সংস্থান ও 
গুরুত্ব'--লেখক যুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্্রনাথ লাহা এম এ, বি এল্‌,.লিএচ ডি, পি আর 
১ এন্‌। (খথ) প্অর্থশান্ত্রে মাজতত্ব” (৫ম অংশ )-_লেখক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম এ! গে) পত্রিকায় প্রকাশের জন্ত কুমার ডাঃ যুক্ত নরেন্রনাথ লাহা,এম এ, -বি এল, পি- 
"এচ, ডি-মহাশয়- লিখিত. “তর্ধান্দে ঘর্বাল রাঁজার আত্মরক্ষা” এবং (থ) রায় বাহাছর 
রী যোগেশচনত্ রায় বিানিধি। এম এ.  মহাশয়'লিখিত “*দোলযাত্বার উৎপত্তি" প্রবন্ধ 
নির্বাচিত হয়। 

মহামহোপাধ্যায়, পীযুত হ্রপ্রমার শান মছাশয় এই শাখার সভাপুতি ও অধ্যাপক কি লী 
বিনয়চন্্র সেন এম্‌ এ হালয় এই শাখার আহবানকারী ছিলেন। 


সস 


MN 
নখ 


শা 


গে) দশন- শাখা, 
আলোচ্য রী এই, শাখার একটিমাত্র অধিবেশন 'হয় "এবং LUE প্রবন্ধ ইট 


অধিবেশনে পাঠের ও পত্রিকায় টিভির ভিতর ঠা z 

১1, প্রমাণূ- ১ ১ 7.৫ জী হরিনলা চা এ বিএ । 

২। জৈনুদিগের দৈনিক ফট্কর্্ীধুক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ বি এ.:। 

এতন্যতীত এই শীখার আয়োজনে এক বিশেষ অধিবেশনে. শ্রীযুক্ত. নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য 
মহাশয় প্ধর্দজগতে হিন্দুর স্থান”-রিষয়ে বক্তৃতা করেন... 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাম্যবেদোততীধ দা এই, শাখার সভাপতি এবং 
bla sd হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ মহাশয় আহবানকারী ছিলেন। _ 


aut 


2 25 8:৮6 -"5 ঘে) ai 
-_ আলোচা বর্ষে এই শাখার একটিমাত্র অধিবেশন হয় এবং সাকুলার-পত্র দার! সত্যগণের 
মত লইয়া ছুই বার কাৰ্য্য. সম্পাদন কর! হয়। নিরলিখিত .কাঁজগুলি hi শাখা নি 
সম্পাদিত হয়” পঃ 
“অধিবেশনে পাঠ ও. পত্রিকায় প্রকাশের জন্ত ক সত্যচরণ-লাহা, এম এ, রি এল্‌, ০ 
এফ জেড এম্‌ মহাশয়লিখিত "পুরুলিয়ার পাঁখী” নামক প্রবন্ধ নির্বাচিত হুয়। 


সাংবংসরিক ] 4." করর্-রিবরণ,- ১৩ 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষ! যত- দূর সংগৃহীত হইয়াছে, ভাবা সপ্যীদন: ক্করিয়! প্রকাশের 
আয়োজন হুইতেছে। : 
জীযুক ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগ এন্‌ এ, দি ডিলার NR RN 8 এবং 


যুক্ত প্রবৌধচ্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, এফ সি এস Ce) মহাশয়. টাকার 
ছিলেন। -. 2 ৪ শত লী এ 
| দা ৰন | Eb 

বিজ্ঞান-শাখার অধীনে “ফলিত জ্যোতিষ ও গণিত প্রশাখ। সমিতি* নামে ‘যে শাখা in 
তাহার নাম পরিবতিত:হইয়া "জ্যোতিষ-গ্রশাখা* হইয়াছে। - 

আলোচ্য বর্ষে এই প্রশাখার একটি মাত্র অধিবেশন হইয়াছে” ভারতবর্ষে ফলিত জি 
সম্বন্ধীয় যে 'সকল. গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের তালিকা 'প্রন্ত হইয়াছে এবং সেই 
সকল গ্রন্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। ' সমস্ত রন সহ: করিতে-প্রায hin a 
আবক। এ ₹ এ 

এই সমিতির আয়োজনে অধ্যাপক ডা 'সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ' এম্‌ এ 'মহাশয় 
পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে “জ্যোতিষিক বার্তা” বিষয়ে ০৪ করেন) ই বন্তৃতা 
‘বিধিলিপি’ মাপিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। 

যুক্ত গণপতি সরকার ব্রি হী শাখার অন ছিলেন। - 


Hy 


চিকিৎদা-প্রশাথা-সমিতি ; 


এই সমিতিও বিজ্ঞান-শাঁখার্‌ অন্তর্গত আলোচ্য রর্ষে ইহার, কোন, কাধ্যই হয় নাই। 
ডাঃ শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার খাজা ফা আশ এই “সমিতির আহবানকারী 


৪৬৩১৯ ৯ 


আলোচ্য- বে 'জযভূম:সাপাদক স্ফ্ক নাথ, দত মহ ুস্থাধাক্ষ নির্বাচিত 
হল। কাধ্য-নির্বধাহক-দমিতি কর্তৃক নির্বাচিত, ১৩ জন ন্যস্ত স্কানযসমিতির সভ্য 
ছিলেন। [ সভ্যগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট ]। | 

কলিকাতা-করপোরেশন পুন্তক-পত্রিকাি ক্রয় .করিবার জন্য বর্তমান বর্ষে ৬৫৪৯ টাকা 
শাহাষ্য করিয়াছেন। - করপোরেশন, হইতে প্রাপ্ত অর্থে যথাসময়ে পুস্তকাঁদি খরিদ কর! 
' হইয়াছে ৃস্তক ও পুথি * খরিদ এবং পুস্তক বাঁধাই হিসাবে আলোচ্য বর্ষে মোট ৯৩৪/০ 
টাকার মধ্যে ৭৭৮৬০ খরচ হইয়াছে । পরিষদের কর্ানির্বাহক-সমিতি কলিকাতা! কর- 


১৪ বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বর্ষের 


পোরেশনের কাউন্সিলার মহোঁদয়গণকে আত্তরিক ধন্যবাদ জাঁনাইতেছেন এবং আগামী 
বর্ষে যাহাতে আরও বেশী অর্থসাহাযয পাওয়া যায়, তাহার জন্ত বিশেষভাবে অনুরোধ 
করিতৈছেন-- ওয়ার্ড-কাউন্সিলার ডাঃ শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বসু এম্‌-বি মহাশয় পুস্তকালয়- 
সমিতির সভা-পদে নিযুক্ত আছেন। টড | 

আলোচ্য বর্ষে ৪২৮ খানি বাঙ্গালা পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। বর্ষশেষে গ্রন্থাগারের 
সর্কসমেত পুস্তক-সংখ্যা ১৭,৮৬২ হইয়াছে; তন্মধ্যে বাঙ্গালা ৯৩৯৩, ইংরাজী ৬৪৫৮ এবং 
সাময়িক পত্র ২০১১ খাঁনি। 

পুস্তকাদির সংগ্রহার্থে অনেকেই সহায়তা করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্ৰনাথ বস্থ, 
শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রাম, শ্রীঘুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ও শ্রীমতী বীণাপানি বঙ্গ প্রভৃতির 
নাম .বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। আৰ্য্য পার্িশিং হাউসের কার্য্যাধক্ষ, বরেন্র অহুসন্ধান-সমিতি, 
শ্রীযুক্ত :. পুর্ণচন্্র দে উত্তটসাগর শ্রীযুক্ত চন্দ্ৰকান্ত চক্রবর্তী, প্রভৃতি তাহাদের প্রণীত ও 
প্রকাশিত গ্রস্থাবলীর এক. এক প্রস্থ উপহার দিয়াছেন। বেঙ্গল গবর্ধমেনট লাইব্রেরী হইতে 
কতকগুলি খণ্ডিত মাসিক পত্রিকা ও পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে। তঙ্জন্ত বেঙ্গল- 
লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্ীযুক অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত এম্‌ এ মহাঁশয়কে এবং অন্তান্য পুস্তক উপহার- 
দাঁতৃগণকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইতেছে ।, 

আমেরিকার স্মিথসোনিয়ান ইনষ্টিটউশন ভীহাদের প্রকাশিত ১৫ থানি পুস্তক পুস্তিকা! 
উপহার দিয়াছেন। আমেরিকার Anthropological Association, Naval Observa- 
tory, Museum of Fine Arts, ফান্লে La Societe de Linguistique de Paris 
এবং বিলাতের 9০০01 ০f Oriental Studies তাহাদের প্রকাশিত পত্রিকাগুলি 
যথারীতি পাঠাইতেছেন। 

‘ সাময়িক পত্রের মধ্যে ওখানি দৈনিক, ৩১খানি সাপ্তাহিক, ২খানি পাক্ষিক, ৫৮ 
খানি মাসিক, ৩খানি দ্বৈমাসিক ও খানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা - সাহিত্য-পরিষখপত্রিকার 
বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল। এতহ্যতীত গব্পমেণ্টের নিকট হইতে কলিকাতা গেজেট ও কলিকাতা 
করপোরেশনের নিকট হইতে কলিকাতা মিউনিসিপাঁল গেজেট নিয়মিত পাওয়া যাঁইতেছে। 
দৈনিক পত্রের মধ্যে দৈনিক বন্ুমতী, The Englishman, The Servant এবং মাসিক 
পত্রের মধ্যে indian Antiquary, Modern Review ও মাসিক বন্মতী 
'পত্রিকাগুলির পরিষৎ গ্রহিক-শ্রেণীভুক্ত । [ সাময়িক পত্রের তাঁলিক| পরিশিষ্টে দ্রব্য ]। 

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতির দুইটি অধিবেশন হইয়াছিল এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 
নূতন পুস্তক ক্রয়ের ব্যবস্থা, পুস্তক রাখিবার স্থানাভাব সম্বন্ধে আলোচনা, পুস্তকাধার প্রস্তুতের 
বন্দোবস্ত প্রস্থৃতি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। অর্থাভাববশতঃ পুস্তকাঁধার গ্রস্তত করিতে 
পারা যাইতেছে না। পুস্তক-সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু পুস্তক রাখিবাঁর স্থান 
সঙ্কুলান হইতেছে না । আপাততঃ ছুইটি বড় আলমারী প্রস্তুত না করিলে পুন্তকগুলি 
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ভালভাবে সমিবেশিত করিষ! রাঁধিবার কোনও বন্দোবস্ত করিতে পারা যাইতেছে না। 
কা্ধ/-নির্বাহক-সমিতি অতি সত্বর এ বিষয়ে চেষ্টা করিবেন। 
- সাময়িক- পত্রের তালিকা: ছাপা 'হইয়াছে -..এবং: বর্তমান: বর্ষেই-7.প্রকাশিত হইবে। 
ব্ণানুক্রমিকভালিকার 'কার্য্য কিয়দূর অগ্রসর :হুইয়াছে। উপন্যাস, গল্প ও আখ্যায়িকার 
তালিকার য় অংশ-্রস্তত হইয়া গিয়াছে-: শীন্রই-ছাঁপাঁখানায়: দেওয়া হইবেণ' . 
পরিষদেরপাঠাগার, নির্দিষ্ট ছুটির দিন ও প্রতি বৃহস্পতিবার ব্যতীত প্রত্যহ (২ট| হইতে 
৮টা পর্যাস্ত ) সাধারণের পাঠের জন্য 'ধৌলা থাকে । ৫1০টা:হইতে ৭॥০টার মধ্যে সদন্তগণ 
পুস্তক আদান-প্রদান .করিয়া- থাকেন। আপেচ্যি বর্ষে. প্রতিদিন গড়ে ১০* জন পাঠক 
সংবাদপত্র ও পুস্তরার্দি' পাঠের" জন্য আপিয়াছিলেন।: এতক্যতীত গবেষণার কাৰ্য্যে ব্যাপৃত 
কয়েকজন পাঠক প্রাচীন ও দ্রল্রাপ্য গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। সাধারণের 
পক্ষে পাঠাগারে বসিয়া ুত্তকাদি i ও. হিরা লি অন্য, বিশেষ - না করা 
হইয়াছে। -ঃ ৮ 
8 গচ্ছিত, াধিবার বধ কাানির্বাহকশনিডি 
কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহ! কাধ্যনির্ধ্বাহছক-সমিতি: উঠাইয়া দিয়াছেন । আশি! করা যায়; 


+ যে দমকল সবন্ত' এই বিধি গ্রবর্তি ত.'হইলে পর পুস্তকালয় হইতে ' পুস্তক লওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন 


এবং ধাহারা' এই জন্য পরিষদের সদন্তপদও 'ত্যাগ করিয়া ছিলেন,- তাহারা, পুনরায় ধর্ম 
০০০৪1 তি টি, | 
পুথিশাল! 

১৩৩১ বন্গাব্বের-প্রারস্তে.পরিষদের হস্তলিখিত প্রাচীন:পুথির সংখ্যা ছিল ৪৬৪৬। তৎপয়ে 
বর্ষমধ্যে পরিষদের হিটতধিগণের নিকট: হইতে ,৪৮. খাঁনি'প্রথি, উপহার পাওয়! গিয়াছে। 
ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী “মজুমদার -ভাগবতরত্ব এম্‌ এ মহাশয় ২৫ খানি, শ্রীযুক্ত 
কিরণচন্দ্র: সিংহ মহাশয় ,১৯.খানি:- এবং. পরিষদের.” সহাঁয়ক-সদন্ত . শ্রীযুক্ত ' অনদাকুমার 
অন্তর মহাশয় ৪ খানি, পুথি.উপহার দিয়াছেন। এই সকল. পুধির- মধ্যে '১০ খানি 
পুথি বাঙ্গালা .:=এবং অবশিষ্ট: ৩৮- খানি -সংস্কত। : আলোচ্য বর্ষের “শেষে ০ সংখ্যা 
হইয়াছে ৪৬৯৪। { 

পুধির শ্রেণী 

বাঙ্গাল! পুথি_২৯৬৫, সংস্কত-_১৪৬৪, অসমীয়া--৩, ওড়িয়া, ছিন্বী--২ ফার্সী--১২, 
তিঝতীয়_-২৪৪, ইংরাজী-_-১, - মোট--:৪৬৯৪। | + 

“আলো বে উক্তরূপে ' উপহার প্রাপ্ত পুথিগুনি '-ব্যতীত ' মেদিনীপুর, গড়বেত! 
তমুক ও হুগলীতে পুথি “সংগ্রহে বিশেষ চ্ষ্ট হইয়াছিল। ভুক্ত বিমানবিহারী মার 
মহাশয় কর্তৃক একখানি ওড়িয়া পুথি নকলের? কাৰ্য্য এখনও শেষ হয় নাই 


১৬ বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের [৩১শ বর্ষের 
চিঞ্রণাল! 


আলোচ্য বর্ষে হযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধায় মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
দূর্ভাগ্যক্রযে তিনি শারীরিক অন্থস্থতাঁবশডঃ গত পৌষ মাঁস পর্য্যন্ত কোন কার্ধ্যই করিতে 
" পারেন নাই । পরে.শারীরিক অসুস্থতার জন্ত তিনি তাহার পদ ত্যাঁগ করেন-। কাধ্য-নির্বাহক 
সমিতি তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত অর্দেন্দকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে চিত্রশালাধাক্ষ নির্বাচিত 
করেন। কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতিতে ও মাসিক অধিবেশনে পরিষদের চিত্রশালার উন্নতি 
বিধানার্ঘ তাঁহার. পূর্ব উদ্ভম, চেষ্টা-যত্র ও পরিশ্রমের বিষয় স্মরণ করিয়া, তাঁহাকে বিশেষ- 
ভাবে ধন্তবাদ ও কৃতজ্ঞত| জ্ঞাপন এবং তীহার রোগমুজির. জন্ত ভগবানের" নিকট প্রার্থনা 
কর! হয়। 

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশীলার জন্ত তিনটি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্র। খরিদ কর! হয়। শ্রীযুক্ত.অনস্তনাথ 
মিত্র মহাশয় নেপালের পিত্তল-নির্মিতি দুইটি পণ্ডপতিনাথনুর্্ডি দান করিয়াছেন এবং ঢাকার 
শ্রীযুক্ত, ব্ধিমচন্্র চৌধুরী .মহাশয় রাঁজনাহী - নওগীয়ে- প্রাপ্ত একটি. একশত বৎসরের প্রাচীন 
মাটির বড় মন্তাধার প্রদান .করিয়াছেন। , 

. এতছ্যতীত (ক) গাইকপাড়ার স্বগীয়া রাণী দেবেন্্রবানা দাসী মহোদয় তাহার পৌর 
ও পরিষদের ভূতপূর্র্ব কোষাধ্যক্ষ ও হিতৈষী বন্ধ '৮রাজ! মণীন্দর্্র সিংহ বাহারের 
একখানি বৃহৎ র্রোমাইড চিত্র এবং (খ)॥ শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ 
মহাশয় দেশপূজ্য স্তর আগুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি ব্রোমাইড চিত্র দান 
করিয়াছেন। ! 

উত্তরপাড়! শাখাঁপরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে কৰি হেমচন্দ্র:বন্দ্যোপাধ্যায় :মহাশয়ের 
বাঁস-ভবনে প্রস্তরফলক, প্রতিষ্ঠা-সতা য় প্রদর্শনের লন্ত চিত্রশাঁলা হইতে কবিবরের, স্বহস্তলিখিত 
একখানি পত্র ও তীহার ব্যবহৃত.দোয়াঁত প্রেরিত হইয়াছিল। : 

চিত্রশালা-সমিতির পূর্বনির্ধীরণ অনুসারে, অসুস্থতাবশতঃ শ্রীযুক্ত মনোমোহন 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় "বাস্তবিদ্তা* গ্রন্থের অনুবাদ. ও সম্পাদন: এখন .শেষ করিতে 
পারেন £নাই। - আলোচ্য "বর্ষে বছ 'গণ্যমান্ত ব্যক্তি পরিষদের চিত্রশীলা- পরিদর্শন 
করিয়াছেন। URE Coe 


রদেশ- শ্ভবন 


আলোচ্য বর্ষেও রমেশ-ভবনের গৃহ-প্রবেশ উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে পার! যায় নাঁই।, 
রমেশ-ভবনের নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াও, সিড়ি ও কার্ণিশের পাথরের কাৰ্য্য সমাধা হয় নাই। 
অর্থের অভাবেই এই সকল টুকরা কাঁজ সম্পন্ন হয় নাই। কণ্ট টাক্টারগ্ণের প্রায় ১২1১৩ হাজার 
টাকা প্রাপ্য রহিয়াছে। ইতিমধ্যেই ২৮ - হাজার টাকা . তাহাদিগকে দেওয়া! হইয়াছে। 


হা 
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সাধারণের নিকট এই ১২১৩ হাজার টাকার জন্ত রমেশ-ভবন কমিটি সাছনয়, নিবেদন 
জানাইতেছেন। 


শ্বৃত-রক্ষণ 

আলোচ্য বর্ষে নিয়লিখিত সাহিত্যিকগণের শ্বতি-রঙ্গার ব্যবস্থা নি ভা করা 
হইয়াছে। 

১। এই সকল সাহিত্যিকের চিত্র প্রতিষ্ঠিত, হইয়াছে, — 

(ক) ৬সারদাচরণ মিত্র--শীযুক্ত যতীন্দ্রন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দিন প্ৰস্তত 
করাইয়া! পরিষৎকে দান করিয়াছেন। 

(খ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের তৈলচিত্র-_হীযুকত জটিলেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয 
তৈচিত্ৰ প্ৰস্তত করাইয়া দিয়াছেন। 

(গ) ৬প্রাণকুষ্ণ বিশ্বাস মহাশয়ের তৈলচিত্র--তাহার বংশের শ্রীযুক্ত যোগেন্রনাথ বিশ্বাস 
মহাশয় প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। . 

(ঘ) ৬রাজা মণীন্দ্র্দ্র সিংহ বাহারের বৃহৎ ব্মাইড চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিত্ত 
প্রদাত্রী-_-৬রাজা বাছাছুরের পিতামী »রাণী দেবেন্দ্রবালা দাসী। 

২। এই সকল চিত্ৰ প্ৰস্তুত হইয়াছে এবং হইতেছে, 

(ক) গিরিশচন্দ্র ঘোষ__গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্থৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে গিরিশচন্দ্র একখানি 
তৈলচিত্র প্ৰস্তুত হইস্নাছে। অন্ত তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবে। রি 

৩। এই সকল সাহিত্যিকের চিত্র প্রস্তুতের ভার পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন, 

(ক) স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস' ঘোষ মহাশয় একখানি, 
ব্রোমাঁইড চিত্র দান করিয়াছেন। একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত ৮০.. চাদ! 
স্বাক্ষরিত হইয়াছে। আরও কিছু অর্থ সংগৃহীত হইলেই চিত্র প্ৰস্তত করিতে দেওয| হইবে। 
শরবুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্রন রায় এবং শীমুক অসস্তকুমার যা মহাশয়- 
গণের উপর এই চিত্র প্রস্তুত করাইয়া! দিবার ভার অর্পিত হইয়াছে । . .. 

(খ) স্তর আশুতোষ চৌধুবী। মৃত মহাত্মার উপযুক্ত পুত্র চিত্ৰশিল্পী শীত জি 
চৌধুরী মহাশয় তাহার পিতার একথানি তৈলচিত্র স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া পরিষৎকে দান করিবার 
প্রতিশ্রুতি জানাইয়াছেন। - 

(গ) ৬গিরীন্দ্রমে।হিনী দাসী | এই মূহ্লা-কবির পুত্র প্ৰযুক্ত প্রকাশ ঘোষ মহাশয় 
যুক্ত জ্যোতিশ্ন্্র ঘোষ মহাশয় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার রী বর একখানি 
তৈলচিত্ৰ দানে সম্মতি জ্ঞাপন করিযাছেন। . 

(ব) পমহাম্‌কোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদ্বেশ্বর তর্করত্ মহাশয়ের একখানি তলিত শ্রীযুক্ত 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয প্রস্তুত করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। . 

bd 
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- » {(ঙ) ৬জ্যোভিরিজ্তরনাথ ঠাকুর ' শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 'পণ্ডিত' মহাশয়ের চেষ্টায় -শ্রীযুক 
স্বরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ৬জ্যোতি বাবুর একখানি পুক্রাতন তৈলচিত্র দান -করিয়াছেন। 
চিত্রধানির সংস্কার আবস্তাক । ূ 

(6) ৮ভূপেন্্রনাথ বসু মহাশযের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি শীখা-সমিতি গৃঠিত 
হইয়াছেন - সমিতির সভাগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল | ' শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এস্‌ এ 
মহাশয় এই সমিতির আহ্বাঁনকারী | মৃত মহাত্মার শ্রাতুল্পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ বন আদি 

মহাশয় একখানি চিত্র দান করিয়াছেন, 'তাহা অস্ত প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
- (ছ) জ্ীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পত্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় শ্রীযুক্ত -প্রিয়নাথ গুহ মহাশয় চি 
বন্দোপাধ্যায় মহাশমের একখানি তৈলচিত্র দান করিয়াছেন, তাহ! অস্ত প্রতিষ্ঠিত হইবে। ' 

৪৭ স্বৃতিরক্ষার: জন্ত যে সকল ভাগ্তার প্রতিষ্ঠিত গছে বা সাময়িক যা পাওয়া 
দিয়াছে, তাঁহার অবস্থা নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল, _ 

: (ক) “কাশীরাধদাস শ্বতি তহবিল। এই তহবিলের উদ্ধ ২৯৪৯ । 

(খ) বন্ধিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় স্থৃতি-তহবিল। উদ্ত্ত ৪২৮০৯ সাধারণ তহবিনভুক্ত 
হইয়াছে. ৬ব্কিমবাবুর কল্তা- নী ৪৮ হি থিক a আনিও 
পাওয়া যায় নাই।. | 

(গ) হেমচন্ত স্মৃতিতছবিল। উদ্ত্ত ৬৭৪০৯ | 

- (ঘ)* আচার্য রামেন্রমুন্দর বিব্দৌ শ্বতি-তহবিল। -1১৮৩৭৮/৯'- স্থির ক থে 
বর কব চলিব মহাশয়ের মৃত্যুদিনে একটি বিশেষ অধিবেশন হইবে।- 

(ও) মাইকেল মধুসুদন দত স্বৃতি:তইবিল"।  বর্ষারস্ভে উত্ত 192 রে আয় ৪০1০) 
ব্যয় ২৯৬, ‘উদ্ধত ৮৮৪৬1 dt ATS 

(5) " আঁচ" অনয সরকার _ৰ্বতিতহবিল। * খুৱ ১৪৩ সাধারণ _তহবিলভুন্ত 
হইয়াছে । 

* (ছ) "স্তর গুরুদাদ বন্দ্যোপাধ্যায় স্থৃতি-তহঁবিল | নন ৬৫1০ রহিয়াছে । ' 

(জ) .গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ' শস্থৃতিতহবিল। ৮ণুরুদাস বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই -ভাপ্ডারে নগদ" অর্থপাহায্য নী করিয়া টিভি ঘোব বহিছে 
একখানি তৈলচিত্ৰ প্রস্তুত করাইয়া দিবেন ” - রি 

(ঝে) অক্ষয়কুমার বড়াল স্থতি-তহবিল। এই তহবিলে প্রাপ্ত কোম্পানীর কাগজের 
হৃদ বর্ধমধ্যে ১৯২ পাওয়া ' গিয়াছে। পূর্বরর্ষের উদ্ধত সমেত বর্শেষে - এই তহবিলে 
২৪০৯ টাকা উত্ত্ত রফিল। শ্রীযুক্ত নলিনীরগ্রন পণ্ডিত মহাশয় ' কবির 'অপ্রকাশিত 
"ওমার-ায়েম* এই . তহবিলের প্রকাশের অন্ত কবির পুত্রগণের সহিত কথাবার্তা 
স্থির করিতেছেন। | 

(&) রজনীকান্ত EE OE উদ্ধৃত ৩৪৷%০ সাধারণ তহৰিলডুক্ হইয়াছে। 


সাঁংবৎসবিক ] . কাধ্য-বিবরণ ' | ১৯ 


টি) স্থরেশচন্ত্র সমাজপতি স্বতি-তহবিল। এই তহবিলে পুর্ববর্ষের উদ্ধ ত্র ১০৯২ টাক 
রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্্রনাথ মজুমদার মহাশয় স্বহস্তে মৃত মহাত্মার একখানি তৈল- 
চিত্র প্রস্তুত করিয়া দিতে প্রতিশ্রুতি জানাইয়াছেন। এ পর্য্স্ত চিত্র পাওয়া যায় নাই। 

(9 মনোমোহন চক্রবর্তী স্বৃতি-তহবিল। এই তহবিলে ৫০ টাঁকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে । 

(ড) কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্বগ্রামে সেনহাটীতে গ্রন্তরফলক প্রতিষ্ঠার এখনও 
কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ফলক প্রস্তুত হইয়া পরিষদ মন্দিরে রক্ষিত আছে । 

(9) কবিরাজ ছূর্মানারায়ণ সেন শাস্ত্রী স্থৃতি-তহবিল। চিত্র প্রস্তুত বাদে এই তহবিলে 
উদৃত্ভ ২৪৯ টাকা। সাধারণ তহবিলভুক্ত হইযাছে। | 

(৭) সত্যোন্দ্ৰনাথ'দত্ত স্থৃতি-তহবিল। আলোচ্য বর্ষে এই তহবিলে ১০০, টাক দান 
পাওয়া গিয়াছে। বর্ষেশেষে এই তহবিলে ১৪৫৯ টাঁকা উদৃত্ত- রহিয়াছে। স্বতিমমিতির 
নির্বাচিত মন্তব্যানুমীরে লাইব্রেরীর জন্য আলমারীর অর্ডার এখনও দেওয়! হয় নাই। 

৫1 নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের মধ্যে অনেকের -ফটো- প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে, 
অনেকের ফটো উদ্ধারের উপায় নাই।' - যাঁহাদের ফটো পাওয়৷ গিয়াছে, তাহাদের চিত্র 
প্রস্তুত কন্পাইবার কোন ব্যবস্থাই অর্থাভাবে করিতে পারা যায় নাই। ইহাদের মধ্যে 
অনেকের চিত্র সংগৃহীত হুইতেও পারিবে এবং কেহ কেহ কোন কোন সাহিত্যিকের চিত্র 
প্রস্তুতের ভার লইয়াছেন। তাঁহার! অনুগ্রহ করিয়া আগামী বর্ষে তাঁহাদের উপর অপিত 
কাৰ্য্য সম্পাদন করিলে পরিষৎ বিশেষ উপকৃত হইবেন। 

(ক) রায় কাশীগ্রস্ন ঘোষ বাহাদুর, খ) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, (গ) রায় 
দ্বাজেন্দ্রন্্র শাস্ত্রী বাহাদুর, (ঘ) শিবনাথ শাস্ত্রী, (ও) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, (5) দামোদর 
মুখোপাধ্যায়, (ছে) ডাঃ রাধাগোবিন্দ, কর, জে) শৈলেশচন্ত্র মজুমদার, (ঝ) ' জীবেন্্রকুমার 
দত্ত, (4) নীলরতন মুখোপাধ্যায়, (ট) হরিশ্চন্্র তর্করত্ব, (5) প্রাণনাথ দত্ত, (ড) অধ্বৈত- 
চরণ আট, (6) চারুচন্্র. ঘোষ, (ণ) কালীপ্রসন্ন 'কাব্যবিশারদ, (ত) রায় নবীনচন্তর 
দাস বাহাদুর, (থ) রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ ০০ ৪ কবি দেবেন্দ্রনাথ দেন, 
(ধ) আশ্বনীকুমার, দত্ত । 

৬। ৬রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের মূর্তি :ও টি প্রস্তুত হইয়া মন্দিরে ন 
আছে। শীদ্রই.রমেশ-ভবনের গ্রবেশোৎনব অনুষ্ঠিত হইবে। 

- শাখা-পরিষৎ | 
আলোচ্য বর্ষে মুনের, যশোহর এবং বীবভূম-হেতমপুরে - বদীয়-মাহিত্য- পরবে নৃতন 
শাখ! স্থাপনের প্রস্তাব আসিয়াছে। প্রস্তাবকর্ভৃগণের সহিত পত্রব্যবা'র চলিতেছে। 
পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, উত্তরপাড়া, গৌহাটী, ত্রিপুরা, কাশী, কৃষ্ণনগর, 
বর্ধমান প্রভৃতি কতিপয় শাখার কার্য চলিতেছে। এই সকল শাখার বাধিক কার্ধয- 
বিবরণের সারমর্ম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। 
i 


২৪ বি কহিতা গৃতিযিদের [৩১শ বর্ষের 
রর * ছাত্র-সভ্য, 

আলো বর্ষে, অধ্যাপক, ও মন্মঘমোহন বঙ্গ এম্‌ এ মাপ ছাতক ছিলেন। 
হুখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে -এই শাখার. কোন কাধ্যই হয়_নাই। বর্ধমধ্যে একটিমাত্র 
ছাজ ছাত্র-সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন।. টপ 
০৮১০ নিয়ষ,গরিবর্তন 
গত হুই বৎসর রা যে সকল নিয়ম পরিবর্তনের প্রস্তাব.আ সিয়াছিল, রী আলোচনা 
করিয়া! মন্তর্য দিবার প্রস্থ: কার্য্যনির্কাহক-সমিতি, কর্তৃক গঠিত এক শাখা-সমিতির উপর 
ভার অর্পিত হয়। শাখা-সমিতি আলোচ্য; বর্ষে মন্তর্য - উপস্থিত করিলে" ' তাহা 
কার্য্যনির্কাহক-সমিতি রক -,অনুমৌদিত "হয়| 'পরে €. এই: অনুমোদিত . পরিবর্তন 
সৃকুল 'সদন্তেয় নিকট মতায়ত্রে ল্লন্ভ; প্রেরিত হয়, এবং .গত. ৬ই' 'পৌষ ৫ম. মাসিক’ 
অধিবেশনে সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়” :.নিয়ে পরিরর্তিত নিয়মগুলি-দেওয়া হইল 1-. - j 
₹:(১), তৃতীয়, নিয়মের নির্বাচননপ্রণালীর:: শেষে “বসিবে, -দকার্ধানির্বাহক-সমিতি শাখার 
-আঁহ্রানকারী. স্বথির-,করিয়া দিকে “এবং শাখার তি শাখার প্রথম অধিবেশনে স্থির 
হইব ৫.০ 10০ ০5৮০ 25 দত এত ৪ 
টি বিনে টিউন সভ্য নির্বাচিত রা পুর্বে রজব, সভ্যের 
লিখিত সন্মতিপ্রয়োজ্সন ।এবং কোন সভ্য. ৮ চারিটি অধিবেশনে অঙ্গুপস্থিত টা 


পি 


তাহার নাম বাদ যাইতে পারিবে ।” | দ-.১ হি এটি 22 MEF 
= ন্যিমাবলী: পরিবর্তন, শা্রাসৃমিতির মতাগণের নাম-পরিশিষ্টে, পদত হইল" 15158 
কা ৰ, lB EMT Pel (€ আইনপ্বার়। ' টা শ ত হল দি 


এ/গালোচ্; টি সর্বসমেত আয় +5৩৪৭৪৮%%/৪ টা এবং ব্যয় 
১৪৬২২৮%) টাকা ৮'হইয়াছিল'ট' 'সূৰ্কবসরের-' সাধারণ : তহবিলের“ -উত্ত্ত ১২২৮ 
টাকা: কো যাধ্যর্ষ- মহাশয়ের "নিকট,কাধ্যালয়ে সমপাদক' মহাশয়ের নিকট : নগদ ও? 
ডাকটিকিট ন্জুত-সমেত ) 'ধরিয়া'-এবং বর্তমান বর্ষের আয়-ব্যয় ধরিয়। বর্ষশেষে সাধারণ 
তহবিলের মোট ৩৮০৮/৩ টাক! উদ্ধত রহিয়াছে, এবং এই উদ ত্ত অর্থ 'কোধাধ্যক্ষ ' মহাশয়ের! 
নিকট” কার্যালয়ে-ঃসম্পাদক মহাশয়ের “নিকট ‘নগর. ও ডাকটিকিটে মজুত 'দেখান 
হইয়াছে। বর্তমান বর্ষে পরিষদের" সর্করকমে "আয় অপেক্ষা ৮৪৭৯ 'টাকী- 'বেশী ব্যয় 
হইয়াছে । বর্ধশেষে পরিষদের সাধারণ তহবিলের উদ্ত্ত ৩৮০৮৩ টাকা ও বিশিষ্ট ভাগারের 
২৪০.৭০৫২ টার. একুনে, ২৪৪৫৭৭৮৫ টাকা উদ্ধৃত াাছে। তাহার ৮৪ বিণ সদন্তগণের 
হা SBA হা ৩ te 2 পা লহ 
১৭ ত চাদ আদায়, 1) ৮১ 
বরের বলিতে: চদা, আদায় জন্তু ৭৫০০ টাক! ধরা হইয়াছিন। বিন্ধ 

| উক্ত চারা আদায়ের সম্ভাবনা ন! থাকায় বাধ্য হইয়া সংশোধিত বজেটে ৬৫০০২ টাকা 
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ধরিতে 'হইয়াছে। দা আদায় খাতে সংশোধিত বজেটে অতিরিক্ত ২৭২ টাকা বেশী 
টাদা আদায় হইযাঁছে। গত বর্ষের বকেয়া চাঁদা হিসাবে ৮০৯৫৮ টাক] বাকী ছিল। 
বকেয়া ও হাল টীদা ১৭৪৮৪1৬০ টাকার মধ্যে ৬৭৭৩১ টাকা! আদায় হইয়াছে । বর্ষশেষে সভ্যের 
_মৃত্যুজন্য ৪৯1 টাকা বাদ গিয়াছে। বকেয়া ও বর্তমান বর্ষের চাদা সমেত মোট ১০৬৬২, 
টাক! বাকী রহিযাছে। সদন্তগণের নিকট হইতে যাহাতে রীতিমত চাদ আদায় হয়, ভঙ্জনা 
বর্ষে বর্ষে সাস্তগণকে সনির্বন্ধ অন্থরোধ জানান সত্বেও দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে বিশেষ সফলতা 
লাভ করিতে পারা যাইতেছে না। 
গরিযৎ মন্দির যেরামত 

বর্তমান বর্ষেও সদ্বস্তগণের নিকট পরিষদ্‌ মন্দির ' মেরামতের অর্থের জন্য আবেদন 
জানাইতেছি। বৰ্তমান বর্ষে মন্দির মেরামতের জন্য ১০০২ টাঁকা যুক্ত রায় সতীন্দ্রনাথ 
চৌধুরী মহাশষ দান করিয়াছেন। কণ্টাক্টারের এখন ৯৫৩1৩ টাকা দেনা রহিয়াছে। 
অর্থাভাবপ্রযুক্ত তাঁহাদের খণ পরিশোধ করিতে পারা যায় নাই। 

পরিষদের ৯ হাজার টাকা! খণ পরিশোধের জন্য গত ১৩৩১। ২৯এ মাধ 
তারিখের পত্রে প্রত্যেক সামন্ত মহোঁদয়কে' 'এক বৎসরের চার্দী ৬২৬ অতিরিক্ত 
দান করিবার জন্য . আবেদন জানান হইয়াছিল। এবং পরিষদের ১৫ই 
ভাদ্র 'তারিখের বিশেষ অধিবেশনেও পরিষদের সভাপতি মহাশয় এই খণ শৌঁধের 
অন্থুরোধ জানাইয়াছিলেন এবং তিনিও এই বাবদে -শ্বয়ং ৫০». টাক! দানি করিবার প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সভাপতি" মহাশয়ের ৫০০২ টাকা দাঁন' পাওয়া গিয়াছে। পরিষদের 
সস্তগণের মধ্য হইতে মাত্র ১৮৯ টাকা দান পাঁওয়া গিয়াছে । সদস্তগণ যদি অঙ্গুগ্রহপূর্কাক 
প্রত্যেকে এক বৎসরের টীদা পরিষদের খণ শোঁধের জন্ দান করেন, তাহা হইলে এক বৎসরের 
মধ্যেই পরিষদের খণ পরিশোধ হুইয়া যাইতে পারে । আশা করি, সন্ত মহোদয়গণ এ বিষয়ে 
বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে খণ পরিশোধ হইয়া যায়, তজ্জন্ত সচেষ্ট হইবেন। চৈত্রশেষে 
দেনা মিটাইবার অন্ত' রায় সাহেব শ্রীবুক্ত নলিনীনাথ শেঠ মহাশয় ১০২ টাক! ও অধ্যাপক 
হ্ীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় মহাশয় ১২২ টাকা দান করিয়াছেন। তীহারা সকলেই পরিষদের 
বিশেষ ধন্তবাদ-ভাজন । 

পরিষদের যাবতীয় হিসাব-বিভাগীয় কার্য অন্তম প্রাচীন সভ্য ও কর্ম্াধ্যক্ষ, বর্তমান বর্ষের" 
অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি বিশেষ 
পরিশ্রম সহকারে পরিষদের মাক্স-ব্যয়-বিভাঁগের কার্ধ্য সুচাকুরূপে সম্পন্ন করিয়া, পরিষদের সেবা 
করিয়াছেন। তজ্জনা তিনি পরিষদের ধন্যবাদভাঁজন। 

পরিষদের জআয়-ব্যয়-পরীক্ষক শীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অনাথনাথ থোষ 
মহাঁশয়দ্ধয বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া" পরিষদের যাবতীয় হিসাব পরীক্ষা-কাধ্য 
সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন! তজ্জন্য তাঁহারা উভয়েই পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদতাজন। 


২২ | বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [৩১শ বর্ষের 


"আলোচ্য বর্ষে আয়-বযয়-সমিতির ৭টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সমিতির সদস্তগণ সমিতির 
অধিবেশনে. অনেক সময়ে উপস্থিত. হুইয়া, পরিষদের আয়-ব্যয়ের উপর সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়া 
পরিষদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন ।..: তজ্জন্য পরিষৎ তাহাদের ' নিকট. কৃতজ। 
চি তন্বাবধায়ক জি হা দত খই সমিতির- টানা 
হি এগ ২ - i ৯ । হা, । ৯ 
আয়, বৃদ্ধি ও ব্যয় সঙ্কোচ: 1 7, ১ লি 5 
কিছ দিল হইতে সদশ্ত-সংখ্যার অনুপাতে চাঁদা আদায় কম 'হওয়ায় আরব “ব্যয়ের ৰস রক্ষা. 
করা পরিষদের কর্তৃপক্ষগণের পক্ষে কষ্টসাধ্য --হইয়! পড়িয়াছে। পরিষদের কার্য্যক্ষেত্রের 
গ্রদারের তুলনায় বেতনতে।গী 'কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা. নিতান্ত. প্রয়োজন হইলেও; পরিষদের 
আর্থিক - অবস্থা . বিবেচনা করিয়! কর্মচারীর - সংখ্যা. :ক্মাইতে. কাধিনির্ধাহক-সমিতি বাধ্য 
হইয়াছেন। 'সদস্তগণের 'দেয়'টাদাই পরিযন্নের-প্রধান আয়।-. আবার .সদস্তগণের মধ্যে ধাহারা। 
রীতিমত চাদ! দিতেছেন না, তাহাদের সংখ্যাও,বড় কম নয়। এই জন্য অনেক সময় . রজেটের 
নির্দেশ অনুসারে: কার্য সম্পাদন কর! সম্ভবপর-হয় ন! | -এই সকল বিবেচনায় কাঁধ্যনির্ববাহক- 
সমিতি স্থির করিয়াছেন :যে,”/রাধ্যনির্বাহক-দমিতির সভ্যগণ -. পরিষদের -বন্ধুগণ সহ 
কল্সিরাতার, সদস্তগণের/বাড়ী বাড়ী,গিয়া বাকী চাদ! আদায়ের: চেষ্টা (করিবেন:ও-বন্থ নৃতন।১ 
সন্ত সংগ্রহ'করিবেন1[..মফস্বলেও এই ভাবে -কাঁধ্য করা আবশ্তক । = পরিষৎকে. সুদৃঢ়: ভিত্তির 
উপর .প্রতিঠিত...করিতেই হইবে।. মাতৃভায়ানুরাগিগণ অনায়াসেই, -পরিষখকে এ বিয়য়ে.সাহায্য- 
করিতে পারেন:। . সম্পাদক. বিনীত (ভাবে রনির ও স্দস্তগণের ai টা 
সামুনয়ে জানাইতেছেন।। :- £ *" ER IIE Gs 
,* কাৰযযনির্কাহক-কমিতি পরিষদের, ব্যয় কয়াইবার, উদ্দেশ্যে, ন সং যা, হাস 
করিয়া বেতন রাব্দ বর্তমান: বর্ষ অপেক্ষা আরও ৫০১ টাক্1চকমু বড়েট করিবার 'ব্যবস্কা 
ক্রিয়াছেন।। .. 35 হ. Te rr 555 Is 
. পরিষদের এই, রি সময় UR কতিপয়: সমস্ত পরিষদের. ও লি রন 
কোন কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কর্মচারীর গ্লনিকর মিথ্যা বিবরণ ছাপিয়া পরিষদের সদস্তগণ্রে ও সাধারণের 
মন কলুষিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তীঁহাদের এই চেষ্টাতে যে কিছু-ন! কিছু ক্ষতি 
হইয়াছে, তাহা!.নিশ্চিত , ভাবে বল! যাইতে প্রারে। , পরিষদের: ২১-জন সবস্ত-এই;সক্ল মিথ্যা 
রটনার নুলে কোন সত্য আছে কি না, তাহা! এবং পরিষদের .কাঁধ্য সমবন্ধে.আরও কতক্গুলি 
প্রশ্নের মীমাংসার.'জন্ত- পরিষদের 'এক -বিশোয় অধিবেশন, আহ্বানের- জন্ত “কাধ্রযনির্বাহক* 
সমিতিকে পত্র লেখেন। গত ১৫ই ভাদ্র এই বিশেষ, বধিবেশন আহুত হয়।.- তাঁহার: বিস্তৃত 
বিবরণ ও১শ ভাগ ৩য় সংখ্য! পরিষণঃপর্ধিকার সহিত প্রকাশিত হইয়াছে ।. তাঁহা পাঠে কাহারও 
মনে. পঢ়িষৎ সখন্ধে কোন বিরুদ্ধ ভাঁব থাকিবে-না, আশা করা যায়|. =. : -২ 
এই সরুল কারণে সবস্তগণের « নিকট কা ধ্যনির্ববাহকসমিতি.বিনীত নিবেদন, দা 
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যে, তাহার! পরিষদের প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাঁত হইয়া, ইহার উন্নতি সাধনের যথোচিত ব্যবস্থা 
করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন কক্ুন। - 
এককালীন দান ও সাঁহাঘ্য 

সদস্তগণের নিকট হইতে নিয়মমত চাঁদা এবং সাহিত্যিকগণের স্থৃতি রক্ষার সাহাঁযা- 
প্রাপ্তি ব্যতীত নিয়লিখিত অতিরিক্ত দান পাওয়া গিয়াছে ।-_ 

ক। পরিষদের খণ পরিশোধের জন্য দাঁন,_-[১] শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত-_৫*২, [২] রায় 
সাহেব শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ শেঠ-_১০০২, [৩] শ্রীযুক্ত মণিলাল সেন-_-৬২ [৪] শ্রীযুড় জ্ঞানেন্দ্র- 
নারায়ণ চৌধুরী--৬২, [)) শ্রীযুক্ত অমৃতন্ক্ণ মল্লিক-_-৬২ [৬] শ্রীযুক্ত নিবারগচন্ত্র রায়_-১২২। 

মন্দির সংস্কার জন্ত-_শ্ীযুক্ত রায় সতীন্্রনাথ চৌধুরী ১৯০২ । 

খ। গ্রন্থপ্রকাশের জন্ত দান,_[১] শ্রীযুক্ত বিমলচরণ লাহা ২৫০২, (নূতন গ্রন্থ প্রকাশের 
জন্য ), [২] শীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সঙ্কীর্্নামৃত গ্রন্থ সম্পাদন জন্তু নকলকারীর পারিশ্রমিক 
_-২৫২। 

গ। ছাস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার_[১] শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় কর্তৃক পূর্ব- 
দানের পর কোম্পানীর কাগজ--৫০০২। 

[২] শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়-লিখিত “ভ|রত-ললন!” পুস্তক--১০০ খানি। 

সাহিত্য-পরিষৎপপত্রিকার মলাট মোট! কাগজে নুৃন্ঠ করিয়া ছাপিবার জন্ত অতিরিক্ত 
ব্যয় বাবদ পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় সাহায্য করিয়াছেন। 

স্ব সাহিত্যিক-ভাত্ডার 

আলোচ্য বর্ষের প্রারস্তে এই ভাগারে ১৭৮২/৩ টাকা উত্ত্ত ছিল। বর্ষমধ্যে ৬৮০ 
সুদ ও পুস্তক বিক্রমূল্ধ ৯৮০ টাক] পাওয়া যাঁয়। 

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত ৫০০২ টাকার কোম্পানীর 
কাগজ পাওয়! ষায় এবং শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার রচিত “ভার্ত-লক্কনা* ১০০ 
খানি দান করেন। এই টাকার মধ্যে এমহেন্দ্রলাথ বিদ্তানিধি মহাশয়ের দুঃস্থা কন্া ভীমত্তী 
পূর্ধাননী দেবী মহোঁদয়াকে ১২২ টাঁকা দেওয়া হয়। খরচ বাদে বর্ষশেষে ২৩৪৭৩ 
টাক! উদ্ধৃত থাকে। কা্্নির্ববাহক-সমিতি এই অর্থ হইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের দুঃস্থ কন্যাকে মাসিক ১০২ হিসাবে এক বৎসর এবং উক্ত শ্রীমতী পঞ্চাননী দেবী 
মহীশয়াকে এক বৎসরের জঃ মাসিক ৫২ হিসাবে সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন: 

ছাপাখানা-সমিতি 

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাঁশ আলোচ্য বর্ষে ছাঁপাখানা-সমিতির 
সম্পাদক ছিলেন। সমিতির তত্বাবধানে ৩১শ ভাগ চারি সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশ ব্যতীত, ৩০শ 
বাঁষিক কার্ধ্যবিবরণ প্রথমাংশ চারি ফর্ম, মাসিক কার্ধ্যবিবরণ ৫ ফর্ম, গ্রন্থাগারে সঞ্চিত 
সাময়িক পত্রের তালিকা (সম্পূর্ণ), প্রাচীন পুথির বিবরণ ৬ ফর্ম্মা (ওয় ভাগ, ২য় সংখ্যা ), 
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প্কল্পতরু ৪র্থ খণ্ড ( ১১--২১ ) ১১ ফর্ল্মা, সন্থীর্তনামৃত (.৩--৪) ২ ফর্ম্মা, শায়দর্শন, ওয় 
খণ্ড (১৮৪৮) ৩১ ফৰ্ম্ম (সম্পূর্ণ), ভায়দর্শন, ৪র্থ খণ্ড (৬--১৫) ১০ ফৰ্ন্মী, সাঁধক- 
রঞ্জন (৩--৯) ৭ফত্্মা ( সম্পূর্ন ), রসকদন্ব (৬--১৩) চফর্ম্মা ( সম্পূর্ণ ) এবং শরীকৃষ্ণমঙ্গল 
(১৩৩৬) ২৪ ফর্ম্ম৷ মুদ্রিত হইয়াছে। উদ্ভিদ্‌জ্ঞান ২য় খণ্ডের পারিভাষিক শব্দের সুচী 
এখনও মুদ্রিত হয় নাই বলিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারা যায় নাই। এতদ্যতীত ছাপাখানার 
বিল মঞ্জুর, প্রেস নির্ধারণ প্রভৃতি কার্ধ্য ছাপাখানা-দমিতির কর্তৃত্বাধীনে সম্পাদিত হইয়াছে। 

আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা-লমিতির চারিটি অধিবেশন হইয়াছে। সমিতির সভ্যগণের 
নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হুইল । 


সাহিত্য-পরিবৎ-পঙ্জিক! 

" আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য পরিষ্থপত্রিকা একত্রিংশ ভাগ চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। 
সভাপতির অভিভাষণ এবং প্রাচীন পুধির বিবরণ ব্যতীত সাহিত্যাদি চারি শাখা কর্তৃক 
নির্বাচিত প্রবন্ধ এবং অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠের পর যে সকল আলোচনা হয়, তাহাই এই 
চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। নিয়ে শ্রেণীভেদে প্রবন্ধ, প্রবন্ধলেখক এবং আলোচনা" 
কারিগণের নাম দেওয়| হইল। 

(ক) প্রাচীন সাহিত্য--(১) শ্রীচৈতন্তের জগন্নাথদশক | লেখক-_্রীযুক্ত শিক্ন্ত্র শীল। 
(২) আলাওলের পদ্মাবতী । লেখক-_মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এম এ, বি এল। 

(৭) সাহিড্য--$১) খুলনা জেলার মাঝির গান। লেখক-_্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 
এম এ, বি এল। (২) ভারতীয় সুদবিষ্ভা । লেখক- শ্রীযুক্ত যোগেন্দরচ্্র বিগ্য।ভূষণ। 

(গ) ভাঁষাততব-(১) বাঙ্গাল! ভাষায় অন্ুজ্ঞ| | লেখক- _মৌলবী মুহম্মদ শহীছুলাত, এম্‌ এ, 
বিএল্‌। ২) “বাঙ্গাল! ভাষায় অনুজ্ঞ সম্বন্ধে মন্তব্য*_ লেখক শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টো- 
পাধ্যায় এম্‌ এ, ডি লিট ও উক্ত প্রবন্ধের সমালোচনা ও তাঁহার উত্তর-_শ্রীযুক্ত' সতীশচন্দ্র 
রায় এম্‌ এ, (৩) সমালোচনার উত্তর- জীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, ডি লিট। 

(ঘ) ইতিহাদ--(১. মুর্শিদাবাদের একটি প্রাচীন লিপি। লেখক-_্রীযুক্ত পুরণট।দ 
নাহার এম্‌ এ, বি এল। (ক) উক্ত প্রবন্ধের পাঠ সম্বন্ধে মন্তব্--লেখক শ্রীযুজ 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, ডি লিট। (২) হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ (সভাপতির 
অভিভাষণ )-_জেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্্ী এম এ, সি আই ই। 
(5) হিন্দু রাজনীতিশান্ত্রে মণ্ডলের সংস্থান-_-লেখক শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা 
এম এ, বি এল, পি এচ ডি, পি আর এপ, (৪) নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতব্ব--লেখক শ্রীযুক্ত রামমোহন 
নাথ। (ক) এই প্রবন্ধের আলোচনা-্রীঘুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়য়া এম এ, ডি লিট, 
যুক্ত রাখালদ।স বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ, শযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ এবং হীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ 
দত্ত এম এ, বি এল, বেদাস্তরত্ন, (৫) জালন্দার গড়--লেখক শ্রীযুক্ত মৃগাহ্ননাথ রায়। 


সরিক ] কার্ধ্য-বিবরণ - ২৫ 


- বৈষ্ণৱ সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ (ওয় ও ৪র্থ সংখ্যায় শেফ)-_লেখক শ্রীযুক্ত 
বিমানবিহারী মজুমদার এম এ, ভাগব্তরত্ । (৭) প্যারীর্টাদ মিত্র-মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
হরপ্রদাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ইন” (৮) অর্থশান্ত্রে ছূর্বল রাজার আত্মরক্ষা-_লেখক 
পরীযুক কুমার ডাঃ নরেন্্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি এচ ডি, পি আর এস। *৯ 

(ও) দর্শন--€১) জৈনদর্শনে স্তাদ্বাদ ( ২য় অংশ )--লেখক শ্রীধুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য 
এম্‌ এ, (২) জৈনদিগের দৈনিক যট.কৰ্ম্ম--লেখক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ বি এ! 

(5) বিজ্ঞান--(১) আমাদিগের অয়নাংশ--লেখক যুক্ত ডাঁঃ' একেন্ত্রনাথ দাস ঘোষ 
এম্‌ এস্‌ সি, এম ডি, এফ জেড এস্‌ । 

(ছ) বৈজ্ঞানিক ' পরিভাষ!--প্রাণিবিজ্ঞানবিষযক পরিভাষা--লেখক শ্রীযুক্ত “ডাঃ 
একেন্দ্রন।থ দাস ঘোষ এম এস্‌ নি, এম ডি, এফ জেড এস। 

শ্রেণীভেদে প্রবন্ধগুলির সংখ্যা এইরূপ-_প্রাচীন সাহিত্য-_২, ছি বৈজ্ঞানিক 
পরিভাযা--১, সাহিত্য--২, দর্শন--২, ভাষাতত্ব--৩, বিজ্ঞান--১, সর্বসমেত-+১৯। ;. 

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল,-পি এচ ডি, পি আর এস্‌ 
মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি এ বংদর হইতে পত্রিকার মলাটের চেহারা পরিরর্ভন 
করিয়াছেন, এবং তজ্জন্ত $৩1/৬ -টাক। দান. করিয়া পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন। - 


প্রন্থপ্রকাশ 2 
আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রগুলির  মুদ্ৰণকাৰ্য্য পরিচালিত হইয়াছিল, — 
গ্রন্থ .. ,  সম্পার্দক 

(ক) হীনীপদকরতরু ( ৪র্থ খণ্ড) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ 

(খ) সন্বীর্তনামূত শ্রীযুক্ত অসুল্যচরণ বিদ্যাভূষ্ণ 

(গণ স্তায়দর্শন / ৩য় খণ্ড ) পণ্ডিত নু ফণিভূষণ তর্কবাগীশ 

(ঘ) প্র (হর্থখণ্ড) 

(ও) শ্ৰীকৃষ্ণম্দল পণ্ডিত ক: তারা ভট্টাচাৰ্য্য 

(চ) রসকদ শীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায এম এ 

২ l " ও শ্রীযুক্ত তারকেশবর ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ 

'(ছ) সাঁধকরগ্রন .' রধুক্ত বমন্তরঞ্জন রায় বিঘবরত . 

(জ) কৌলমার্থরহস্ত - পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র সিদধাস্তভূষণ 


(ঝ) প্রাচীন পুথির বিবরণ, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা_ সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত বসন্তরপ্রন রায় 
বিদ্ব্পভ। 

এই সকল গ্রন্থের মধ্যে ্তাষুদর্শন ওয় খণ্ড সম্পূর্ণ হইয় প্রকাশিত হইয়াছে।. রসকদঘ 

গ্রন্থের মূলাংশ এবং সাধকরঞ্জন যুলাংশ. সম্পূর্ণ হইয়াছে, ভুমিকাদি..মুদ্রিত হইতেছে! 

সত্বরেই এই ই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইবে । আগামী বর্ষে পদকল্পতর ওর্থ 
৪ 


২৬ জয়-সাহিত্য-গরিষদের [ ৩১শ বর্ষের 


খণ্ড, স্তায়দর্শন গর বশ. এবং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিতে পারা যাইবে ভরসা হয়। 
এতদ্তীত . 'আলোচ বর্ষে ্ীযুক্জ সতীশচন্্র সিদ্ধাসতভূষণ মহাঁশয়-লিখিত কৌলমার্গরহস্ত নামক 


একখানি. উষ্ের? রথ মুদ্রিত হইতেছে এ গ্রশ্থও সত্বরেই প্রকাশিত হইবে। এ গ্রন্থ প্রকাশিত 


হইলে তৃষ্বোক্ত প্চ-ম’কার সন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার নিরাস হইবে আশা করা যায়। 
দুঃখের বিষয়, উত্ভিদজ্ঞান ২য় খণ্ড প্রকাশের কোনই ব্যবস্থা করিতে পার! যায় নাই । 
ধতিহাসিক অনথসন্ধান ও পুথিসংগ্রহ 

উ্রতিহাসিক অনুসন্ধানের কাৰ্য্য আলোচ্য বর্ষে বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। উক্ত তহবিলের, 

অর্থে মাত্র পঞ্চাশ টাকার পুথি ক্রর করা হইয়াছে। 
পঙ্ঘক ও পুরস্কার 

_. পুর্বববৎসরের বিজ্ঞাপিত পদক ও পুরষ্কারের বিষয়ে কোন কাৰ্য্য হয় নাই। নিম্নলিখিত 
বিষয়গুলির জন্ত দাঁতৃগণ যে যে অর্থ দিয়াছেন ব! পদক দিয়াছেন ও যে ষে প্রবন্ধের বিষয় 
নির্ধারিত ছিল, তাহা নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল। 

(১) ব্যোমকেশ মুস্তফী স্বর্ণপদক । বিষয়-_-২৪ পরগণ! ও কলিকাতার জঙযান ও 
তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়েগ । 

(২) হেমচন্দ্ৰ রৌপ্য-পদক | বিষয়-_বস্কিমচন্জ্রে ও হেমচন্দে জাতীয় তাঁব। 

(৩) রামগোপাল €রীপ্য-পদক । বিষয়_কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের ‘এষ! কাব্য 


মমালোচন|। 


(8) অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (ক)। বিষয়-_বাগালার গীতিকাব্যে কবি অক্ষয়কুমার 
বড়ালের স্থান। 

(৫) অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (খ) | বিষয়__অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী- 
চরিত্র। 

(৬) স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্য-পদক। বিষয-_বাঙ্গালা সাহিত্যে সুরেশচন্দ্র । 

(৭) ‘আচার্য্য রামেন্্রনদর ত্রিবেদী স্বতি-পুরস্কার (১০২)। বিষয়__-শতপথ, গোপথ 
ও তাগ্ড ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাথ্যানসমূছ্ের বিবরণ ও তৎসযবন্ধে আলোচন|। 

আলোচ্য বর্ষে আরও দুইটি পদকের প্রতিশ্রুতি পাওয়! গিয়াছে,__ 

(১) কৌটিল্যের অর্থশীস্ত্ের সুচী প্রণয়ন জন্ত বৈচমহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজা- 
প্রসন্ন সেন মহাশয একটি স্বর্পপদক দান করিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্ত এ পর্যন্ত উক্ত পদকের 
টাকা পাওয়া যায় নাই। 

(২) মাইকেল মধুহুদন দত্তের শতবাধিক জন্মোৎসব স্মরণীয় করিবার জন্ত মাইকেলের 
জীবনী ও গ্রস্থাবলী সন্ধে প্রবন্ধলেখককে শ্রীযুক্ত হেমচন্্র সরকার এম্‌ এ মহাঁশষ “দেওয়ান 
বাহাদুর জানশরণ চক্রবর্তী পদক’ নামে এক রৌপ্যপরক দিবার জন্ভ ১*২ দান করিয়াছেন 


সীংবৎমরিক ] . কার্্য-বিবরণ রর ২৭ 


কলিকাতা করপোরেশন , 
আলো বর্ে কলিকাতা! করপোরেশন পরিষদ্‌ মন্দিরের ট্যাপ রী তা রেহাই 
দিয়াছেন এবং পরিষদের গ্রন্থাগারে পুস্তকাদি খরিদ করিবার জা he. সাহাবা দান 
করিয়াছেন। টু 
বঙ্গীর-সাহিত্য-সন্ত্রিলন 

আলোচ্য বর্ষের ২৭এ ও ২৮এ চৈত্র ঢাকা মুন্সীগঞ্জ নগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য- টির ষোড়শ 
অধিবেশন হয়। দেশবন্ধু স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় অভার্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন। দুঃখের 
বিষয়, তিনি শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারেন নাই । রায় শরীযুক্ত রমাপ্রসাদ 
চন্দ বাহাছুর এবং শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেন মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। সন্মি- 
লনের মূল' সভাপতি ছিলেন নাটোরাধিপতি মহারাজ শযুক্ত জগদিক্্রনাথ রায় বাহাদুর ৷ শ্রীযুক্ত 
শরচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্য-শাখার, শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মন্ছুমদার এম এ, পিএচ ডি 
মহাশয় ইতিহাস-শাখার, পত্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী: মহাশয় দর্শন-শাখার এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ 
পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পিএচ ডি মহাশয় বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ছিলেন। 

- সাহিত্য-সশ্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনের ( রাধানগরে ০০ নির্ধারণ অনুসারে নিয়" 
লিখিত ছুইটী কাৰ্য্য আরম্ভ হইয়াছে । | 

কে)" হুগলী জেলার ইতিহাস প্রণয়নের জঙ্ত শ্রীযুক্ত রাখলদ।স বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
" অধ্যক্ষতায় একটি শীখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া 
হইল। আলোচ্য বর্ষে সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছে । ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের 
জন্ত আয়োজন হইয়াছে এবং অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। জেলার বিডির স্থানে যাইবার জন্ত 
একটি শীখা-সমিতিও গঠিত হইয়াছে । 

(খ) সাহিত্যার্দি চারি বিভাগে চারিটি পুরস্কার দিবার বিষয়ে মাননীয় বর্ধমান ধিপতি 
মহারাজজাধিরাজের প্রস্তাব কার্ধো পরিণত করিবার জন্ত এক শীখাঁসমিতি গঠিত হইয়াছে এবং এই 
সমিতিরও তিনটি অধিবেশন 'হইয়াছে। সমিতির স্ভাগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়৷ হইল। 
প্রস্তাবটি কাৰ্য্যে পরিণত করিবার জন্ত চেষ্টা হইতেছে। 

উপসংহার I 

বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষর্দের একত্রিংশ বর্ষের কার্ধ্যবিবরণ "আপনাদের নিকট উপস্থিত 
করিলাম। এই কার্ধ্যবিবরণ হইতে পরিষদের সকল বিভাগের কা্ধ্য পরিচাঁলনের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় পা ৪য়! হইবে। 

গত দুই বৎসর পরিষদের সম্পাদকের দাষিস্বপূর্ণ কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া দেখিয়াছি, 
পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে, তাঁহার তুলনায় পরিষদের অর্ধসামর্থা ও কর্ম্মীর 
সংখ্যা অতি ক্ষীণ৷ যুগ যুগান্তর ধরিয়া বঙগদেশ ও বাঙ্গালী জাঁতির ও "তাহার সভ্যতার যে 
বিপুল ক্রপরিবর্তন সংঘটিত হুইয়া গিয়াছে, তাহার আলোচনা ইতন্ততঃ বিদ্ষিগ্ুভাবে হইলেও 


২৮ বঙ্ীয়-সাহিত্য-পরিষদের [০১৭ বের 


ধারাবাহিকভাবে ও বিজ্ঞানসন্মত প্রণালীতে হইতেছে না, ভাঁহা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। 
বলী়সাহিতাধরিযৎ, যে সকল মহৎ উন সাধনের জন্তু তাহার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়ত! 
দেশবাসীর হৃদয়ে. প্ৰতিষ্ঠিত করিয়াছে, সেই সকল উদ্দেশ্তই পূর্বোক্ত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত 
কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সে উদ্দেশ্য সাধনের অন্থকুল পরিষদের অর্থ-সামর্থ্য কোথায়? সঙ্ঘঘ- 
বন্ধভাঁবে কাজ করিবার জন্ত সেরূপ নিষ্ঠাবান কশ্মিমল্্রদায় কোথায়? আমাদের মনে হয়, 
দেশমধ্যে বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষৎধকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, এই সকল অতি প্রয়োজনীয় আলোচনার 
জন্ত দেশের প্রতিষ্ঠাবান্‌ কশ্সিসশ্রদাঁয় বদ্ধপরিকর হউন এবং তন্থার! জগতের সভ্যসমাজের 
সন্মুখে নিজেদের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করুন। দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, জাতি, ধর্মসংপ্রদায়ের 
কলত পরিবর্তন কত ভারে.হইন্বাছে, তাহার ধারাধাহিক, আলোচন! ও উদ্ধার এই সকল হ্বদেশ- 
হিতৈষী কর্মীর বর্তব্যমধ্যে পরিগণিত হউক.। এই বিপুল কার্য সম্পাদনের জন্ত-যেমন কশ্ি- 
" সত্যের গ্রয়োজন-_তেমনি বিপুল অর্থেরও প্রয়োজন। পিরিবৎ প্রতি বৎসরই. এই অর্থের 
দৈন্ত জানাইয়াই আদিতেছেন.। দুর্ভাগ্যের “বিষয় তাশানুরূপ অর্থ সাহায্য পাওয়া যাইতেছে 
না। এ বিষয়ে দেশের লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের নিকট পরিষৎ বিনীতভাবে নিবেদন জানাইতেছেন 
যে, তাঁহারা পরিষদের এই মহৎ উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া, ইহাকে অর্থ সাহায্যদথার উৎসাহিত 
করুন। কেন না, দেশের যত বড় বড় উদ্তম এ যাবৎ সফল হইয়াছে, তাহাদের বদাস্ততাই সেই 
' সকল সফলগাকে চিরন্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। এই যে পরিষৎ নিজ ভবনে বসিয়া আজ দেশ- 


সেবার অবসর পাইয্নাছে, তাহার মূলে তাহাদের দয়ার প্রস্রবণ চিরসমুজ্ রহিয়াছে এই জন্ত - 


পুনরায় আজ দেশের কর্ম্মী ও-ধনিমপ্পরদায়ের নিকট পরিষদের আবেদন জ্ঞাপন করিলাম। 

, পরিষদের বিগত: বর্ষের কাঁ্য সম্পাদনে যে. সকল কর্ম্মাধ্যক্ষ, সমিতির সত্য ও.সমিতির 
বাহিরে থাকিয়াও যাহার! . সম্পাদককে বিবিধ বিষয়ে সাহায্য ও- পরামর্শ দান “করিয়াছেন, 
আমি তাহাদের :দকলের, নিকটই 'আন্তরিক. কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি যদি কোন কোন 


বিষয়ে তীহাদ্র সহিত একমত হইতে,না পারিয়া, তাহাদের- মনংকষ্টের কারণ স্থি করিয়া 


থাকি, তবে তাহাদের নিকট প্ররিষদের কল্যাণের জন্ত ক্ষম! প্রার্থনা করিতেছি। 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ | ৰ ১ শ্রীঅমূল্যচরণ বিস্ভাভূষণ 
শুরা শ্রাবণ, ১৩৩১ | সম্পাদক । 
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শাম্থা-পারিদেন্র কার্খ্য-বিবক্স 


ছি ৯ বারাণসী-শাখা 
যোড়শ বর্ষ রি 
সভাপতি-_মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ 


সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
সদহ্য-সংখ্যা--২০*, অধিবেশন-সংখ্যা_১০, (বিশেষ ১, সাধারণ ৩, কার্ধ্য-নির্ববাহক- 
সমিতি ৩, ছাত্র-পরিষৎ ৩, ), পুস্তক-সংখ্যা-_-২৩৩৫। 
বিশেষ অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্র কবিসমাটু মহাশয়ের 
পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয় এবং তীহাঁর স্থতিরক্ষার্থ কাশীধামে একটি ভবন 
নিৰ্ম্মাণের প্রস্তাব গৃহীত hi | এই প্রস্তাবিত ভবন নমগ্র বাঙ্গালী-দমাজের সম্মেলন-ক্ষেত্র 
হইবে] টিন 
। তিনটি সীধারণ অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় রী পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিস্তাবিনোদ এম এ 
মহাশয়, (ক) স্তর গুরুদাসের পুথ্যস্থৃতি, (খ) কামরূপের প্রাচীন রাজবংশ (প্রথম অংশ ) এবং 
(গ) প্র দ্বিতীয় অংশ, এই তিনটি প্রবন্ধ পাঠ -করেন।- ছাত্র-পরিধদে (ক) "সাহস ও নৈতিকতা, 
(খ) 'বিশ্ব'ত্যতার ধারা,’ (গ) ‘জীবনে নীতি ও ধর্ম, (ঘ) ‘শিল্পে অশ্লীলতা” এবং (ও) ই 
প্রবন্ধ পঠিত হয়। 
বর্ধমানের যহারাজাধিরাজ ১ ১*৪২ দান দি আজীবন-সদস্ত হইয়াছেন। এতগ্যতীত, 
শীখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'মহাশর তিনটি বড় বড় আলমারী দান 


করিয়াছেন। 
আয়-ব্যয_গত বর্ষের উদ্ধৃত ৪১৯/১২, যাপ্রাসিক আয় ২৮৫৬/৫, মোট আয় - 


৭০৪৮/১৭, ষাণ্মাসিক ব্যয় ecole, উদ্ধৃত ৩৬৮০/২৷৷০ | 


_ গৌহাটী শাখ। 

ূ যোড়শ ব্য - 
সভাপতি--শীযুক্ত সুরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ 
সম্পীদক-- * আওতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ | 
অধিবেশন-মংখ্য/--৮। এই সকল অধিবেশনে নিয়লিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়, 
১। কলোঘাস- শ্রীযুক্ত সত্যভূযণ সেন 
২। বাঙ্গালায় লিখিত আসামের ইতিহাস--শীযুক্ত সুর্ম্যকুমার ভূইঞা এম এ, বি এল .. 
৩। মণ্তিদ্র-শীফুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ 


৩০ বঙ্গীপ্-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১ বর্ষের 


'৪। “পীঠস্থান-_ঈযুক্ত মানন্দকিশোর দাদ এম এস্‌ সি 
৫। বঙ্গদাছিত্যের দৈপ্ত--শীযুক্ত সত্যভূষ্ণ সেন 
৬। ভাষার আতিগ্রাত্য-_ ” বীয়েজ্সোহন ₹' দত্ত এম এ 
৭। সর্বোচ্চ পর্কাতশৃ্জ_ * সত্যভূষণ সেন... 
৮। সাহিত্য সমন্ধে এক অক্ষর কথ!--শীযুক্ত স্ুরেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
৯! আধ্যা ও পথ্যা বজ, ছন্দঃ_-মহামহোপাধ্যায় শীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিস্তা বিনোদ এম এ 
১০। গৌহাটাতে পণ্ডিতা রমাবাঈ--শীযুক্ত গোপালকষ্ণ দে এ 
১১) দক্ষিণমেক অভিযান--শীযুক্ত সতাভূযণ সেন ,.. . 
১২। কৈশিক ব্যাপার- রক্ত সুরেন্্রনাথ, চট্টোপাধ্যায়. এম এ 
ৃ . {ছায়াচি্র সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রদর্শন হয়). . : 
৷ শাখার সম্পাদক. শরীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সূল- 'পরিষদের কাধ নির্বাধক-. 
সমিতিতে শাখা গুলির অন্ততম গ্রতিনিধিীভ্য ছিলেন্‌। A ty 
. উত্তরপাড়া- bln ৮7 

BE OY ললিতমোহন রায় :চৌধুরী-.-. EE. ২. 

'সম্পাদক-_ * ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় । 717৮1 

সদশ্ত'দংখ্যা--৮৭, অধিবেশন সং ০ চিক নি ৭..সাধারণ ২, ] পুস্তক- 
সংখ্যা ১৮০৫ .। 

অধিবেশন_-১। নর প্রবন্ধ (ক) জিরা? মা: মুখোপাধ্যায় 
(খ) আনারস -শীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি এস্‌-সি। 

২। -স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ' মহাশয়ের পরলোকগমনে - শোক প্রকাশার্থ বিশেষ 
অধিবেশনে বস্তৃতা ও কবিতাদি পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত আগুতোয দত বি এসসি এবং জীযুক্ 
“বিনৌদবিহারী সেন শান্তী প্রবন্ধ পাঠ করেন। - “ 

৩) কবিবর হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসভবনে স্থৃতিফলক প্রতিষ্ঠার অন্ত বিশেষ 
অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত আগ্ুতোষ দত্ত বি. এস্‌ সি, শ্রীযুক্ত মন্মধনাথ ঘোষ এম এ, কবিশেখর 
শীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বন্ধ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত 
জহ্রলাঁল বন্ধ বি এল প্রবন্ধ এবং কবিতা! পাঠ.করেন,। এতত্যতীত শারদীয় উৎসব ও বসস্ত- 
পঞ্চমী উৎসব সম্পন্ন হয়। সভাপতি রায় লীষুক্ত জলধূর সেন বাহাছর। 

আয় ৪৭২7৮, ব্যয় ৪৬১১০ উদ্ধৃত ১১/৮০ । শাখার মন্দির নির্দাণের, অন্ত ২৪1/০ সংগৃহীত 
হুইয়াছে। সূল-পরিষদের কার্য নির্বাহ্ক-সমিতিতে শাখার সম্পাদক্‌ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় শীখাগুলির অন্ততৃম প্রতিনিধি-সভ্য ছিলেন। 

চিত্রশীলায় কতকগুলি প্রাচীন খোদিত ইষ্টক সংগৃহীত হইয়াছে। 

রাঁধানগর সাহিত্য-সম্মিলনে শাখার পক্ষে ভিনজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। 


মা 
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মেদিনীপুর-শাখা 
দ্বাদশ বর্ষ 

সতীপতি- শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ধবলদেব বি-এ 

সম্পাদক- শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্্র চক্রবর্ত্তী বি এল্‌ : i - 

সদস্ত-সংখ্যা-_১৪৭, অধিবেশন-সংখ্যা--৬০ ( সাপ্যাহিক ৪*, মাসিক ৪, কার্য নির্ববাহক- 
সমিতি ৪, অস্যর্থনা-সমিতি ২, প্রবদ্ধ-নির্ব।চন-সমিতি ৪, পত্রিকা প্রকাশক সমিতি ৩, বিশেষ 
অধিবেশন ৩ ), গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা-_-১১১। 

শাখার দ্বাদশ বর্ষের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হেমেন্্রগ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। আলোচ্য বর্ষে ৯১টা প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত ও গৃহীত হইয়াছে । তন্মধ্যে নিয়লিখিত 
গুলি উল্লেখযোগ্য । 


১) জম্মস্তরবাদ ' ee 
২। দশ মহাবিভা [খাসী 
৩।' বিজ্রয়ার আলিঙ্গনের এঁতিহাসিক তথ্য ক এম্‌ এ, বি এল্‌ 


৪) জগতের অস্ত শ্রমিক | 2৪ 
৫। মনুষ্যের কর্তৃত্বাভিমান ! 


৬। ময়নাগড়ের ইতিহাঁস--শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ জানা এ 
৭! বঙ্গসাহিত্য ও অশ্লসমন্ত।- শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ৰনাথ দাস, . 

৮। সন্তবাণী- প্রযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী বি এ. 

৯! ধুলিকণা 


১০। গুরু মহাশয় SS 
১১। দৃষ্টহীন (গাথা) ; $ ভীযুত ক্ষিতীশচসত চক্রবর্তী বি এল্‌ 
১২। মহাত্ম৷ রামমোহন (কবিতা) ৫ তি 
১৩) পু, যু দমাধব রায় 

১৪1 বোধন (কবিত1) 


-শাখার' মন্দির নির্মাণের জন্ত অর্থ বু টু । আয়ব্যয়--আয় 555৫, ব্যয় ১৯৭৮/০, 
উদ্ৃভ ১৩৫।৫। - 

নদীয়া-শাখ। 

মভাগতি__রাঁয় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্তাল বাহাঞ্জর বি এ, এম বি. 

সম্পাদক-_গরীযু্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল 

সন্ন্ত-সংখ্য৩০, অধিবেশন-সংখ্যা-৪, তন্মধ্যে দুইটি অধিবেশনে এই প্রবন্ধঘয পঠিত হয়, 

১। সাহিত্যে বিষাদের সুর- শ্রীযুক্ত নরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ। 


৫ 


৩২. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বর্ষের 


২। লোহারাম শিরোরত্ব ও তাঁহার রচিত মালতীমাধৰ নাটকের গণ্ভানুবাদ--বায় শ্রীযুক্ত 
দীননাথ সান্তাঁল বাহাহুর বি এ, এম বি। 
অপর দুইটি অধিবেশনে স্তর আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায় এবং জ্যোতিরিজুনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
পরলোকগমনে শোক প্রকাশকরা হয়। . 
- এতদ্্যতীত একটি উৎসব-সভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়. মহাশয় 
সভাপতিরূপে ‘সাহিত্য ও নীতি’ সম্বন্ধে এক- অভিভাষণ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার 
রায় এবং ছাত্রগণ সঙ্গীত ও আবৃত্তি করেন। - 
.শীখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্‌ মহাশয, মূল-পরিষদের কার্য্- 
নির্বাহক-সমিতিতে শাখাগুলির অন্ততম প্রতিনিধি-সভ্য ছিলেন। 
দিল্লী-শাখা 
সভাপতি--রায় সাহেব শ্রীযুক্ত মন্মধনাথ বন্ধু বি এ। 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্্র দাঁস। 
অধিবেশন-দংখ্যা--৬ (সাধারণ ২, কার্্যনির্বাহক-সমিতি ৪)। 
পুস্তক-সংখ্যা-৬৫৫, সদস্ত-সংখ্য! ২০। 
শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোঁকগমনে শাখার 
বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । আধ ১০৮০১ ব্যয় ১০০২৪ উদ্ধত্ত blo | 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি 
দৈনিক 
21 The Amrita Bazar’ Patrika, 2| The Bengalee. ৩1 The 
Calcutta Exchange Gazette, 8 | The Englishman, ₹ ¢ i ‘The Forward, 
৬! The Servant. ৭1 আনন্দ-বাল্দার-পত্রিকা, ৮। স্বরাজ, ৯। হিন্দুস্থান । 
সাপ্তাহিক 
> | The Calcutta Gazette, 21 Calcutta Municipal Gazette, ৩) 
The Mussalman, ৪ | The Telegraph, ¢1.The World and. the New 
Dispensation, ৬। আত্মশক্তি, ৭। এডুকেশন গেজেট, . ৮। খুলনা-বাসী, ৯। গৌড়-দৃত, 
১০। গৌড়ীয়, ১১। চারুমিহির, ১২। চু'চূড়া-বার্তাবহ, ১৩। জাগরণ, ১৪। ঢাকা-প্রকাশ, 
১৫। তরুণ ভারত, ১৬. নবযুগ, ১৭। নীহার, ১৮। নোয়াখালি-সম্মিলনী, ১৯। পল্লীবাসী, 
২০ । ফরিদপুর-হিতৈষিলী, ২১ । বঙ্গবাসী, ২২। বঙ্গ-রতু,-২৩। বর্ধ্ধমান-সীবনী, ২৪। বিজলী, 
২৫ । বীরভূম-বার্ভা, ২৬। মজলিশ, ২৭। মালদহ-সমাচার, ২৮। মেদিনীপুর-হিতৈষী, ২৯। 
মোহাম্মদী, ৩০। রূপ ও রঙ্গ, ৩১ । শিশির, ৩২। সচিত্র শিশির, ৩৩। সঞ্জয়, ৩৪। সঞ্জীবনী, 
৩৫। সময়, ৩৬ । সুরাজ, ৩৭। স্বায়ত্ত-শাঁসন, ৩৮1 হিতবাদী। 
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পাক্ষিক - 
১। তন্বকৌমুদ্রী, ২। ধৰ্ম্মতত্ব ৩। সম্মিলনী | 


মাসিক 

>] Amcriean Anthropologist, ২। The Calcutta Review, ©! Com- 
mercial Education, 81 Commercial India, ৫1 Cotton Spinning and 
Weaving in Indian Mills, »S! Indian Antiquary. 91 Industry, 
৮। Health and Happiness, ৯। The Vedant Kesari, ১° Journal of 
Ayurveda, ১১! Journal and Proceedings of the Asiatic Society of 
Bengal, ১২ The Mahamandal Magaziné, » ১৩ | Modern Review, 
১৪ } The Calcutta, Medical Journal, ১৫ 1 Indian Medical Record, 
১৬। 5৮০০০৪5৪, ১৭। অৰ্চনা, ১৮। আৰ্য্য-দৰ্পণ, ১৯। আফুর্কেদ, ২০। আলোচনা, ২১ । 
ইসলাম্‌ দর্শন, ২২। উৎসব, ২৩। উদ্বোধন, ২৪ । উপাঁসুনা, ২৫। কৃর্থাটক-সাহিত্য-পরিষৎ- 
, পত্রিকা, ২৬। কাস, ২৭। কাম়স্-পত্রিকা, ২৮। কায়স্থ-সমাজ, ২৯। কৃষক, ৩০। কৃষি 
' সম্পদ, ৩১। গন্ধবণিক্‌ মাসিক পত্র, ৩২। চিকিৎসা-প্রকাশ, ৩৩। জন্মভূমি, ৩৪ । তরুণ, 
৩৫। তত্ববোধিনী পত্রিকা, ৩৬। তন্তু ও তন্ত্রী, ৩৭। তাখ্ুলী পত্রিকা, ৩৮। নব্ভারত, 
৩৯ । পরিচারিক্া, ৪০। গ্রজাঁপতি, ৪১। প্রবর্তক, ৪২। প্রবাসী, ৪৩। প্রাচী, ৪৪ । বঙ্গবাণী, 
৪৫। ঝণিজ্য-বার্ডা, ৪৬। বাঁশরী, ৪৭। বিধিলিপি, ৪৮। ব্রহ্ষবাদী, ৪৯। ব্রহ্মবিস্তা, ৫০। 
ব্রা্মণসমাজ, ৫১ ভক্তি, ৫২। ভারতবর্ষ, ৫৩। ভারতী, ৫৪। মাতৃমন্দির, ৫৫ | মাধবী, 
৫৬। মাধুকরী, ৫৭। মাননী ও মর্ম্মবাণী, * ৫৮ । মাসিক বন্মতী, ৫৯। ম|হিঘ্য-সমাজ, ৬০। 
যোগিদখা, ৬১। লক্ষী, ৬২ । শ্রীগৌরাঙ্গ-মেবক, *৩। সন্দেশ, ৬৪। সরদ্বতী (হিন্দী ), ৬৫। 
সাহিত্য-নংবাদ, ৬৬ । সুবর্ণবণিক্‌-সমাচার, ৬৭। সৌরভ, ৬৮ । স্বাবলম্বী, ৬৯। স্বাস্থ্য সমাচার, 
৭০ | সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ্ পত্রিকা । ৭১। ত্রিশূল। 


বৈমানিক 
১। প্রকৃতি, ২। সাম্যবাদী, ৩ | Museum of Fine Arts Bulletin. 
ত্ৰৈয়াসিক 


১। কংদবণিক্‌ পত্রিকা, ২। নাগরীপ্রচারিণী পত্রিকা (হিন্দী), ৩। পুরাতত্ব ( হিন্দী), 
৪। প্রতিভা, €। সংস্কভ-ভারতী, ৬! Devalaya Review, ৭ | Indian Histori- 
cal Quarterly, ৮1 Quarterly- Journal of the Mythic Society, 
+ চিহ্নিত পত্রিকাঁগুলি ক্ৰয় করা হ্য। 


শা” 


৩৪ বলীয়-সাহিত্য-পরিষদের , ৩১শ বর্ষের 


বিভিন্ন শাখা-সমিতির সভ্যগণ 
সাৰিতা-শাধা 
সভাপতি-_মহা'মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শান্তী, আহ্বানকারী-্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল 
সিংহ সরপ্বতী। সভযগণ-_পরীযু্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, রায় শীযুক্ত জলধর সেন বাছাছর, শ্রীযুক্ত ' 
প্রমথ চৌধুরী, শীযুক্ত ডাঃ রায় দীনেশচন্র সেন বাহার, শ্রীযুক্ত ডাঃ স্থনীতিঝু্মার চট্টোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শান্তী, শ্যুজ অমৃতগাল বু, শুক ্রুল্নকুমার “সরকার, শ্রীযুক্ত বসস্ত- 
রঞ্জন রায়, জীযুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিশ্বের ওষ্টাচারধা, শ্রীযুক্ত মগীন্্রমৌহন 
বর, শ্রীযুক্ত কিরণচন্্র দত্ত, শীযুক্ত মন্মঘমোহন বন, ইীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত বামীনাথ 
নন্দী, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার র বিস্তার এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক । 
হতিহাস-শাধ। 
< -"সভাপতি--মহামহোপাধ্যায় জীযুক্ত হরপ্রদাদ শাহী, আঁহ্বানকারী--শ্রীযুক্ত বিনয়চন্ত্র সেন। 
সভ্যগণ_-রায় শীযুক্ত' রমাপ্রসাঁদ চন্দ বাহাহর, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শরীঘুক্ত অক্ষয় 
কুমার ' মৈত্ে়, যু বছনাথ সরকার, শীবু্ত হারাণচ্জ চাকলাদার, শীযুক্ত রবীন্ত্রনারায়ণ 
ঘোষ, 'ভ্ীযুক্ত কুমার' ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাছা, শৰীযূক্ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ডাঃ. 
রমেশচন্দ্র মজুমদীর, শ্রীযুক্ত ডাঃ বেশীমাধব বড়ুয়া, শ্রী পঞ্চানন মিত্র, শ্রীযুক ডাঃ 
সুরেন্্ানাথ সেন, শ্রীযুক্ত যোগেন্্রনাথ ও, শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহা, শীযুক্ত হরেক 
মুখোপাধ্যা সাহিত্য, শুক চারুচন্্র বসু এবং পরিষদের সভাপতি ও  দম্পাদক | 
28. দর্শবাশাধা। 3 
: সভাপতি--মহামহোপাধ্যায জীযুক্ত দুর্গাচরণ সা্যযবেদাস্ততীর্থ, TEE হরি- 
মোহন ভট্টাচার্ধ্য | সভ্যগণ_-শ্রীযুক্ত রায় যতীন্্নাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিস্তাভূষণ, 
শীযুক্ত' খগেন্সনাথ' মিত্র, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, যুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র, শরযুক্ত 
জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়া, যুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্কযতু, 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিহুষণ তর্কবাগীশ, প্রযুক্ত হরিহর শান্তী, যুক্ত যোগেন নাথ 
মিত্র, শীযুক্ত সভীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, যুক্ত পুরণ্চাদ নাহার, শুযুক্ত মাধবদাস চক্রবর্তী, 
শ্রীযুক্ত মনী ষিনাথ বন সরস্বতী এবং পরিষদের সভাপতি ও মম্পাদক । 
বিজ্ঞান-শাখা 
মতাপতি_ ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, আহ্বাঁনকারী--গ্রষুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়। 
' সভ্যগণ--শীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, আচার্য ষুক্ত স্তর প্রফুল্চন্্র রায়, রায় জীযুক্ 
চুণীলাল বন্দু বাহাছুর, শীযুক্ত, গিরিশচন্দ্র বহু, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস. ঘোষ, 
জীবুক্ত প্রশান্তন্দ্র মহলানবীশ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ছারকানাথ সুখো- 


 - পাঁধ্যায়, প্ীতুক হেমচন্দ্ৰ দাশ গুপ্ত, শীযুক্ত নিবারণচন্ত্র রায়, যুক্ত যতীন্দ্রনাথ শেঠ, মহা- 


মহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ডাঃ জ্যোতিঃপ্রকাশ বনু, যুক্ত জনঙ্গমোহন 
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সাহা, রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিস্তানিধি বাহাছুর, শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন এবং 
পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক । রর 
গ্যোতিষ-সমিতি 
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাম ঘোষ, শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ 
-. চট্টোপাধ্যায়, জীযুক্ত সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যুক্ত উপেন্সচন্বর ঘোষ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহুন 
বন্ধু ; শীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্যারত্র (আহবানকারী )। 
- আয়-ব্যয় সমিতি 
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মনোমোন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র রায়, . 
শীযুক্ত ক্ষিতীশচন্্র চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ দাশ গুপ্ত, শীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্জ ঘোঁষ,গ্রীবুক্ত গণপতি 
সরকার বিস্তারত্, শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, যুক্ত প্রফুললকুমার সরকার, শুীযুক্ত ক্ষিতীল্তর- 
নাথ ঠাকুর তন্বনিধি, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ও প্রীষুক্ত 
কিরণচন্দ্র দত্ত ( আহবানকারী )। 
" - টিত্রশালা-সথিভি 
মহামহোপাধ্যায় জীযুক্ত হরগ্রদাদ শান্তী, ভীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, রায় শ্রীযুক্ত রমা- 
প্রদাদ চন্দ বাহাছুর, শরযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শীযুক্ত হেমচন্্র দাশ গুধ, শ্রীযুজ 
অর্ছেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শীযুক্ত রবীন্দরনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত হারাণচন্ত্র চাকলাদার, শ্রীযুক্ত 
_ পূরণচাদ নাহার, শ্রীযুক্ত কুমার-শরৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, পরিষদের মৃভাপতি 
-ও সম্পাদক এবং সীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ( আহ্ব!নকারী )। | 
, পুপ্তকালয়-সধিতি 
মহামহোপাধ্যায় শীযুক্ত হরপ্রদাদ শান্তী, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানদ, শ্রীযুক্ত ডাঃ 
বনওয়ারিলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, অযুক্ত 
জিজেন্্রনাথ বন্থ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, যুক্ত ডাঃ সুধীরকুমার বসু, ভীযুক্ত 
হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্ধ, শযুক্ত গলেন্সচন্তা ঘোষ, পরিষদের সভাপতি ও 
সম্পাদক এবং জযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত ( আহ্বানকারী )। তো 
নথ .. স্বাপাধানা-সমিতি ভি, - 
শ্রীযুক্ত মন্মধমোহন বস্তু, জীমুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্ন্দত্র ঘোষ, 
শ্রীযুক্ত নরেন্রনাথ বসু, শীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্ঘ, শীযুক্ত গজেন্ত- 
চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত পঞ্চশিখ ভট্টাচার্য্য, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত নলিনী- 
রঞ্জন পণ্ডিত (সম্পাদক )। EEE - 
৬ভুপেন্দ্রলাথ বস্থ স্বতি-সমিতি 
মহামহোপাধ্যায় শীযুক্ত হরপ্রদাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র 
ঘোষ, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র রায় (আহ্বানকারী)। ' 
শন্তর সাগুতোষ মুখোগাধ্যায় বহাশয়ের চিঞ্জ-নির্মাপ-সষিতি. ' 
শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্হলভ,শীযুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ভীযুক্ত হেমচন্ দাশ গুপ্ত। 
»গুরুদাদ চট্রোণাধ্যায় স্বতিভাওারের অর্থে প্রকান্ত সাছিত্যিকপণের চি্র-নির্ববাচন-সধিতি 
পরিষদের সভাপতি ও সম্প দক, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্ধু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ 
চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত হরিদাদ চট্টোপাধ্যায় 


৩৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বর্ষের 
নিয়মাৰলী পন্গিবর্তন শাখা-সমিতি 
যুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত, যুক্ত রাষ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ধগেন্্নাথ চট্টোপধ্যায়, 
শীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনীথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ ঘোষ, যুক্ত 
হেমচন্দ্ৰ দাশ গুপ, পরিষদের সম্পাদক এবং শ্রযুক্ত মন্সখমোহন বন্ু ( আহ্বানকারী )। 
পরিষদের বিরুদ্ধে আন্ফোলনকারিগণের পত্রোভবের খসড়া প্রস্তুত সমিতি 
শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ, শ্রীযুক্ত দ্বারকাঁনাথ মুখোপাধ্যায়, এবং সম্পাদক । 
শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহ! মহাশয়ের অর্থে প্রকাশ্য গ্রন্থ ির্ববাচন-সমিতি 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্্রী, প্রযুক্ত 'হীরেন্দ্রনাথ দত, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ 
চৌধুরী, শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহ! এবং শ্রীযুক্ত 
অনুল্যচরণ বিগ্তাভূৃষণ। 
| বাধি চ কার্ধাবিবর়ণ-পরিদর্শন-সমিতি 
পরিষদের সভাপতি, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্গু বাহাদুর এবং সম্পাদক । 
সন্মিলন-গরিচালন-সহিতি 
'শীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবত্ী ( মেদিনীপুর) শ্রীযুক্ত চারুচন্্র মিত্র (কলিকাতা) শ্রীযুক্ত প্রবোধনন্্ 
চট্টোপাধ্যায় (কলিকতি। ), শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ বন্থ (কলিকাত! ), মৌলবী মোজাম্মেল "হক 
( শাস্তিপুর ', শীযুক্ত'রাধারমণ সাহা ( পাবনা ), শ্রীযুক্ত 'রামময় মণ্ডল (চন্দ্রকোণ! ), শশ্রীধুক্ত _ 
ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ( বেল্গা, ঢকি1), শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ দাস ( পালশিট, ভৈটা, বর্দমীন'), 
শ্রীযুক্ত কাস্তিলাল এম ধোলাকিয়া ( কলিকাতা)1। এতত্বাতীত বঙ্গীর-দাহিত্য-পরিষদের কার্য্য- 
নির্বাহক-সমিত্তি। ৪৭ জন সভ্য । | 
হুগলা'জেলার' ইতিহাল- সমিতি | 
১। যুক্ত 'সতীমচন্্র মুখোঁপাধ্যায়, ২। শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩। যুক্ত 
"সূরেন্্রনীথ ভট্টাচার্য্য, ৪।' শীযুক্ত 'অবোরনাথ সাহানা, ৫।-ভীযুক্ত যতীন্্রনাথ বন্গ, ৬। শ্রীযুক্ত 
স্তর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ৭। শঅযুক্ত "খান'বাঁহাছুর মঃকলস্আনৌয়ার, ৮। 'শুঁযুক 
মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, ৯ । শ্রীযুক্ত নন্দলাল'দে, ১০'। জীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১। 
"শযুক্ত 'অমুল্যটরণ বিভাতুষণ, ১২ । শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ দে, ১৩। 'অধযুক্ত "রায় প্রমথনাধ মল্লিক 
বাহার, ১৪।ভরীযুক্ত ধোগীন্দ্রমোহন সিংহ, ১৫৭ শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ 'কুঞু, ১৬। শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার 
মিত, ১৭। গ্রযুক্ত মোহান্ত প্রভাত গিরি, ১৮। মৌলবী. জোবেদালী মোল্লা, ১৯। শ্রীযুক্ত 
মম্মধমোঁহন, বস্তু, ২০। 'শীধুক্ত -ধরণীমোহন রায়, ২১। শ্রীযুক্ত 'সরসীমোহন “রায়, ২২। 
শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচাৰ্য্য, ২৩। সভাপতি- শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত | 
বর্ধমান পুরুক্কার-স:মতি 
১। “মহামহোপাধ্যায় শীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ২। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহার, 
৩। রায় 'জীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাহুর, ৪। শ্রীযুক্ত হেমনন্দ্র দাশ গুপ্ত, €। শীযুক্ত রাঁখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। শ্রীযুক্ত মন্মখমোহন বনু, ৭। শ্রীযুক্ত" অমূল্যচরণ বিস্তাভুষণ, ৮। শ্রীযুক্ত 
EG ৯। সি রি নরেন্দ্রনাথ 'লাহা, ১০। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রকিশোর 
রাম চৌধুরী, ১১। শ্রীযুক্ত রায় ব্দরাদাস গোয়েন্ক1 বাহাদুর, ১২ 
চৌধুরী, ১৩1. সভাপতি-্রযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ রা নি 
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চাদ! আদায়ের কমিশন ৩১০৮৮৬ 
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বাদ বর্তমান বর্ষের ন!ধারণ তহবিলের 


ব্যয় (বাদ ৫৫৮1১৭ ডাকঘরে গচ্ছিত 
জপন্ত খরচ) ১৪ ০৬৩৮৬ 
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উদ্ব তত 238৪৫০৮৮%৫ 
উদ্ধত টাকার জাষ 
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৪০৭০২ 
২৪৪৫০দ%৫ 


কার্ধ্য-বিবরণ 


শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
সভাপতি । 
শীবমস্তরঞ্জন রায় 
কাধ্যনির্বাহক-সমিতির দশম অধিবেশনের 
সভাপতি । ১৯এ আষাঢ়, ২৩৩২1 
পরীক্ষায় হিসাব নিভূলি-দেখা গেল । 
শ্রীৃত নাথ মুখোপাধ্যায } 


শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ 
হিসাব-পরীক্ষক । 
শ্প্রকুল্পনাথ ঠাকুর 
কোষাধ্যক্ষ । 
শ্রীমসূল্যটরণ, বিস্তাভূষণ 
সম্পাদক । 
গ্রাকিরণচন্্র দত্ত 
সহকারী সম্পাদক 
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[ ৩১শ বর্ষের 
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১৩১০৮ 
১৩০০২ 

৫০২ 
২০৪২ 
২২৫৯ 
১০৪০৯ 


২০ ২ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
১৩৩২ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ 
আকু re জ্যস্্র ' - 

চোদা 00 ০০০ 31 গ্রস্থাবলী মুদ্রণ 

প্রবেশিকা 1১৮ ১০০২ ০২৭" পত্রিকাদি মুদ্রণ 

পুস্তক ও গ্রস্থাবলা-বিক্রম ৫৫০১) ৩। পুস্তকালয় 

পত্রিকা বিক্রয় ' 7 ৭৭৫২ ৪1 পুথিশীলা” 

বিজ্ঞাপনের আয় :৮ * , ২০০২ ৫1 চিত্রশীল। --. 

বিভিন্ন (তহবিলের সুদ আদায় ৮২৬২ “৬৭ বিবিধ মুদ্রণ 

এককাঁনীনদান ' , ৩৪৫০২ ৭ :ডাঁকমাঁগুল 

শ্বতিরক্ষার আয়. ২০০২৬ ৮১ বাড়ী-মেরামত' : 

পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায় ''- ৫:২ ৯| ইলেকৃটরিক লাইট ও পাখার বিল ২২৫২ 

বিবিধ আয় ১০৪২ ১০ তাঁর বদল ও“মেরাঁমত্র বিল "২**২ 

হাওলাত আদায় -" --১২৭৮%/* ১১ বিজ্ঞাপনের কমিশন ' 

ছুঃস্থ-স।ছিতা ক-ভাগার ১০৬২ ১২। ভূত্যদিগের, ঘরভাড়ী " ' - 

পদক ও পুরস্কার" ' - ৫*২  ১৩। ভূত্যদিগের পোষাক 

গত বর্ষের উদ্ধত্ত * "' '৩৮৩॥%০ ১৪। দপ্তর সরঞ্জামী 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন ৷: ২০০১ ১৫) নূতন আসবাব ' ৯». 
- মোট ' 1৯৩ন১২২ ১৬। গাড়ীভাড়া - 
শ্রীবস্তরঞজন রায় * 1" ' ১৭। বঙ্গীয়-সাহিত]-সন্মিলন 
কার্ধ্যনির্বাহক-স মিতির দশম অধিবেশনের ১৮। শ্বতিরক্ষার ব্যয় 


সাংবৎনরিক ] ' * "'কার্ষ্য-বিৰরণ।" " ৪৩ 
- , ১৩৩১ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাত্রনের হিসাব : 





জায় . 
গত বর্ষের হাওলাত দাদন ৪১৯৬ লাকা - 
[১ বিরাঁজুদি টি 
বর্তমান বর্ষের হাঁওলাঁত দাদন- $৪৩; ৪ ক টা 
* ভি নু ৫৬৮ 
১২৮১ ৩। শ্রীযুক্ত হরেন দাঁস-. ৩৫২ 
বাদ বর্তমান বর্ষে হাওলাত আদায় ৪৩৫৩, টি | 
র্‌ হন ১২০ 
১৩৩১ বদর আমানত জমার হিসাব 
টা. সি . জার-- 
গত বর্ষের আমানত জমা 7 ২২৮০ 


ঘরুণ--১1 পাচু অমাদার_-_____ ৫ 
বর্তমান বর্ষের আমানত জমা ১৬৬৩০ - ** 
ছটা: রযুক্ত ভবানীগ্রসাদ নিয়োগী--_-_-৪1০ 


৩৯৪৮৪ > | 
৩। ০০০১০ 
বাদ বর্তমান বর্ষের আমানত শোধ ৩৩৪1৩, পুস্তকাঁলয়ে গচ্ছিত ্ 


টাও না 0, ই 
শ্রীকিরণচন্দ্র দণ্ড | রসূর্যযকুমার' পাল 
সহকারী সম্পাদক |. . | হিসাব-রক্ষক। 
এককালীন দানের ০০ | 
১। শ্রীযুক হীরেন্রনাথ দত্ত _ ৫২৫৯, | 


(ক) স্থায়ী তহবিলের খগ শোধ জন্ভ_ ৫০০৯ ০, 
. (থ). স্তন পুথি নকলের পাঁরিশ্রমিক-:২৫২ . . '. ও 


ৃ ৫২৫৯ - 
২। শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরপ লাহা-- ২৫০২. 
( গ্রন্থাবলী মুদ্রণের জন্ত প্রতিশ্রুত ৫০০. মধ্যে ) 
৩। * করলাম সতীন্্রনাথ চৌধুরী_ '. Soe 
(পরিষদ মন্দির সংস্কার জন্ত ) 
৪1 ৮ ররায়পাহেব নলিনীনাথ শেঠ__ খণ পরিশোধ জন্ত_-১০০২ 
৫। * নিবারণচন্দ্র রাষ-_ ্ৰ ১২২ 
৬। * মণিলাল সেন রী ৬ 
৭1 * জ্ঞানেন্দরনারায়ণ চৌধুরী-_ এ ৬২ 
৮। * অমৃতকৃষণ মল্লিক ৬. 


৪৪ বঙ্ীয়-সাহিত্য-পরিষদের [৩১শ বধে 
মাইকেল মধুসুদন দত্ত বার্ষিক উৎসবের ব্যয় নির্ববাহার্থ দান 





ীযুক প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ৫ জের-_-৩১৯ 
কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর ৫২ শীত হেমেন্দরপ্রসাদ ঘোষ ১৭. 

* * ভাঃনরেন্ত্রনাথ লাহা! ৪৯ রায় রমাপ্রস!দ চন্দ বাহাছর ১৯ 

» হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৪২ ৮» , ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯ 

» গণপতি সরকার বিদ্ধারত্ব ২২৬ ৮. ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ১২ 

» বনায় প্রসন্নকুমার দাশগুপ্ত বাহাহুর ২২ » নিবারণচন্দ্র রায় ১৯. 

» বায় চুণীলাঁল বস্তু বাহাছুর ২২ * যোগীন্দ্রনাথ বসু ১২ 
»  মুণিলাল গঙ্গোপাধ্যাষফা : , "২২ -” নরেঞপ্রনাণ মল্লিক ১২. 
» ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী ২২. * জ্ঞনরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১২. 
* হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ১২৮. নলিনীরগ্রন পণ্ডিত ১২. 
» হেমচন্দ্ৰ সরকার ১২১ *  ক্নায় ফতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাছ্ুর ॥* 

” খগেন্দ্ৰনাথ মিত্র. ' ১৯. রি 

j 


স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার্থ প্রতিশ্রুত দান 


শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১০৭ জের--৬৬২ 
* রায় যতীন্্রনাথ চৌধুরী ১০২ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রব্তী A 
* কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা ১০৬ * দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ২২ 
* রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১০২. * নলিনীরঞ্রন পণ্ডিত ২ 
* হেমচন্ত্র দাশ গুণ ৫২. * বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ২২ 
* ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫২ * বসম্তরগ্রন রায় ২২ 
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প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকাল* 


*- প্ৰাচীন বঙ্গাঙ্-মগধের পালরাজগণ সম্বন্ধে এ যাবৎ বহু আলোচন! হইয়া গিয়াছে, কিন্ত 
উপযুক্ত গ্রতিহাসিক উপকরণের অভাঁবে আজিও তাঁহাঁদের প্রকৃত ইতিহাস বহু স্থানে সন্দেহযুক্ত 
হইয়া রহিয়াছে। পাঁলরাজগণের উৎকীর্ণ অনেকগুলি তাম্রশাসন এবং শিলালিপি এবং 
সেই যুগে লিখিত কষেকখাঁনি পুথি আবিষ্কৃত হওয়া সত্বেও, তাঁহাদের বাঁজত্বকাল য্থার্থরূপে 
নিরূপণ করা দুরূহ হইয়াছে। কারণ, সমসাঁমষিক রাষ্ট্রকূট, গুর্জর বা চেদিরাজগণের ঠায় 
তাহাদের উৎকীর্ণ খোঁদিত লিপিগুলি (সাঁরনাঁথ-লিপি ব্যতীত) কোনও একটা নির্দিষ্ট 
অন্ববিশেষ দ্বারা তাঁহাদের রাঁজত্বকাঁল জ্ঞাপন করে না; কেবল সেই সেই রাজার 
রাজ্যাঙ্ক সুচিত করে। প্রতিহাসিক রচনার প্রথম অঙ্গ কাঁলনি্ণয়। প্রকৃত কাল” 
নিৰ্ণীত না হইলে পূর্ববর্তী ঘটনার সহিত পরবর্তী ঘটনার অন্তায় -এবং অবাধ সংমিশ্রণে সে 
রচনা, কাহিনী হইয়া পড়ে, ইতিহাস হয় না। যেখানে ওঁতিহাসিক উপাদানের অভাব, 

৬. সেখানে অনুমানের উপর নির্ভর কর! অবস্ঠস্তাবী হইয়া উঠে সত্য, কিন্তু তুলনামূলক আলোচনা! 

দ্বারা সেই'অমুমানকে ন্যনাধিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া সর্বত্র 
মনে হয় না। 
প্রথম মহীপাঁলদেবের ইতিহাস রচনার পূর্বে তাহার রাজত্বকাল নির্ণয় করা আবশ্যক । 
পত্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ সারনাথলিপির১ উপরে নির্ভর করিয়া ১০২৬ খুষ্টাব্কে 
তাহার রাজত্বের শেষ বৎসর বলিয়া মনে করেন। পূজনীয় অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র 
মজুমদার মহাশয় বলেন২ যে, সেনবংশীয় রাজা বিজযসেন পালবংশীয় নরপতি মদনপাঁলকে 
পরাজিত করিষা বরেন্ জী অধিকার করিয়াছিলেন, নেপালের কর্ণাটদেশীয় রাজা নান্ধদেবও 
(১০৯৭ খৃঃ অঃ সিংহাসনারোহণ ) বিজয়সেন কর্তৃক পরাস্ত হইযাছিলেন। নান্তিদেব 
খৃষ্টীয দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদমধ্যে কোনও সময় পরাজিত হুইযাছিলেন, এরূপ প্রমাণ 
বিদ্যমান অতএব বিজয়সেন নান্তদেবের পরাজয়ের অল্প কাঁলের মধ্যেই মদনপালকেও 
পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হুয়। নয়পালদেব হইতে মদনপাঁলদেব পর্য্যন্ত -রাজগণের 

“ * পরিজ্ঞাত এবং অপরিজ্ঞাত আহ্মমানিক রাজত্বকালের সহিত ও সকল রাজগণের পরিজ্ঞাত 

রাজ্যাস্কগুলি সম্ভবমত বাঁড়াইয়া, তাঁহাদের প্রকৃত রাঁজত্বকাঁল ধরিয়া লইয়া যোগ দিলে 


* বঙ্গীয় সাহিত্য*পরিধৎদর ত্রয়স্ংশ বার্ষিক দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে [ ১২ই আষাঢ়, ১৩৩৩ তারিখে] 
পঠিত। ৪৬ 
+ 31 Ind, Ant., 1885, pp. 139 £. এবং শোঁড়লেখমাঁলা পৃঃ ১০৭৮ 
২! ]. A, S. B., New Series, vol, xvii, part 1, pp. 1 fi. 
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৫০ OO সাহিঙ্য-পরিষৎ-পত্রিকা [হর সংখ্য 
খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে পতিত হইতে হয়। অতএব ১০২৬ খৃষ্টাব্দের অধিক 
মহীপালদেব রাজত্ব করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা কঠিন। 

প্রসিদ্ধ প্রত্বতাঁিক পূজনীয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সারনাথ-লিপিতে 
‘অকারয়ৎ’ শব্দ বর্তমান এবং “কল্যাণবিজয়রাজ্য” বা 'প্রবর্ধমান্রাজ্য প্রভৃতি শব্দের 
নিরুল্লেখ 'থাকাঁষ অন্ধুমাঁন করেন যে, সম্ভবতঃ সাঁরনাথলিপি উৎকীর্ণ হইবার এক বদর 
পুর্বে অর্গাৎ ১০২৫ খৃষ্টাব্দে মহীপাঁলদেবের দেহাঁব্দান হইয়াছিল। অবশ্য তিনি এ কথাও 
স্বীকার করিয়াছেন, সারনাথলিপি পদ্ধে লিখিত, সুতরাং নিশ্চয় করিষা কোনও কথা বলিতে 
পারা যায় না১। 

স্বীয় ভিনসেন্ট স্থিথ সাহেব ১০২৬ ধৃষ্টা্্‌কে মহীপাঁলদেবের শেষ রাজ্যাঙ্ক বলিয়া 
পরিগণিত করেন নাই। তিনি ১০৩০ খুষ্টাব্ব পর্য্যস্তও মহীপালদেবের রাজত্বকাল নির্দেশ 
“কবিতে কুষ্ঠিত হয়েন নাই২। 

অনুমান হয, সাঁরনাথলিপির প্রমাণের উপর নির্ভব করিয়! প্রথম মহীপালদেবের রাজ্যাঙ্থ 
সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যাঁষ না । ডাঃ মজুমদার মহাশয়ের উক্তির উত্তরে ইহা বলা যাইতে 
এ সুম্পষ্ট প্রমাণ অদ্যাবধি বর্তমান নাই, যন্দারা সুচিত হইতে পারে 

, বিজয়সেন কর্তৃক মদনপাঁল নান্তদেবের' অব্যবহিত পরেই পরাজিত ইসিভিি 
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যুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায যহাঁশয়ের অন্ুমানও প্রকৃত .বলিয়া মনে হয় না। সারনাথলিসি 
একটু অভিনিবেশ সহকারে পাঁঠ করিলে প্রতীয়মান হয় ষে, মুখ্যতঃ মহীপালদেবের সহিত 
&ঁ লিপির আভ্যন্তরীণ সঘন্ধ অত্যন্স_-নাই বলিলেও চলে। অতীতকালবাচক ণিজত্ত 
‘অকারয়ৎ' শব্দ দার! ইহাই বুঝায় যে, সারনাখলিপি উৎকীর্ণ হইবার ( অর্থাৎ ১০২৬ খৃষ্টাব্দের ) 
পুর্বে কোনও কালে বারাণসী মহীপালদেবের অধিকারভুক্ত থাকার সময স্িরপাঁল এবং 
বসস্তপাল নামক ভ্রাতৃদ্বয় দ্বারা মহীপাঁলদেব বারাণসীধামে অনেকগুলি মন্দিরাদি নির্শ্মাপ 
করাইয়াছিলেন। এবং এখন অর্থাৎ সারনাথলিপি উৎকীর্ণ করিবার কালে উক্ত ভ্রাতৃদবয় 
বারাণসীধামে দুইটী পুরাতন মন্দির সংস্কার এবং একটা নৃতন গন্ধকূটী নিৰ্ম্মাণ করিবার কথা 
লিপিবদ্ধ করিবার সমযে প্রসঙ্গক্রমে সেই পুরাতন কথ! স্মরণ করিয! মহীপালের নামোল্লেখ 
করিয়াছেন মাত্র । ইহাই 'অকারয়ৎ’ শবের প্রকৃত তাঁৎপর্য্য মনে হয়। বারাণসীধাম 
১০২৬ খৃষ্টাব্দে মহীপালদেবের অধিকারভুক্ত ছিল না, এ আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে। 
এ স্থানে কেবল এই কথা বলা প্রয়োজন, বারাণসীধাম ও সময় মহীপালদেবের অধিকারে 
না থাকায় তাঁহার সম্বন্ধে পরমেশ্বর, পরমভ্টারক, পরমসৌগত, মহারাজাধিরাজ’ প্রভৃতি 


১। বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃঃ ২৫৭-২৫৮ ( ১ম ভাগ, দ্বিতীর সংস্করণ )। 
২1! Early History of India, 4th ed., pp. 214-15. 


সন ১৩৩৩] প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকাল ৫১ 


আখ্যা অথবা ‘কল্যাণবিজয়রাজ্য, প্রবর্থমানরাজ্য’ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। স্থিরপীল 
এবং বস্তপাল মহীপালদেবের আত্মীয় হউন বা না হউন, তীঁহার! বৌদ্ধধর্ম্মাবনধী হইযাও 
বৌদ্ধ নরপতি মহীপালদেবকে তাঁহার রাজ্যের সীমার ভিতর কেবলমাত্র ‘গৌড়েশ্বর 
ভ্রীমহীপাঁল' বলিষাই ক্ষান্ত হইয়াছেন এবং ইহা যে তাহাদের অনিচ্ছাকৃত অসাঁবধাঁনতা- 
বশতঃ নিরুল্লিখিত, এ সকল কথ! সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এতঘ্যতীত 
সারনাঁথলিপিতে একটা নির্দিষ্ট সংবতের ব্যবহারও গৃঁার্থবোধক। সমসামধিক লিপিগুলি 
হয় কোনও নিদ্দিষ্ট অব্দ, না হয় কোনও রাজার রাজ্যাঙ্ক ধরিয়া উৎকীর্ণ করাই প্রথ! ছিল। 
পাঁলরাজগণ দ্বিতীয় পদ্ধতিই বরাবর অবলম্বন কবিয! আসিয়াছেন। কিন্তু সারনাথলিপিতে 
ইহার ব্যতিক্রম দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়, যে স্থানে মহীপালদেবের শাসনদগ্ডের প্রভাব 
বর্তমান নাই, সেই স্থানে তাঁহারই রাজ্যাঙ্ক অবলম্বনে লিপি উৎকীর্ণ করিতে অসমর্থ এবং 
অনধিকারী ভ্রাতৃত্বয় অনন্টোপাঁয় হইয়াই নিদ্দিষ্ট সংবৎ ব্যবহার করিষাঁছেন। ইহারও আর 
কোনও উপযুক্ত হেতু আছে বলিয়া মনে হয না। 

অতএব দেখা যায়, সাঁরনাঁথলিপির সহিত মহীপালদেবের সম্পর্ক অত্যন্ত অল্প এবং এই 
প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়া মহীপালের কালনির্ণয সম্বন্ধে কোনও মতবাদ প্রচলিত কর 
সম্ভবতঃ অসঙ্গত। কেবলমাত্র সারনাথলিপি পাঠ করিয়াই মহীপালদেব ১০২৬ খৃষ্টাব্দ 
পর্যন্ত জীবিত ছিলেন কি ন ইহা জোর করিয়া বলার কোনও সম্ভাবনা নাই। 

অনুমান হয, মহীপাঁলদেব ১০২৬ খৃষ্টাবের পরেও যে কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, 
এয়প প্রমাণ বিদ্ধমান আছে। স্বগয়ি রায় শরচ্চন্্র দাস বাহাদুর মহাশয় তাঁহার ‘Indian 
Pandits in the Land 0f Snow’ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বৌদ্ধাচার্য অতীশ দীপক্ধরের 
যে জীবনকাঁহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহ! হইতে জান! যায়, অতীশ দীপক্কর ৯৮০ খৃষ্টাব্দে 
জন্ম গ্রহণ করিয়া ৩১ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১০১১ ধৃষ্টাবে তিনি ভিক্ষুসজ্বের শ্রেষ্ঠ পদে 
দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মগধের কতিপয় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধশান্্বিদের 'নিকটে তিনি মনোবিজ্ঞান 


. এবং বৌদ্ধদর্শন পাঠ করিয়াছিলেন। নানাক়প আসক্তিতে তাঁহার মন নানা দিকে ধাবমান 


হওয়াষ, তিনি দূরদর্শী জ্ঞান লাভ করার পরে, স্থবর্ণথীপে আচার্য্য চন্দ্রকীর্তির নিকটে 
যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। তদম্ুসারে কষেকজন বণ্কের সহিত তিনি এক বৃহৎ পোতে 
আরোহণ করিষা সুবর্ণদীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন । তাঁহার যাত্রা দীর্ঘকালব্যাপী এবং কষ্টকর 
হুইয়াছিল। সেখানে পৌছাইতে তাঁহাদের কয়েক মাস সময় লাগিয়াছিল এবং পথিমধ্যে 
প্রবল ঝড়ে তাঁহার! পতিত হইযাছিলেন। দীপঙ্কর সেখানে বার বৎসর অতিবাহিত করিয়া- 
ছিলেন। তৎপরে ভারতে প্রত্যাবর্তনকাঁলে তাত্রদ্বীপ ( সিংহল ) এবং আরও কয়েকটা 
বনময দ্বীপ পরিদর্শন করিষাঁছিলেন। মগধে ফিরিযা আসিষা তিনি কয়েক জন: প্রসিদ্ধ 
সাধু পুরুষের কঙ্গান্ুসন্ধান করেন। মগধের বৌদ্ধগণ তখন তাঁহাকে- একবাক্যে 
তাহাদের মধ্যে প্রধান স্থান দেন এবং অতীশ, ভারতী বৌদ্ধ পত্তিতগণের ভিতরে 


৫২ সাহিভ্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ ব্রসখ্য! 


তাঁহার সর্কশ্রেষ্ঠতার খ্যাতি লাভ করেন। বঙ্রাসনের মহাবৌধিতে বাঁসকাে তাঁহার কাছে 
তীৰ্ঘধৰ্ম্মাবলঘী পর্তিতগণ বারত্রয় ধর্মাবিষয়ক বিতণ্ডায় পরাজিত হন। বজজাসনে বাঁসকালেই 
নরপতি মহীপাঁলদেব তাঁহাকে বিক্রমশিল! বিহারে আমন্ত্রণ করিষাছিলেন১ । 

অর্থাৎ মহীপাঁলদেব এই সময় পর্য্যস্তও জীবিত ছিলেন। এই ঘটনাপরম্পরার সহিত _, 
আশ্ুমানিক কাল সংযোগ করিলে এই ধারণা হওয়! অস্বাভাবিক এবং অসঙ্গত নহে ষে, 
মহীপাঁলদেব কর্তৃক অতীশ দীপঙ্কর ৯০২৬ খৃষ্টাব্দের ন্যনাধিক কষেক বৎসর পরে বিক্রমশিল! 
বিহারে আমঙ্্রিত হইয়াছিলেন। অবশ্য অস্পষ্টতা নিবন্ধন এই প্রমাণের গুরুত্ব সম্বন্ধে 
সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে, কিন্তু এতদপেক্ষা স্পষ্টতর প্রমাণও উল্লেখ করা যাঁষ। 

তিব্বতীয় উতিহাঁসিক তারনাথের বিবরণে দেখ] যায়, মহীপালদেব ৫২ বৎসর রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন এবং তিনি তিব্রতরাঁজ খি-রলের (0,151) সমসাময়িক ছিলেন | স্বর্গীয় 
ভিনসেন্ট স্মিথ সাহেব এই কথার উল্লেখ করিষা কহিয়াছেন, ণতারনাঁথ- বলেন যে, মহীপাঁলের 
মৃত্যুতারিথ তিব্বতরাজ খিরলের মৃত্যুতারিখের সহিত প্রায় এক” । কিন্তু এই 
থি-রল কে ছিলেন, তাহা স্মিথ সাহেব অথবা অন্ত কেহ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই*। 
তারনাথের এই উক্তির উপর আস্থা স্থাপন করিলে, বন্ততঃ ইহা নিশ্চিত মনে হয় 
যে, খ্-রিলের ওঁতিহাসিকত্ব নির্দেশ করিতে পাঁরিলেই, মহীপাঁবদেবের মৃত্যুতারিখও-._ ₹ 
নির্দিষ্ট হইবে, তথা পাঁলরাজগণের কলিনির্ণর ও ইতিহাস রচনাঁও অধিকতর সরল ও সহজ 
হইয়া আসিবে । এই খি-রল কে ছিলেন? এই সম্যকার তিব্বতীয় ইতিহাসের বংশলতায় 
ঠিক খিরল বলিয়া কোনও রাজার নামোল্লেখ দেখ! যায় না। কিন্তু তবে তিব্রতরাজ 
- দেখলুগণেব ছুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তাঁহার বাল্যনাম ছিল খবরে (Khor-re)* 
এই খর-রে অতিশয় ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং রাজত্ব গ্রহণকালে লা লাম! যেসে-হোঁড 
“ ( Lha Lama Yes6-hod ) নাম ধারণ করিষাছিলেন। রাজা হইযাঁও তিনি সঙ্্যাসীর 
তায় থাকিতেন। ১০১৩ খৃষ্টাব্দে এই রাঁজধি যেসেহোড (খর-রে) মগধ হুইতে প্রসিদ্ধ 
ভারতীয় প্ডিত ধর্দূপালকে তিষ্মতে আমরণ করিয়া লইযাছিলেন"। আর এই 
লা লামা যেসেহোঁডই মহীপ|লদেবের সমসাময়িক ছিলেন" । 

বল! বাহুল্য যে, এই খর্‌ররে শব্দ তারনাথের বি -রলের রূপান্তর মাত্র। তিব্বতীয় ইতিহাসে 
নামের বানানের এইরূপ সামান্ত তারতম্য ও পার্থক্য অনেক স্থানে পরিলক্ষিত হয ; যথা 





31 Indian Pandits in the Land of Snow, pp. 50-51. 
21 Id, Ant, vol, tv, 1875, Pp. 366—Miss, E. Lyall. 
w) Early. 13756, of Ind. 4thed. pp. 415—416. 

৪ Ibid. 

‘€)\ Indian Pandits in the Land of Snow, p. 50. 

৬1 J. 48 57 B., voll Parts, 1883, p, 236. 

4 | Indian Pandits in the Land of Snow, p. 50. 


সন ১৩৩৩৭ প্রথম মহীপালদেবের রাজত্কাল ৫৩ 


২8৪-8০ নাগসেককে Nag-tcho নগুচো, Chin-chdb চান্চুবকে Byangchun 
(-০d) বিয়প্জচুব (-ওড, ), [402 Lama %6৪৫41০৫ লা লাম! যেসেহোড্‌কে Lha blama 
y৪-5॥০5- ০ লা বলীমাঁষে-ষেস-ওড. বলিয়া ফ্ূপাস্তরিত ভাবে দৃষ্ট হয । অতএব এই খি,-রল 
বা খরুরে বা যেসেহোঁডের মৃত্যুতারিখ মহীপাঁলদেবের মৃত্যুতারিখের সন্নিহিত ছিল, 
এ কথ! স্বীকার করিবার হেতু আছে। 

তিব্বতীষ ওতিহাসিক বিবরণ দ্বারাই রাজা যেসে-হোঁডের মৃত্যু-সন বাহিব করা যাইতে 
পারে। অতীশ দীপঙ্কর ৫৯ বৎসর বসে ১০৪২ খৃষ্টাব্দে তিব্বত যাইবার জন্য বিক্রমশিলা- 
বিহার পরিত্যাগ করিষাঁছিলেন১। নাগোসো নামক কোনও তিব্বতীষ রাজদুতয়পে 
অতীশকে লইযা যাইবার জন্ত মগধে আসিয়াছিলেন। মগধে আসিয়া তিনি তিন বৎসর 
অতিবাহিত করেন ২। অর্থাৎ ১০৩৯ খৃষ্টাবে নাঁগোঁসো প্রথম এ দেশে পদাপ্ণ 
করিয়াছিলেন। তখন তিব্বতের রাজা চান্‌চুব*। তাহার এক বৎসর পূর্কে অর্থাৎ 
১০৩৮ খৃষ্টাব্দে যেসেহৌডের মৃত্যু হইয়াছিল* । কাজেই স্বীকার করিতে হয় যে, 
মহীপাঁলদেবও ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে অথবা একান্ত পক্ষে তন্লিকটবর্তী কোনও সমযে দেহত্যাগ 
করিযাছিলেন। 

পরমভক্তিভাঁজন স্বগী'ধ মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ও এই ভাবে গণনা করিযা ১০৩৮ 
খৃষ্টাব্বকে যেসে-হোডের মৃত্যুতারিখ বলিয়া প্রকাশ করিযাছিলেনং | কিন্তু তিনি ১০৩৩ 
খৃষ্টাব্দেরও পূর্বে নয়পালদেবের রাজ্যকালারপ্ত ধরিয়া ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণদেব ও নয়পালদেবের 
মধ্যে অতীশ দীপঙ্কর মধ্যস্থতা সম্পাদন করিয়াছিলেন, এইয়প মনে করিয়া ল্রাস্ত 
হইয়াছিলেন। স্বগাঁধ ভিনসেন্ট স্মিথ সাহেবও ১০৩৮ খৃষ্টাবকে অতীশ দীপঙ্করের তিব্বত- 
যাত্রার তারিথ নির্ধারণ করিষা* ভুল করিয়াছেন। কারণ, ১০৪১ খুষ্টান্দের পূর্বে বা 
১০৪২ ধৃষ্টাব্দের পরে কর্ণদেবের সহিত নয়পালদেবের যুদ্ধে অতীশ দীপঙ্করের মধ্যস্থতা সম্পাদনের 
কোনই সম্ভাবন! ছিল না, যেহেতু ১০৪২ খৃষ্টাব্দের পরে অতীশ দীপঙ্কর মগধে ছিলেন না", 
এবং ১০৪১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কর্ণদেব সিংহাঁসনেই অরোহণ করেন নাই। 

শ্বর্গীয রা শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের সংগৃহীত তিব্বতদেশীষ এই সকল বিবরণ অলীক শা 
কল্পনাপ্রস্থত বলিয়া ধারণ! করা যায় না। তিনি তিব্বতে বহু দিন ষাঁপন করিযা, বহু আধানে 
যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিষা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিযা গিষাছেন, তাহার ছুই এক স্থানে 
কদাপি গ্রমাদ দেখিতে পাইলেই উহা যে আগাগোড়া অবিশ্বাস্ত, এ কথ! সকলে শ্বীকার 


$1 J.A.S,B., voll 065 25882. 05237. 





২1 15090 Pandits in the Land of Snow, pp. 55759. ৩| Ibid. p. 55. 
81 cf. Ibid., pp, 52-57. ¢| TJ. A. 5. B., 1900, pt. 1, p. 1932. 
৬ Ibid. 4 | Oxford History of India, 2nd, ed. p. 197. 
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করিবেন না। বরং কেহ কেহ যে ওঁ সকল বিবরণগুলিকে অসত্য মনে করেন না, তাহার 
পরিচয় পাঁওয়। যাঁষ ৷ ফ্রাঙ্ক সাহেব লিখিয়াছেন, _"[176 tines of 45618911255 become 
known through tbe same 8000175 (i, e, Sarat Chandra Das’) work, 
Indian Pandits in the Latd 0. S03: পরমপূজনীষ প্রসিদ্ধ ওতিহাসিক 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাঁশষ আমাকে অঙ্ুগ্রহপূর্কাক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন, 
“তারনাথ কোন্‌ কোন্‌ 'সংস্কৃত ভাষাঁষ রচিত ভারতীয় গ্রন্থের উপর নির্ভর করিষা ছিলেন, 
তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিষ! গ্রিয়াছেন। প্রথম মহীপাঁলদেবের পুত্র নয়পালদেবের 
শাসনসময়ে শ্রীজ্ঞান তিব্বত যাত্রা করেন। সুতরাং দাস মহাঁশষ প্রথম মহীপালদেবকে 
তিব্বতরাঁজ যেসে-হোঁডের সমসাময়িক বলায় তাঁহার সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া প্রত্যাখ্যান 
করা যায না।৮ (পত্র তারিখ ১৬৷৫৷২৬ ইং )। শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিচ্ঠাভূষণ 
মহাঁশয়ও এইরূপ মত পোষণ করেন। এতন্যতীত 'পুঃ নামক স্থানে রাজধি লা লামা 
(ক্লামা,) ফেসেদ্‌ওডের অর্থাৎ যেসে-হোডের পূর্ণনামাঞ্চিত একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে এবং তাহা তাঁহার জীবদশীয় উৎকীর্ণ হইয়াছিল এইরূপ লিখিত আঁছে।২ 
ম্পিতির টাবু বিহাঁরে চান্চুবের সময়কার একখানি খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইযাছে এবং 
- টাবু বিহারের প্রধান দাঁলান-ঘর অতীশের সময় হইতে আজিও অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে।ৎ 
অতীশ এবং রিন্চেন্‌ (810-0:57) নামক অপর এক লামার নামাঙ্কিত একখানি 
খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইযাছে*। ওযাল্স্‌ সাহেব তীহাঁর Rambles in Bihar 
নামক গ্রন্থের পূর্বাভাসে বলিয়াছেন... 1615 interesting to note that his 
 (Atiéa’s) tomb still exists at Nyethang in Tibet, and the paintings on 
it and on the walls of the chapel which adjoins it, are the most artistic 
that I saw while in Tibet.» | 

" বস্তুতঃ এই সকল হইতে স্বতঃই অঙ্গুমান হয়, স্বীয় দাস মহাশয়ের সংগৃহীত বিবরণগুলি 
বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত । এবং যত দিন পর্য্যন্ত না কেহ তিব্বতীয় ও অস্মদ্গেশীয় পুথি পাঁজি 
খুজিয়া এ বিষয়ে দাস্‌ মহাশয়ের ভুল বাহির না করিতে পারিবেন, তত দিন পর্য্যন্ত এগুলিকে 
মানিয়া লওয়! ব্যতীত গত্যন্তর.নাই। অতএব ১০৩৮ খৃষ্টাকে প্রথম মহীপালদেবের 
দেহাঁবদাঁনের তারিখ বলিয়! মানিতে হইবে। 

মজঃফরপুর জেলার ইমাদপুরে আবিষ্কৃত যে পিত্তলসুর্তিগুলি মহীপাঁলদেবের ৪৮ রাজ্যান্কে 
প্রতিষ্ঠিত হইযাঁছিল*, তাহার প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ভারনাঁথবশিত মহীপালদেবের 
৫২ বৎসর কাল রাজস্ব, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয়ও, এতিহাসিক সত্যন্পে গ্রহণ কর৷ যাইতে 

31 Arch. Surv. Ann. Report, 1909-10, p. 107. ২1 Ibid. el Ibid, 8) Ibid. 

& | Mr. E. N, Walsh, The Rambles in Bihar—F oreword. 

৬ | Ind. Ant. "vol. xiv, p. 165, note 17. 
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পারে, এরূপ লিখিয়াছেন১। স্থতরাং ৯৮৫ (১০৩৭--৫২ ) থুষ্টাব্দকে মহীপালদেবের 
সিংহাঁসনারোহণকাল বলিয়া নির্দেশ কর! চলে। 

সৌভাগ্যের বিষয়, এই সিদ্ধান্ত নিঃসংশষে মানিযা লইবাঁর উপযোগী অপর একটা সুন্দর 
“প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীধুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ মহাশয় গণনা দ্বারা স্থির 
করিয়াছেন যে, মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে যে অষ্টপাহত্রিকা' প্রজ্ঞাপারমিত৷ লিখিত হইয়া" 
ছিল, তাহার পুশ্পিকাঁয় প্রদত্ত তারিখ ( সখৎ ৬ কাঁভিক কৃষ্ণত্রযোদস্তাং মঙ্জলবারেণ ) ৯৯৭ 
খৃষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর তারিখের সহিত মিলিত হয । অতএব প্রথম মহীপালদেব যে 
৯৮৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাঁসনারোহণ করিয়াছিলেন, তাহা একরূপ নিশ্চিত। এবং তাহা হইলেই 
তারনাথকে বিশ্বাস করিলে ১০৩৮ 'ধৃষ্টাব্দে বা অন্যুন পক্ষে তন্নিকটবর্তী কোনও সময়ে যে 
তাঁহার দেহাবনান ঘটিয়া'ছিল, তাহাও নিশ্চিত! 

জীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয বলেন, “প্রথম মহীপালদ্রেব পাঁলরাজবংশের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাতা ৷......মহীপালের পিতা দ্বিতীষ বিগ্রহপালের রাজ্যকালে বরেন্দ্রী বা উত্তর-বন্ 
কাঁষোজ জাতি কর্তৃক অধিকৃত হুইয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ চন্দেল্লবংশীয় যশোবর্ম্মার সাহায্যে 
গুর্জর-রাজ মহীপাল মগধ পুনরধিকাঁর করিয়াছিলেন । সুতরাং মহীপাঁলদেব, পিতার মৃত্যুর 
পরে, রাড় ও বঙ্গদেশের কিষদংশের অধিকার মাত্র, উত্তরাধিকার-্থত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
মহীপাল শ্বয়ং* বরেন্দ্রী, মগধ ও তীরভূক্তি, এমন কি, বারাণনী পরত অধিকার করিয়া 
ছিলেন।” 

দেখিতে হইবে, ইহার মধ্যে এঁতিহাঁসিক সত্য কতখানি নিহিত আছে। বিতীৰ বিহ 
গাঁলদেবের রাঁজযকাঁলে বরেন্্রী বা উত্তরবঙ্গ যে কাম্বোজ জাতি কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল*, 
এ কথা এখন অনেকেই স্বীকার করেন, এবং মহীপাল যে তাহার রাজত্বের নবম বৎসরের 
.পুর্ব্বে উহা পুনরধিকাঁর করিয়াছিলেন*, এ বিষষে কোনও মতভেদ থাকিতে পারে না। 
কিন্তু ‘সম্ভবতঃ চন্দেক্সবংশীয় যশোবর্মীর সাহায্যে গুর্জররাজ মহীপাল মগধ পুন্রধিকার 
করিযাছিলেন’*, এ সম্ভাবনার উপযুক্ত কারণ খুজিয়া পাওয়া যায় না। গুর্জরগণ 
মহেন্্রপালের রাজত্বকালে কিছু কালের জন পুর্বমগধ অধিকাঁব করিতে সমর্থ হ্ইয়াছিলেন, 
এ কথা সত্য"; কিন্ত নারাধণপাঁলদেবের ৫৪শ রাজ্যান্কের পূর্বেই তাহ! আবার পাঁলগণের 


১। বাঙ্গীলার ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৫৭ [২র সং] 
২। Ind. 065 1920, pp. 189-90. 

৩। বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৩৯ । 

81 J.A.S5.B., New Series, vol, VIL, p. 690. 
¢ | Ep.lInd, vol. xiv, pp. 324 ff. 

৬! বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৩৯। 

* | Ind. Ant, 1918, 0 109 ff, 
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অধিকারে ফিরিষা আসিয়াছিল২ । খছ্ছুরাহো গ্রামে লক্ষ্মণজি মন্দিরের শিলালিপি হইতে 
জানা যায় যে, যশোঁবর্মদেব ৯৫৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে গৌড়, কোশল, কাশ্মীর, মিথিলা, মাঁলব, 
চেদি, কুরু ও গুর্জররাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন | এ স্থলে গুর্জ্জররাজ কে 
ছিলেন, তাহা জানিবার এখন পর্য্যন্ত উপায় বাহির হয় নাই। কিন্তু এই শিলালিপি পাঠে 
ইহাই বোধগম্য হয যে, যশৌবর্মদেব এবং গুর্জরগণ শক্রভাঁবাপন্ন ছিলেন। যদি এমন কথা 
স্বীকার করিয়া লওয়া যায় ষে, ৯৫৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী গুর্জররাঁজ মহীপালের কোনও বংশধর 
যশোবন্মী কর্তৃক পরাস্ত হুইয়াছিলেন, তাহ! হইলে অবগত ইহাঁও স্বীকাঁধ্য যে, যশোবর্ম্মার 
সাহায্যে মহীপাল যদি একান্তই মগধের কিষদংশ অধিকার করিয়া থাকেন, তবে তাহা ৯৪৬ 
খৃষ্টাব্দের পুর্বে ; যেহেতু ৯৪৬ খৃষ্টাব্দে গুর্র-সিংহাঁসনে উপবিষ্ট ছিলেন মহীপাঁলদেবের 
উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় মহেন্ত্রপালদেবত | মহীপালের রাজত্বকাঁল ৯১৪ খৃষ্টাব্দ বা তাহারও 
ুর্বব হইতে ৯৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল কি না, সে আলোচনা না হয় নাই করা গেল। 
কিন্ত গুর্জররাঁজ মহীপাল যে কখনও মগধ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শনও যেরূপ 
প্রদশিত হয় নাই, যশোবন্দেবও যে কখনও মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহাব প্রমাণও 
তদ্রপ অবগত হওয়া যায় নাই। তদ্যতীত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ম্তানুসাঁরে পাঁলরাজ- 
ংশের প্রথম মহীপাঁলদেবের ১০২৫ খৃষ্টাব্দে ( অথবা ১০২৬ খৃষ্টাব্দে ) সম্ভবতঃ দেহাঁবসান 
হইয়াছিল *, এই উক্তির উপরে নির্ভর করিলে দেখা যায়, তিনি যদি ৫২ বৎসর রাজত্ব 
করিয়া থাকেন, তবে ৯৭৩ অথবা ৯৭৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার 
পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহপাঁলদেব ২৬ বৎসরের অধিক রাজত্ব করিয়াছিলেন কি না, তাহার কোনও 
সুমপষ্ট প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যাঁষ নাই। যদি তিনি প্রকৃতপক্ষে ২৬ বৎসরই রাজত্ব করিয়া 
থাকেন, তবে ৯৪৭ অথবা ৯৪৮ খৃষ্টাব্কেই তাঁহার সিংহাসনে আরোহণকাল বলিয়া 
মানিয়া লইতে হইবে। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময়ে গুর্জররান্দ মহীপাঁলের মগধ - 
পুনরধিকাঁর করার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, ইহ! নিশ্চিত, তিনি ৯৪৬ খৃষ্টাবের 
পূর্বেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তারপর যদি ইহা! স্বীকার করা যায় যে, দ্বিতীয় বিগ্রহ- 
পাল সম্ভবতঃ ২৬ বৎসরের কিছু অধিক কাল রাজত্ব করিষাছিলেন এবং তিনি সিংহাসনে 
আরোহণ করিতে না করিতেই গুর্জররাজ মহাপাঁল তাহাকে মগধের অধিকারচ্যুত 
করেন, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হয যে, প্রায় ৯৭৮ বা ৯৭৯ খৃষ্টা- পর্যন্ত 
মগধ গুর্জরগণেরই অধিকারে ছিল। কারণ, প্রচলিত মতানুসারে ও খৃষ্টাবেই পাপবংশীয় 


১। 170. এবং বাঙ্গালার ইতিহাস, ১স ভাগ, পৃঃ ২২৪-২২৫। 
1 20,150. ০01, 15 0১126. 


৩। 29,100. vol. xiv. pp. 176 2. 
৪ । বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃঃ ২৫৮1 


সন ১৩০৩ ] প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকাল ৫৭ 


প্রথম মহীপালদেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্ক পতিত হয, এবং মহীপালদেব যে তাহার পঞ্চম রাভ্যাঙ্কের 
বহু পূর্বের মগধ পুনরধিকার করিয়াঁছিলেন১, সাধারণতঃ প্রচলিত মতান্থুসারে তাহা বিশ্বীস 
করা যায় না। কিন্তু এরূপ অদ্ভুত কথা কেহ বিশ্বাস করিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। 
গুর্জররাজ মহীপাঁলদেবের মৃত্যুর পর গুর্জরবংশীয় দ্বিতীয মহেজ্পাল, দেবপাল, বিজষ- 
পাল এবং সম্ভবতঃ রাজ্যপাঁলও ৯৭৮ ব! ৯৭৯ খুষ্টাব্দের মধ্যে গুর্জরসিংহাঁসনে উপবিষ্ট ছিলেন। 

তাঁহার পর বল! যাইতে পারে যে, গুর্জররাঁজ মহীপাল, পাঁলবংশীয় দ্বিতীয় গোপাল- 
দেবের রাজত্বের শেষ কয়েক বৎসরের ভিতরে মগধ পুনরধিফাঁর করিয়াছিলেন। কিন্ত 
বন্দ্যোপাধ্যাষ মহাশয়ের মতানুসারে দ্বিতীয় গোপালদেব রাজস্ব করিযাঁছিলেন কখন, কোন্‌ 
সময়ে? তিনি ৮২০ হইতে ৮৬০ খৃষ্টাব্ পর্য্যন্ত দেবপালদেবের রাজত্বকাঁল অনুমান 
করিযাছেনং ; প্রথম বিগ্রহপাঁলদেব বোধ হয, অতি অল্প কাল রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন, 
এ কথ| লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; নারাধ্ণপালদেব সম্ভবতঃ ৫৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া 
দেহত্যাগ করেন, এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন । বিহার নগরসমীপবত্তী 
বড়গাঁও নামক গ্রামে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায যে, রাজ্য 
পালদেব অন্ততঃ ২৪ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন । যদি প্রথম বিগ্রহপাঁলদেবের 
রাজ্যকাঁলকে ৪ বা ৫ বৎমরও ধরিয়া লওয়া যাঁষ, তাঁহা হইলেও বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের মতাহুসাঁরে রাজ্যপালের শেষ রাজ্যান্ক অন্ততঃ ৯৪৩ কিংবা ৯৪৪ খৃষ্টাব্দে পতিত 
হয। তবে দ্বিতীয় গোঁপালদেব রাজত্ব করিলেন কোন্‌ সময়ে? তভীহারই পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে 
মগধে বিক্রমশিলা বিহারে একখানি অষ্টসাহজিকা প্রজ্ঞাপারমিত! লিখিত হইয়াছিল । 

ফল কথা, চন্দেল্বংশীয় যশোবন্মার সাহায্যে গুর্জ্জররাজ মহীপালের মগধ পুনরধিকাঁর 
করার কথা কাহিনী মাত্র। অনুমান হয়, প্রথম মহীপাঁলদেবকে মগধ অধিকার করিতে হয় 
নাই, তিনি উত্তরাধিকারস্থত্রেই মগধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 

(১) দ্বিতীয় গোঁপাঁলদেবের রাজ্যকালে মগধে প্রতিষ্ঠিত মুগ্তিঘয়' ও পঞ্চদশ রাঁজ্যাঞ্চে 
বিক্রমশিল! বিহারে লিখিত 'অষ্টসাহজ্রিক! প্রজ্ঞাপারমিতাঁ'র” প্রমাণের উপর নির্ভর 


১| 83692051115 Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library of 
Cambridge, p. 101. 

২। বাঙ্গালার ইতিহাস--১ম ভাগ, পৃঃ ২১৫। 

৩। এ, পৃহ২২২। ৪) এ) পৃঃ২২৫। 

¢) Ind. Ant., 1917, vol, XLVI, pp. 11 ff, 

৬ ].R.A.S. 1910, pp. 150-151. 

1! J. A. 5. B., New Series, vol. 1V. P. 106, এবং গৌডলেখমালা, পৃঃ ৮৭। 

J. A- 5. B., New Series. vol. Iv, Pp. 105, এবং গৌঁড়লেখমালা, পৃঃ৮৯) 
৮) ].R.A.S, 1910, pp. 1505, 
৮ 





৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা " [২য় সখ্য 


করিয়া অস্ত্মান করা খুবই শ্বাভাবিক এবং সঙ্গত যে, দ্বিতীয় গৌপাঁনদেব কখনও মগধের 
অধিকারচাত হয়েন নাই। অতএব দ্বিতীয় বিগ্রহপাঁলদেব উত্তরাঁধিকারম্থত্রে মগধের 
অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা মনে না করার হেতু নাই। 

(২) এমন কোনও দুর ব! নিকট প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই যে, দ্বিতীষ বিগ্রহপাল- 

দেখের রানত্বকালে কোনও বহিঃশক্র আসিযা মগধ অধিকার অথবা এমন কি আক্রমণ 
করিয়াছিলেন। 
" (৩) দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের ২৬শ রাজ্যান্কে লিখিত যে 'পঞ্চরক্ষা? গ্রন্থখানি আবিষ্কৃত 
হইযাছে, তাহাতে তাঁহাকে ‘পরমেশ্বর, পরমভক্টাকর, পরমসৌগত, মহারাজাধিরাজ’ এবং তাঁহার 
- রাজাকে 'প্রবর্ধমান-বিজয়রাজ্য, বলিয়] সুচিত করা হইযাঁছে১। অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্্ 
মজুমদার মহাঁশয় সন্দেহ করেন, ইহা! বাস্তব পক্ষে দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের রাজত্বকালে 
লিখিত হইয়াছিল কি না২। কিন্তু এ সন্দেহের কারণগুলি উপযুক্ত মনে হয় ন!। ব্রিটিশ 
মিউজিয়াম ক্যাটালগে এই গ্রন্থথানির সংখ্যা ৫৪৫, এবং ইহা কেবলমাত্র দ্বিতীয় মন্ত্র 
(০810) ব্যতীত ৫৪৪' সংখ্যক গ্রন্থধানির তন্ুরূপ। “The text of this copy 
(i. e. no. 545) “agrees with that of no 544 except in the second charm,” 
কিন্ত ৫৪৪ সংখ্যক গ্রস্থধানির প্রথম মন্ত্রে (07914) রাঁদগৃহ, গৃপ্রকূট পর্বত প্রভৃতি 
মগধস্থিত স্থাননকলের উল্লেখ থাকায়ঃ উহা বে মগধস্থিত কোনও স্থানে লিখিত 
হইয়াছিল, ইহা নিশ্চিত। তাহা হইলেই প্রথমোক্তখানিও যে মগধেরই কোনও স্থানে 
লিখিত হইয়াছিল, ইহা নিঃদংশয়ে ধরিযা-লওয়। যাইতে 'পারে। এবং এই প্রমাণের উপর 
নির্ভর করিয়া ইহাঁও অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের ২৬শ রাজ্যাক্কে 
তিনি মগধের অধিকার ভোগ করিয়াছিলেন। নতুবা “ভাগাবিপর্য্য়চগ্রস্ত, ‘নানা স্থানে 
পলায়নপর+ অথবা রাঢ় ও বঙ্গের কোনও নিভৃত কোণের রাঁজ্যাধিকাঁরীকে মগধে পরমেশ্বর 
মহারাজাধিরাজ' প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করার হেতু ষে কেবল গতাস্থগতিকতাঁর 
মৰ্য্যাদা রক্ষা, ইহা মোটেই মনে হয় না। 

(৪) যহীপালদেবের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে সমতট তাঁহার অধিকারে ছিলং। পিতার 
মৃত্যুর পর মহীপাঁলদেব বাঁ প্রদেশের কিষদংশের অধিকার উত্তরাধিকারহ্ত্রে প্রাপ্ত, 
হইযাঁছিলেন, ইহা স্থির মনে হয়) বলের কথ! ঘোর সংশয়াচ্ছন্ন* | যাহা হউক, মহীপাঁল- 
দেব যে তাঁহার পিতৃভূমি বরেন্দ্রী বা গৌড় ‘অনধিকারী’র হস্ত হইতে পুনরুদ্ধার করিবার 
পূর্বেই মগধ জয়ে “মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, এবং তাহাঁও আবার তাহার পঞ্চম রা্যাক্কের 


পাশ াপিলীপিশ 


3১1 Bendall’s Cat. of Sans, Mss. in the British Museum, p. 232. 
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লন ১৩৩৩ ] . প্রথম মহীপালদেবের রাজস্বকাল ৫৯ 


পূর্বেই পুনরধিকাঁর করিয়া ‘পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ’ সাজিয! বসিয়াছিলেন, 
উপযুক্ত এবং বিশেষ প্রমাণ .অভাবে ইহ! বিশ্বাস করা কঠিন। বাণগড়-লিপিতে 
বরেন্্রী অধিকারের ইঙ্গিত আছে, অথচ মগধ পুনরধিকারের বিন্দুদাত্রও আভাস নাই, ইহাও পরম 
আশ্চর্ষ্র বিষয়। 

এই সকল কারণ হইতেই মনে হয়, মহীপালদেব মগধ ব! মগধের কিয়দংশ উত্তরাধিকার 
শৃত্রেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নিজের আয়াসে পুনরধিকার করেন নাই। এবং এই হেতু 
মৃহীপালদেবকে পাঁলরাজবংশের দ্বিতীয় সাঁতাজ্যের প্রতিষ্ঠাত! কল্পনা না করাই শ্রেদঃ। 

বাণগড়-লিপিতে যদি দ্বিতীযষ বিগ্রহপালদেবের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথ! ইঙ্গিত ক্র! 
হইয়া থাকে, তবে সে ভাগ্যবিপর্ধ্যয় যে কাখে।জনামীয় জাতি কর্তৃকই অন্ুঠিত হইয়াছিল, এ কথা 
অধুনা প্রায় সকলেই স্বীকার করিতেছেন। অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্্র মজুমদার মহাশয় 
শীলিবাহনের সহিত কান্বোজাধিপতির সমত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু উহা 
অনুমান মাত্র) তবে সত্য হওয়াও বিচিত্র নহে। যাহা হউক, কাষোজবংশীয় কত জন রাজা 
গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহ! বলা যায় না) তবে ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে মহীপাঁলদেবের 
মৃত্যুতারিথ ধরিয়া বল! যাঁয় যে, অনধিকারিগণ ২৫ হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ কাল গৌড়ের 
অধিকার ভোগ করেন। কারণ, ৯৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বা সমসময়ে তাহার! গৌড়ে 
জয় করিয়াছিলেন, এবং মহীপালদেব তাঁহার নবম রাজ্যাঙ্কের (অর্থাৎ ৯৯৩ খৃষ্টাব্দের ) 
কিযৎকাল পূর্বে বা সমসময়ে গৌড়ের উদ্ধার সাধন করেন। 

তার পর বারাপসীর কথা। সারনাঁথ-লিপির রচনাভঙ্গীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এক 
সময়ে যে মহীপাল বারাপসী শ্বাধিকারে আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং সেখানে অনেক মন্দিরাঁদি 
নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। নিঃদন্দেহ বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু ১০২৬ খুষ্টাকের বাঁরাণসীর 
সহিত মহীপালদেবের কোনও সংশ্রব ছিল ন|। পূর্ক্বেই উল্লিখিত হইয়াছে.ষে, অতীত কালবাচক 
শিঙ্রন্ত ‘অকাঁরযৎ’ শব্দ, নির্দিষ্ট অন্ধ, এবং ‘গৌড়েশ্বর শ্রীমহীপাল' প্রভৃতির ব্যবহার এবং 
প্রবর্ধমানরাজ্য', 'কল্যাণবিজধরাজা প্রভৃতির নিরুল্লেখই ইহার প্রকুষ্ট প্রমাণ । এতদ্ব্যতীত 
অবগত হওয়া যায যে, গাদেয়দেব চেদি ১*১৯ খৃষ্টাব্দের পুর্বে তীরভুক্তি অধিকার করিয়া লইয়া 
ছিলেন৷ চেদিরান্র কর্তৃক তীরভূক্তি অধিকার করিবার পূর্কে যে বারাণনীও অধিকৃত 
হইয়াছিল, এ কথ! অবস্ত স্বীকার্য্য ; শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয়ও ইহা স্বীকার করিয়াছেন 
সারনাথলিপির সহিত মৃহীপালদেবের মুখ্যতঃ কোনও সমন্ধ না থাকায়, এমন কোনও সুস্পষ্ট বা 
অস্পষ্ট প্রমাণ খুজিয়া পাওয়া যাব না, যন্ারা মানিয়া লণ্য়া যাইতে পারে যে, মহীপালদেব 
তাহার রাজত্বের পরবর্তী কালের কোনও সমগে বারাণনী পুনরধিকার করিতে সমর্থ 





১} Ep. 1005 vol, 11, p. 297 ছি ২1 ].A.S.B., vol. 05 1903 
৩। বাঙ্গালাঁর ইতিহাস, ২ম ভাগ পৃঃ ২৫৮ | 


" ৬০. সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকাঁ. . [ ২য় সংখা 


হইযাছিলেন। বরং কর্ণদেব রাজ! হইয়াই বাঁরাণসীর অধিকার পাইয়াছিলেন, দেখিয়! 
ত্বভাবতঃই মনে' হয় যে, গাঁঙ্েয়দেব আমরণ বারাণসীর অধিকার ভোগ করিয়াছিলেন। 
মহীপালদেবের উত্তরাধিকারী নয়পাঁলদেব অথবা! পরবর্তী কোনও পাঁলরাজা যে বারাণসী. 
পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার এমন কোনও প্রমাণও বর্তমান নাই। 
প্রাচীন ষাহিরাজ্য ধ্বংশ করিয়া যখন সুলতান মাসুদ উত্তরাপথের প্রসিদ্ধ নগরসমূহ 
ংস করিতেছিলেন,২ সেই সমযে মহীপাঁলদেব সমসাময়িক অন্তান্ত হিন্দুরাজগণের 
সহিত মিলিত হইয়া মামুনকে বাধা প্রদান করেন নাই বলিয়া এঁতিহাঁসিকগণ তাঁহাকে 
উদাসীন, কাপুরুষ, ঈর্ধাপরবশ প্রভৃতি বলিয়া অভিযুক্ত করিষাঁছেন। এমন কি, বরেন্দ্র 
উদ্ধারের পর মহীপালের, মহারাজ অশোকের ভায় বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল এবং তিনি 
অশোকেরই ন্তায় যুদ্ধ-বিগ্রহাঁদি পরিত্যাগ করিয়া, পাঁরত্রিক কল্যাণকর কর্খান্ষ্ঠানে জীবন 
উৎসর্গ করিতে কৃতদঙ্কল্প হইয়াছিলেন, এমন কথাও লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে । মনে হয়, 
সুলতান মামুদের উত্তরাপথ আক্রমণের সময় মহীপাঁলদেবের রাষ্রীয় শক্তি এবং" অবস্থা 
কিদ্ধপ ছিল, তাহা কেহু ভাবিয়াও দেখেন নাই। ১১৯ খৃষ্টাব্দে পূর্বেই প্রবলপরাক্রান্ত 
চেদিরাজ্যেথর গাঙ্গেয়দেব বাঁরাঁণসী ও তীরভূক্তি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাঁগ অধিকার করিয়া 
লইযাছিলেন। অতএব পশ্চিমের দ্বার মহীপাঁলের পক্ষে তখন রুদ্ধ ছিল। অপর দিকে 
রাজেন্দ্রচোলদেবের সেনাঁপতিগণের পূর্ব-ভারত আক্রমণের বিবরণ পাঠ করিলে দেখা যায় 
যে, রাজেন্দ্রচোলের সেনাপতিগণের আক্রমণের ( ১০২১ হইতে ১*২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনও 
সময়ের ) পূর্বেই দও্ডভুক্তি, দক্ষিণ-রাট়, বঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশ স্বাধীন হইয়! উঠিযাছিল। 
মনে হয়, পিতৃভূমি উদ্ধারসাধন এবং ধঙ্গদেবের ভীষণ আক্রমণেরৎ (১০০২ ধৃষ্টাব ) 
বেগ সহের ক্লান্তিতে অভিভূত পাঁলমহীপতি ক্রমশঃ স্বীয় অধিকারচ্যুতির উদ্বেগ এবং আশঙ্কায় 
নিজেকে তখন নিতান্তই বিপন্ন এবং নিঃসহায় ভাবিতেছিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে নিজররাঁজ্য 
এবং শাসনদণ্ড পরিত্যাগ করিয়া, সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে ধর্শযুদ্ধে যোগদান করিলে পাল" 
বংশের ইতিহাস কি ভাবে রচিত হইত এবং পাঁজর।জত্বের অবসান কখন, কোথায়, কি 
ভাবে হইত, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে না পারা গেলেও, মহীপাঁলদেবের তৎকালীন রাষ্ট্রীয় 
দৌর্বল্য যে তাহার ধর্ম্যুদ্ধে যোগদান ন! করিতে পারার একমাত্র না হইলেও একটি প্রবল 
অন্তরায় ছিল এবং তাঁহার নিরপেক্ষতার জন্ত সমধিক দায়ী ছিল, এ কথা অস্বীকার করিবার 
উপায় কোথায়? 
পরমপূজনীয় মহামহোপাধ্যাষ আযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, রাজেন্্রচোলদেবের সেনাঁপতি- 


১1 Ep. Ind., vol. 11, p. 297 f. ২। বাঙ্গালার ইতিহান, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৫৬। 
©) South Indian Inscriptions, vol. 111, p, 27. No. 18, এবং Ep. Ind. vol, xvill, pp. 53-544 
৪। বাঙ্গালার ইত্হান, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৪৭ । ৫) Ep. Ind, vol. 1, Dp. 145. 
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গণ কর্তৃক পূর্ব-ভারতে পরাস্ত রাজিন্তবৃদ্দকে মহীপাঁলদেবের সামস্তরাঁ বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন, । এ কথা স্বীকার করিবার মত উপযুক্ত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জান! 
যায় নাই। বরং মনে হয়, সেই সমস্ত রাজগণ স্বাধীনই ছিলেন। কারণ, রাজেন্দ্রচোলের 
সেনাঁপতিগণ দুর দেশ হইতে আসিয়া একে একে সামস্তরাজগণকে পরাস্ত করিতে লাগিলেন 
অথচ একই নরপতির সামন্ত হইয়া কেহ কাহারও সাহাধ্যার্থ অগ্রসর হইলেন ন! ; এমন কি, 
স্বয়ং মহীপাঁলদেব পর্য্যন্ত তাহাদের সাহায্যে অগ্রসর হইযা সমবেত চেষ্টার দ্বারা আক্রমণ- 
কারীর আক্রমণ বিফল করিবার চেষ্টা না করিয়া, পরে রাজেন্সচোলদেবের সেনাঁপতিগ্ণ কর্তৃক 
পরাস্ত হইপ্না ‘বলশালী করিসমূহ এবং “রত্বোপমা! রমণীগণ'কে পরিত্যাগ করিয়া নিজে 
সমরঙ্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া গেলেন, এ কথা অনুমান করা সহজসাধ্য নহে। এই 
রাজগণ সমন্ধে কিছু কিছু আলোচনা এ পর্যন্ত হইযাছে, কিন্ত কোনও সম্তোষজনক এবং 
অকাট্য সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয় নাই। ইহাদের ভিতর বঙ্গদেশের গোবিন্দন্দর সম্বন্ধে এ স্থলে 
এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, বেগাঁল সাহেবের ক্যাটালগে 'গোঁপীচন্দ্রের নাটক’ বলিয! 
যে একখানি পুথির উল্লেখ আছে, তাহাতে লেখা আছে, 'গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গেরো অধিপতি? |* 
এই প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, গোপীচন্দ্র এবং গোবিনচন্দর 
অভিন্ন ব্যক্তি, এবং তিনি কোনও সময়ে বঙ্গের অধিপতি ছিলেন। {'ময়নামতীর গানে'র 
গোঁপীচাদ বা গোবিনাচন্দ্রও_বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন বলিয় জনশ্রুতি । ইহার এঁতিহাসিকত্ব 
এবনন্ নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হয় নাই। _ময়নামতীর গানের গোবিনদচন্্র, 'গোপীচন্দ্রের 
নাটকের গোবিন্দচন্্র এবং তিরুমলৈ শিলালিপির গৌবিনচন্দ্র একই ব্যক্তি কি না, সে কথা 
সাহস করিয়া বলিবার এখনও সময় আসে নাই। তবে 'ইহাঁদিগের অভিন্নতা প্রমাণিত 
হইলে ইহা আরও প্রমাণিত হইবে যে, গোবিনদচন্্র (এবং সম্ভবতঃ তিরুমলৈ শিলালিপিতে 
উল্লিখিত ধৰ্মপাল এবং রপশৃরও ) নিশ্চয়ই স্বামীন_ ছিলেন; যেহেতু ‘অধিপতি’ শব 
স্বাধীনতাবোধক।_ হা ব্যতীত অহলণদেবীর ভেড়াঘাটে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে 
অবগত হওয়া যায় যে, কর্ণদেবের বিক্রম দর্শনে পাঁওযরা, মুরলরাঁজ, কুক্গরাঁজ, 
বঙ্গরাদ, কলিঙ্গরাজ, কীররাঞ্জ এবং হুণরাঁজ ভয়ে প্রকম্পিত হুইয়াছিলেনৎ। এবং 
কর্ণদেবের প্রপৌত্র জয়সিংহদেবের করণবেলের শিলালিপি হইতে জান! যায় যে, চোল, 
কুঙ্গ, হণ, গৌড়, গুর্জয এবং কীরদেশের রাঁজগণকে কর্ণদেব পরাজিত করিয়াছিলেন | 
এই ছুই বিবরণ হুইতেও বঙ্গ এবং গৌড় যে কর্ণদেবের সময়েও বিভিন্ন, তথা স্বাধীন ছিল, 





১): Introduction, Rimacharitam, Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol, 17, 
Pp. 10. 

২] Bendali’s Cat, of Budh. and Sans. Mss, pp. 83-84, Vide Add. 1389. 

৩| Ep. 15055 vol, IL 0 11. 8 | Ind. Ant. yol. xvi, BP. 217. 


৬২ সাহিত্য-পরিষণ-পত্রিক! | [ ২য় সং্য| 


এ কথা অনুমান করা যাঁয়। বঙ্গে খড়ারাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে উহা আবার 
কখনও পালরাজগণের অধিকারে ফিরিয়া আসিয়াছিল কি না, তাহা চিন্তার বিষয় । তিরুমলৈ 
শিলালিপিতে উল্লিখিত অন্তান্ত নৃপতিগণ সমন্ধে ইহাই বল! যা বে, যদ্যপি তাহারা পূর্বে 
পালরাজগণের সামস্ত ছিলেন, এরূপ হইতে পারে, তথাপি রাজেন্দ্রচলদেবের সেনাপত্তি _ 
গণের আক্রমগকালে তাহারা স্বাধুতা অর্জন করিয়াছিলেন, এ কথ! সত্য বলিয়াই মনে 
হয়। সম্ভবতঃ ধঙ্গদেবের রাঁট ও অঙ্গ আক্রমণের ফলে মহীপালদেব বিব্রত হইয়া পড়িলে, 
তাহারা স্ব স্ব স্বাধীনত| ঘোষণা করিয়|ছিলেন। 

মহীপালদেবের ৪৮শ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত পিস্তলমূন্তিগুলির১ অস্তিত্বের প্রমাণের উপর 
নির্ভর" করিয়া, গাঙ্গেয়দেবের নিকট হইতে মহীপালদেব এরূপ কোনও সময়ে তীরভুক্তি 
সত্য সত্যই 'পুনরুদ্ভার করিতে পারিয়াছিলেন কি না, আমার মনে হয়, ইহা 
বিবেচনার বিষয়। এ মুর্তিগুলি অন্ত কোনও স্থান হইতে পরবর্তী কালে ইমাদপুর অঞ্চলে 
কোথাও প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব মনে হয় না। বারাণসী এককালে মহীপালদেবের 
অধিকারতুক্ত ছিল, এরূপ প্রমাণ আছে; কিন্তু তীরভূক্তি সন্ধে এরূপ প্রমাণের আঙ্জিও 
অভাঁব। তীরভূক্তি তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল কি না, ইহা ভবিষ্যতে নির্ণীত হইবে। 
নয়পাল বা তৃতীয় : বিগ্রহপালদেবের খোদিত লিপি অথবা সমদাময়িক বা তৎপরবর্তী এ 
কোনও গ্রন্থ হইতে এমন পরিচয় পাওয়া যায় না। তন্তির অতি বৃদ্ধবয়সে প্রথম মহীপাল- 
দেব নুতন করিয়া রাজ্যজয়ে প্রচেষ্টা! করিয়াছিলেন এবং করিয়াছিলেন তখন, যখন তাহার প্রবল 
প্রতিদবন্থী গালেয়দেব জীবিত ছিলেন এবং তছুপরি বারাণসী১ ও -প্রয়াগেরণ অধিকাঁর 
শবচ্ছদ্দে ভোগ করিতেছিলেন, এ সকল কথা বিশ্বাস করা৷ উপযুক্ত প্রমাণ-সাপেক্ষ ; 
ইমাদপুরের মুত্তিগুলি এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণরূপে গৃহীত নাও হইতে পারে। অবস্ত 
নারায়ণপাঁলদেবও বৃদ্ধবয়সেই. গুর্জরপ্রতীহারগণের কবল হইতে মগধের অন্ততঃ কিয়দংশের 
পুনরধিকাঁর লাভ করিয়'ছিলেন। সেই জন্তই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোনও কথা 
জোর করিয়া বলা চলে. না। এ বিষষে কেবল ভবিষ্যৎ আবিষ্কারের দিকে .তাঁকা ইয়া 
থাকাই একমাত্র উপায়। 


শ্রীনলিনীনাথ দাশ গুপ্ত 


57100. Ant., vol. যাস, p. 165, uote 17. 2) Vide ante. 
৩) Ep.Ind., vol, 11, pp. 1 f. 


সৈয়দ আলাওলের ্রস্থাবলীর কাল-নিপরি* 


প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে সৈয়দ আলাওলের স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার "পদ্মাবতী, 
স্ুপরিচিত। ইহ! ভিন্ন তিনি 'সয়ফুল মুলুক বদিযুজ্জামাল' নামে একথানি কাব্য রচনা করেন। 
নিযামীর 'সেকানারনামা' ও “হপ্ত পয়করে'র তিনি কবিতায় অনুবাদ করেন। ইস্লাম ধর্ম সমন্ধে 
“‘তোঁহ্‌ ফা’ নামক পুস্তকও তিনি পদ্ভে অনুবাদ করেন। এতড্তিয্ন দৌলত কাযীর অসমাপ্ত 
“সতী ময়নামতী' ও 'লোরচজ্জাণী' নামক পুস্তক সম্পূর্ণ করেন। তিনি বহু বৈষ্ণব পদ রচনা! 
করেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রণীত পুস্তকগুলির কাঁণ নির্ণীত হয নাই ; 
অথচ আরাকানের ইতিহাসের সাহায্যে অতি সহজে তাঁহাদের সময় নির্দিষ্ট হইতে পারে। 
আলাওলের সর্বপ্রথম পুস্তক পদ্মাবতী । ইহ! তিনি আরাঁকান-রাজের অমাত্য মাগন 
ঠাকুরের অন্থুরোধে হিন্দী হইতে বাঙ্গালায় ভাষাস্তরিত করেন। পদ্মাবতীর প্রচলিত সংস্করণ 
অতি কদর্য) কিন্তু তাঁহা হইলেও আরাঁকানরাজের নাম উদ্ধার করা যাইতে পারে। 
_ তাহাতে দেখিতে পাই, 
দিলি মহারাজ বংস -  জদ্ঘপি হইলধংস 
নৃপগৃহে হৈলে! রাজ্যপাল । 
বাজশুখ ভোগ মুল কি দিব তাঁহার তুল 
রসভোগে গোৌয়াইপ কাল ॥ 
এক পুত্র এক কন্তা সংসারেত ধন্য ধন্ত 
জন্মিলেক নৃপতি সম্ভব। 
চলিতে ত্রিদিস স্থান পুত্র কন্তা রাজ্যদান 
জারে দেখি লজ্জিত বাঁসব ॥ 
সাদ উমংদার নাম গু রুপে গুনে অনুপাম 
মহাবুদ্ধি ভাগ্য অনুরেক । 
দেখিতে সুচাঁরু মুখ লোকের নয়ান শুধ , 
জিনি পূৰ্ণচন্দ্ৰ পরতেক ॥ 
আরাকানের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাক্রাস্ত থিরি থুধন্মা রাজ! (Thiri thu- 
dhamma) নিহত হইলে তাহার পুত্র মিন্‌ সানি (0110 99:01) ২৮ দিন মাত্র রাজত্ব করেন। 
পরে নরপদিগ্রি (ব5:88157) বলপূর্বকাক রাজ্যপাট অধিকার করেন। তাহার পূর্বে 


+ বঙগীয়-সাঁহিতঅ-পরিষদেব ৩২শ বার্ষিক ৪র্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 
1 সর্বত্র উদ্ধৃত অংশে আমরা আদর্শ পুস্তকের বানান রক্ষা করিয়াছি।--লেখক। 


৬৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [ ২য় সংখ্যা 


আরাকান-রাজগণ আপনাদিগকে পাঁদশাহ বলিতেন এবং কেহ কেহ যবৌক শাহ্‌, সেকান্দর 
শাহ, সেলাম শাহ, হসেন শাহ, প্রভৃতি মুসলমানি নাম গ্রহণ করিতেন . সম্ভবতঃ তাহারা 
আপনাদিগকে দিল্লির মহাঁরাজ-বংশ-বলিয়! পরিচয় দিতেন। কিংবা 'দিল্লি’ ‘মিঞ্বি'র ( মিন্‌ 
বিন্‌ ) অপপাঠ। মিন্‌ সানি পর্যন্ত সমস্ত রাজা এই মিন্বিনের (রাঁদাকাল ১৫৩১-- 
- ১৫৫৩ খিঃ অব্য ) বংশীয় ছিলেন। নরপদিপ্রি হইতে যিন্বিন্‌ মহারাজবংশ ধ্বংস হয়। নর- 
পদিগ্ডির ভ্রাতুম্পুত্র ও উত্তরাধিকারীর নাম থদে! মিস্তার (৪৭০ Minar), তাহার পর তৎপুত্র 
সান্দ থুধন্ম! (35108. 11750780008) রাজা হন। তাঁহার রাজত্বকালে শাহ. শূজা ‘সপরিবারে 
আরাকানে আসিয়া আশ্রয় লন এবং পরে শোচনীয়রূপে নিহত হন। আরাকানের উচ্চারণ 
অন্তুদারে সংস্কৃতের শ স্থানে ৭ এবং চ স্থানে স হয় । এ মতে থদো মিস্তার আলাঁওলে সাদ 
উদার হওয়া বিচিত্র নহে। নরপদিগ্রি আলাওলে নৃপগৃহ হইয়াছে। সংস্কৃত শীমুধর্ম্ব। 
রাঁজা হইতে আরাকানী ভাষায় থিরি থুধন্মা রাজা হওয়া একান্ত স্বাভাবিক । উল্লিখিত 
রাঁজগণের রাজ্যাভিযেককাল ক্রম অনুায়ী নিয়ে দেওর| যাইতেছে, 
থিরি থুধল্সা রাজা (্ভ্রীন্ধর্থা রাজ! ) ১৬২২ খ্রিঃ অব্দ 


মিন্দানি ১৬৩৮ ১) ( ২৮ দিন মার) 
নরপতিগ্রি (= নৃপগৃহ ) | ১৬৩৮ ১১ 
থদে! মিস্তার (= সাদ উমং্দার ) ১৬৪৫ , 
সান্দ খুধন্মা (-চন্তর সুধৰ্ম্মা ) ১৬৫২ , 
: | (১৬৮৪ » পর্য্যন্ত ) 


আলাগুল এই থদো মিস্তার রাজার সময়েই ( ১৬৪৫--১৬৫২) তাঁহার পদ্মাবতী রচনা 
করেন। ইহার পর দৌলত কাধীর অসমাপ্ত সতী ময়নামতী ও লোরচন্ত্রাণী আরাকাঁনরাজের 
মহাপান্র ছোলেমানের আদেশে সম্পূর্ণ করেন। দৌলত কাষী আরাকানরান থিরি 
থুধন্মারাঁজার রাজত্বকালে পাত্র আঁশ্‌রফ খানের উৎসাহে এই কাব্য রচন! করিতে আরম্ভ 
করেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিবার পূর্বে দেহত্যাগ করেন। ছাপা পুথিতে শ্রীন্ধর্শী রাজা “কত্ত 
ধৰ্ম্মরাজা” হইয়া! গিয়াছে । কিন্তু অন্তত ভু, সুধৰ্ম্মা এইরূপ বানানও দেখা যায়। দৌলত 
কাষী বলিতেছেন, 
: কর্ণফুলী নদীপূর্কে আছে এক পুরী । 
রোসাজ নগর নাম স্বর্গ অবতারী ॥ 
তাহাতে মগধবংশ ক্রমবুদ্ধিছার (= ক্রমবৃদ্ধিসার )। 
নাম কুত্বধন্মরাজা ধর্ম্ম অবতার ॥ 
গ্ী স্ব 5 কী 
ধন্ত ধন্ত শব্দ হৈল দেবের সভাত। 
সুধর্ম্মের কীন্তিষশ পুর্ণ সন্লিপাত। 
| 
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আলাওলের রচিত অংশে দেখিতে পাই, 
জখনে আছিল কবি গুণি অবগতি । 
রসাল-ঈশ্বর পূর্ব সুধৰ্ম্মা নৃপতি ॥ 

১ চে চি 
আসরপ আজ্ঞাএ দৌলত কাজী ধীর । 
রচিল চন্দ্রাণীর কথা অতি সুরচিত ॥ 

চি চি চু 
তবে কাজি দৌলত স্বর্গেত হৈল লীন। 
খণ্ড বাক্য পুস্তক আছিল চির দিন ॥ 

চা + চি 
এ সকল শেষ কথ! অপাঙ্গ রহিল। 
সুধর্ন্মের শেষে তিন নৃপ চলি গেল॥ 
তবে পুনি রাজ্যের হইল ভাগ্যোদয়। 
শরীর সুধৰ্ম্মা সে নৃপতি মহাশয় ॥ 

ঞ চি ES 
তান মোহাপাত্র শীমন্ত ছোলেমান। 
নান! বিদ্যা শাস্তরগুণে শত অবধান ॥ 

ক ০ ক্ৰ 
শ্রীমস্ত ছোলেমান সত্য রত্বাকর ৷ 
শুনিতে দতীর কথা হরিস অন্তর ॥ 
আদেশ কুন্ুম তান শিরেতে ধরিয়া । 
হীন আলাওলে কহে পাঞ্চালি রচিআ॥ 

পুর্বে প্রদত্ত. রাঁজ-তালিকাঁয় দৃষ্ট হইবে যে, থিরি থুধন্মা রাজার পরে তিন জন রাজার রাজত্ব 

অবসানে লান্দধুধন্মা রাজা হন। বলা বাহুল্য, এই সান্দধুধম্মাই আলাওলের ভীচন্তর সুধর্ম্মা । তাহার 
মহাপাত্ৰ ছোলেমানের আদেশে কবি সতী ময়নামতী ও লোরচন্দ্রাণী সমাপ্ত করেন। কবি 
স্বয়ং তাহার রচনার সময় বলিয়া দিয়াছেন, 

মুছুলমানী সক সন্ধা যুন দিআ মন। 

অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্ধিমন্ত জন ॥ 

সিন্ধু যুন্য দেখিআ আপনে দুই দ্বিকে। 

যুত কলানিধিরে র।খিল| বাম ভাগে ॥ 

মগধির সনের যুনহ বিবরণ । 

জুগ যুন্য মৈদ্ধে জুগ বামে মৃগাস্কন। 


৬৬ " সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [২ সংখ্যা 


ইহাতে হিজরী ১০৭* এবং মধী ১০২ সাল পাওয়া যায়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আবদুল করীম 
সাহেবও এই ছুই দন নির্ধীরণ করিয়াছেন। পরে তিনি বলিতেছেন, “হিজরী হিসাবে ২৫১ 
বৎসর ও মধী হিসাবে ২৪৫ বৎসর পূর্বে আঁলাওল চন্তরাণী' রচনা করেন। কিন্তু উক্ত সন 
ছইটার মধ্যে ৬ বৎসরের ব্যবধান কোথা হইতে আদিল ?” এখানে বল! আবশ্যক যে, হিজরী 
সন চান্দ্র বৎসর ও মঘী সন সৌর বৎসর হওয়ায় এই পার্থক্য হইয়াছে। এই হিজরী ও মথী 
সন হইতে আমরা খিষ্টীয় ১৬৫৯ সাল ও বাঙ্গাল! ১০৬৫ সাল পাইব। 
ইহার পর আরাকানে এক মহাবিভ্রাট উপস্থিত হয়। হতভাগ্য শা, শুজা আরাকান- 
রাজের সৈন্যদ্থারা নিহত হন ( ১৬৬০ খ্রিঃ অব্দ ) এবং মুসলমানগণের উপর অনেক অত্যাচার 
হয়। সৈয়দ আলাওল কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। পরে পৃথ্ণণ্‌ দিন পরে কোনরূপে কারামুক্ত 
হন। এই সমস্ত বিবরণ কবি সেকান্দরনামা ও সয়ফণ মুলুক বদিুজ্জামালের ভূমিকায় 
নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন। কারামুক্ত হইয়া আলাওল তাহার পূর্বতন পৃষ্ঠপোষক রাজপাত্র 
ছোলেমানের উৎসাহে তোহফা নামক একটা বিতর পদ্যানুবাদ করেন। 
কবি স্বয়ং বলিতেছেন, AS - 
সিন্ধু শত গ্রহ দশ সন বাণাধিক। 
রচিলা ইউসুফ গদ! তোহফ! মাণিক ॥ 
ছুইশত অষ্টোত্তর সত্তর রহিল। 
আলিমে পাইল মৰ্ম্ম আমে না পাইল ॥ 
চু A গন 
সুধন্য রোসাঙ্গ দেশ নাহি মন্দ পাপলেশ 
শীচন্ সুধৰ্ম্ম তাতে রালা। 
অধিক মহিমা যার দৈষের নির্বন্ধ তার 
নৃপকুলে আপি করে পুজা ॥ 
তান পাত্র দিব্যজ্ঞান শীযুত ছোলেমান 
গুভক্ষণে সজিল! বিধাতা। 
নানা শাস্ত্র অবধান দতা (?) সত্য নজির 
গ্রণবস্ত গুণিগণ জ্ঞাতা ॥ 
ক্ষ কঃ চি 
হইলে মহৎ আজ্ঞা না আসে কার শঙ্কা 
অয়দাতা সমান পিতার । 
তান আজ্ঞা লক্ষ্য করি হৃদয়ে সাহস ধরি 
রচিতে করিম অঙ্গীকার? 
উদ্ধ তাংশ হইতে মূল গ্রন্থের রচনার তারিখ (৭৯৫ হিজরী ) এবং আলাওলের অমুবাদের 
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তারিখ (৭৯৫+-২৭৮-:১০৭৩ হিলরী) পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে ব্্ষ্টীষ* সন 
১৬৩ সাল এই পুস্তক রচনার সমর নির্দিষ্ট হইতেছে। 
শাহ, গুজার শোচনীয় মৃত্যুর নয় বদর পরে ( ১৬৬৯ থিঃ অবে ) যে সময়ে কবি সম্পূর্ণ 
নিরাশ্রয় হইয়া অতিকষ্টে দিনপাত করিতেছিলেন, তখন সৈয়দ মদ! নামক- এক সদাশয় ব্যক্তির 
আদেশে তাহার সয়ফল মুলুক বদিযুজ্জামাল সমাপ্ত করেন। আলাওল মাগন ঠাকুরের আদেশে 
ইহার রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। কিন্ত তাঁহার মৃত্যুতে ভগ্নোৎসাঁহ হইয়া পুস্তকখানি ফেলিয়া 
রাখেন। এক্ষণে সৈয়দ মূসার আশ্রয়ে তাহা সম্পূর্ণ করেন। কবি বলিতেছেন, 
মহাঁদেবীর মুক্ষপাত্র জীযুত মাগন। 
ছএফল মুলুক কথা করাইল রচন ॥ 
সাঙ্গ না হইতে পুস্তক পাইল পরলোক । 
কত কাল মোর মনে আছিল সে শোক ॥ 
ইখার পর কবি শাহ, শুদার ঘটনা এবং নিজের পঞ্চাশ দিনব্যাপী কারাবামের কথ! বলিয়! 
বলিতেছেন, 
এহি মতে বহি গেল নবম বৎসর । 
খণ্ড কাব্য রহিল পুস্তক মনূহর ॥ 
ছেদ মুহা নামে এক পুরুষ মহপ্ত। 
অভিন্ন মদন রূপ মহাগুণবস্ত ॥ 


কী * এ 


মহত্তথনের আজ্ঞা] লঙ্গিতে ন! পারি। 
প্রবেশিলু গ্রস্থকর্ম্নে করতারে স্মরি ॥ 
শুজার মৃত্যুর ১১ বৎসর পরে ( ১৬৭১. খি,ঃ অন্দে ) আলাওয্ মন্রলিম নবরাজের আদেশে 

বিখ্যাত পারমী কাব্য সিকাঁন্দরনামার পদ্যানুবাদ করেন। এই পুস্তকে কবি আত্ম-পরিচয় 
স্থলে শাহ গুলার ঘটন! উল্লেখ করিয়া পরে বলিতেছেন, 

এই মতে একাদশ অব্য বহি গেল। 

পুনরপি ভাগ্যোদয় প্রকাশিত হইল ॥ 

শবীযুত মল্লিশ অতুল মহস্ত। 

মজলিশ পাইয়া যদি হইল স্রমস্ত ॥ 

মধুর বচন মোর শুনিবার সাধ । 

আদরে আনিয়া আম! দিলেক প্রসাদ ॥ 


* খৃষ্ট, খীষ্ট, কৃষ্ট_এই তিনবপ বানান সাধারণতঃ প্রচলিত আছে। কিন্ত মূল গ্রীক অনুযায়ী খিষ্ট বা খিস্ত 
বানানই সঙ্গত ।--লেখক ৷ 
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পুস্তকের শেষভাগে তিনি বলিতেছেন, | 
মজলিশ নবরাজ রসময় নিধি। 
তান দান-ধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম বহে সদাবধি ॥ 
তাহান আদেশে কহে হীন আলাওল । 
অনিত্য সংসারধর্্ন মিথ্যা যে সকল ॥ 
সম্তবতঃ কবির শেষ রচনা হপ্ত পয়কর। রাজ প্রীচন্দ্রম্ধর্শার প্রধান সেনাপতি সৈয়দ 
মুহম্মদের আজ্ঞায় কবি পারমী হইতে এই পুন্তকখানি বাঙ্গালা পন্ঠে অনুবাদ করেন। ছাপা 
পুধির শেষে কালজ্ঞাপক কয়েকটা পদ আছে। তাহা হইতে হিজরী ১২১৯, ঈসবী (=পুথির = - 
ইছুপী ) ১৮০৪, বাঙ্গালা ১২১১ এবং মধী ১১৬৬ সন নির্দিষ্ট হয়। কিন্ত এইগুলি হস্তলিখিত 
পুথির লিপির তারিখ মাত্র। ছাপ! পুস্তকে “দ্ৃষ্টং তনুদ্রিতংরূপে স্থান পাইয়াছে। কবি 
আলাওল সম্ভবতঃ সেকান্দরনাম! রচনার পরে ১৬৭২ সালে ইহা রচনা করেন। কবি 
বলিতেছেন, 
তাহে নৃপ অন্থপাম প্রীচন্ত্রসূধম। নাম 
খল নাশ হুঃখিতের গতি! 
পুত্রবৎ প্রজাপাঁল বিপক্ষ জখ্রের কাল 
ধর্মশীল মহাছত্রপতি ॥ 
+ ক ক গা 
হেন মহারাজেশ্বর অথও সম্পদ । 
তন সুখ সৈভসতি (সেনাপতি?) টস দহান্মদ ॥ 
চা চে তু * 
তান আজ্ঞা লংঘিতে না পারি কদাঁচিত। 
যন্তপিও জরাজীর্ণ চিত্তাকুল চিত ॥ 
তোঁহফ! রচনাঁকালে কবি নিজের বার্ধক্যের উল্লেখ করিয়ীছেন। সয়ফল মুন্তুকে তিনি 
বলিয়াছেন, 
বৃদ্ধকালে গ্রস্থকর্ম উচিত না হএ। 
সেকান্দরনীমাঁয় কবি বলিয়াছেন, 
তবে আমি নিবেদিল হৈল বৃদ্ধ কাল। 
হগ্ড পয়করে তিনি নিজের জরাজীর্ণ অবস্থার জন্ত আক্ষেপ করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, 
হণ্ত পয়করের রচনার অল্প দিন পরেই কক্ডুপিরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন। 
এই পুস্তকপ্তলি ব্যাভীত আলাওল কতকগুলি বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িত|। সেগুলি খুব 
সস্তবতঃ তাঁহার জীবনের বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল। 
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 


এ 
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২। A History of Burma by Sir A. P, Phayre, London, 1883. 

৩। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ--১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা ( সাহিত্য-পরিযদ্এন্থাবনী 
সং ৪৩), মুন্শী শ্রীযুক্ত আবছুল করিম-সঙ্কলিত, কলিকাতা, ১৩২১ । 

৪। পত্তাবতী-_হুবিবি ছাপাখানা, কলিকাতা, ১৩১৭ | 


“সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলীর কালনিণ'র” 
প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সাহিত্য-শাখার মাননীয় সদস্তগণ, বন্ধুর মৌলভী মোহান্দাদ্‌ শহীদুল্লাহ 
এম এ, বি এল মহোদয়ের লিখিত “সৈয়দ আপাওলের গ্রন্থাবশীর কালনির্ণ্য* শীর্ষক 
প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের সুযোগ দিয়া, আমাকে অনুগৃহীত করিযাছেন। এই জঙ্ত 
উক্ত দাহিত্য-শাঁখার সদস্য মহোদয়দিগকে এবং আপনাদিগকে আমি অন্তরের সহিত ধন্তবাদ 
জ্ঞাপন করিতেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে মৌলভী মোহাম্মাদ১ শহীহল্লাহ, সাহেবকে আমি 
বঙ্গভাষাঁভাষী হিন্দুমুসলমানের পন্ম' হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

মৌলভী সাহেব লিখিয়াছেন, “প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যে সৈয়দ আলাওলের স্থান অতি 
উচ্চে।* কিন্তু আমীর মনে হষ, পণ্ডিত সৈয়দ আলাওলকে ভারতচন্দ্রের সহিত তুলনা! করিলে 
কিছুমাত্র অন্তায় করা হয় না। 

বন্ধুবর মুন্ধী আবদুল করিয় সাঁহিত্য-বিশারদ সাহেব, সর্বপ্রথম চট্টগ্রামের সৈয়দ-কবি* 
সৈয়দ আলায়াল সাহেব মরহুমের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দুমুসলমানের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বিগত ১৩২১ বঙ্গাব্ব হইতে আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


১। মৌলভী মোহাম্মাদ শহীদুল্লাহ সাহেব, “মুহম্মদ শহীছুল্লাহ্‌” বলিয়া স্বীয় নাম দস্তধত করিষাছেন। 


কিন্তু আদার জ্ঞানবিশ্বীস মতে “মুহম্মদ” হইতে পাঁরে না । কাবণ, আরবী বর্ণগালীয় ছুইপ্রকার একক পেশ 
দেখিতে পাওয়। যাঁয়। বাঙ্গালী মুসলমানেরা একটিকে 'সিদা পেশ' এবং আর একটিকে 'উণ্ট| পেশ' নামে 
অভিহিত কৰিয়া খাকেন। "দিদা পেশেক উচ্চারণ "ও" এবং * ’ উচ্চারণ 'উ''হয়। ' মৌহান্মাদ_ 


বা মহম্মদ শব্দ লিখিতে সৌজ! পেশ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মৌলভী সাহেব্ৰে দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হইলে, 
অনুগৃহীত হইব) | 
BONS 


৭০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


অনুমতিক্ৰমে “মুসলমানী বাঙ্গাল! সাহিত্যেপ্র অনুসন্ধান-কার্য্ে লিপ্ত আছি এবং সেই সঙ্গে 
“মোসলেম কবি-গুরু” আলায়াল পণ্ডিতের সাহিত্যসাধন! সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছি। এই 
দীর্ঘকাল অনুদন্ধানের ফলে আমি কবিবর সৈয়দ আলায়াল১ সাহেব মরহুমের 
গ্রস্থাবলী .সত্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, আপনাদিগকে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। 
মৌলভী সাহেব তাঁহার, প্রবন্ধমধ্যে লিখিষাছেন যে, সৈয়দ আলায়াল সাহেব মরহুম মোট 
ছয়খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যথা,-১। পদ্মাবতী, ২। সয়ফল মুলুক, ৩। সেকান্দার- 
নামা, ৪। হপ্ত-পয়কর, ৫। তোঁহ্‌ফা, ৬। সতী ময়নমিতী ও লোরচন্দ্রাণী । মৌলভী 
সাহেব উক্ত ছযথানি পুস্তকের নামোল্লেখ করিয়া পুনরায় লিখিয়াছেন, “তিনি বহু 
বৈষ্ণবপদ রচনা করেন।” 
বাঙ্গালী মোসলমানদিগের আদি-কবি, “কবি-গুরু” শাহ, সৈয়দ আলায়াল সাহেব মরহুম 
প্রণীত যে কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান আমি জানিতে :পারিযাঁছি, আপনাদিগের অবগতির জন্ত 
সর্বপ্রথম এখানে সেই গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ করিতেছি। যথা,_১। পদ্মাবতী কাব্য, 
!২। সয়ফল মুলুক বদ্বিওজ্জামাল কাব্য, ৩। দারা-সেকান্দারনাম| কাবা, ৪। সণ্ড-পন্নকর 
! কাব্য, ৫। সতী ময়না--সৈয়দ ময়না এবং লোরচন্দ্রাণীর প্রসঙ্গ, ৬। তোহ্‌ফা, ৭ । ইউসুফ- 
! জোলায়থা কাব্য, ৮। লায়লা-ম্জনুন্‌ কাব্য, ৯। শিরি-খোসরোনাম! কাব্য, ১০। 'আজিজ- 
' কুমার--রস্বতী কাব্য। 
সৈয়দ আঁলায়াল পণ্ডিত, তাহার “তোহ ফা” নামক পুস্তক, ফাঁসীভাযার পদ্তগ্রস্থ “মখজুন্‌-উল্‌ 
আশার” নামক কেতাব অবলম্বনে লিখিয়াছিলেন। এই কেতাবখানি মহাকবি নেজামীর লেখা। 
“লায়লা-সজ সুন” নামক মূল পুস্তক আরবী ভাষায় লিখিত। কেহ কেহ অনুমান করেন, 
খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে এই পুস্তক, একটি সত্য ঘটনা! অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল। মোসল্মানেরা 
পারস্তদেশ জয় করিবার পর, মহাকবি নেজামী ফার্সী ভাষায় ইহার বিস্তারিত অনুবাদ কবিতায় 
রচনা করেন। এই সময় আরবী “লায়লা-মন সুন” অপেক্ষা ফার্সী “লায়লা-মজ,হুন্" ভাব- 
সম্পদে অনেক উচ্চ স্থান অধিকার করে। 
পঞ্জিত আলায়াল “দেকান্দারনামা” নাম দিয়া কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই; তাহার 
গ্রন্থের নাম “'দারা-সেকান্দারনাম| ৷? এই “্দারা-সেকান্দারনামা”” একখানি ওঁতিহাসিক 
. কাব্যগ্রন্থ । ইহা পারস্ত দেশের “ফারেম্” জাতির নিজ্রস্থ সম্পত্তি । মহাকবি নেজামী, ফার্সী 
ভাষায় সেকান্দারনাম! রচনা করিয়া অমর কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কবি আলায়াল “দারা- 
সেকান্মারনামা” নাম দিয়া তাহারই অনুবাদ করিয়াছেন। 


১। করবি সৈষ্দ আলায়াল ( আঁলাওল ) সাহেবের আসল নাম যে কি, তাহা আঁনিবার কোনই উপায় 

| পুস্তকমধ্যে “আঁলাওল" ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহার প্রকৃত এবং সম্পূর্ণ নাম জানিবার জন্য আমি 

নক অনুসন্ধান করিয়াছি; কিন্তু কৃতকার্ধ্য হইতে গাঁবি নাই । অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্ণীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

বলেন, “আল, আউয়াল হইতে আলায়াল বা আলাওল হওয়| সম্ভব।” আমার মনে হয়, আঁলায়াল 
(আলাওল) কবির ‘তথাল্লুস’ বা ভণিতাযুক্ত নাম । এ সম্বন্ধে আলোচনা হওয়। আবস্তক ! 
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“শি'রিখোঁস্রোনীমা” গ্রস্থখানিও পারস্ত দেশের প্ফারেদ্‌, জাতির নিজন্ব সম্পত্তি । 
পারস্ত-সমাটু নওশেরঙার পৌত্র তরুণ সম্রাট খোস্রো এবং পৃথিবীর অদ্বিতীয়া সুন্দরী শি'রি'র 
প্রেমকাহিনী অব্লন্বনে মহাঁকবি নেজামী ফার্সী ভাষায় পন্তাকারে ইহা রচন! করিয়াছিলেন। 
কবি আলায়াল সেই ফার্সী কেতাবেরই অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাঁও যে একখানি ওঁতিহাসিক 
কাবা, সে কথ! বলাই বাহুল্য । 

“স্ধুপয়কর" ফারেন জাঁতির জাতীয় সাঁহিত্যাকাশের একটি অত্যুজ্ল নক্ষত্র। কিন্ত 
ইহার মাল-মসলা, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আরব সাহিত্যিকদিগের শিরোঁভূষণ “নজ্জাসী” 
সংগ্রহ করিয়া গিম্নাছিলেন। একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে নঙ্জাঁসী এই আখ্যায়িকা রচনা! 
করিয়াছিলেন। মহাকবি নেজামী, নজ্জাসীর মাল-মসলা লইয়! নিজের ছাঁচে ঢালিয়া, “হপ্ত. 
পয়কর” রচনা করেন। আরব ও আজম দেশের নৃপতি বাহ রাম্‌ কি জন্ত গোর উপাধি 
পাইয়। “বাহ রাম্‌ গোর নামে গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং কি প্রকারে তাহা অন্ুপস্থিতি- 
কালে তাহার পিতার মৃত্যাদময় মন্ত্রীর বিশ্বীসঘাতকতায় তিনি পিতৃরাজ্য ও সিংহাসনে 
বঞ্চিত হুইয়াছিলেন এবং বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীকে উপযুক্ত প্রতিফল দিয়া, পিত্রাজ্য উদ্ধার 

_. করিয়াছিলেন, এবং কি প্রকারে তিনি পার্শ্ববর্তী সাতটা রাজ্য জয় করিয়া, দিপ্বিজয়ী হইয়া, 
-- সেই সাত রাজ্যের সাতট' পুতুলসদৃশ রাঁজকুমারীকে বিবাহ করিয়া, পৃথিবীমধ্যে অতুলনীয় যশ 
ও খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন, নেজামী তাহাই “হপ্ত-পয়করে* বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সৈয়দ 
কবি আলায়াল নেঞ্জামীর হপ্ড-পয়কর গ্রন্থকে বাঙ্গাল! ভাষায় ভাঁষাস্তরিত করিয়া, "সপ্ত-পয়কর” 
নাম দিয়াছেন। পারস্তের বুল-বুল্‌ নেজামীর ফার্সী কাব্য হপ্ত-পয়কর এবং বাঙ্গালার বুল্‌-বুল্‌ 
নেজামীর বাঙ্গালা কাব্য "সপ্ত-পয়কর” একই পুস্তক । ইহাঁও একথানি এ্রতিহাসিক কাব্য গ্রন্থ । 

“পদ্মাবতী” কাব্য যে, চিতোরের মহারাণী পদ্মাবতীর ঘটনা অবলম্বনে লিখিত, সে কথা 
সকলেই অবগত আছেন। হিন্দী কবি মালেক মোহাম্মাদ জয়সী "পদ্মাওয়াৎ* কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহাঁও সকলেই অবগত আছেন। সৈয়দ কৰি আলায়াল পণ্ডিত সেই 
প্মাওয়াৎ কাব্য অবলম্বনে এই পদ্মাবতী কাব্য রচনা! করিয়াছিলেন। ইহাঁও একখানি 
প্রতিহাসিক কাব্য ; কিন্ত এই পুস্তকে বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে কতটুকু সত্য এবং কতটুকু অসত্য 
স্থান পাইন্গাছে, সে আলোচনা! করিবার এ স্থান নহে। 

“সম্ফল মুলুক বদিওজ্জামাঁল” গ্রস্থথানি একখানি ফার্ী কাব্য গ্রন্থের তরজমা । কিন্ত 
ইহাতে কোন ওঁতিহাসিক সত্য স্থান পাঁইয়াছে কি না, তাহা আমি আবিও ঠিক করিতে 
পারি নাই। | 

“আজিজ, কুমার-রসবতী” গ্রন্থ সত্য ঘটনাসূলক কাব্য। এই নামের আরও একখানি 
পুস্তক আমি পাইয়াছি।. এতহুভয়ের মধ্যে কোঁনধানি আগে এবং কোনখানি পরে 
বিরচিত হইয়াছিল, সে আলোচন! আজিও শেষ হয নাই। 

“ইউস্ুফ-জোলায়খা” একখানি এঁতিহাদিক কাব্যগ্রন্থ । ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগত 


৭২. j সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! [ ২ সংখা 
আছেন যে, মহাপুরুষ ইব্রাহিমের ছুই পুত্র; বড় ছেলে ইব্রাহিম--হাচ্দেরা এবং ছোট 
ছেলে ইম্রাইল ওর্ষে ইস্হাঁক২ সারা । ইস্হাঁকের পুত্র ইয়াকুব। ইয়াকুবের অন্ততম পুত্র 
ইউন্ুফ । মিসরকুমারী জোলায়খ! ইউসুফের প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু ইউন্নুফ 
জোলায়থাকে উপেক্ষ। করিয়াছিলেন। ফলে ইউন্ফকে কত লাঞ্চন! ও গঞ্জনা সহ্য করিতে 
হইয়াছিল, মহাগ্রন্থ কোরাণ শরীফে--ইউস্ুফ পরিচ্ছেদে তাহ! বর্ণিত হইয়াছে। কোরাণ 
শরীফের এই পরিচ্ছেদ অবলনে সৈয়দ-কবি আলায়াল পণ্ডিত তীহার ইউ্ফ জোলায়খা 
কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। 

“সতী ময়না সৈয়দ ময়না ও লোরচন্দ্রা্থীর প্রসঙ্গ,” “আঁজিজ.কুমার রসবতী”র সভায় 
সত্য ঘটনামুলক কাব্যগ্রস্থ। আগি্কুমারও যেমন অপর কোন ভাষার পুস্তকের ছায়া 
অবলম্বনে লিখিত নহে বা অপর কোন পুস্তকের অনুবাদ নহে, সতীময়ন!-_সৈধদ ময়না ও 
লোরচন্দ্রানীর প্রসঙ্গ নামক পুস্তকখানিও সেইরূপ স্বাধীনভাবে বিরচিত হইয়াঁছিল। 
আরাকান রাজ্যে এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে সত্য ঘটনামূলক একটি কাহিনী লোকমুখে গীত হইত। 
কাজী দৌলত ওর্ফে সৈয়দকাঁজী দওগৎ উদ্দিন, সেই কাহিনী অবলম্বনে “সভীময়না-সৈয়দময়ন! 
ও লোরচন্দরাণীর গ্রসঙ্গ”' কাব্যাকারে রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু পুস্তকখানি অসমাপ্ত 
অবস্থায় রাখিয়া তিনি জীবনের পরপারে চলিয়া যান এবং সৈয়দ কৰি আলায়াল পণ্ডিত ইহার 
রচনা শেষ করেন। l 

উপরিউক্ত দশখানি গ্রন্থ ব্যতীত তিনি আরও কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, সে 
সন্ধান আমি আজিও জানিতে পারি নাই। তবে তিনি বৈষ্ণবসমপ্রদায়ভুক্ত, ভক্ত হিন্দুদিগের 
জন্ত যে অনেক বৈষ্ণব পদ রচনা করিয়াছিলেন, সে সন্ধান মুন্সী আব্দ,ল করিম সাহিত্যবিশারদ্‌ 
সাহেব আমাদিগকে দিয়াছেন। 

সৈয়দ্ব-কবি পণ্ডিত আলায়াল সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলেই ফারেস্থানের মহাকবি 
নেজামীর কথা আসিয়| পড়ে; একজনকে বাদ দিয়া আর একজনের কথা বলা চলেনা। . 
তাই এখানে নেজামী সম্বন্ধে হই একটি কথা আপনাদিগকে বলিতেছি। ফারেস্থানের বুল্বুল্‌ 
নেজামীর নাম আপনার! অনেকেই জানেন না।. নেজামীর সম্পূর্ণ নাম ও উপাধি-_-মওলানা 
শাহ. আলাউদ্দিন গজনবী নেজামী। তাহার নাম আলাউদ্দিন, কিন্তু আরবী ও ফার্সী ভাষায় 
অতুলনীয় পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া, তিনি মওলানা উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক 
বস্তায় সিদ্ধিলাত করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি সুকীসম্দায়ের শ্রেষ্ঠ সম্মান “শাহ” উপাধিতে 
. ভূষিত হুইয়াছিলেন। গজনী দেশ তাহার মাতৃভূমি বলিয়া, তাঁহার নামের শেষে 'গজনবী' 
শব্ধ যোগ করা হইত। নেজামী তাহার সাঙ্কেতিক নাম। ফার্সী ভাষায় এইপ্রকার সাঙ্কেতিক 
নামকে, “তখানুস” বলে। মগলান! আলাউদ্দিন তাহার সমস্ত পুস্তকে এই তথখাছুদ নেজামী 
শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া, জনদমাঁজে তিনি নেদ্রামী নামে পরিচিত। 

মওলানা শাহ আলাউদ্দিন গজনবী নেজামী ফার্সী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচন। করিয়া গিয়াছেন। 


সন ১৩০৩] সৈয়দ আলাওলের গ্রস্থাবলীর কালনির্ণয়’ প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য ৭৩ 


তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচখানি গ্রন্থ সর্ধপগ্রধন। এই পাঁচখানি গ্রন্থ “খাম্স্‌ সিরিজগভূক্ত 
যথা,__১। মথজুন্উল আশার, ২। লাঁরলা-মজনুন্ঠ ৩। সেকান্বারনামা, ৪1 শি'রি- 
খোসরোনামা, ৫। হপ্ত-পয়কর। 
বর্তমান যুগে পৃথিবীর সকল ভাষাতেই এই পাঁচখানি কেভাবের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 
কবি আলাযাঁল, নেজামীর খাম্স.সিরিজের পাচখানি গ্রস্থই যে বাঁজালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, 
সে কথা আমি আপনাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি। সুতরাং আমরা! সহজেই এ কথা অনুমান 
করিতে পারি যে, মহাকবি নেজামীই, সৈয়দ-কবি আলায়ালের আদর্শ ছিলেন। কবি আঁলায়াল 
সপ্ত-পয়করের এক স্থানে লিখিয়াছেন”_- 
জনের 
ফার্সী ভাষাতে তিনিই ছিল মহাকবি 
আছিল আসল শাহ, আলাউদ্দিন নাম। 
কহিছিল কেতাবেতে মহিমা উপাম ॥ 
নিজ বুদ্ধি রচিছেন্ত কেতাব বহুল! 
তার মাঝে খাম্সের দিতে নারি তুল ।” 
এইবার আমি আপনাদিগকে কৰি আলায়ালের হাতের লেখ! পুথি সমন্ধে দুই একটি, কথা 
বলিব। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিস্তু আলায়ালের হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ করিতে 
পারি নাই ঝ| কোথাও পাই নাই। তবে আলায়াল-গ্রন্থাবলীর অন্তত অনেকগুলি পুস্তকের 
প্রামাণ্য পুথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। 
আলায়াল পণ্ডিত কেবল যে কৰি ছিলেন, তাহা, নহে; তিনি কাঁদেরীয়! সম্প্রদায়ভূক্ত অতি 
উচ্চদরের সাধকও ছিলেন। . তীহাঁর মুর্শিদ তাঁহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, মুরিদ করিবাঁরও 
অধিকার দিয়াছিলেন। কবি আলায়াল দারা-সেকান্দারনামায় নিজ বৃত্তাস্তের মধ্যে রাগ 
ভৈরবী সরতী পয়ারে নিম্নলিখিত সংবাদটা লিখিয়াছেন | ধা, - 
“সৈয়দ মসউদশা রোসাঙ্গের কাজী ! 
জান অল্প আছে বলি মোরে হৈল রাজী ॥ 
দ্যালুচরিত্র পীর অতুল্য মহত । 
কৃপা করি দিলেন কাদেরী খেলাফত ॥ 
যন্তপিও সত্য আমি লই এই ভার। 
পরসে পরেস তাত্র হয় হেমাকার ॥” 
সুতরাং এখন আমরা নিঃসন্দেহে এ কথা বলিতে পারি যে, রোঁসাঙের প্রধান বিচারপতি 
সৈয়দ মন্উদ শাহ্‌, সৈযদ কবি আলায়াল পণ্ডিতের মুশিদ ছিলেন এবং সৈয়দ আলায়ালকে 
তিনি কাঁদেরীয়া মতে মুরিদ করিবারও অধিকার দিয়াছিলেন। কবি আলায়াল দারা 


সেকান্দারনামা গ্রন্থের আর এক স্থানে তাঁহার মুরিদ্দদিগের সমন্ধে বলিয়াছেন, 
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বহু মহতের পুত্র মহা মহা নর। 
পঠি, গীত, সঙ্গত, শিখা বহুতর | 
রর বহুত মহত লোকে কৈল গুরুভাঁব। 
: সকলের কৃপা হস্তে ছিল বহু লাভ ॥ নে 
এখন আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, সৈয়দ কবি আলাযাল পণ্ডিত তাহার ধর্মগুরু 
সৈয়দ মম্উদ্‌ শাহার নিকট খেলাফৎ পাইয়া, তাহার সন্্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি বনু 
মুরিদ করিয়া, মুরিদদিগকে সাঁধনভজ্ন-পথ দেখাইযাছিলেন। কবি আলাষাল দারা-সেকান্দার- 
নামার আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,_ 
“সৈয়দ সালাহদ্দিন মুরিদ স্থজন। 
শিখিল কাদেরী পথে সাধন-ভজন ॥ 
খান্মজলিস্‌ বংশে জনম ভাহান। 
উদার হৃদয তার চরিত্র মহান | 
মম প্রতি গুরুভাব ভকতি মহত । 
আমার খলিফা তিনি নবীর উন্মত | 
কাগজ কলম লৈয়! নিকটে থাঁকেন। 
কাঁব্যকথ| বলি যাই তিনিত লিখেন 1” 
উপরোক্ত কবিতা! পাঠে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, সাধক কবি আলাষাল 
সাহেবের বহু মুরিদের মধ্যে সৈয়দ সালাহদ্দিন খান্মজলিস, সাহেব প্রধান ছিলেন এবং 
ভিনিই দরবেশ আলারালের খলিফা ছিলেন। আর আলায়াল বিবিধ ছন্দে “কাব্য-কথা” 
বলিয়া যাইতেন ও সালাহ্দিন সাহেব লিখিতেন। সুতরাং আলায়াল পণ্ডিতের হম্তলিখিত 
পুথি না পাওয়ারই সম্ভাবনা! অধিক | সৈয়দ-কবি আলায়াল পণ্ডিত “্দারা-সেকা ন্নারনামা”র 
আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,-- 
“এবে অবদান কর গুণি মহামতি | 
'্াপ্তবৃতীস্ত কহি পুস্তক উৎপতি ॥ 
গ্রামমাঝে প্রধান ফতেহাবাদভূম । 
বৈসে সাধু সদা লোক হৰ্ষ মনোরম ॥ 
অনেক দানেশ-মন্দ খলিফা সুজন। 
বন্ধত আলেম গুরু আছে সেই স্থান॥ 
হিন্দুকুলে মহাভাগ আছে ভট্টাচাৰ্য্য । 
ভাগিরথি গঙ্গাধারা বহে মধো রাজ্য ॥ 
রাজ্যেশ্বর মজলিস, কুতুব মহাশয় | 
আমি ক্ষুদ্রমতি তাঁর অমাত্যতনয় ॥ 
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কাৰ্য্য হেতু পদ্থক্রমে আছে কর্ম্মলেখী। 
হট হারমাদ সঙ্গে হই গেল দেখা ॥ 
বনু যুদ্ধ করিয়! শহীদ হৈল বাপ. । 
রণক্ষেত্রে রোসাঙ্গ আইল মহাতাপ,॥ 
না পাইল সদ-পদ আছে আঙ্গলেস, | 
রাজ আস্ওয়ার হৈম্থ আমি এই দেশ ॥” 
উপরি উজ্জ কবিতা পাঠে আমরা জ্লানিতে পারিলাম যে, ফতেহাবাদ গ্রাম আলায়ালের 
পিভৃপিতামহের বাসভূমি ছিল’ এবং কুতুব্উদ্দিন খান্-মজলিস্‌ ফতেহাবাদের অধীশ্বর 
ছিলেন। আলায়ালের পিতা উক্ত কুতুবউদ্দিন খান্‌ মজলিসের অমাত্য ছিলেন। 
কুতুব-অমাত্য কর্মোপলঙ্গে স্থানাস্তরে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে ওলন্দীজ-জলান্থ্য হারমাদ 
কর্তৃক আক্রান্ত হয়েন এবং হারমাদের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হুযেন। যে স্থানে হারমাদ 
জল-দস্থ্যর সঙ্গে আলায়ালের পিতার ,জল-ুদ্ধ হইয়াছিল, অনুমান হয়, সেই স্থান হইতে 
আরাকান রাজ্যের রাজধানী রোসাঙ্গ নিকটবর্তী ছিল, কিতা! আরাকানরাঁজের নৌ-লেনাঁপতি 
আঙ্গলেসের নৌ-বহর নিকটবর্তী কোন স্থানে অপেক্ষা করিতেছিল, অথবা আঙ্গলেদ্‌ 
পু্ববান্ছেই হাঁরমাঁদের অনুসরণ করিয়াছিলেন । 
যে কোন অবস্থাতেই হউক, রোসাল্-নৌসেনাপতি আঙ্গলেস্‌ এই ভৰ হারমাদকে 
আক্রমণ করেন, এবং হারমাদ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। পরিশেষে 'আলার়ীদি- 
আঙ্গলেসের সঙ্গে, রাজধানী রোসাঙ্গে নীত হয়েন এবং রোসাঙ্গরাকর্তৃক আলায়াল অশ্বারোহী 
মৈশ্তদলতুক্ত হযেন। 
অতঃপর সনৈয়দ-কবি আলায়াল পত্তিত দারা-সেকান্বারনামার আর এক স্থানে 
লিখিযাঁছেন,_- 
“মোর বাক্য এথ! প্রকাশিহ সব ঠামে। 
রসগ্রন্থ রচিনু মহৎ সব নামে ॥ 
এই মতে সুখে গোষা ইহ বহু কাল। 
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গসুলুক ফতেহাবাদ গৌরবে প্রধান । 
তথাতে জ্বালালপুব অতি পুণ্যস্থান ॥ 
আলাওল জন্মস্থ তি আছে যে তথায়। 
দেখিবার তবে প্রাণ কাদে উভয়ার ॥” 
এখন সহজে এ কথা অনুমান করিতে পাব! যায় যে, তৎকালে “দরকাৰ ফতেহীবা* একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল 
এবং কুতুবউদ্দিন খান্‌ ম্লিস্‌ সেই রাজ্যের রাজ! ছিলেন। ইহাঁও মনে কব! অসঙ্গত হইবে ন! যে, কুতুবউদ্দিন 
ধান্‌ সঙ্গলিম্‌, ছাঁদশ ভৌমিকেব অন্যতম ছিলেন। 
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বৃদ্ধকালে অবশেষে হইল জঞ্জাল ॥ 
সেই কথা গুন এবে যত মহামতি । 
কি" দশা ঘটিল মোর ললাটের প্রতি ॥ 
শাশু সঙ্গে যদি আইমু দৈব গ্রতি। 
কুটবুদ্ধি পাত্র সবে দিলেক কুমতি ॥ 
এক পাপী আমাকেও দিল মিথ্যাবাদ। 
বিনা দোষে দোষী হুইনু হরিষে বিসাদ ॥ 
কারাগারে পৈঙ্ণু আমি না পাই বিচার । 
_ ষৃত ইতি বসতী হইল ছারখার ॥ 
কলঙ্ক উদ্দ্বল চন্দ্রতিমির নাঁসয়। 
কলঙ্কিনী কারাগারে দুঃখ উপয়। 
আপন হঃখের কথ! কহিতে অনেক । 
সন্মুখে পুস্তককথ! আছে অতিরেক ॥ ' 
সাল শেষে মৈল যেই দিল অপবাদ । 
অস্থানে পড়িয়া পাইল বত প্রমাদ ॥ 
মন্দ কীর্তি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ। 
পুত্র দারা সঙ্গে অজ হৈল পরবাস ॥ 
এই মতে একাদশ অব্দ বহি গেল। 
পুনরপি ভাগ্যে সুখ প্রকাশিত হল ॥ 
কাঁরাগৃহ হতে মোর ত্রাণ যে হইল। 
গুণ হেতু মহাঙ্জনে আদর করিল।» 
সৈয়দ আলায়াল যখন আরাকানরাজের অধীন রোসাঙ্গে অশ্বারোহী সৈনিকের কার্য্য 
করিতেছিলেন, সেই সময় বঙ্গেশ্বর শাহ শুজা, ভারত-সম্রাটু আঁওরংজেবের ভষে তাঁহার 
বঙ্গরাঁজ্য ছাড়িষা, আশ্রয়ান্বেষণে আরাকান রাজ্যে রোসার্লে উপস্থিত হয়েন এবং সৈয়দ 
আলাঁযালের সহিত তাঁহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। এই পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতাই আলায়ালের 
, “জঞাল” হইয়াছিল। জনৈক মন্ত্রীর মিথ্যা সংবাদে ক্রোধাঘিত হইয়া, আয়াকানরাজ সৈয়দ. 
আলাগ্কালকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন, এবং আলায়াল একাদশ বর্ষকাঁল কারাগারে অশেষ 
যত্রণ]! ভোগ করার পর মুক্তিলাভ করেন। যে মন্ত্রীর মিথ্যা সংবাদে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছিলেন, সেই মন্ত্রী এক বৎসর কালের মধ্যে, কোন অপরাধে রাঁজ-কোপে পড়িয়া 
_ দেঁশান্তরিত এবং “পুত্র দারা” সঙ্গে ঘারে ঘারে ভিক্ষা! করিযা, অবশেষে মৃত্যুমুধে পতিত হুন। 
অতঃপর কি হইল, সেই বৃত্তান্ত সৈয়দ আলায়াল তাহার প্দারা-সেকান্মারনামাপ্র এইরূপ 
লিখিয়াছেন। যথা». 
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“অতঃপর কি-হ্ইল শুন সে ভারতী 1 
অতুল্য মহন্ত হৈল-রোসাঙ্গের পতি ॥ 
শ্রীযুক্ত মজ.লিস্‌ অতুল্য মহস্ত। 
ম্জ.লিস্‌ পাইয়া! যদি হইল শ্ৰীমন্ত ৷ 
আসলেতে ভীচনজা সু-ধর্ম্মা নাম হয়। 
নব মন্ত লিন্‌ বলি-সর্ব লোকে কয ॥ 
অতুল্য মহন্ত তান সুনাম হইল । 
মজ.লিস্‌ পাইয়া তিনি শ্ীমস্ত কহাল॥ 
জ্ঞানী, গুনী, ধনী সব সভায় আফেন্ত। 
মম কথা মজ.লিসে সকলে কহেস্ত ॥ 
সুনাম গুনিয়! গুনী হৈল কৃপামন্ত। 
কপ! তান্‌ পাই হৈ অতুল্য মহন্ত ৷ 
- মধুর বচন মোর গুনিবার সাদ। 
সাদরে আনিয়া! আম! দিলেক প্রসাদ ॥ 
অম্ন-বন্তরে তুষিযা পোষেন্ত নিরস্তর। 
তান দানে সু-সম সৌধম রাজকর ॥ 
বহু গুণমস্ত আছে তীহান সভায়। 
তথাপিও মোর বাক্য মনে অতিশষ ॥ 
একদিন পরিপূর্ণ করি মেহ মানী। 
মহা মহা মোসলমানে তুপ্তাইল আনি ॥ 
যটরসে ভুঞ্জাইলা নানা পাকগান্‌। 
চর্ক্য, চোষ্য, লেহ, পেয় বিবিধ বিধান্‌॥ 


রা ক ক 


অতঃপর মম প্রতি করিল আদেশ। 

মম নামে গ্রন্থ রচ কহিন্তু বিশেষ ॥ 

মহন্ত আদেশ পাই ভাবিলাম সার। 

সেকান্দারনাম! সম গ্রন্থ নাহি আর ॥ 

দারাসেকান্দারনাম! অতুল্য কেতাব। 

অতুল্য মহস্ত নামে রচিব তা” সব॥ 
ফু চে + 


তা শুনিয়া মনৰ লিসের দয়! হৈল অতি 


৭৭ 
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ভক্ষ্য, বস্তু, রাজদায় নিয়ম করিয়া। 
আর নানাবিধ দানে মন সস্তোষিয়া ॥ 
মোরে স্থির করি তিনি কৈল অঙ্গীকার । 
ভাঙিয়! বয়ত ছন্দ রচিতে পয়ার ॥ 
সমুদ্র সঞ্চার যেন গ্রন্থের গুথন। 
বিশেষ ফার্সী ভাষার বয়ত ভাঙ্গন ॥ 
মহন্ত নেজামী পদে ইঙ্গিত আকার । 
বিশেষতঃ পঞ্চতাষ! কেতাব মাঝার ॥ 
আরবী, ফার্সী, পোস্ত, নস্রানী, ইহুদি । 
হ্‌ লাবী সঙ্গে পঞ্চভাষে রত্বাবধি ॥ 
i টন পা 
কেবল রচন মজ.লিস্‌ ভাগ্য পক্ষ ৷ 
ভাগ্যধর উপরে ঈশ্বররুপ! অতি। 
লঙ্গিতে তীহাঁর আজ্ঞা! কি মোর শকতি ॥ 
অঙ্নদাত! ভয়ত্রাতা দুই মতে বাপ । 
না রাখিলে তান্‌ বাক্য গুরুতর পাপ] 
তেকারণে সভা আগে করি অঙ্গিকার। 
ভাঙগিয়! বয়ত ছন্দ রচিতে পযাঁর ॥৮ 
" উদ্ধতাঁশ হইতে আলায়াল কবির জীবনের অনেক ঘটনাই আমরা জানিতে পারিলাম। 
উপসংহারে “দারা-সেকান্দারনামা” সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, বিগত. ১৩২৪ সালে “হবিবি 
প্রেসে” মুদ্রিত “দারা-সেকান্দারনামা” গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে 
_. "লমাণ্ত হইল ইতি দার! সেকান্দীর ৷ 
বারশো পঁচানক্‌ ই সাল বাঙ্গালার ৷” 
আমার মনে হয়, ইহ! প্রথম ছাপার সাল। এই হুইটী পদ প্রকাশক কর্তৃক লিখিত বলিয়া 
অনুমান করা যাইতে পারে। 
এইবার আমি সৈয়দ-কবি আলায়াল পণ্ডিতের শ্রেষ্ঠ দান “পদ্মাবতী” সম্বন্ধে আলোচনা 
করিব। মৌলভী মোহাম্মাদ শহীছুলাহ্‌ সাহেব বিগত ১৩১৭ সালে কলিকাতার হুবিবি প্রেসে 
ছাপা “পদ্মাবতী” পাঠ করিয়া “অস্থিত-পঞ্চমে” পড়িয়া গিয়াছেন) ডি কথা! কিন্ত 
“প্রামাণ্য পুখিতে আছে, 
“মিথ্ি মহারাজ বংশ, বস্তপি হইল ধ্বংশ, 
EE. রাজ্যপাঁল।” 
এখন আমর! দেখিতে পাইতেছি যে, এখানে “দিল্লীর মহারাবংশে”র কথাও নাই 
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অথবা “নৃপগৃহের” কথাও নাই। পুধির লেখ! হৃপদগ্রীই যে আরাঁকানরাঁজ [ব5:5920121, সে 
কথা বলাই বাহুল্য । মৌলভী সাহেব লিখিয়াছেন,--" আরাকা নরাঁজগণ আপনাঁদিগকে পাদশাহ, 
বলিতেন এবং কেহ কেহ ষযৌক শাহ্‌, সেকান্দার শাহ সেলিম শাহ হোসেন শাহ, প্রভৃতি 
মোঁসল্মানি নাম গ্রহণ করিতেন।” কিন্তু আমি আদৌ এরূপ কোন প্রমাণ পাই নাই; 
_ আঁলায়াল পণ্ডিত সেরূপ কোন কথাই লিখেন নাই। তবে তাঁহার লেখ! হইতে আমি 
এইরূপ প্রমাণ পাইযাছি যে, আরাকানরাজগণ অনেকটা ইস্লামধর্ম-ঘেষা ছ্বিলেন। তাঁহারা 
আদৌ মোসল্মানদিগকে দ্বণা করিতেন ন!। রাজ্যের বড় বড় পদে মোসল্মান কর্মচারী 
নিযুক্ত হইতেন। এমন কি, এক সময় এক রাজ্কন্তাকে রাজা স্বয়ং মোসল্মানের সঙ্গে 
বিবাহ দিয়াছিলেন। 
কবি আলায়াল পঙ্ডিত, আরাকানের রাজাদিগের, প্রজার ধর্ম্ম সমন্ধে উদারত! বর্ণন 
করিতে গিয়া! লিখিয়াছেন,-_ 
“নানা দেশে নানা লোক, শুনিয়া রোসাঁঙ ভোগ, 
আইসেন্ত নৃপছায়াতল। 
আর্বী, মিস্রী, শামি, তুর্কী, হাবসী রুমি, 
খোরাসানী উজ্বেগ সকল ॥ 
লাঁহোরী, মুল্তানি, সিন্ধী, কাঁশ্িরী, দক্ষিণী, হিন্দী, 
কামরূপী আর বঙ্গদেশী |” 
প্রজার ধর্ম সম্বন্ধে রাজার বা রাজপুরুষদিগের উদার মত ন! থাকিলে, বিভিন্ন দেশের 
বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলস্বীর এরূপ একত্র সমাবেশ হইতে পারে না। পণ্ডিত সৈয়দ 


আলাষাল আর এক স্থানে লিখিয়াছেন, 

“মিদ্বি মহাঁরাজবংশ, যদ্যপি হইল ধ্বংশ, 
নৃপদগ্রী হৈল রাজ্যপাঁল। 

রাজ্য সুথভোগ মুল, কি দিব তাঁহার তুল, 
রস ভোগে গোঙাঁইল কাল ॥ 

এক পুত্র এক কন্ঠা, সংসারেতে ধন্তা ধন্তা, 
জম্মিলেক নৃপতি সম্ভব ।» 
ক্ষ চে গু 

“সাদ উমাংদার নাম, রূপে গুণে অনুপাম, 
মহাবুদ্ধি ভাগ্য অন্ুরেক ৷» 
শ্ব ক bd 


*শাহাজাদী নাম জান, জশাশিনি বলি তান, 
রাজা রাণী রাখে পরতেক্‌ ॥? 


৮০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় মধ্য 


পণ্ডিত আশায়াল আর এক স্থানে লিখিয়াছেন, = 
“যখন আঁছিল নৃপদগ্ৰী সিংহাসনে। 
জশাশিনি কন্তা তান আছিল ভবনে ॥ 
রূপে গুণে স্থুলক্ষণা অতি জানবতী। ' le 
ধৰ্ম্মে কর্থে শুভ মৰ্ম্মে অতি সু-মহতী ॥ 
পরম সুন্দরী কন্তা অতি সুচরিতা। 
বহু দেহে নৃপতি পাঁলিলেন দুহিতা 1৮ 


ৰ # bd 


“কন্তার সৈষ্ঠব দেখি ভাবে নরপতি। 

এতেক সম্পদ মম দিব কার প্রতি ॥ 

এক মহাপুরুষ আছিল সেই দেশে। 

ধাশ্মিক মোঁসল্মান সিদ্দিকের বংশে ॥ 

নান! গুণে শ্ৰীমন্ত মহৎ কুল-শীল। 

তাহাকে ভাকিয়া নৃপ কন্তা সমর্পিল 1 পাস 
. এইবার আমি আঁলায়াল পণ্ডিতের যে লেখাটুকু নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিব, তাহাতে 
আরাকানের ইতিহাস একটু উণ্টাইয়া যাইবে। যথা. 


“বৃদ্ধ নরপতি ষদ্ধি হইল হ্বর্গবাসী । 
অশাশিনি কম্তা বার দিল তত্তে আসি? 
শৈশবের পাত্র দেখি বহু স্নেহ ভাঁবি। 
মোক্ষ পাত্র করিয়া রাখিল মহাদেবী ॥৮ 
নরপতি নরপদিগ্রীর মৃত্যুর পর রাজকুমারী জশাশিনি সিংহাঁসনারোহণ করিলেন এবং 
শৈশব কালে তিনি ধাঁহাঁকে মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত দেখিয়াছিলেন, সেই মহাধান্মিক ও মহাষশন্থী 
মাগন ঠাকুরকে প্রধান অমাতাপদে বরণ করিলেন। কৰি আলায়াল নিয়লিখিতরূপে 
মাগন ঠাকুরের নামের ও জন্মের পরিচয় দিয়াছেন। যথা, | | 
“এবে তার নাম শুন কর অবদান। 
কিঞ্চিৎ কহিব কথ! শুন বুদ্ধিমান ॥ 
রাজ্যে স্বর্ণ মতি ছিল বড় ধর্মে মতি। 
কুলদেবতাঁর বরে হৈল গর্ভবতী ॥ 
প্রভু স্থানে মাগিয়া পাইল পুত্র বর। 
তেকারণে মাগন ঠাকুর নাম তার ॥* 
এইবার আমরা বুঝিতে পারিলাম, আরাকানরাজ্যের মন্ত্রী মহাশয়ের নাম মাগন হইল 
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কেন? সৈয়দ-কবি আলায়াল পণ্ডিতের পদ্মাবতী পাঠে আরও বুঝা যায় যে, আরাকান 
রাজ্যে মনত্ীদিগকে ঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করা হইত। যথ৷ 
“অশাশিনি রাজ্যেশ্বরী মন্ত্রী মহাজন! 
সত্যবাদী তৃতীয় ঠাকুর স্থ-মাগন ॥” 
কবিবর আলায়াল পণ্ডিত পদ্মাবতীর আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,-_ 
“ভাঁগাদয় হৈল মোর বিধি বরষনে। 
দুঃখ নাশ হেতু তান সহিত মেলনে ॥ 
অনেক আদর করি বহু সম্ভাসনে । 
সদত পোঁসেন্ত মোরে বন অন্ন দানে॥ 
মধুর আলাপে বস হৈল মোর মোন। 
তান গুণস্থত্রে হেল এথাতে বন্ধন || 
গুণিগণ থাকেন্ত তীহান সভা ভরি । 
রঙ্গ চক্ষে যন্ত্র তন্তরে নট-গীত করি॥ 
নান! গ্রসঙ্গের কথ! কহিয়া সরদ। 
তান সভামধ্যে থাকি হৈয়া সভাসদ ॥ 
একদিন মহাশয় বসিয়া আঁসনে। 
নানা প্রসঙ্গের কথা কহে গুণিগণে ॥ 
কেহ গায় কেহ বায় কেহ খেলে খেল|। 
সুধাকরে বেড়ি যেন তারাগণ মেলা ॥ 
হেন কালে শুনি পদ্মাবতীর কথন। 
হরষিত হৈল জান পাত্রবরমন ॥ 
কৌতুকে আদেশ কৈল পরম হরিষে। 
পান্থ দ্বিলরাজে যেন অমিয় বরিষে ॥ ~ 
এই পদ্মাবতী রসে রচহ এমত | 
হিন্দুস্থানী ভাষে শেখ রহিছে যেমত।। 
রোসাঙ্গেতে অন্ত লোকে না বুঝে এ ভাষা। 
পয়ারে রচিলে পুরে সবাকাঁর আশা ॥ 
যেহেন দৌলত কাজী চন্দ্রীণী রচিল। 
লফ্কর-উজির১ আশরফে আল্যা দিল ॥ 
তেন পদ্মাবতী রচ মোর আজ্ঞা ধরি। 
হেন কথা শুনি মনে বহু শ্রদ্ধা করি” 
১1 জক্ষর-উ্ির - যুদ্ধসচিব, পুরাকালে প্রধান সেনাপতিকেও যুদ্ধসচিব বলা হইত। 
১১ 
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এই মাগন ঠাকুরের অন্ুমতিক্রমে সৈয়দ কবি আলায়াল পদ্মাবতী কাব্য-রচন! করিয়া- 
ছিলেন! হিন্দী কবি মুন্মী শেখ মালেক মোহাম্মাদ জয়সির হিন্দী ভাষায় লিখিত “পদ্মাওয়াৎ 
কাব্যে”র বঙ্গানুবাদ যে এই পদ্মাবতী কাব্য, সে কথাও আমর! পদ্মাবতী পাঠে জানিতে 
পারিসাছি। ‘ - 


সিংহাসনে রাজ! শুীচন্রসুধর্ম্মা রাজত্ব করিতেছিলেন। কবি তাহার ভাষায় বলিয়াছেন, 
“শীমন্ত রোদা স্থল, নাহি তাহে বলা-বল, 


হেম রতে জড়িত বেষ্টিত ॥* 
+ bd স্‌ - 
“তাহে নৃগ-অনুপাম, জীচন্ৰসুধৰ্ম্মা নাম, 


থলে নাশে হুঃখিতের গতি 1” 
অতঃপর সৈয়দ-কবি আলায়াল পণ্ডিত পিখিয়াছেন,_ 
"হেন মহারাজ্যোশ্বর অখণ্ড সম্পদ । 
ভাহান সেনাপতি সৈষদ মহম্মদ ॥” 
Fl ৪ + ka 
“সদ্বত পণ্ডিত গুণি তীঁহান সভায় । 
সত্বকথা আলোচন! করেন সবায় ॥ . 
নান! ভাবে নানা গ্রন্থ অতি সু-কথন । 
আনন্দে শুনেন সবে হই একমন॥। 
আমিও সভাতে তান থাকি অবিরত। 
অন্ন বস্ত্র দানে আমা.পোষেস্ত সদত || 
মোর মন রসে তান গ্রেমরাগ রয়। 
বিশেষ কহিল মোরে আদরে কৃপায় ॥ 
তাহান সভায় থাকি সভাসদ হৈয়া। 
শান্তর নীতি রসকথা প্রসঙ্গ কহিয়া || 
এক নিশি পণ্ডিতসমাঁজে মহাশয় । 
কথারসে বসিছেস্ত আপন! আলয় ॥ 
মম প্রতি কৈল আজ্ঞ হ্রযিত মনে। 
উত্তম প্রসঙ্গ এক রচনা কারণে ॥ 
সপ্ত-পয়কর কথ! অতি মনোহর ! 
মনোভাব প্রকাশিল্ত ভাঁহান গোচর ॥ 


খা 4 ক্ষ * 


কবি আলায়াল যখন “সপ্ত-পয়কর”কাব্য বচন] করিয়াছিলেন, তখন আরাঁকনি- 
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তবে মোরে আদেশিল হাসিতে হাসিতে । 
সপ্ত-পয়কর কথা পযারে রচিতে ॥ 
একে মহাপুরুষ বিশেষ পাঁলইতা | 
পিতার সমান শাস্ত্রে বলে অন্নদাতা! ॥ 
তান আজ্ঞা লক্বিতে না পারি কদাঁচিত। 
জন্যপিও জরাজীর্ণ চিন্তাকুল চিত | 
সুতরাং আমরা সহজেই এ কথা বুঝিতে পারিতেছি যে, আর/কানরাজের সেনাপতি 
সৈধদ মোহাম্মদের অনুমতিক্রমে পণ্ডিত আলায়াল, নেজামী-লিখিত সপ্ত-পষকর কাব্যের 
বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। 
এই বার আমরা সৈয়দ-কবি আলায়াল পণ্ডিতের “সয়ফল মুলুক-বদিওজ্জামাল” কাব্যের 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। কবি এক স্থানে লিখিকাছেন,_- 


"ক্ষিতিতলে অনুপাম, বোসাঙ্গ শহর নাম, 
সমুদ্রক মোক্ষ স্ু-পপ্তিত |” 
ক গু ধু * 
১ ঘি + ক 
“পাপ কর্ম করি দুর, স্থগন্ধিত পুষ্প সুর, 


শ্রীমস্ত সুধৰ্ম্মা নরপতি ৷ 
চন্ত্রকান্তি জিনি তন্থু, আ'থি ঘেন প্রভা ভাঙ্গ, 
দেখিয়া আনন্দ হৈল কাঁম।” 

চর পদ ক 


+ ক চা * 
*হিন্দু বলে যুধিষ্ঠির, বিক্রম আদিত্য বীর, 
মাগনের ঘোষে হেন জ্ঞান। 
মোদ্লেম সবে বলে, পুনঃ এলো ক্ষিতিতঙগে, 
নৃপতির যেন আভর্ণ |” 
ইহার পরব কবিবর আলায়াল “সয়ফল মুলুক-বদিওজ্জমালেরে আর এক স্থানে 


টি “্ীচন্দ্ৰসুধৰ্ম্মা রাজা কাল পূর্ণ হৈল। 
যমদূত আসি তাঁকে স্বর্গে নিয়ে গেল ॥ 
এক কন্যা পুত্র রাখি গেল! স্বর্গপুরি। 
কান্দিয়! গোঙায় সবে দিবস স্বর্ারী ॥ প্‌ 
মৃত্যুকালে বৃদ্ধ রাজ! সভানে ডাকিল। 
জশাশিনি কন্যা তরে রাজাপাট দিল ॥ 


৮৪ 
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যতেক সম্পদ ধন দুহিতারে দিলা । 
তান হন্তে দিয় তবে সকলে সুপিলা ॥ 


, মোক্ষ রালোশ্বরী যদি হৈল জশাশিনি। 


প্রধান পাত্র হৈল মাগন গুণমণি &* 
রশ ক | * ৰা 


"আজ! পাই রচিলাম পুথি পদ্মাবতী । 
যতেক আছিল মোর বিদ্যার শকতি ॥ 
দ্বিতীষ আদেশ তান হৈল যেই মতে । 
সয়ফল মুলুক কথ! পুস্তকে রচিতে ॥ 
বৃদ্ধকালে দিনে দিনে শক্তি টুটি আদে। 
যৌবন কালের সম মন না উল্লাসে ॥ 
এবে বিবরণ কহি গুন গুণিগণ। 
রদকর্থা শুনিতে রসিক তুষ্ট মন ॥ 
রোসাঙ্গ দেশেতে এক মহাগুণবাঁন। 
রাজার অমাত্য জ্ীমস্ত সোলায়মান ॥ 
মহাঁদেবী রদ্রভাগারের ভার তান। 
সকলের উপরেতে তাঁহার আসন! 
হেম রত্ন রাণী মার যতেক ভাগার। 
সকলের উপরে তীহার অধিকার ॥ 
শীযুক্ত মাগন ও শ্রীমন্ত সোলেমান। 
কায়৷ ভিন্ন ছুই সখা একই পরাণ 
ছুই মধ্যে কুটুিত৷ ছিল ঘন ইষ্ট । 
নিত্য প্রেম গুরু যদি হয় মহা শ্রেষ্ঠ ॥ 
দুই মহাশয় রাজো পরম মুহ্থদ। 

এক পীর স্থানে দোহে হইছে মুরিদ ॥ 
সৈয়দ মাসুম শাহ. কাদেরিয়া পীর । 
মহাদাঁতা জ্ঞানে গুরু অপাপ শরীর ॥ 
সারেব, শাকের অতি কামে ক্রোধহীন। 
অচঞ্চল মন সদা প্রভুভাবে লীন ॥ 
ভক্তিভাবে যেই জনে ধরে তান পদ। 
পরলোকে মুক্তি পায় সংসারে সম্পদ ॥ 


[ হয় সংখা 


৫ 
পি 
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সৈয়দ মোস্তাফা তীন প্রধান তনয়। 
রূপে কাম জ্ঞানবন্ত ছিল মহাশয় ॥ 
নানা শাস্ত্রে ঞানবাঁন গুরু সম ধীর। 
প্রভুকে সেবিয়া হৈল যৌবনেতে পীর ॥ 
যেন মহাশয তান তেহেন সন্ততি । 
এয়াকুব পুত্র যেন ইন্ুফ সু-মতি ॥ 
এক দিন শিষ্য সোলেমান মহাশয় । 
গৃহেতে আসিয়া নিল আপনা আলয় ॥ 
আছিল পীরের সঙ্গে পীরের সন্ততি । 
নিমন্ত্রীয়া আনিলা মাগন মহামতি ॥ 
আর বহু আলেম রসিক গুণবান। 
নিমন্্রীয়া আনিল শীমন্ত সোলেমান ॥ i 
মৃহাসভা হইল রসের নাহি ওর । 
রসকথা শুনি সবে আনন্দে বিভোর ॥ 
নান! রসে ভোজন হুইল যথোঁচিত। 
কন্তরী চন্দনগন্ধে সভা বিমোহিত ॥ 
ভক্তকথা রঙ্গ-চঙ্গে রসকথ! শুনি। 
সন্বোধিয়! কহিল মাগন গুণমণি ॥ 
নানা রসবিচারে রজনী গেল আধা । 
পুরাণপ্রসঙ্গ কহ হে সৈয়দজাঁদ1॥ 
এত শুনি সৈয়দ মোস্তাফা গুণরাশি। 
নয়ফল মুলুক কথ! কহিল! প্ৰকাশি৷ 
বদিওজ্জামাল ছিল রূপে অপ সরী। 
নানা হুঃখে পায় কন্য। বহু যত্ব করি ॥ 
পণ্ডিতের মুখের লাবণ্যনিলাভঙ্গে। 
সভাখও ডুবাইল! আনন্দতরদে ॥ 
শুনিল প্রেমের কথা যাঁর হৃদে প্রেম । 
দহিতে দহিতে যেন বর্ণে বারে হেম || 
এক যে প্রসঙ্গ আর রসের কৌতুক । 
শ্রীবুত মাগন মনে হৈল অতি সুখ ॥ 
আমাকে বলিল! গুরু কর অব্দান। 
ফারসীর ভাষা এই প্রসঙ্গ পুরাণ | 


৮৫ 
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সকলে না বুঝে এহি ফারসীর ভাব । 
পয়ার প্রবন্ধে রচ এই পর্স্তাব ॥ 
যার আজ্ঞা অলজ্ঘ লঞ্ঘিলে হয় পাপ। - 
অন্নদতি! ভয়ত্রাতা ছুই মতে বাপ। 
তাহাঁন আদেশ মান্ত করি শিরভাঁগে । 
অঙ্গীকার করিন্ু রচিতে পঞ্চরাগে ৷” 
বন্ধবর মৌলভী মোহাম্মাদ শহীহ্নাহ সাহেব লিখিয়াছেন,_“পাহ শুজার শোচনীয় মৃত্যুর 
নয় বৎসর পরে ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে যে সময কবি সম্পূর্ণ নিরাশ্য় হইয়া অতিকষ্টে দিনপাঁত 
করিডেছিলেন, তখন সৈয়দ মুসা নামক এক সদাশয় ব্যক্তির আদেশে তাঁহার সয়ফল মুলুক 
বদিগজ্জামাল সমাপ্ত করেন” কিন্তু সৈদয়-কবি আলায়ালের লেখা পাঠ করিয়া আমর! 
সেরূপ প্রমাণ পাইতেছি না । 
আলায়াল তাহার সয়ফলমুলুক-বদিওজ্জ।মাল পুস্তকে লিথিয়াছেন, আরাকানরাজ শ্রীমস্ত 
স্ুধৰ্ম্মার মৃত্যু হইলে, তাহার গুণবতী কন্তা জশাশিনী সিংহাঁসনারোহপ করেন এবং মন্ত্রী মাগন 
ঠাকুর ও সৈয়দ সোলায়মান পরামর্শ করিয়া রাঙ্য শাসন করিতে থাকেন। এই সমঘ একদিন 
সৈয়দ সোলায়মানের মুর্শিদ সৈয়দ মাসুম এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈযদ মোস্তাফা, সোলায়মানের 
আমন্ত্রণে সৌলায়মান-গৃহে উপনীত হয়েন। মন্ত্রী মাগন ঠাকুর এই সুযোগে এক রাত্রি 
সকলকে নিজ আবাসে নিমন্ত্রণ করেন। মেই স্থানে মুর্শিদপুত্র সৈয়দ মোস্তাফা, ফার্সী কেতাব 
হইতে সয়ফলমুলুক-বদদিওজ্জমালের কাহিনী পাঠ করিষ! শুনান। মাগন ঠাকুর এবং 
সোলায়মান গল্পটী খুব পছন্দ করেন, এবং সৈয়দ-কব্ি, আলায়াল গণ্ডিতকে মূল ফার্সী কেতাব 
হইতে বাঙ্গাল! ভাষায অনুবাদ করিবাঁর জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। এই অনুরোধের ফলে 
সয়ফলমুলুক-বদ্দিওজ্জ মাল কাব্য বিরচিত হয়। 
মূল প্রবন্ধ অপেক্ষা আমার মন্তব্য দীর্ঘ হইযা পড়িল। এখনও সতী ময়না! প্রভৃতি ছযখানি 
গ্রন্থের পরিচষ আপনাদিগেব সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে। কিন্তু অদ্য সময়াভাব। 
কুতয়াং আমি আশ! করি, সময়াস্তরে পণ্ডিত আলারালের অপর গ্রন্থগুলির পরিচয আপনা! দিগের 
সন্মুখে উপস্থিত করিতে পারিব। 
আব্দ,ল গফুর সিদ্দিকী 
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of the first group belong to the period when Arakanese kings from 
Min Saw Mwanto Thazada were subject to Bengal To indicate this 
subordinate position Arakanese kings had to adopt Mahomedan names 
and their coins had the “Kalima” inscribed on them. Those of*the 
second group belong to the period when Arakanese kings were very 
wealthy and powerful. These kings ruled over the twelve principalities 
of Eastern Bengal and were entirely independent of the Sultans 
who held their court at Gaur. Kings of this period from Min Bin to 
Thirithudhamma glorified Mrauk-U and developed Chittagong to such 
an extent that the Portuguese bestowed upon her the name of “Porto 
Grande”. Here the Mahomedan names borne by these kings do not 
indicate their subordination to Bengal, but rather pointed to the fact 
that they were the lords paramount of the eastern portion of that 
country * 


- শ্রীবিশ্বেশবর ভট্টাচার্য্য 


* Report of the Superintendent, Archeological Survey, Burma, for the year 
ending 31st March, 1925, 0. 35. 
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* বঙ্গীয়-সাহ্ত্য-পরিষদের ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১৫শ বিশেষ অধিবেশনে পঠিত। 


বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বক্ত'ত| করিতেন ?* 


আব্িকার বক্তার বিষয় এই ষে, বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন? একে * 
ভাষার কথা, তার পর ব্যাকরণের কথা, পাঁণিনির কথা কাব্য নহে, ধর্ম নহে, ভক্তি নহে; 
এ কথা নিশ্চয়ই নীরস হইবে, কঠিন হইবে । কিন্তু ব্যাকরণের কথা গোড়ায় ন! বলিলে বৌদ্ধ 
সাহিত্য বিষয়ে বুঝ| কষ্ট হইবে । সেই জন্ত যদিও আপনাদের কষ্ট হইবে, বুঝিতে পারিতেছি, 
তথাপি আমি আপনাদের কাছে প্রার্থনা করি, ধীরভাবে কথাগুলি শুনিবেন। 

বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করিষাঁছিলেন, ইহা লইয়া অনেক বিবাদ বিসঘাদ আছে, 
এবং এখন পর্য্যন্ত কত ভাষায় বৌদ্ধধর্মের বই লেখ! হইয়াছে, তৎস্বন্ধেও আমাদের দেশের 
লোক খবর বড় কম রাখে। বর্ম্ম৷, স্যাম, আনাম, চাঁটগ!, আরাকান দেশে বৌদ্ধধর্ম সিংহল 
দ্বীপ হইতে আসিয়াছে। সিংহলে বৌদ্ধধর্মের পুথি এখন প্রায়ই পালি ভাষায় লেখা। 
সিংহলী পণ্ডিতের! বলেন, বুদ্ধদেব পালি ভাষাতেই ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। 

কথাট! অত সহজ নয়। তিনি যে পালিতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তার কোন প্রমাণ 
নাই। পালি ভাষাটা কি, কোথা হইতে আসিল, কোন্‌ দেশে ইহার উৎপত্তি হইল, সে সম্বন্ধে 
কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সিংহলের লোকে বলে,--“সা মাগধী মূলভাস! নরেয় আদদি- 
কর্পিতা।”* মাগধী যে মুল ভাষা, এ কথ! বিশ্বাস করিতে পারি না; সিংহল দেশের লোক 
বিশ্বাস করিতে পারে ; ভারতবর্ষের লৌক--বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা পারে না। এই পালি ভাষাটা 
কোন্‌ দেশের ভাষা, কেহ বলিতে পারে না, কোন্‌ সময়ে হইযাছে, তাও কেহ বলিতে পারে না, 
পালি শব্দের অর্থ যে কি, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। কেহ ইহার বুৎপত্তিগত অর্থ : 
করেন--“পল্লী” হইতে পালি হইয়াছে। অনেকে দেখাইিষা দিয়াছেন,-_“পল্লী” হইতে “পালি” 
হয় নাঁ-আর বাস্তবিক পল্লীর ভাষাও পালি নয়। তার পর একটা মীমাংস! হইয়াছে । এ 
মীমাংসা! সকলে গ্রহণ করিয়াছেন কি না, জানি না; আমি ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই। 
মীমাংসাটা এই,_শাস্ত্রের পঙ ক্রিকে পালি বলে। সুতরাং পালি ভাষ! মানে শাস্ত্রের পঙ.ক্তির 
ভাষা অর্থাৎ মোটামুটি শাস্ত্রের ভাষা। আমাদের সংস্কৃত পণ্ডিতের যেমন বচন বলেন, 
কোন একট! প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেই শাস্ত্রের বচন তুলিয়া উত্তর দেন--যাহাকে বা্গালায় 
পাতি দেওয়া বলে। কেহ কেহ বলেন, পঙ্ক্তি হইতে পাঁতি হইয়াছে। সেইরূপ পাঁতি অর্থে 
“পল্লী” ব্যবহার হইত। সেইরূপ “পল্লী” হইতেই প্পালি* হইয়াছে । কথাটা বিশ্বাস হয় না। 
তার পর কোন্‌ সময়ে পালি ভাষ! হয়, তাহ! নিয়া বিস্তর বাঁদাস্থবাদ হইয়াছে। অনেকে 
বল্লেন, পালি ভাষা অশোকের ছুই তিন শত বৎসর পরে চলিয়াছে। এখন সংস্কৃত ভাষায় 
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যেমন (কথাবার্তা হয় না, কিন্তু) পুথি লেখা হয, তেমনি পালি একটা ভাষা--তাহাঁতে বই লেখ! 
হইত ; কিন্ত কথাবাৰ্তা হইত না। কার্ণ সাহেব বলেন, পালি ভাঁষা হইতেছে, মগধ দেশের 
সরকারি কাগজের (5০5: [.28588) ভাষা। সেট! দুই শত বৎসর পরে শাতকর্ণীদের 
সময়, অন্ধ দেশে গিয়া পড়ে। তখন ইহা! যে আকার ধারণ করে, তাহারই নাম পালি ভাষা । 
* এই সমস্ত হইতেছে কল্পনা মাত্র । ইহাতে কোন বিষয় ভাল করিয়া প্রমাণ হয় না। প্রমাণের 
মধ্যে এইমাত্র পাওয়া যায়, অশোক রাজার যে সকল "শিলালেখ আছে, তার চেয়ে এ ভাষাটা 
অনেক নৃতন। আর একটী জিনিষ. পাওয়া যায়, সেটি হাঁতিগুল্ফার শিলালেখ । এই শিলা- 
লেখের ভাষ! পাঁলির অনেক কাছাকাছি। ইহার তারিখ চন্ত্গুপ্ডের ১৬৫ বৎসর পরে। 
আর একটা কথা আছে। যতগুলি-প্রাক্কৃত ব্যাকরণ আছে, তার মধ্যে চণ্ডের লেখা 
ব্যাকরণথানি সকলের চাইতে পুরাণ । হরন্লি সাহেব ১৮৮০ হইতে ১৮৯০ বৎসরের মধ্যে 
ব্যাকরপর্খানি বত করিয়া ছাপিয়ীছিলেন। তাঁর ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন,_-এই ব্য/করপের 
ভাষা পালির খুব কাছাকাছি। স্থতরাং দেখিতে গেলে যিশুধুষ্টের ছই শত বৎসর পূর্বে 
ও ছুই শত বৎসর পরে-_-এই চারি শত বৎসরের মধ্যে পালি ভাষা যে ভাবে এখন আছে, 
সেই ভাবে উপস্থিত হইয়াছে । এক জাঁষগাঁয় পড়িলাম, যিশুধুষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে খাটি 
পালি-সাহিত্য শেষ হইয়া! যায় । তার পর যা কিছু পালি আছে, সেট? হইতেছে টাকা টিগ্ননী 
ও প্রকরণ.; এগুলি পরে লেখ! হইয়াছে। তাহ! হইলে এট! মনে করিয়া! নেওয়! যাইতে 
পারে যে, যিশুধুষ্টের জন্মাবার ছুই শত বৎসর আগে হইতে ছুই শত বদর পর পথ্যস্ত পাঁলি 
ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন্‌ জায়গায় গড়িয়া উঠিয়াছে, তা জানি, না। ‘বোধ হয়, দক্ষিণ 
দেশে অজদেশে ; সে দেশের রাজধানীর নাম ধান্তকটক ছিল-_যাঁহাকে আমরা অমরাবতী 
বলি; যেখান হইতে অনেক ভাল ভাল পাঁথরের কাজ বাহির হইয়াছে । ভারতবর্ষে 
অনেক অমরাঁবতী আছে_এ অনরাবতীর নাম নূতন। একটা বন ছিল_-জঙ্গল টঙ্গল 
হইয়| গিষাছিল। এক শত বৎসর আগে একজন জমিদার সেধান হইতে পাথর লইয়া একটা 
নগর তৈরী করেন। জমিদার সে নগরের নাম রাখেন অমরাঁবতী । সেই অমরাবতী, অর্থাৎ 
প্রাচীন ধান্যকটকে পাঁলিভাষার উৎপত্তি হয । এই প্রাচীন ধান্তকটকই অন্ধদেশের প্রথম 
রাজধানী । পাইটানা অথবা প্রতিষ্ঠান এবং বিলবাইকুর, অঙ্জদেশের,.-আর উদ রাজধানী, 
ছিল। কিন্তু আদত বা মূল জায়গা ছিল ধান্তকটক। . 

যাহা হউক, পাঁলি ভাষা লইয়া আমাদের কথা! নয়। আমাদের কথা, বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষা 
বক্তৃতা করিয়াছেন, কোথায় করিয়াছেন। দেখিতে গেলে বুদ্ধদেবের বাঁড়ী গোরক্ষপুরের, 
উত্তরে নেপালপপ্রান্তে।. সেখানে তিনি বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। তাঁর বক্তৃতার 
সীমা এক দিকে অঙগরাজ্য-__যার রাজধানী চম্পানগর বা ভাগলপুর ; আর এক দিকে- 

শরবনতী__লক্ষো হইতে ছই শত-মাইন উত্তরে ৷ আর একটা সীম! হইতেছে; গায়া, আর_ একটা 
সাত । মধুরায় তিনি বন্ধত! করিযাছেন কি না, জানি না ভবে, ভার শির “অনেকে 
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মথুরায় বক্তৃতা করিয়াছেন। শ্রাবন্তী হইতে গর্না--ইহাঁর মধ্যে অনেক জায়গায় তিনি বক্তৃতা 
করিয়াছেন। তাঁর ভিতরে, যেটুকু বেহারে--গয়া, রাজগৃহ, বৈশীলী, পাবাপুরী, কুশীনগর ) 
কোশলে- কাশি, শ্রাবন্তী, সাকেত, সাক্কাশ_-এখন এইটুকুতেই আটটা বিহারী ভাষা আছে ; 
তা ছাড়া মিথিলার ভাষা আছে, অযোধ্যার অনেক ভাষা আছে; এখনও আছে, তখনও ছিল। 
এ সম্বন্ধে একটী বিষয় বোঝার দরকার। এখন নানারকম গতাষাতের সুবিধা হইয়াছে ' 
রেলওয়ে আছে, নৌক! আছে, গ্রামার আছে, গাড়ী ঘোড়া মটরকার হইয়াছে, এখন ভাষা 
অনেকটা এক হইয়! গিয়াছে । ব্যবহারের জিনিষ যেমন এক হইয়! গিয়াছে, তেমনি ভাষাও 
এক হইয়া গিয়াছে। দে কালে তাহা ছিল না_সে কালে ছিল যোজনাস্তর ভাষা, চারি ক্রোশ 
অন্তর ভাষা । কলিকাঁতার লোকের ভাষা কলিকাতার চারি ক্রোশ তফাতের লোক বুঝিতে 
পাঁরিত না। এমনি করিয়া এ-পাঁড়ায় ও-পাঁড়ায় ভিন্ন ভাষা ছিল। নে কালে এত ভাষা 
ছিল, বুদ্ধদেব এত লোককে কি করিয়া এক ভাষায় বুঝাইতেন, এ প্রশ্নের সমাধান হয় না। 
সমাধান করিতে গিযা কার্ণ সাহেব একট! কথা বলিয়াছিলেন, সেটাও মার কথা বুদ্ধদেব 
যে জেলায় যাইতেন, সেই জেলার ভাষাষ বক্তৃতা করিতেন । জেল! কতগুলি ছিল, জানি না; 
ডায়েলেক্ট কি, তাঁও জানি ন1) ডভিষ্ট কূট ভায়েলেক্টে বক্তৃতা করিতেন বলিলে বেশী খবর 
-- পাওয়া গেল না। ইহার চাইতে বলিয়! দেওয়া ভাল,-"জানি না; বলিতে পাঁরিলাঁম না।” 
তবে রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবাস্ত, শ্রাবন্তী, কৌশাথী, এই সকল নগরের লোকে পরস্পরের 
ভাষা অনেকটা বুঝিতে পারিত । নগরে নগরে যাতায়াতের দরুণ পরস্পরের সম্পর্কে অনেক 
জিনিষ তাদের জানা থাকিত। পাড়াগায়ে তাহা থাকিত ন!। সেখানে গিয়! কি করিয়া তিনি 
বন্তৃতা করিতেন? পাঁড়াগাঁয়ে রীতি ছিল, যেখানে চাষবাস হয়, সে নব জায়গায় বৌদ্ধ 
ভিঙ্ষুদের ঢুকিতে দেওয়া হইত না। যেমন নট, নূর্ভৃকী, গাইয়ে, বাঁজিষে, ইত্যাদি। কোন 
গ্রামে গেলে গ্রামের লোককে কাজকর্ম ফেলিয়া, ইহাদের সঙ্গে আমোদ গ্রমোদে মিশিয়া 
থাকিতে হয়, চাষ-বাস হয় না। নেইরূপ বৌদ্ধ ভিক্ষুকের গ্রামে গেলে গ্রামবাসীরা কাজকর্ম 
বন্ধ করিত? তাহার! গ্রামের ভিতর গিয়া ধর্মের বক্তৃতা করিতেন। গ্রামের লোকের কাজকর্ম 
বন্ধ হইষা যাইত । তাই ভিক্ষুদের গ্রামে চকিতে দেওয়া হইত না; এ কথা চাণক্যের পুথিতে 
লেখা আছে। পূর্বে যাহা বলিয়াছি, এই কয়টা নগর পরস্পরের ভাষা এক রকম করিয়া 
বুঝিত। তাহারা যে ভাষায় কথা কহিত, সে ভাষার শিলালেখও বড় একটা! পাওযা যায় না। 
অনেক কষ্টে একটা ছোট্ট শিলালেখ বাহির হইয়াছে; কোথায় সেটি পাওয়া যায়? সেটি 
পিপ্রাহীয় পাওষা যায়। পেপিস লাহেব তাঁর জমিদারিতে একটা প্রকাঁও সুপ ভাঙ্গিয়া, তাহার 
ভিতর হইতে একট! বড় পাথরের সিদ্ধুক পান। সিন্ধুক খুলিয়া অনেক ফোঁটা পাওয়া যায় 
একটা ক্ষটকের কৌটা, আর একটা! পাঁথরের কৌটা পাওয়া যাঁষ। পাথরের কোটায় বুদ্ধদেবের 
অস্থি ছিল, ছাই ছিল। সেই ছাই লইয়া নানারকম মতামত আছে; তন্মধ্যে ছুইটি মত প্রধান। 
একটা মত এই” বুদ্ধদেব যখন মরিয়া যান, কুশীনগরে ডান হাত গালে দিয় মরেন, সে সময় 
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তাঁহাকে দাহ কর! হয়, সৎকার করা হয়। সৎকারে যে ছাই হয়, তাহা আট ভাগ করিয়া! আঁট 
জন রাজা লইয়া যান। এক ভাগ শাক্যেরা পায়; অশোক রাজ! তার সাত ভাগ লইয়া 
গিয়া চুরাশী হাজার লুপ করেন। ইহার মধ্যে এখন ১৬১৪ টা নেপালে আঁছে। তার মধ্যে 
পাটা ঠুনো চৈত্য অৰ্থাৎ স্থল চৈতা, আর বাকী সানথ চৈত্য অর্থাৎ ছোট চৈত্য। অশোক রাজ! 
* শাক্যদের ভাগের ছাই তুলিযা লইয়া যান নাই, তাহা যথাস্থানে ছিল'। পেপিস সাহেবের 
জমিদারি হইতে তাই বাহির হইয়াছে। অনেকে বলেন, পেপিস সাহেবের জমিদারিতে 
যে পিন্ধুক বাহির হইয়াছে, সেই দিদ্ধকের কৌটার ভিতর যে ছাই ছিল, তাহাই হইতেছে 
আসল ছাই--শাক্যদের ভাগের ছাই ; অনেকে বলেন,তা নয়। কিন্তু বুদ্ধদেবের 
নির্বাণের কিছু দিন পরে শ্রাবন্তীর রাজা বিরূঢ়ক শাকাদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া একট! 
হত্যাকাণ্ড করেন এবং শাক্যদের মৃতদেহের সৎকার করিযা, সেই ছাই পেপিস সাঁহেবের 
জমিদারিতে পুতিয়া রাখেন। সেই ছাই এখন বাহির হইয়াছে । কথাটি কত দূর বিশ্বাস- 
যোগ্য, তাহা জানি ন! । 

যাহাই হউক, ছাই বুদ্ধের নিজেরই হউক বা! তাহার জাতিদেরই হউক, যে শিলালেখটি 
পাওয়া গিয়াছে, সেটি একট বাক্যমাত্র (9০090০6) | পাথরের ( কৌটার ) উপর যে লেখ 
আছে, সে লেখটি বুদ্ধদেবের নির্বাণের ২০1২৫ বৎসরের মধ্যে লেখা, এটা স্বীকার করিতে 
পারা যায়। তার অক্ষরগুলি অশোকের অক্ষর হইতে অনেক পুরাণ। সে শিলালেখটি এই, 
“ইয়ং সলিলনিধনে বুধস ভগবতে সকিয়নং সুকিতিভতিনং সভগনিকনং সপুতদলনং।” 
অর্থাৎ এই যে শরীরনিধান অর্থাৎ ছাই বা হাড়গোড় ভগবান্‌ বুদ্ধের, শাক্যদের, ভাই 
ভগিনী ও সুত দারার সহিত। 

যাহা হউক, এই ছাইটা যে বুদ্ধদেবের বা তীর জ্ঞাতিদের, তা নিশ্চয় । যেখানে লেখা, 
সেটা কৌটার চারি পাশে আটা, গোল হইয়! গিয়াছে। কোঁথা হইতে পড়া আরম্ভ হইবে, 
তাহ! নিয়! নানারকম মতামত আছে। এটা যে সময়কার ভাষা, তাহাতে বলিতে পারা যায, 
ভাঁষাটি চমংকার ; ইহার ভিতর একটিও সংযুক্ত বর্ণ নাই, সংযুক্ত অক্ষরের নাম নাই। আর 
ট, ঠ, ড, ঢ, শ, য, হ,ক্ষ নাই। সুতরাং সংস্কৃত হইতে ভাঙ্গিয়া যে অসংখ্য বুলি (dialect) 
হইয়াছে, এ ভাষাটী তাহারই একটা । এ ভাষাটিকে আমরা মনে করিতে পারি, সে সময়কার 
ভাষা। আর একটা আশ্চর্য্য রকম উদাহরণ আমর! পাঁইয়াছি, বুদ্ধদেবের জগ্মাবার কিছু 
পূর্বেই হউক, কিংবা! কিছু পরেই হউক] 

আপনার! জানেন, মহাভারতের সময় মগধদেশে জরাসন্ধ নামে এক রাজা { ছিলেন ॥ ভীম 
তাহাকে মারিয়া ফেলিলে তাহার ছেলে সহদেব মগধের রাজা হন। তাঁহার বংশে এই 
রাজত্ব বহু শত বর্ষ থাকে। বুদ্ধদেবের জন্মের কিছু পুর্বে সেই বংশ ধ্বংস করিয়া শিশুনাগ 
মগধে রাজ্য স্থাপন করেন। বুদ্ধদেব যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন মগধ দেশে রাজ! তিনিই। 
শিশুনাগ সম্বন্ধে একটা ভাষার কথা আছে 
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পশ্রয়তে হি মগধেষু শিশুনাগো নাম রাজা; তেন দুরুচ্চারান্‌ অষ্টো বর্ণান্‌ অপান্ত : 
্বাস্তঃপুর এব গ্রবর্তিতো নিয়মঃ। টকারাদয়শ্চত্বারো মূর্ঘন্ত1ঃ তৃতীয়তর্জং উক্মানন্য়: ' 
ক্ষকারশ্চেতি।” | 
শুনা যায়, মগধদেশে শিশুনাগ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি আপনার অস্তঃপুরে 
" (C০॥r) নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছিলেন যে, যে আটটি অক্ষর উচ্চারণ করিতে কষ্ট হয়, তাহা! 
বর্ণ মাল! হইতে তফাৎ করিয! দিতে হইবে । যথা--ট, 5, ঢ, ণ, শ, ষ, হ আর ক্ষ । 
আরও--"অঁয়তে হি শূরসেনেযু কুবিন্দো নাম রাজ । তেন পরুষসংযোগাক্ষরবর্জ্জং 
অস্তঃপুর এবেতি ৷” ইত্যাদি । শুরসেন অর্থাৎ মধুরায় কুবিন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। 
তিনি অস্তঃপুরের মধ্যে নিয়ম প্রচার করিয়াছিলেন যে, যে সকল সংযুক্ত অক্ষর কর্ণকঠোর 
হয়, তাহাদের ব্যবহার চলিবে না। 
সংস্কৃত হইতে সহজ করিয়া নিয়া ষে সময় অনেক প্রারত হইয়াছে, মে সময় একটা ভাষা 
হইয়াছে শাকাদের দেশে,_যাঁহাতে একটাও সংযুক্ত বর্ণ নাই; শ, ষ, ক্ষ নাই; দুই একটা 
সংযুক্ত বর্ণ হইলেও সেগুলি অসংযুক্ত বলিয়! গ্রহণ করিতে পারি। অসংযুক্ত বর্ণ ককারাদি 
হকারাস্ত। তাহা হইলে এ রকম একটা ভাষা ছিল, সে ভাষা আমরা বুদ্ধদেবের ভাষা বলিয়া 
নিতে পারি। তাহার উদ্াহরণের মধ্যে এই একটা বাক্যমাত্র পাইয়াছি। আর এই 
একটা খবর পাইলাম, এটা বিশ্বাসযোগ্য । কেন না, রাজশেখর সমগ্র আর্ধ্যাবর্তে প্রায় ১১ শত 
বৎসর আগে প্রবলপ্রতাপ লোক ছিলেন রাজশেখরের. নাম আপানার সকলেই জানেন; 
তাহার কাব্যমীমাংসায় এই সকল কথা আছে। 
এই ছুইটা প্রমাণ ছড়ি! বুদ্ধদেব -কি ভাষায় কথাবার্থা বলিতেন, তা জানি না। কিন্ত 
জানি না বলিলে ত হইবে না; তিনি বক্তৃতা ত করিতেম। অশোকের আগে এবং অশোকের 
সময়ে অনেক শিলালেখ আছে,--কতকগুলি পাথরের থামে, আর কতকগুলি আছে পর্বতের 
গায়ে। সেগুলি আবার আশ্চর্ধ্য ব্যাপার ; সব প্রায়ই এক জিনিষ--এগুলি তৈয়ারী হইত 
অশোক রাজার দগ্তরে। সেখান হইতে গিয়া যে জায়গায় পৌছিত, সেখানকার উচ্চারণ, 
সেখানকার বানান, সেখানকার বোল ( ইডিয়ম ) বদল হইত । খাইবার পাশে ছুইখানি এক 
রকম, আর উড়িষ্যা কলিঙ্গদেশে দুইখানি আর এক রকম ) তাহাদের ভাষা এক, প্যারাগ্রাফ 
এক ; শুধু বানানের তফাৎ__এখাঁনে প, ওখানে প্র; একটু তক্ধাৎ। সুতরাং এটা মনে 
করিতে হইবে, রাজভাষা_কোর্টভাষ। ; সেটা একটু বদল করিয়া লইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সে 
আজ্ঞাপত্র বুঝা যাঁয় ও চলে। বুদ্ধদেবের সময়কার শিলালেখ পাওয়া গেল, অশোক রাজার 
সময়েরও-পাঁওয়া গেল। অশোক রাজা ও বুদ্ধদেবে আড়াই শত বৎসরের তফাৎ; সুতরাং 
অশোকের ভা! বুদ্ধের ভাষ! বলা ঠিক নয়। 
সংস্কৃত বরাবর ছিল। আপনারা অবস্য অনেকে শুনিয়াছেন, অনেকে বিশ্বাস করেন এবং 
এক জন খুব জোর গলায় বলিয়াছেন যে, যেই বৌদ্ধধর্ম প্রচার: আরম্ভ হইল, অমনি সংস্কৃত 


সপন 


ত 


৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ ত্র সংখ] 


ঘুমাইল। তারপর সংস্কৃত জাগিল, সাত শত বৎসর পরে। এ কথা তখন অনেকে খুব 
বলিতেন ; আমাদের দেশে প্রত্রতত্ববিদ্‌ যাহারা আছেন, তীহারাও এ কথা বলিয়াছেন। কিন্ত 
এ কথাটা একেবারেই সত্য নয়। সংস্কৃত ঘুমায় নাই। যদি সংস্কৃত ঘুমাইত, তবে ব্রাহ্মণ জাঁতি 
লোপ্‌হইত। কিন্তুসে জাতি বরাবর জাগিয়া আছে। তার পর আমি সাহিত্য হইতে 
দেখাইয়! দিয়াছি যে, এই সাঁত শত বৎসর ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে সংস্কৃতে অনেকগুলি বড় বড় বই 
বাহির হইয়াছে-_পাঁণিনির ব্যাকরণ, পতঞ্জলির মহাঁভাষ্য, কৌটিল্যের সুত্র, মহাভারত ও 


1 রামায়ণ ( যে ভাবে এখন পাঁইতেছি ), ভরতের নাট্যশান্তর, বাৎস্তায়নের কামশাস্তর, বাৎস্তায়নের 


ষ্ায়ভাষ্য ইত্যাদি । এই সময় বৌদ্ধেরাও সংস্কতে অনেকে বই লেখেন। টজরনেরাও অনেক 
সংস্কৃত বই লিখিয়াছেন। তারপর পুরাণ সমন্ধে অনেক কথা এই সময়ে আলোচন! হইয়াছে। 
সুতরাং সংস্কৃত ঘুমায় নাই; বরং তাহার ক্রিযা অধিক হুইযাছে। এই সাত শত বৎসরের 
প্রথম তিন চারি শত বৎসর সংস্কৃত ভাষাকে মার্জিত করিবার বিশেষ চেষ্টা হইযাছে; সে চেষ্টা 
এই ব্যাকরণশান্ত্র। পাণিনি, কাত্যায়ন, বরকুচি, ব্যাড়ি, শকবন্দী, পতঞজলি। এই কয় 
জনের নাম করিলাম ; আরও অনেক নাম আছে। যে সময় এক দিকে বুদ্ধদেবের দল 
বৌদ্ধধন্দন প্রচার করিয়া ' বেড়াইয়াছে, সে সময় ব্রাহ্মণের! সর্বপ্রযত্ধে যত সংস্কৃত বই ছিল, 
কাটিয়া কুটিয়া পরিষ্কার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। এক জন ছই.জনের চেষ্টা নয়) 
তাঁহাদের. সম্প্রদায় ছিল, তাঁহার! বংশান্ক্রমে ব্যাকরণ তৈরি করিয়াছেন। তাই যদি 
হইল, তবে পাঁণিনির পুর্বে যে আর্য ব্যাকরণ ছিল, সংস্কৃত বাকরপ ছিল, পাঁণিনি যখন 
সুত্রের পাঠ পরিষ্কার করিলেন, কি রকম করিরা করিলেন? তিনি পূর্ব পুর্বব ব্যাকরণকারদের 
মত, তীহাঁদের নাম তুলিয়া, হয় খণ্ডন করিলেন, নয় নিলেন। 
পাণিনির মে বুদ্ধদেবের এক শত বৎসরের তফাৎ । পাণিনি হইয়াছেন ॥ ৪৫০---৫০৬ 
আর বুদ্ধদেব ৫** থেকে ৫৪৩ খৃঃ পুঃ। ইহার আগে কি-ছিল? ইহার আগে একখানি 
ব্যাকরণের কতকটা সন্ধান পাইয়াছি ;_ সেখানি শাকটায়ন ব্যাকরণ। পাঁণিনির তিন শত 
বৎসর আগে শাঁকটায়ন ব্যাকরণ তৈরি করেন। শাকটাঁয়নের পরিচয় এইমাত্র দেওয়া আছে 
যে, তিনি হইতেছেন শ্রুতকেবলিদেশীর । শ্রুতকেবলী--মহাঁবীরের নিকট না শুনিয়া, তাঁহার 
শিষ্যুদের কাছে,শুনিয়া যিনি কেবলী হইয়াছেন; ইহাই হইতেছে শ্রুতকেবলীর অর্থ; শ্রুত- 
কেবলিদেশীয় মানে শ্রুতকেবলী হইতে একটু কম। তা যদি হয়, তাহা৷ হইলে শ্রুতকেবলী 
শাকটায়ন বর্ধমানের শ্রুতকেবলিদেশীয় হইতে পারেন না। কেন না, বর্ধমান, পাঁণিনির সময় 
হইতে ৫০1৬০ বৎলর আগে হইতে পাঁরেন। তাঁহার মধ্যে শ্রুতফেবলী হইতে পারেন; কিন্তু 
শ্রুতকেবলিদেঙগীয় হইতে পারবেন না। তাহ! হইলে বলিতে হইবে এই যে, শাঁকটায়ন পার্শবনাথের - 
শ্রুতকেবলিদেশীয়। এই পার্থনাথ, - বর্ধমানের ২০৭২৫০ বৎসর আগেকার লোক। 
তাহার বাড়ী কাশীতে; তিনি ৩০ বৎসর “বয়সে সন্যাসী হন--হইয়! নানা দেশে ঘুরেন। 
তার ২৯২৫০ বৎসর পরে বর্ধমান্। তিনি বৈশালীতে জন্মেন এবং ৩০ বৎসর পরে সন্যাসী 


সন ১৬৩৩ ] বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাষায় বক্ত তা করিতেন ? ৯৭ 


হইয| জৈনমন্দিরে থাকেন, সেখান হইতে গিয়া রাড়ে ১২ বৎসর থাকেন। বর্ধমানের 
শ্রতকেবলিদেশীয় হইতে গেলে তাঁহার নির্বাণের অন্ততঃ ১০০1১৫০ বৎসরের পর না হইলে 
হয় না। তাহা হইলে শাকটায়ন পাণিনির তুল্যকাঁলে হইয়া পড়েন। কিন্তু শাকটায়ন 
. পাঁণিনির অনেক পূর্কে। পাঁণিনি শাকটায়নের সুত্র উদ্ধার করিয়াছেন। এখন দক্ষিণদেশ 
হইতে একখান! শাকটায়ন ব্যাকরণ প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে পাণিনি যাহা উদ্ধার ' 
করিয়াছেন, 'তাহা আছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞের! বলেন, উহা আসল শাকটায়ন নহে; সেই 
শাকটায়ন অবলম্বন করিয়া আর কেহ বই লিখিয়াছে। যাহাই হউক, দক্ষিণের শাকটায়ন 
পুরাণ শাকটায়ন হউন, আঁর নাই হউন, শাকটায়ন যে পূর্বেকার একজন ব্যাকরণকাঁর, সে 
বিষষে সন্দেহ নাই । শাঁকটায়নের মত, আরও কয়েকজন ব্যাকরণকারকে পাণিনি উদ্ধত 
করিয়াছেন। সুতরাং গাণিনির পূর্বেও সংস্কৃত ভাষা ছিল এবং ব্যাকরণও ছিল। তাঁহাদের 
ব্যাকরণ কাটছাঁট করিয়া পাঁপিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখিয়াছেন। 
পাণিনির যে ব্যাকরণ, তাকে আমরা সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ বলি। তার একটা বিশেষ 
নাম দিতে গেলে আমর! সংস্কৃত শব্দ র্যবহার করি। পাণিনি কিন্ত নিজে ‘ভাষা’ শব্দই 
_ব্যবহার-কুরিয়াছেন”“ংস্ৃত ভাষা" ব্যবহার করেন নাই। পাণিনির ব্যাকরণে কিন্তু আর একটা 
ভাষার বছ উল্লেখ আছে; তাঁহাকে বলে ছান্দদ্‌ ভাষা। উহাকে বেদের ভাষা বলিতে 
পারি কি না, জানি না। কেন না, ছান্দসের মধ্যে ধকের জন্য শ্বতগ্র সুত্র আছে, হুর অন্ত 
স্বত্ত সুত্র আছে, ব্রাহ্মণের জন্ত স্বতস্ত্র হুর আছে, মন্ত্রের জন্তু স্বতন্ত্র স্থত্র আছে। তাহা হইলে 
খক্‌, যদু, ব্রাহ্মণ ও মন্ত্ৰ, ইহ! ছাড়া সে কালে আর একটা ভাষা ছিল, এই ভাষাটা ছান্দস্‌। 
আমার বোধ হয়, ব্যাস এই ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। 
ব্যাসের ভাষা অনেকট! পাঁণিনির কাছাকাছি। বৈদিক ভাষার ছন্দ ভাঙ্গিয়া বরাবর 
চলিয়া আসিতেছিল। পাণিনির ব্যাকরণের ভাষা, যাহ! পাণিনি বাঁধিয! দিয়া গেলেন, 
তাহা পরিষ্কার করিরা দিলেন পতগ্রলি। পতঞ্জলির উপর পাণিনির প্রভাব ছিল। পৃতঞ্জলির 
আট শত বৎসর পরের বৌদ্ধেরা বলিলেন; আমরা ভাল সংস্কৃত লিখিব, পাণিনিকে নিব--ব্যাড়ি 
কিংবা পতঞ্জলিকে নিব না; সব জিনিষই পাণিনির সুত্র হইত বাহির করিব। সেজন্ত 
তাঁহাদের দরকার হইল টীকা কর! | তাঁহারা পাণিনির সুত্র ও কাত্যায়নের বার্তিক নিয়া তাহারই 
উপর টীক! করিতে লাগিলেন । সেই টাকার নাম কাঁশিক1; টীকাকারের নাম জয়াদিত্য; 
তিনি টাক! শেষ করিয়া যান নাই, শেষ করিলেন বামন । ছুই জনেই বৌদ্ধ। কাশিকার 
আবার একজন টাক! করিলেন ; তার নাম ‘কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা’ ; সেটা বৌদ্ধদের লেখা 
পতঞ্জলিকে ছঁটিয়া ফেলিয়া শুধু পাঁণিনি ও কাত্যায়নের উপর টীকা। এই রকম করিয়া 
বৌদ্ধেরা পাণিনির অনেক টাকা করিয়াছেন। কেন বৌদ্ধদের নূতন করিয়া পাণিনির টীকা 
করা দরকার হইল, জানি না। বোধ হয়, তাহাদের সমাজের যে অবস্থা ছিল, তাহাতে 
তাহাদের দরকার হইয়াছিল। তাঁহারা একখানি বই--ছোট সংস্কৃত ব্যাকরণ-_লিখাইয়াছেন, 


১৩ 


.৯৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা "|. ত্র সংখা! 


তার নাম ভাঁষাবৃততি, গ্রন্থকার পুরুষোত্তম। তাহাতে ছন্দ:হুত্র নাই। মন্ত্র ব্রাহ্মণ, ছন্দের 
যতগুলি সুত্ৰ ছিল, তাহা বাদ দিয়! সে বইথানি লেখা হইয়াছে। 
পাণিনির পাঁচ ছয় শত বৎসর পরে বৌদ্ধেরা খাঁটি সংস্কৃতে বই লিখিতে আরম্ভ করেন। 
এই সকল বইয়ের মধ্যে অশ্বঘোষের ছুইখানি মহাকাব্য এ্রধান। একথানির নাম বুদ্ধচরিত, 
আর একখাঁনির নাম সৌন্দরানন্দ। প্রথমখানি বিলাত হইতে কাউয়েল সাহেব সম্পাদন 
করিয়াছেন, দ্বিতীয়ধানি আমি বিবলোথিকায় সম্পাদন করিয়াছি। এ সংস্কৃত ঠিক 
পাঁণিনির সংস্কৃত নয়, অনেক অ-পাণিনেয় প্রয়োগ আছে এবং অনেক প্রয়োগই ভাষ্যবিরুদ্ধ 
অর্থাৎ পতঞ্জলির অনুমোদিত নয়। 
কিন্তু অশ্বঘোষ কোন্‌ ভাষায় বই লিখিয়াছেন, সেটা ত আমাদের কথা নয়। বুদ্ধদেব কোন্‌ 
ভাষায় বক্তৃতা করিষাছিলেন এবং তাঁহার চেলার! কোন্‌ ভাষায় সেই সকল বন্তৃতা! লিখিয়াঁছেন, 
সেইটাই হইতেছে আমাদের আজিকার বজ্তুতার বিষষ। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় ভাষায় বক্তৃতী করিয়াছেন,_এইটাই কার্ণ সাহেবের মত। কিন্তু 
সেট! কি সম্ভব? কলিকাতার লোক নি ঢাকার ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারে, না৷ টাকার 
লোক কলিকাতার ভাষায় বক্ত,ত! করিতে পারে? তবে সাবধান হইযা বক্ত,তা করিলে, এমন 
ভাষায় বক্তৃতা করা যায় যে, সারা বাঙলার লোক বুঝিতে পারে। বুদ্ধদেবও বোধ হয, সেইরূপ: 
ভাষাতেই বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার ভাষা চনম্প! অর্থাৎ ভাগলপুর হইতে শ্রাবন্তী অর্থাৎ 
বলরামপুর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের লোকেই বুঝিতে পারিত। 
কিন্তু সে ভাষায় কেহ তীহার বক্তৃতা! লিখিয়া লয় নাই। তখন সর্টহাও টাইপিষ্টও ছিল 
না, ছাপাখানার মামলাও ছিল না। লেখার উপকরণ,__এখন যেমন সস্তা কাগজ হইয়াছে, 
তাহাও ছিপ না। সুতরাং তীহার বক্তৃতাগুলি শুনিবাঁর অনেক পরে, তীহার চেলারা আপনার 
মনে বুঝিয়া লিখিয়াছে; যে যে ভাষায় পারিয়াছে, সে সেই ভাষায় লিখিয়াছে। কারণ, 
আমরা দেখিতে পাই যে, সংস্কৃত ভাষায় যে ছন্দে একটি কবিতা আছে, ঠিক সেই ছন্দে 
গালিভাাতেও সেই কবিতাটি আছে এবং প্রাকৃত ভাষাতেও সেই ছন্দে সেই কবিতাটি আছে। 
এইরূপে ধর্ম্মপদ নামে যে বইখানি আছে, তাহা একটা সংস্কত, একটা পালি এবং একটা 
প্রাক্ৃত--তিন 'ভাষাতেই পাওয়া যায়। এখন এই যে তিনটা জিনিষ, ইহাকে তিনটা ভিন্ন 
ভাষা বলিব কি? 
আমার বোধ হয়, না বলাই ভাল। আমরা উহাকে পাঠ বলিব। এবং তাহার প্রমাণও 
-আছে। ভরতের নাট্যশান্্রে ১৭ অধ্যায়ের ২৫ প্লোকে আছে,-_ 
ভাষা চতুর্কিধা জেয়! দশরূপে গ্রয়োগতঃ। 
স্কৃতং প্রান্কৃতং চৈব তত্র পাঠ্যং প্রযুজ্যতে ॥ 
অর্থাৎ ভাষা চার রকম, প্রত্যেকেরই দুই রকম করিয়! পাঠ ; একটার নাম সংস্কৃত, আর 
একট! পাঠের নাম প্রাকৃত। চারিটা ভাষা কি? তাঁহা ২৬এর শ্লোকে আছে 







ধ! জাঁতিভাঁধা,চ প্রয়োগে সমুদাহত! ৷ 
পচারা চ ভারতং বর্ষা শ্রিতা ? - 
বিবিধ, তাহাঁতে অনেক শ্লেচ্ছশব্দ থাঁকিবে। কিন্ত 
1 জাত্যন্তরী ভাষা কাহাঁকে' বলে? 
- অথ জাত্যস্তরী ভাষা গ্রামারণ্যপশুত্তবা। 
নানাবিহঙ্গজা চৈব নাট্যধন্মিপ্ৰয়োগজা ॥ 
জাত্যন্তরী ভাষ গ্রামে পাওয়া যায়, বনে পাওয়া যায়, পশুদের মধ্যে পাওয়া যাঁয়। এমন 
কি, বিহঙ্গদের মধ্যেও পাঁওয়া যায়। জাতিভাঁষ! ও জাত্যন্তরী ভাষার লক্ষণ কি? 
জাতিভাষাত্রয়ং পাঠ্যং দ্বিবিধং সমুদাহুতং । 
সংস্কৃতং প্রাক্কৃতঞ্চৈব চাতুর্বণ্যসমাশয়ম্‌ ॥ 
“অর্থাৎ জাতিভাষ! ও জাত্যস্তরী ভাষার দুইরূপ পাঠ আছে; এক সংস্কৃত, আর প্রার্কত। 
ইহ! চারি বর্ণের মধ্যেই চলে। 
মোটামুটি এই সকল কথ! বলিয়া, নাটকে কোথায় সংস্কৃত ও কোথায় প্রাকৃত পাঠ দিতে 
হইবে, ভরতনাট্যুশান্ত্রে তাহার বিশেষ বিবরণ আছে। বক্তৃতা বাড়িয়া বায় বলিয়া, সে 
কথা আমি আর উল্লেখ করিব না । ধাহাঁদের ইচ্ছা! হয়, তাঁহার! ভরত-নাট্য-শান্ত্রের সতের 
অধ্যায়ের এক ত্রিশ হইতে তেতাল্লিশ পর্য্যন্ত তেরটি কবিতা পড়িয়া লইবেন। ভরত-নাট্যশান্সের 
, চুয়ান্লিশ কবিতা কি বলে শুঙ্ন,_ 
ন বৰ্বারকিরাতাস্ক বাদ জাঁতিযু। 
নাট্যযোগে তু কর্তবাং কাব্যং উাষাসমাশ্রযম্‌ ॥ - 
অর্থাৎ বর্ধর, কিরাত, ভ্রবিড়ীদি জাতির ভা! লইয়া কাব্য করিবে না। কেন না, দে সমস্ত 
ভাষা বোঝা যায় না। পূর্বে জাতিভাষার কথা: বল! হইয়াছে; তাহার মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ 
জাতির ভাষ! লইয়া কাব্য হইতে পারে? এ সমন্ধে ভরত-নাট্যশান্ত্র বলিতেছেন (১৭ 
অধ্যায়, ৪৮ শ্লোক ),- 

















হইল জাতিভাষ! ও জাত্যন্তরী ভায়া। ইহারও ছুইরূপ পাঠ__সংই' 
হা হইলে দীড়াইল এই, শৌরসেনীর সংস্কৃত-পাঠও আছে, প্রাকৃত পা 
এর সংস্কৃত পাঠও আছে, প্রাকৃত পাঠও আঁছে, আবস্তীর সংস্কৃত পাঠও আছে, প্রাকৃত 
শাছে,) এইরূপ সব জাতিভাঁষ! ও জাত্যন্তরী ভাষার সংস্কৃত ও প্রাকৃত, ছুইরূপই-পাঠ.আছে। 

অভিভাঁষা ও আর্ধ্যভাষার পাঠ- সংস্কৃতেই অধিক। যিশুধৃষ্টের জন্মের পাঁচ ছয় শত 
বৎসর পুর্ব আর্ধ্যাবর্ভে ভাষার এইরূপ একটা বিভ্রাট ছিল) তাহার উপর একটা পাঠেরও 
বিশ্রাট ছিল। আমরা যেমন এখন সংস্কৃত বলিতে একটা ভাষ! বুঝি, তখন দেখিতেছি, দেক্সপ 
কেহ বুবিত না। সকল জাতি ব| সকল দেশের ভাষাতেই দুইটা করিয়া! পাঠ ছিল। ইহাতে 
বিভ্রাট আরও বাড়িয়া গিয়াছিন। ভরত-নাট্য-শান্তরে বলে, বন্ধ পঙ্ষীরও ভাষ! ছিল এবং 
তাহারও দুই রকম পাঠ ছিল। এ ৯ 

আর একটা ব্যাপারে এই বিভ্রাট আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। বুদ্ধদেবের জন্মের এক শত 
বৎসরের পর, ছুই শত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধদের ভিতরে একটা মন্ত দলাদলি হয় । অনেক 
চেষ্টাতেও সে দলাদলি মিটিল না, ছুইটা! দল.হুইয়! গেল। একট! হইল থেরবাদ ব| স্থবিরবাদ ; 
ইহারা বই লিখিতে লাগিলেন চলিত ভাষায় প্রান্কত পাঠে। ইহা তিন চারি শত বৎসর 
পরে পালিতে গিয়া দীড়াইল । আর এক দল হইল মহাসাংঘিক অর্থাৎ ইহারা দলে পুরু। 
ইহারা বই লিখিতে লাগিলেন, একটা নুজ্তু রকম ভাষায় ; তাহার নাম সেনার সাহেব 
নিধিয়াছেন,_Mi>xed 5910914161 কেহ কেহ বলেন, Sanskritized vernacular 1 
কেহ কেহ বলেন, vernacularised sanskrit | কাব্যাদ্শে আমর! দেখিতে পাই, মিশ- 
ভাষা বলিয়া একটা ভাষা ছিল।- আমর! মহাসাংঘিকদিগের বইগুলি মিশ্রভাষায় লিখিত 
বলিয়া বলিব। একই বাক্যের মধ্যে কতকগুলি শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণের সুত্র মানিয়| চলে, 
আর কতকগুলি শব্দ প্রীকৃতের সুত্র মানিয়া চলে। আবার কোথাও কোথাও কোন স্থত্রই 
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মানে না। এ ভাষায় প্রথম বই মহাবস্ত। উহা মহাসাংঘিকদের “বিনয় । কিন্ত 
উহাতে ধর, বিনয়, সুত্র, সব একত্রে মিশান আছে। বইখাঁনি বোধ ভষ, দলাদলির পর লেখ! 
হইযাছিল। কিন্তু সেনার সাহেব বলেন, উহাতে যৌগাঁচারসম্প্রদায়ের নাম আছে। সুতরাং 
উহা! যিশুপৃষ্টের পাঁচ শত বৎসর পরের লেখা । কিন্তু আমি দেখিযাছি, যে যে স্থানে স্েগাচার 
শব্ধ আছে, সে দে স্থানে উহা যোগাচারসম্প্রদায়ের নাম নহে, যোগ ও আচারের কথা ।* 
সুতরাং সেনার সাহেবের কথা এখানে মানিয়! চল! যায় ন! । আর যদি না যায়, তাহা হইলে 
বলিতেই হইবে, দলাদলির পর এই বই লেখা হয়। বুদ্ধের জীবন-চরিত ললিতবিস্তর নামে 
বই যদিও অ-পাণিনেয় ও ভাষা-বিরুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা, তথাপি উহার প্রতি অধ্যায়ের শেষে মিশ্র- 
ভাষায় কতকগুলি কবিতা দেওয়া থাকে । সেই কবিতাই মূল সংস্কৃত অংশের প্রমাণন্বরূপ। 
সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক নামে আর একখানি সংস্কৃত বই আছে, উহাও এরূপ সংস্কৃতে লেখা, উহারও 
প্রতি অধ্যায়ের শেষে প্রমাগন্বরূপ মিশ্রতাধার কতকগুলি শ্লোক আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় 
এই যে, তাক্লামাঁকাঁন মরুভূমি. খুঁড়ি সত্বর্শপুণ্ডরীকের যে সকল পাতা পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাতে অধ্যায়ের পোড়াটাও সংস্কৃতে নয, মিশ্রভাষায়। রত্বসঞ্চয়গাথ! নামে আর একখানি 
পুথি আছে, সেখানি শতসাহ্জ্রিকা প্রজ্ঞাপারনিতার সারসংগ্রহ । দেখানি সমস্তটাই মিশ্র- 
ভাষায় লেখা । অনেক জায়গার ছোট ছোট শিলালেখ মিশ্রভাষায় লেখ|। মিশ্রভাঁষার 
ছুই চারিটা উদাহরণ গদোও দিতেছি, পদ্যেও দিতেছি । 
মহাবস্ত, ৫৬ পত্র ।--"্কল্পান শতসহং সংধাবিত্বান বোধিপরিপাকং হুচিরন্তত্তরতনে! বৃদ্ধে 
লোকস্মিং উপপন্ো। ইথং বদিত্বান তে সংবছলাঃ শুদ্ধাবাসকায়িকা দেবপুত্রা মম পাঁদৌ 
শিরস! বন্দিত্ব! প্রকামি।” 
মহাবন্ত, ২৩৭ পত্র।-_“অন্ধশাসি মহামৌদ্‌গলায়ন মেঘ! মাণবা ভগবতং দীপংকরং দূরতো 
যেন আগচ্ছন্তং দ্বাত্রিংশত্তীহি মহাপুরুষলক্ষণেহি সমঘ্বাগতমঙ্গতিছি অনুবাপ্জনেহি উপশো ভিত- 
শরীরং অষ্টাদশেহি আবেণিকেহি বুদ্ধধর্শেছি সমন্থাগতং দশহি তথাগতবলেহি বলবং চতু্ি- 
বৈশরদ্যেহি সমহ্থাগতং 1” 
প্রপাতে- চিরম্ত চক্ষু উদপাদি লোকে 
চিরম্ত উৎপাদে! তথাগতাঁনাং ৷ 
চিরস্ত মহৃং প্রণিধে সমৃদ্ধা 
বুদ্ধো ভবিষ্যানী ন মে চ সংশ্য়ঃ | 
এই মিশ্রভাষা লইযাও আর একটা বিভ্রাট হইল। মহাঁসাংধিকেরা বলেন, বুদ্ধদেব এই 
ভাষাতেই বক্তৃতা করিতেন ও উপদেশ দিতেন। মহাসাংঘিকদিগেরই উত্তরাধিকারী মহাযান 
মতাবগধীর! বলেন, বুদ্ধদেব সংস্কৃত ভাষাতেই বন্কৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রজাপারমিত। 
নামে বইগুলি সংস্কৃতে লেখা, বহু দিন লুকান ছিল, নাগার্জ্ছুন পাতাল হইতে উদ্ধার নিত I 
সুতরাং এ কথাটায় বিল্রাট আরও বাড়িয়া গেল । { 
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এতক্ষণ যে নকল কথা বলিলাম, সে সমস্ত অতি প্রাচীন কালের কথা । খৃষ্টীয় নবম বা 
দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধদের মধ্যে একট! মত প্রচলিত ছিল যে, বুদ্ধদেব সর্বজ্ঞ ভাষায় ধর্ম 
উপদেশ দিয়াছিলেন, সে ভাষাষ হরি, হর, ব্রহ্মা কেহই ধৰ্ম্ম উপদেশ দিতে পারেন নাই। তীহার 
ভাষা ইত্র প্রাণীরা বুঝিতে পারিত।-_“এবং দ্বাদশখণ্ডেযু স্বর্মর্ভপাতালেযু নানাসত্বরুতৈঃ 
সঙ্গীতিকারক্কৈঃ যানত্রয়ং লিখিতং * * * * * ভগবান্‌ সর্বজ্ঞভাষয়া ধর্মদেশকঃ নান্তো 
হরিহরাদিনাং 1 

সুতরাং আমাঁদের দেশেও অনেক দিন হইতে একট! মত চলিতেছিল যে, বুদ্ধদেব যে ভাষায় 
কথ। কহিতেন, তাঁহা সকল দেশের লোকেই বুঝিতে পাঁরিত, ইতর প্রাণীরাও বুঝিতে পারিত। 
ইতর প্রাণীদের কথ। ছাড়িয়া! দিলেও, বুদ্ধদেব যে ভাষায় কথ! কহিতেন, আর্ধ্যাবর্থে সমস্ত 
দেশের লোকই তাহা বুঝিতে পারিত। লে ভাষা যে কি, তাহা জানিবার উপায় নাই। 
বুদ্ধদেবের সময়ে যে ভাষ! চলিত ছিল, তাহার একটি মাত্র বাক্য (96:7650০5) পাওয়া গিয়াছে, 
তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। তাহার সময়ে রাজবাড়ীতে ট, 5, ড, চ, শ, ষ, হ, ক্ষ উচ্চারণ 
হইত ন! এবং সংযুক্ত অক্ষর$ চলিত না। বৃদ্ধদেবের নির্বাপের পর তাঁহার বড় বড় চেলার! 
আপনার আপনার দেশের ভাষায় ম্ৃতিশক্তির সাহায্যে বুদ্ধদেবের বক্তৃতাগুলি লিখিয়া 
বাখিতেন। ক্রমে বৎসরের পর বৎসর এবং শত বৎসরের পর শত বৎসর যাইতে যাইতে 
সেই লেখাগুলি কোথাও পালিতে, কোথাও প্রারুতে, কোথাও মিশ্রভাষায় লেখা হইল। 
তাহার পর আর্ধযাবর্থে বীশুখৃষ্টের জন্মের সময় এক রকম সংস্কৃতে সেই বক্তৃতাগুলি লেখা হইত । 
পুর্কেছি বলিয়াছি, সে সংস্কৃত অ-পাঁণিনেয় ও ভাষ্য-বিরুদ্ধ। ক্রমে এই অ-পাণিনেয় ও ভাষা- 
বিরুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার কি আকার হইয়াছিল, তাহার একটা উদাহরণ দিই,_“তেষাঁং চ সুশব্দ: 
বাদিনাং হ্ুশব্বগ্রহবিনাশায় অর্থপরণতাং আশ্রিত্য কচিৎ বৃত্তে অপশব্দ । কচিৎ বৃত্তে ফতিতঙ্গ 
কচিৎ অবিভক্তিকং পদং। ক্বচিৎ বর্ণন্বরে! লোপ ক্রচিৎ বৃতে দীর্ঘে হম্ব। হম্বেংপি দীর্ঘ । 
কচিৎ পঞ্চম্র্থে সপ্তমী, চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী! কুত্রচিৎ পরন্মৈপরিনাং ধাতৌ আত্মনেপদং। 
আত্মনেপদিনি পরন্মৈপদং। কচিৎ একবচনে বনহুবচনং, বনুবচনে একবচনং। পুংলিজে 
নপুংসকলিদং, নপুংসকলিঙ্গে পুংলি্ং। কচিৎ তাঁলব্যশকারে বন্তামুদ্ধীনৌ । কচিৎ সূর্ধান্যে 
দত্ত্যতালবৌ। কচিৎ দন্ত্যে তাঁলব্যমুর্ধন্যৌ এবং অস্ভেপি অন্ুসর্তব্যাং। তন্ত্রদেশকোপদেশেন 
ইতি।* ( লঘুকালচক্রতন্ত্রাজটাকা, 25 4১)। 

ও পত্রেই আরও আছে,_"্এবং টীকায়ামপি সুশব্াভিধাননাশায় লিখিতব্যং ময়! 
অর্থশরণ্তামাশ্রিত্য ইতি । অথ যেন যেন প্রকারেণ কুলবিদ্তা সুশব্বীভিমানক্ষয়ো ভবতি 
তেন তেন প্রকারেণ অর্থশর্ণতামাশ্রিত্য বুদ্ধানাং বোধিসত্বানাং ধৰ্্মদেশন। দেশভাষাস্তরেণ 
শবপান্্রভাযাত্তরেণ মোক্ষার্থং।” | 

অর্থাৎ আমর! ব্যাকরণশান্ত্র মানিব না, আমাদের মানেট! লোকে যাহাতে বুঝিতে পারে, 


তাহাই করিয়া পিখিব। সুশব্দটা কেবল অভিমান মাত্র; ওটা ক্ষয় না হইলে মোক্ষ হইবে না।, 


/ 
পর 


রসি 
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কত ভাষায় বোদ্ধগ্রন্থ লেখ! হইয়াছে, তাহার একটা তালিক! প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক 
হইতে দিয়া, আমি এ বক্তৃতা শেষ করিব ;--*ইহ তথাগতাভিসংবুদ্ধ আধ্যবিষয়ে ভগবতি 
পরিনির্বতে সতি সঙ্গীতিকাঁরকৈঃ যানত্রয়ং পুস্তকে লিখিতং। তথাগ্তনিয়মেন পিটকজয়ং 
মগধভাষয়া। সিদ্ধুভাঁষয়া সুত্রাস্তং। সংস্কতভাষয়া পাঁরমিতানযং। মন্ত্রনয়ং ভত্রতত্্াত্তরং 
সংস্কৃতভাষয়া প্রাকৃতভাষয়া অপভ্রংশভাষয়া অসংস্কতশবরাদিক্লেচ্ছভাষয়া । ইত্যেবদাদিঃ সর্কজেন 
দেশিতে| ধৰ্ম্মঃ সঙ্গীতিকারকৈঃ লিখিতঃ। তথা ভোটবিষয়ে যানত্রয়ং ভোটভাষয়! লিখিতং। 
চীনে চীনভাষয়!। মহাচীনে মহাচীনভাষয়।। পারসীকদেশে পারসীকভাষয়া। সীতানহ্যভতরে 
চম্পকবিষয়ভাষয়।। বানরবিষয়ভাষয়া ৷ স্থবর্ণাক্ষবিষয়ভাষয়।। তথা নীলানহাত্তরে রুক্মাখ্য- 
বিষয়ভাষয়!। তথা! হিমবস্ত তন্তোভরে স্ুরক্মবিযয়ভাষয়।। এবং কোটকোটিগ্রামাত্মকেযু 
যপ্রবতিবিষয়েযু যপ্পবতিবিষয়ভাষয়।। এবং দ্বাদশখণ্ডেষু স্বর্গমর্ভপাতালেষু নানাসত্বরতৈঃ সঙ্গীতি- 
কারকৈঃ যানত্রয়ং লিখিতমিতি। শ্রাবকৈঃ শ্রাবকষানং। প্রত্যেকৈঃ প্রত্যেকষানং। বোঁধিসত্বৈঃ 
পারমিতামহাযানং মন্রমহাঁষানং হেতুফলাত্মকং নানাসঙ্গীতিকারকৈঃ সত্বানাং বৈনেয়ার্থং। 
অনয়া নানাসলীতিকাঁরকৈঃ নানাবিষয়ভাষয়া লিখিতাগমযুক্ত্যা বিচাধ্যমানো বুদ্ধভগবান্‌ 
সৰ্কাজঞঃ সর্কজভাষয়া ধর্মদেশকঃ নান্তো হরিহরাদীনাং।” 

প্রীহরপ্রসাদ শান্্রী 


গ্রীম্যশব্দ-সঙ্কলন * 


গ্রামাশব্ব-সংকলন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মুখ্য কর্ম্মগুলির মধ্যে অন্ততম। বাল! 
তাঁষার ফম্পুর্ণ অভিধান প্রস্তুত করিতে হইলে কেবল সাহিত্যে ব্যব্ত শব্দের দিকে দৃষ্টি 
_ রাখিলে চলিবে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, বিশেষতঃ পল্লীনমাজে প্রচলিত শব্দ- 
নিচয়কেও গ্রহণ করিতে হইবে। শহরের লোকের ভাষায় এই সকল শব্দ মেলে না; কারণ, 
পল্লীর জীবন আর নগরের জীবন পৃথক্‌ পৃথক্‌ বস্তুকে অবলম্বন করিয়া থাকে । সাহিত্য রচনা 
বেশী করিয়! শহরের লোকের দ্বারাই হুইয়া থাকে ; তাই অনেক সময়ে এরূপ ঘটিয়৷ থাকে যে, 
হয়তো! সারা বাঙ্বলা দেশময় একটি শব্ধ ঈষৎ ঈষৎ বিভিন্ন মুক্তিতে বিদ্যমান থাক! সত্বেও, 
শহরের লেখকের সে সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ বা সেই প্রকার শব্দকে 'গ্রাম্যতা-দোষ-দুষ্ট' মনে 
করার অন্ত, সেই সুবিদিত খাঁটি বা্গলা শব্দটি সাহিত্যে আর ব্যবহৃত হইল না) তাহার পরিবর্তে 
- সম্পূর্ণ অনাবস্তক-ভাবে একটি সংস্কৃত শব্দ লেখক কর্তৃক সংস্কৃত কোষ হইতে আহরিত হইয়া 
বা কচি নূতন ভাবে সুষ্ট হইয়া বাল! সাহিত্যের ভাষাষ আসিয়া গেল। আমাদের দেশের 
লেখকদের যেমন একদিকে পুরাতন বাঁজলা সাহিত্যের সহিত পরিচয় আৰশ্ঠক, অন্ত দিকে 
তেমনি পন্মীগ্রামে প্রচলিত বস্তু বা কার্ধ্যপ্রণীলীর নামবাঁচক শব্দের সহিত যথাসাধ্য পরিচিত 
হওয়া উচিত ; এবং এই ছুই দিক্‌ হইতে সহজে সুন্দর ভাবে ভাব ব্যক্ত করিতে পারে, এমন 
সব শব্ধ, আধুনিক বাদল! ভাষায় যতদুর পারা যায় প্রচলন করিয়া, ভাষার নিজ মূলের ভিতর 
হইতে পুষ্টিশক্তি লাভ করাইয়া, ভাষাকে শক্তিশালী করিবার চেষ্টা করা উচিত। বাঙ্গালী 
যখন 'বর্ঘ” ও শিরক্ত্রাণণ পরিয়া লড়াই করিত, তখন সে 'বন্ম্পকে বলিত 'সানা’(= সংস্কত ‘সন্নাহ’) 
বা ‘সাঁজোয়া (= ‘সংযোগক’) আর 'শিরন্্াণকে বলিত “টোপর' ৷ “টোপর' শব্ধ এখনও বালা 
ভাষায় লুপ্ত হয় নাই, তবে তাহার রৌদ্র রসের সহিত সম্পর্ক ত্যাঁগ করিয়া অন্ত রসাভামগ্রন্ত 
হুইযা পড়িয়াছে; কিন্তু সানা বা সাজোযা শব্দ এখন মৃত, এবং ভাষাতত্ববিচারকের 
উপজীব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত শত বৎসরের মধ্যে যাহার! বাঙ্গল! ভাষার গদ্যের 'দাঁধুভাষা? 
গড়িয়! তুলিয়াছেন, এই ছুই সুন্দর তন্তব শব্দ তাঁহার! বর্জন করিয়াছেন ; প্রাচীন বাল! 
সাহিত্যের সহিত ভালো রকম পরিচয় না থাকায় এই শব্ধ দুইটি সম্বন্ধে অজ্ঞতার 
ফলে, এবং ততোহধিক সংস্কৃতের মোহে পড়িয়া প্রচলিত প্রাচীন তন্তুব . শব্দাবলীর 
প্রতি অবজ্ঞার ফলে, এমনটি ঘটিয়াছে। “সানা” বা ‘সাজোয়া’কে ফেলিয়া দিয়া, তীহারা 
'বৰ্ম্ম' বা ‘কবচ’ প্রভৃতি বাজলায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন--যেন সংস্কৃত শব্দথকোয হইতে 
ধার না করিলে ইংরেজী 2:20: শব্দ বাঙ্গলায় অনুবাদ করা যাইত না। “সানা” এবং 


* বলীয়-সাহ্ত্য-পরিষদের ১৩৩২ বঙ্গাব্দের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 
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'সাজোয়া' শব্দ বাঙ্গালীকে তাহার লড়াইয়া পূর্বপুরুষের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, ‘বন্দ 
শব্দ তাহা করে না; তাহার জাতির প্রাচীন কথার সঙ্গে বাঙ্গালী এই দুই শব্দ ত্যাগের সঙ্গে 
সঙ্গে এই যে যোগ হারাইল, তাহার দরুণ জাতীয় জীবনের ইতিহাস-জ্ঞানে যে হানি ঘটিল, তৎসম 
. বা সাত ‘বর্ম ৰা ‘কবচ’ শব্দ তাহায় আভিজাত্য দ্বারা তাহা পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই; , 
“ বরং ঘরের জিনিস ফেলিয়া সংস্কৃত হত ধার করায় বাঙ্গল| ভাষাকে যেন একটু পঙ্গুতা, 
একটু পরাশ্রয়িতা স্বীকার করিয়! লইতে হইল। সেইরূপ এখনও পশ্চিমবঙ্গে বহু স্থানে 
প্রচলিত 'লাছণ্বা 1 'নাছদোয়ার' শব্দ, যাহা প্রাচীন বাঙ্গলাষ বহুশঃ পাঁওয়! যায়, এবং 
যাহা সংস্কৃত * রথ? তার’ শব্দের বালা পরিণতি ( সংস্কৃত ‘রথ্যাস্বার’, মাগধী প্রাকৃত 'লচ্ছাদুরাল', 
প্রাচীন বাঙ্গল! 'লাছ-হআ'র, মধ্যযুগের বাঙ্গলা “নীছ-ছুজার”),_ শহরের লোকের অজ্ঞতার 
ফলে এবং শহরে ফারসী প্রভাবের ফলে অনাবন্তকরূপে ‘সদর-দরওয়াজ!' দ্বারা বিতাড়িত 
হইয়াছে। এই সব উপায়ে - বাঙ্গল! ভাষার' 'বান্রলা-হ্টুকু অনেক পরিমাণে-কমিয়া গিয়া, 
ইহাতে গ্রাচীন-অর্ধাচীন ও দেশী-বিদেশী বহু অ-বাদ্ল! উপাদান আসিয়া গিয়াছে | কোনও 
ভাষা তাহার বিশুদ্ধি পুর্ণভাবে রক্ষা করিতে পাঁরে না, সে কথা ঠিক ; এবং সেইরূপ বিশুদ্ধি 
হয় তো বন্ধ জলের মত হিতকরও নহে; আবউকমত সমস্ত ভাষাতেই ( “দেবভাঁষা” সংস্ক তেও 
পর্য্যন্ত ) বিদেশী উপাদান আনিয়া থাকে । কিন্তু ত1ই বলিয়া ভাষার নিজন্য শব্দ থাকিতে 
তাহাদিগকে রক্ষা না করিয়া, কেবলই বাহির হইতে ধার করিতে যাই কেন? এটা কি 
ভাষার লেখকের নিজ ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান-দৈস্ত, এবং বিচার-পক্তির অভাবের ফল নহে? 
ভাষার সম্বন্ধে. আমাদের জ্ঞান যাহাঁতে পুর্ণ থাকিতে পারে, সেই জন্ত অন্ততম প্রধান 
সাধন হইতেছে-_-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, নাগরিক এবং গ্রাম্য নির্বিশেষে তাহার শব্দাবলীর 
- যত দুর সম্ভব হয়, পুরা সংগ্রহ করিয়া ফেলা । এইরূপ সংগ্রহ কর! খুবই কঠিন বাঁপাঁর ৯_ 
বিশেষতঃ বাদ্দলার মত বহ-বিস্তৃত এবং বছু-জন-কথিত ভাষার পক্ষে--চার কোটি নববুই ' 
লক্ষ লোকে বালা বলে, এবং কিছু কম এক লক্ষ বর্গ মাইল জুড়িযা! ইহার গ্রসার। সমগ্র 
বাঙ্গলাদেশের নান! জেল! হইতে কথিত ভাষায় প্রচলিত শব্দের এইরূপ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে 
আবার কার্য্যোপষোগী করিয়া লওয়াও কঠিন হইয়া দীড়ায়। এ ক্ষেত্রে গ্রকৃষ্টতর উপায় 
হইতেছে এই যে, কোনও একটি প্রান্তিক ভাষাকে মান হিসাবে ধরিয়া, বিভিন্ন পর্য্যায়ের 
শব অন্তান্ত প্রান্তিক ভাষায় যেরূপ প্রচলিত আছে, সেগুলিকে মানরূপে ধৃত ভাষার 
প্রতিশব্দ হিসাবে লিখিয়া অভিধান সংকলন করা; কিম্বা কোনও বিদেশী ভাষাকে . মান- 
রূপে ধরিয়া, তাহার প্রতিশব্দ হিসাবে সমস্ত প্রান্তিক ভাষার শব্দ দিয়! অভিধান প্রস্তুত কর!। 
বিস্ত'অভিধান সংকলনের কার্ধ্য পরে হুইবে। প্রথমতঃ আবশ্যক, বাঙ্ষলাদেশের সমস্ত 
প্রান্তের ভাষা! হইতে শব্দনিচয়-সংগ্রহ করিয়া ফেলা । এই কার্যেরও সাফল্য এবং উপযোগিতা 
আবার: সংগ্রহ-পন্ধতির উপর অনেকটা নির্ভর করে। কোনও নিয়ম না ধরিয়।, যেমন 
যেমন শব্দ চোখে পড়ে বা কানে শুনা যায়, তেমন তেমন করিয়! যদি শবসংগ্রহ অল্পে অল্পে 
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হয়, তাহ! হইলে ব্যাপারটি বহু সময়সাপেক্ষ হইয়া পড়ে, এবং এইরূপ করিলে বহু শব্ধ বাদ 
পড়িয়া যাইবারই সম্ভাবনা বেশী । তাহার অপেক্ষা যদি জীবনের কোনও একটি বিশেষ দিক্‌ 
ধরিয়া, তাহার আদ্যন্ত সমস্ত বস্তু এবং ক্রিয়া পর্য্যালোচন! করিয়া, ততদ্ভাববাটী শব্দ সংগ্রহ 
করিতে লাগিয়া যাওয়া যায়, তাহ! হইলে প্রথমটা ক্ষেত্র ক্ষুদ্র করিয়া ধর! হইল বলিয়া তৎসংশ্লিষ্ট 
তাবৎ বা প্রায় সমগ্র শব্দের.সংগ্রহ সহজ হইয়া যায়। যেমন নৌকা এবং নৌচালন "সংক্রান্ত 
শবাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংগ্রহ-কাঁধ্য আরম্ত করিলে উক্ত বিষযের বহু শব্দ অনায়াসেই 
আসিতে পারে; তাহার পর এই বিষয় নিঃশেষ করিয়া, অন্য একটি বিষয় ধরা যাইতে পাঁরে ! 
এইরূপে আমাদের জীবনের' ও জীবন-সাধনের সমস্ত দিক্‌ ধরিয়া! শব্দ সংগ্রহ করিয়া গেলে, 
পদ্ধতির গুণে অধিক পরিশ্রম ন! করিয়|॥ আমরা আশাতীত ফলল[ভ করিতে পারি। এক 
একটি জেল! বা প্রান্ত ধরিয়া এই ভাবে কার্ধ্য করিয়া গেলে বাঙলার প্রাদেশিক শব্দের ভাঁগার 
"আমাদের শীঘ্রই পূর্ণ হইয়া যাইবে ; এবং সর্বত্র ষদি একই রীতি, একই পদ্ধতি বা ক্রম 
অনুসারে বস্তু নির্দেশ করিয়া কা্ধ্য করা যায়, তাহ! হইলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের শব্দগুলিকে সহজেই 
আমাদের লক্ষাস্থল, বঙ্গভাঁষার তুলনাত্মক অভিধানে বিস্তস্ত করিয়া, সংকলন-কাধ্যকে আমরা 
ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লইতে পারি। 

প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহ বিষয়ে ভারতীয় আধ্যভাষান্ুশীলকদের মধ্যে অগ্রণী, ভাষাঁতত্ববিৎ 
পণ্ডিত, খধিকল্প অশীতিপর বুদ্ধ স্তর জ্যর্জ. আব্রাহাম গ্রিয়াসনন তাঁহার সংকলিত 
Bihar Peasant [16 গ্রন্থে যে পথ অব্লখ্ন করিয়াছেন, সেই পথ অপেক্ষা ভালো পদ্ধতি 
বা রীতি আমার অন্ত কিছু জান! নাই। গ্রিয়াসনের এই পুস্তক প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে (১৮৮৫ 
সালে) প্রকাশিত হইয়াছিল ; বহুদিন ধরিয়া এই পুস্তক দুল্রাপ্য ছিল, সম্প্রতি (১৯২৫ সালে ) 
বিহার ও উড়িষ্যার সরকার ইহার পুনন্মুন্রণ করিয়াছেন, পাটনা গবর্ণমেন্ট প্রেসে দশ টাক! 
মূল্যে এখন ইহা সহজলভ্য । গ্রিয়ার্স'ন বাঙ্গল! ও বিহার প্রদেশে ম্যাজিস্ট্রেট ছিপেন। তিনি 
গ্রাম্য জীবনের সব দিক্‌ আশ্রয় করিয়। শব্দসংগ্রহের অন্ত একটি বিষয়স্থুচি প্রস্তুত করেন, এবং 
সেই বিষয়স্থচী-অবলপ্বন করিয়! সমগ্র বিহারের জিলা কয়টিতে ব্যবহৃত তত্বৎ বিষযসম্পূক্ত শব্দ 
সংগ্রহ করেন। যেমন ক্বষিকার্য্যবিষয়ক শব্দাবলী সংগ্রহের জন্ত, প্রথম ধর! হইল, কৃষিকার্ধ্য- 
ব্যবহৃত যন্ত্রাদির নাম ; তন্মধ্যে লাঙ্গল, কোদালি, মই, ঝোড়াঝুড়ি, গোরুর গাড়ী প্রভৃতি সবই 
আসিল; লাঙ্গল ও অন্তান্ত যন্ত্রের বিভিন্ন নাম তো সংগ্রহ করাই হুইল, তত্তির তাঁহাদের বিভিন্ন 
অংশেরও নাম যাহা পাওয়! গেল, তাহাও সংগ্রহ করা হইল। এবং বোধ-সৌকর্য্যার্থে বর্ণিত 
যন্ত্রের ব। বস্তুর ছবি দিয়া, ছবিতে বর্ণমালার অক্ষর বা সংখ্য! দ্বারা তাহার অংশবিশেষকে নির্দেশ 
করিয়া, তাহার নাম দেওয়া হইল। এইরূপে বহু নিত্যব্যবহার্য্য শব্দ --কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত যন্ত্র 
সম্পর্কে ধর! পড়িল। তার পর কৃষিকাঁধ্যের নানা অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া লইযা যে সব শব, সেগুলিও 
মিপিল। এইকপে ক্রমে ক্রমে পল্লী-জীবনের সমস্ত দিকের শব্বরাশি অভিধানে গ্রথিত হইল। . 

গ্রিয়াসনের বইখানি অবলম্বন করিয়া, বাদালী প্রাদেশিক শব্দসংগ্রাহক যদি নিজ লেলার 


১০৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ হয় সংখ্য! 


বা গ্রামের প্রচলিত শব্দগুলি সংগ্রহ করিতে থাকেন--অর্থাৎ গ্রিয়ার্সনের বিষয়সথচি ধরিষা 
তাহার সংগৃহীত বিহারী অর্থাৎ মগহী-মেখিল-ভোজপুরিয়! শব্দের পরিবর্তে তাঁহাদের মুশিদাবাদ 
ৰা'নদীয়া ব! বীরভূম বা ঢাকা বা রক্গপুর বা মধমনসিংহ বা চট্টগ্রামের বান্লায় প্রচলিত 
প্রতিশবগুলি দেওষা হয়, তাহ। হইলেই চমৎকার বাঙ্গলার প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহ দীড়াইয়! গেল। 
অবস্থা খু স্থলে কোনও বস্তু বা কারধ্যপদ্ধতি বাঙ্গলাদেশের প্রান্তে যে ভাবে মেলে, বাহিরে সেরূপ 
বস্ত ব| পদ্ধতি হয তো প্রচলিত নাই; তত্তংস্থলে বিশেষ ব্যাখ্যার আবশ্তক হইবে। 
বলীয়-দাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এইবার মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার অন্তর্গত 
গীতগ্রামে ও তাঁহার চতুঃপার্থে ব্যবহৃত. পল্লীজীবনঘটিত শব্দের নাঁতিবৃহৎ একটি সংগ্রহ 
আংশিকভাবে প্রকাশিত হইল। সংগ্রাহক, এ গ্রামের অধিবাসী শ্রীমান্‌ মৌলবী রবীউদ্দীন 
আহমদ পরিষদের একজন ছাত্রসভা, ইনি রিপন কলেজের চতুর্থবাঁধিক শ্রেণীর ছাত্র 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ব অধ্যয়ন করেন, এই হেতু ইনি আমারও ছাত্র। প্রাদেশিক শব্দ- 
গ্রহের আবন্তকৃ্ত| উপলব্ধি করিধ! ইনি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত এই কাজে লাগিয়া যান, 
এবং গত বৎসর (১৩৩২ সালে ) পুজার সময় অল্প কয় দিনে বহু শব্দ সংগ্রহ করিষ! তিনি 
আমায় পাঠাইযা দেন। আমার পরামর্শমত ইনি গ্রিষার্সপনের বছির অনুসারে বিষয়ক্রম স্থির 
করিয়া সংগ্রহ করিতেছেন । ইহার সংগ্রহ বিশেষ উপযোগী হইবে। শ্রিয়ার্সনের পদ্ধতি 
অবলম্বন করিয়া ইনি কতকগুলি ছবি.দিতে চাঁন, ইহার দাগ-টানা ছবি দেখিয়া ও মৌখিক 
নির্দেশ শুনিয়৷ শ্রন্ধাল্পদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোঁষ এম্‌ ডি মহাশষ ছবিগুলি অকিয়! 
নিজের বিজ্ঞানানুসন্ধিৎন্থ চিত্তের পরিচয় তো! দিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রহকারকে, ভাষাতা- 
স্বিককে এবং সাহিত্য-পরিষথকেও উপকৃত করিষাছেন। তজ্জন্ত ইনি সকলেরই ক্কতজ্ঞতাভাজন। 
বাঙলা ভাষার ইতিহাস আমাদের সর্ববাঙ্গসুন্দর করিয়া লিখিতে হইলে, বন স্থলে প্রাদেশিক 
ভাষায় ষে সমস্ত বিশুদ্ধ বাদল! তন্তব শব লুক্কায়িত রহ্যাছে, সেগুলিকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া, 
তাঁহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিচার করিয়া, তবে বাঁ্গলা ভাষার বিকাশের অন্তর্নিহিত সুত্রগুলি 
ধরিতে পার! যাইবে। মুশিদাবাঁদ জেলায় লাঙ্গপের আচড়কে যে “রে বা র্যা? বলে 
€ রেখা-রেহাঁ_রেহ_ রেঅ-_রে, ব্য! ), আমাদের কলিকাতা অঞ্চলের ভদ্রভাষায় ব্যবহৃত 
জর্ধতৎতমম ‘মুমুক’ শব্দের স্থানে যে এখনও মুর্শিদাবাদ জেলায় তত্ব ছামু” শব্ধ প্রচলিত আছে 
(সন্মুখ--সম্মুহ--সামুহ, ছামুহ-_ছাঁমু), এগুলি ভাষাতাত্বিকের কাছে উপাদেয় তৃথ্য। 
প্রাদেশিক উপভাষাগুলির শবাসংগ্রহ শুধু, নয়, তাহাদের উচ্চারণ-পদ্ধতি, তাহাদের সুপ_তিঙ, 
প্রত্যয়াদি, তাহাদের বাক্যরীতি, এ সকলের আলোচনা অত্যাবস্তক। কিন্তু এই প্রবন্ধে শব্দ: 
সূংগ্রহের কথাই মুখ্যতঃ রলিতেছিলাম। গ্রিয়ার্সনের নির্ধারিত রীতি ধরিয়া শখ সংগ্রহ করিলে 
যে শ্রমূলাঘব এবং ফলবাহুল্য, উভয়ই এক সঙ্গে হইবে, সেই কথ! বাঙ্গালী শব্দসংগ্রাহকের নিকট, 
নিবেদন করিবার জন্ত শ্রীমান্‌ রবীউদ্দীনকৃত শব্দসংগ্রহের মুখবন্ধরূপে এই প্রবন্ধের অবতারণা । 


জ্ীহুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


বসংগ্রহ 
4 আমার পূজ্জনীষ অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার পায় মং মহাশঘের উৎসাহে . 
যঃ হইয়া স্তর জ্যর্জ্ঞ, আত্রাহাম ' গ্রিযাৰ্দন সাহেব তীহার Bihar Peas Bihar Bihar Peasant Life ব Life ব| 


নে ও নক কান আদিত দেই গ্রামের সাধারণ লোকে যে সব কথাবার্তা বলে, 
প্রাকৃতিক আইন কানুন মানিয়। প্রাচীন যুগ হইতেই যে সমস্ত কথা ব্যবহার করিয়| আসিতেছে, 
সেগুলি কি একেবারেই দ্বার ক্ষিনিষ? সেগুলি কি কোনও পুস্তকে লিখিয়! রাখিবার যোগ্য 
নহে? সেগুলির ভিতর কি আমাদের ভাষার প্রাণ নাই? সেগুলি কি বাঙ্গালাদেশের শতকরা! 
নই জন লোকের দ্বারা! ব্যবহৃত হয় না? সে কথাগুলি কি আমাদের জীবনধারণোপযোগী 
জিনিষপত্রের সহিত সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট নহে? মাননীয় সুনীতি বাবুর নিকট এই সব স্বাভাবিক 
- প্রশ্নের উত্তর পাইয়া ও আমাদের বঙ্গভাষাঁয় & সব কথার যে একখানি প্রকাণ্ড অভিধান - 
গড়িয়া তোলা উচিত, তাহা বুঝিতে পারিয়! এই শব্ধ সংগ্রহে নিযুক্ত হই। 
এই সমস্ত শব্দ আমার জন্মভূমি মুশিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী কান্দী মহকুমার ভরতপুর 
থানার অধীন গীতগ্রাম নামক পল্লী হইতে সংগ্রহ কর! হইয়াছে। গ্রামটি মুর্শিদাবাদ জেলার 
কান্দী মহকুমার শেষ সীমায় ও বর্ধমান জেলার কাটোয়! মহকুমার প্রারস্তস্থানে অবস্থিত। 
গ্রামে মোল্লা ও চৌধুরী উপাঁধিধারী মুসলমানের একচেটিযা অধিকার থাকিলেও, এ গ্রামের 
“ঘোষ কাচা”, “ভীতি পুকুর”, “বেনে পুকুর,” "কামার পুকুর”, “মাঝি পুকুর” প্রভৃতি 
পুফরিণীর নাম হইতে বেশ বুঝা যায় যে, গ্রামটি খুব পুরাণ পল্লী । বর্তমানে এ গ্রামে হিন্দুর 
বাস একেবারেই নাই। আমাদের গ্রামের এক প্রাচীন ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি যে, এখানে 
পুর্বে ‘গীতা’র খুব আলোচনা হইত বলিয়া গ্রামের নাম গীতগ্রাম হইয়াছে। সে যাহা হউক, 
গ্রামের নামের উৎপত্তি কি করিয়া হইয়াছিল, তাহ! নির্ণয় করা কঠিন। বহু পুর্ববে আশপাশের 
গ্রামসমূহমধ্যে আমাদের গ্রামেই গানের চর্চা বেশী. করিয়া হইত, গ্রামে শায়ের বা কবিও 
অনেক ছিলেন, এবং পাড়ায় পাড়ায গানের দল ছিল, পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা - 
(পাল্লা ) চলিত। এই গীতপ্রিয়তার জন্য আমাদের গ্রামের নামকরণ হইয়া থাকিতে পারে। 
এই গ্রামের পশ্চিম ধারে হজরত শাহ .গওহর আলী আগলিয়ার সমাধি আছে। তাহার 
ইটের উপর গোলাপ ফুলের কারুকার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। আস্তানা 
বা সমাঁধিটি একটি উচ্চ টিবির উপর স্থাপিত। ওঁ টিপি খু'ড়িলে নানাপ্রকার কারুকার্য 
বিশিষ্ট মাটির জিনিষ পাওয়া যায় । টিপির পাশেই একটি অতিপুরাতন মস্জিদের ধ্বংসাবশেষ ৷ 


১১৩ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ হয় সংখ্য! 


মসজিদের জায়গায় জোর এক পশলা বৃষ্টি হইলে জলের ধোয়াটে নানাপ্রকার রঙ্গীন 
পুরাপ ধরণের তৃস্‌বী বা জপমাল! বাহির হয়। আমাদের গ্রামের “সাঁতভেয়েদের মা গিরী 
বুড়ী” নামধারিণী এক অতি প্রাচীন! আছেন (যার বয়স ১২২ বৎসর বলিয়া গ্রামের সকলে 
বিশ্বাস করে ও যার ৮০।৯১০০ বৎসর বয়স্ক তিন পুত্র বিদ্যমান), তিনি বলেন.ষে, শিশুকাঁলে 
তিনি'মদজিদের ভগ দরজা দেখিয়াছেন। এই শব্দদংগ্রহের কাজে আমার পিত| (জোনাব মোল্লা 
আব্দুল বারী সাহেব) ও আমাদের গ্রামের মাইনর স্কুলের হেড্‌পত্ডিত ( জোনাব মুন্সী 
আব.ল কাদের সাহেব) ষথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। 


প্রথম বিভাগ 


চাষের যন্ত্রপাতি ও পাঁড়াগাষের শিল্পকর্ম্মাদি 
প্রথম উপবিভাগ 
' কৃষি-সরঞ্জাম 
, কৃষিকৰ্ম্ম ব্যবহৃত যাদি ও জিন্যি-পত্র সংক্রান্ত শব্দ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 





টি দি-ছ 
কচ এপি জ 
ক--মুঠো। - - - দ্বারা লাশের সহিত আটা থাকে, তাহাকে 
খ--লিজেন । - * শাশি' বলে। 
গ--ঈশ। - জ--লাশ ; ভূমি কর্ষণকালে লাঙ্গলের যে 
ঘ--শাল্‌, আড়চান। - অংশ মাটিতে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে ‘লাশ’ বলে। 
উ-_আম্ডা। | ঝ--গাদা ; লিজেনের সংযোগন্থল হইতে ঈশ 
চ--ফাল। | b পর্য্যন্ত অংশ । 


ছ-_পাশি; ফাল যে লৌহনিন্নিত বেকার  এ- ছি, যুতি, যোতে, (যু, ধাতু হইতে) । 


সন ১৩৩৩] 


ট--শলি, শলাক11 
ঠ-_ধৌয়াল ব| যুয্নাল। 
ড-_ লাঙ্গল! দড়ি। 
» চ-আীকড়ো। আকর্ষা শব্দের অপল্রংশ ()। 


শবসংগ্রহ .. - 


৯১১ 


ণ-_ওয়খল, উয়্াল। 

ত- পান; ঈশের নিয়ন্থ খাঁজ, ইহাকে 'পান্‌? 
বলে। 

নাগোল লাঙল । i 


‘হাল্‌’ শব্দও লাঙ্গল অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্ত সকল জায়গায় ‘হাল’ কথাটি লাঙ্গল অর্থে 
ব্যবহার করিলে চলিবে না। একখানি লাঁদলে এক জোড়া গোঁরু লইয়া যতগুলি চাষ 
করা হয়, ততগুলি জমি মনে করিয়া একটি লাঙ্গলকে বুঝিলে হাল অর্থে লাঁদল শব্দের অর্থ 
কিরূপ হয়, তাহ! হৃদয়লম কর! যাঁয। যেমন সাধারণতঃ লোকে জিজ্ঞাস! করে, তাঁহার কয়থানি 
হালের চাষ? যদি প্রশ্নকারী উত্তর পাঁয়, তাহার পাচখানি হালের চাষ, তাঁহা হইলে সে বুঝিবে যে, 
তাহার পাঁচখাঁনি লাঙ্গল, পাঁচ জোড়া গোরু ও সেই পরিমাণ জমি আছে। 


কাঠজাঁ-যে কাঠ হইতে লাঙ্গল তৈয়ার 
হইবার উপযুক্ত । 


-" ফাল পাঁজান-_কামার্বাড়ী হইতে ফালে ধার 


দেওয়া । 
পীচুন বা পাঁচন- লাঙ্গল বহিবার সময় গরু 
তাড়াইবার বাশের ছড়িবিশেষ। 
চাষ দেওয়া--জমি চষা। 
এক চাষ একবার চষা। 
ছচাঁষ বা ছুয়ার_-দুইবার চষ|। 
তিন চাষ বা তিয়ার--তিনবার চযা। 
র্যা" লাগল যে রেখা বা সোজা রা ধরিয়া 
বহা! যার়। 
র্যা ধরা--ঠিক সোজা রেখায় লাঙ্গল বহা। 
র্যা কানা ঠিক সোজা রেখা ন! ধরিয়া 
বহা। 

. আচোল বা আতোর--ছুই র্যা-এর মধ্যবর্তী 
স্থান। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
টাংনা ও কোদাল - 
ক-পাত, পাঁত্‌লি, পাটা { ji 


থ--পাশা। 


গ-_শাবোলি। 





ও-মুঠো।  - fl 
টাংনা--১ হাত বা ২% হাত লম্বা বাঁটবিশিষ্ট 
মাটি ধুরড়িবার যন্ন। ইহার শুধু পাতলা চওড়া 
কোদাল অপেক্ষা ছোট পাত থাকে ।. 





মই বা লাঙ্গল! মই। 
মুই দেওয়া__হুয়ার চাষে মাটি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া 
করিবার জন্ত একখানি মই লাঙ্গলের সহিত 


১১২ 


জুড়িয়! বহনকারী তাহার উপর চড়িয়া লাঙ্গল 
হিতে থাকে । ইহাকে “মই দেওয়া’ বলে। . 
লাঞঙ্গলাদড়ি--যে দড়ি মইকে লাঁদলের সহিত 
জুড়িয় দেয়। (১ম পরিচ্ছেদ, ১ নং চিত্র, 
‘৬’ দেখুন। 

থমইয়ের পাটা। 

দ- কোয়া বা কুয়া 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


4 বিদে 
বিদে-_মইয়ের মত আকারবিশিষ্ট লাঁঙ্গলের 
সহিত বহিয়া মাটি ভাঁজিতে ব্যবহার হয় । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


খনিত্র প্রভৃতি ' 
খুস্তা--মাটি খুড়িবার জন্য পাতলা মাথা- 
বিশিষ্ট ও সরু দাণ্ডাওয়াল! লোহার যন্ত্র। 
শাবোল_ হুই হাত লঘ| লোহার মাটি 
খুঁড়িবার যন্। 
লগ! বা লগি--গাছ হইতে ফল পাড়িবার 
জন্ত ব্যবহার হয়। জন্বা শক্ত সরু বাশের 
কঞ্চিকে ‘লগা’ বলে। ইহা কুকুর ও মুরগি 
তাঁড়াইতে ব্যবহার হয়। 
আকড় শী--লঘা লগির. ডগায় (মাথায় ) 
একটা শক্ত বাশের ছোট ছড়ি ফলার মত 
বাধিগ্না দিলে গাছ হইতে টানিয়! ফল 
পাড়িবার সুবিধা হয়। 


ent tented 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[ ২য় সংখ্য! 


দ্বিতীয় উপবিভাগ 
রোপণ, নিড়েন ও জল-সেচনে ব্যবহৃত 


যন্ত্রপাতি 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


ঝুড়িজাতীষ আঁধারের বিভিন্ন শব্দ । 
ডাঁলা--সরু পাতলা বাঁশের তৈয়ারী ঝুড়ি 
বিশেষ । ইহাতে করিয়া ধানের বীঞ্জ মাঠে 
লইয়! যাওয়া হয়। ইহা অন্যান্য কাজে ও 
জিনিষ রাখিতে ব্যবহার হয়! 
ডালি--ছোট আকারের এ জাতীয় ঝুড়ি। 
ধামাঁ_বেতের তৈয়ারী ডালাবিশেষ। 

কৃষিকার্যে ও গৃহস্থালীর নিত্য কাঁধ্যে 
ব্যবহৃত ঝুড়িজাতীয় আধারসমুছের নাম। 
পেছে--বীশনির্দ্মিত, সার মাটি ও (আব.জো) 
আবৰ্জ্জন! বহিতে ব্যবহার হয়। 
পাজা--বড় পেছের মত। 
চাঙ্গারি--পেছের মত ঝুড়িবিশেষ। 
খারোই--মাছ ধরিয়া রাখিবার ঝুড়ি, ছোট 
মাঝারি ঝুড়ি । 
থাচি_ইহাতে শাকসবজী তরকারি রাখ! 
যায় ও জলে ধৌত করার সুবিধা হ্য়। 
টুকো বা টুকোই--ইহাতে চাল ill 
জলে ধৌত করা হয়। 
গাথী--তালপাতা হইতে বা বাঁশ ৰ 
প্রস্তুত । ইহাতে মুড়ি রাখিয়া খাওয়া হয়। 


বাপি ছোট বেতের বাক্সবিশেষ। 
টাপা--মুত্রগির ছানা বাঁধিয়া রাখিতে 
ব্যবহার হয়। | 


রাঙ্গি, চানুন--ধান প্রভৃতি চালিয়া পরিষ্কার 
করা হয়। বাঁশের তৈয়ারী। - 


০৬ 
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খৈ চাল্না--খই চালিয়া পরিষ্কার করা হয় । 
বাঁশের তৈয়ারী। 

কুলো-_ইহা দ্বারা ধান, চাল, কলাই প্রভৃতি 
পাছুড়া পেরিফার) করা হয়। বাশের 
তৈয়ারী। 

আড়ি_্হা দ্বারা দশ সের করিয়া ধান 
মাপ কর! হয়। 

সের__ইহা ঘারা এক সের করিয়া ধান, চাল 
প্রভৃতি মাপ হয়। 

কাঠা-+দেড় কাঠায় এক সের। এ তিনটিই 
বেতের তৈয়ারী। 

ঠিকে--এক পোয়! ধান, চাল প্রভৃতি মাপ 
হয়। বেতের ও নারিকেলের খোলা 
হইতে তৈয়ারী। 

বেতী--বাঁশের মোটা কঞ্চিকে সরু করিয়া 
চিরিয় তৈয়ার হয়। এই বেতী হইতে 
ঝু'ড়িজাতীয় আধার তৈয়ার হয়। 

টপ্পোর--কয়েক খণ্ড বংশদণ্ড ও খড়ের দড়ি 

দ্বারা প্রস্তুত একটি ৫ হাত লম্বা, ১॥ হাত 


চওড়া ১% হাত উচ্চ প্রকাণ্ড ধানের জমিতে . 


দার বহিবার আধারবিশেষ। উহার এক 
দিকে একটি মুখ থাকে ও গরুর গাঁড়ীর 
উপর চাপাইয়! সার বহা হয়। 


পাপী 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সন্মার্জনীজাতীয় শব্দ 
চাষের ও গৃহস্থালীর কাঁজে ব্যবহার হয়। 
ঝাড়, ঝাটা-_নান্ধিকেনের পালা (পাতার 
শক্ত শিরদাড়ি) হইতে তৈয়ারী। আঙ্গিনা 
ও অন্যান্য অপরিষ্কার জাষগা ঝাড়, দিতে 
ব্যবহার হয়। 
১৫ 


শবপংগ্রহ 


১১৩ 


বাড়,ন--শাবোই (ঘাসজাতীয় লম্বা খড়ের 
ডাটার মত) হইতে ও খাঁছুরের 
গাছের লাক্‌ড়া ( পাতা সহ-্ডটা ) 
হইতে তৈয়ারী হয়। ঘর, বারান্দা” 
ও পরিষ্কার জায়গা ঝাট দিতে 
ব্যবহার হয়। 
কুচি-_মুড়ি ভাজিবার সময় চাউল নাঁড়িয়া 
মুড়ি ভাজিতে ব্যবহার হয়। 
গোয়াল কাঁড়া--ঝাঁটা দ্বারা গোয়াল পরিষ্কার 
করা। ॥ 
ধানে পান! দেওয়া বা ধান পাঁট করা--ঝাঁটা 
দ্বারা ধানের খড়কুটা পরিষ্কার করা। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
আগাছা উপড়াইবার যন্ত্রপাতি 
নিড়েন- আগাছা উপড়াইতে ব্যবহার হয়। 
কেদে-_-আগাছা কাটিতে ব্যবহার হয়। 
নিড়েন দেওয়া--আগাছ! ছব্‌ড়ো। (দুর্বা ) 
ঘাপ উপড়ান। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
অলসেচনের যন্ত্রপাতি 
ধাড়া_-জমিতে জল সেঁচিতে জমির পার্খে 
ও ( কখনও ) মধ্যস্থলে নালা বাহির করা হয়; 
ইহাকে দাড়া বলে। 
ছনি--এক প্রকার জলস্চেনের যন্ত্র । একজন 
লোকে জল তুলিতে পারে। 
শিনি-_জল সেচনের যন্ত্র, ছুইজন লোকে জল 
তুলিতে পারে। 
অন্তান্ত যন্ত্রপাতি--ছুনি দ্বার! পুকুর বা নদী 
হইতে জল তুলিতে কিরূপ ভাবে ব্যবহৃত হয় 
ও নাম কি, তাহা “জলসেচন” পরিচ্ছেদে দ্রব্য । 


১১৪ 


তৃতীয় উপবিভাগ 
জমি আগোল ( রপাবেক্ষণের) ষন্ত্রপাতি। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
ধমুকজাতীষ 


কাম্টা-ধহনুককে বলে। 

তীর--শরের ফুলের ডাটা। 

ফলা--তীরের মাথা। 

গুলেল্_বর্তলাকার কাদার শুকৃন! গুটি, 
ধহুকে ছু'ড়িয়া মারা হয়। 

বেঁটুল- বর্ত,লাঁকার পাথরের গুটি। 
পাখী, কি হনুমান্‌ তাড়াইতে ব্যবহার 
হয়। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
জমি হইতে হনৃযান্‌, বাদর প্রভৃতি জন্ত তাঁড়াই- 

বার যন্পাতি। 

ঠিকুন্_মানুষের আকারের মতন করিয়া! 


খড় ও দণ্ড দ্বার! বিশ্রীভাবে একটি 


মানুষের মুর্তি গড়িযা ক্ষেত্রে রাখা 

হয় । অথবা একটা কাল হাঁড়িতে 

চুণ বাঁ খড়ির দার! সৃত্তির মত আঁক 

কাটিয়।! একটা বাঁশের দণ্ডের 
' মাথার উপর রাখিয়া দেওয়! হয়। 
' উহ! দেখিয় কোন জস্ত ভয়ে তাহাঁর 

নিকটে যায় না।' 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
জমির রক্ষণাবেক্ষণ সমন্ধীয় 
আগোলদার_-(পাঁকা ধানের রক্ষণা- 
বেক্ষণকানী)। 


সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 


[ ২য় সংখ্যা 


আগোল্‌ বাঁধ করা, আগ্লান_-জমির ধান 
যাহাতে গোঁরু ছাগলে খাইতে না পারে বা 
কেহ চুরি করিয়! কাঁটিয়! লইয়া যাইতে না 
পারে, তঙ্জন্ত রক্ষণাবেক্ষণ করা । 
আগোন্‌--যে'পর্ধাস্ত জমি একজন আগোল- 
দারকে দেখা-শুন! করিতে হয়। 
বিড়্যে, ধিড়্যে পাওয়া-.আগোলদারগণ 
তাহাদের পারিশ্রমিকন্বরূপ বিঘা প্রতি 
কয়েক আঁটি করিয়া ধান পায়, তাঁহাকে 
€বি'ড়্যে বলে। 
প্রকৃতপক্ষে এক আটি ধানের জমিতে 
পড়িয়া থাকার অবস্থাকেই “বিড়্যে' বলে। 
অতএব উপরোক্ত ‘বিঁড়্যে কথার অর্থ এই যে, 
জমিতে ধানের আ"টি বাঁধিয়া, তাহ! মাটি হইতে 
হাতে করিয়। না তুলিয়া, তৎক্ষণাৎ আগোল- 
দারের পারিশ্রমিক দিতে হইবে। 


চতুর্থ উপবিভাগ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


ধান কাটবার যন্ত্রপাতি 

কেদে-_কান্তে। 

কেদের “বাট--কেদের গোড়ার ধারের 
পিছনের অংশ, ষে স্থান কষ্ঠিনির্িত ও 
কাটিবার সময় হাত দিয়! ধরিতে হয়। 
কেদের 'মুখ'--ইহার সামনের দিকের 
দ্ীতের মত কাটা কাটা অংশকে মুখ বলে। 

পাত-- কেদের চ্যাপ্টা অংশকে বলে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


খামারে ( ধান আছড়াইবার জায়গায় ) 
ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি 


A 


পাপা 


সন ১৩৩৩ ] 


থামার--যেখানে ধান মাঠ হইতে আনিয়া 
বাঁধিয়া রাখা হয় ও ঝাড়া হয়। 
‘ভুঁড়'--কয়েক আঁটি খড়কে এক জায়গায় 
দুমড়াইয়! বাধিয়া, একটু উচু হইলে 
তাহাকে 'ভূঁড়' বলে। 
ধান বেড়েন ঝ| ঠ্যাঙ্গান--ধান ঝাঁড়া। 
ধান বেড়ে পাটা-_তক্ত। (ভু'ড়ের উপর 
রাখিয়া ) ধান “বেড়েন? হয়। 
উে--আকিড়ষীর (আকর্ষী) মত একটা 
লক্বা! ৭1৮ হাত বংশদও ধান সহ খড় বা কলাই 
বা গদ সহ ডাটা গোরুর পায়ে করিয়া 
মাঁড়িবার সময় ‘উখো’ই করিয়! টানিয়া টানিষ! 
সরাইয়! গোরুর পায়ের তলায় দিতে হয়। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

গোল! বা মরাইজাতীয় শব্দ 

বাখার--মরাই, যাহাতে ধান বাঁধিয়। জমা 
করা হয়। 

পোঠেঁ মাটির টিবি করিয়া, তাহার উপর 
ভিত্তি করিয়া মরাই বীধা যায়। 

বড়_খড়ের পাকান দড়িবিশেষ, যাহ! দারা 
বেড় ( বেষ্টন করিয!) দিয়া বাখার 
বীধাহয়। 

চু'টি ব়-_একজাতীয় বড়। 

গাঁড়ন--পোঠের উপর ধান রাখিবাঁর অস্ত 
কাঠ ও মাছুর দ্বারা আবৃত করাকে 
পাড় ন বলে। 

রোজা--34জ্জ, । বাখার বাধিতে যে দড়িটি 
লাতার চারি দিকে বড় বেষ্টন করি- 
বার জন্ত ব্যবহার হয়। 

লাতা--যে খড়ের উল্টা ডগ বাঁধিয়। বাখারের 
চারি দিকে দেওয়া হয। 


শবাসংগরহ 


"১১৫ 


হামার--গোলা। যে মরাইয়ের চারিদিক্‌ 
কাদা দ্বারা লেপিয়৷ দেওয়া হয। 

সার দেওয়া--পায়ে করিয়া মরাইয়ের ধান 
গাদিয়! বসাইয়া দেওয়া। , 


পপি 
ও চে 


পঞ্চম উপবিভাগ 
গোঁক্ষ প্রভৃতি জন্বসন্বদ্ধীয় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি - 
প্রথম পরিচ্ছেদ | 


গোঁরুয্ খাবার আধার ও খড় কাটিবার ষন্ত 
{ (বোঠি)। 

শানি কাট! বোঠি-_( কর্তিত খড়ের 
টুকরাকে শানি বলে) ও খড়- 
কাটা ষন্ত্রকে বটি বলে। | 

বোঠির পাট-_কাঁঠের যে মোট! বটের 
উপর বোঠি খাড়াভাবে বসান 
থাকে। 

পাত্‌না--যে মাটির বড় পাত্রে গোঁরুকে ঘাস 
ও খড় খাইতে দেওয়া হয়। 

দ্রনা--বড় পাঁতনাকে ‘হুন৷” বলে। 

ডালা--বাশের বেতীনির্শিত যে আড়াই 
হাত পরিমিত বড় ঝুড়িতে গাড়ী 
করিয়া! অন্তঞ্র যাইবার সময় গরুকে 
পাঁতনার বদলে খাবার দেওয়া হষ। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
গোরুর মুখবন্ধনীসমন্ধীয় 


_ পাউড়া-_খড়ের, জালের মত বুননের গোরুর 


মুখবদ্ধনী। ইহা শস্য মাড়াইবার 
সময়, কি অন্ত সময়ে গোকু যাহাঁতে 
শন্ত খাইতে না পারে, তজ্জন্ত 
ব্যবহার কর! হয়। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


চাবুক গ-ডাঁজশ ( গো, ছাগ প্রভৃতি 
তাড়াইবার যন্ত্র ) 
পীচুন-্বাশের ছোট ছড়ি, গোরুকে 
ভাড়াইবার অন্ত ব্যবহার হয়। 
শাটা--বাশের লঙ্ব! ছড়ি। 


_ বাখারি-বাশের মাঝারি ছড়ি । 


শাট-_খুব লম্বা ছড়ি। 

কুঁড়া--চাবুক ( ঘোড়! মাঁরিতে বেশী ব্যবহার 
হয় )। 

ঠ্যাঙ্গা--শক্ত আবুড়া খাবুড়। লাঠিবিশেষ। 

লগা--হাত ছয় লব্ব। সরু বাঁশের ছড়ি। 
মুর্গি তাড়াইতে ব্যবহার হয়। 

লড়ি--আঁবড়া খাব.ড়! ছড়িবিশেষ । 

কাবারি-_বংশখণ্ডবিশেষ। 

কুঞ্চি--সরু পাতলা বংশদণ্ড। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
বদমাশ গোরু জব্খ করিবার উপায় 
ছাদ--গোরুর আগেকার, কি পিছনের, ছুটি 
পা যে দড়ি দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া হয়; 
যাহাতে সে তাড়াতাড়ি না চলিতে 
পারে, সেই দড়িকে ছাদ বলে। 
ঠোকো-__একখণ্ড কাঠ বদমাঁশ গোরুর গলায় 
বাঁধিয়। দেওয়া হয়, যাহাতে গোরুটি 
শীপ্র চলিতে না পারে ও মাথা 
নাড়িয়া মানুষ মারিতে ন! পারে। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
রূজ্জ, স্বীয় শব্দ 
দিগৃদড়ালে, দিগ্দড়া_ গরু কিংবা! ছাগলকে 
বে দড়ি বারা একটি গৌজের সহিত 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[ ২য় সংখ্যা 


বাঁধিয়া সীমাবদ্ধ জায়গায় চরিতে 
দেওয়া হয়, তাঁহাকে “দিগৃদড়? বলে। 

গলান্দে-_গোরু বা ছাগলের গলার চারি 
দিকে যে দড়ি বাঁধা হয়। 


- ছাগল বা গোরু টাঙ্গান_ -দিগ্দড়ায় বাঁধিয়! 


চরিতে দেওয়া । 
পু'টে-_গোরু-বাঁধা দড়ির যে শেষ ধাঁরকে 
গলাঙ্গের সহিত যুক্ত করা হয়, 
তাহাকে “পু'টে” বলে। 
রশী-_দাঁধারণ মোটা দড়িকে রশা বলে। 
দুড়াঁ বা দড়ি--রজ্জ,। 
ছোট--খড় কিংবা ঘাস পাকাইয়া ধান 
কিংবা ঘাস বাঁধিবাঁর দড়িকে বলে। 
যুতি_লাঙ্দল ও জৌয়াল যোগ করিতে 
ব্যবহার হয় (লাগলে ১ম পরিচ্ছেদ - 
১ নং চিত্রে 'ঞ' দেখুন )। 
রোজা--মরাইয়ে ব্যবহৃত দড়ি (৪র্ঘ 
উপবিভাগ, ওয় পরিচ্ছেদে দেখুন )। 
বড় বাখাঁর বাঁধিতে গোলাকার মোটা 
খড়ের তৈয়ারী যে. অতিরিক্ত লক্ব! 
দড়ি কর! হয়। ( ৪র্থ উপবিভাগ, 
৩ষ পরিচ্ছেদে দেখুন )। 
তগি বা শিস্তি-অতি স্বস্ম শক্ত সুতায় 
তৈয়ারী মাছ ধরিবার যন্তরবিশেষ 
( ইহার বিশেষ বিবরণ মাছ ধর্সিবার 
যন্ত্রের পরিচ্ছেদে দেওয়া হইবে )। 
চাঁন! জাল-_ছিন্ন জালকে মোট! দড়ির মত 
করিয়া, তাহা টানিয়া পুকুরে মাছ 
ধরা হব। এই মোটা দড়িকেই 
চানা জাল কছে। 
উটার--বস্ত! বা থলে যে দড়ি হইতে তৈয়ারী 
হয়। 
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উটুরা_দড়ি ছারা বস্তার মুখ সেলাই কর|। 
মুড়ান 'দড়ি--গাড়ী তৈয়ার করিতে গাড়ীর 
যে কোন অংশে পাক দিযা পাক 
দিয়া যে দড়ি ব্যবহার কর! হয। 
(গোরুর গাড়ীর পরিচ্ছেদে ইহা 
বিশেষভাবে দেখিব 1) 
ধাগ!--কস্থা, লেপ প্রভৃতি সেলাই করিবার 
জগ্ত যে মোট! সুতা ব্যবহার হয়। 
সুতে| বা বাঁওুলের সুতা--সাধারণ কাপড় 
সেলাই করিতে যে সুতা! ব্যবহার হয়। 
ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
গে! অশ্বাদির পৃষ্ঠদেশে ব্যবহৃত কোমল 
গদি 
জিন-_ঘোড়ার পিঠের গদি । ছাল| বহিতে 
গোরুর পিঠেও লাগে। 
পালান_গোঁরুর পিঠে যে নরম গদি 
রাখিয়া, তাহার উপর জিনিষপত্র 
ৃ রাখিয়া বহ! হয। 
ছাঁলা-_গোরুর পিঠের পাঁলানের উপর যে 
বস্তা ছইটি চাপাইয়া উহাতে জিনিষ 
ভরিয়া, বাজারে লইয়া গিয়া বেচা 
হয়, সেই বস্তা ুইটাকে ছাল! বলে। 
ছাল! বহিতে যে সব দড়ি ও.চটের 
জিনিষের দরকার, তাহাদের নাম,-ধড়। 
পাতাড়। বাকল। খোড়। বাধান 
চট। কড়ে। কোগুলি। পাউড়া। শিকুলি। 
জুড়ংন। 
সাঙ্গাল-_ বে চটের ছোট থলির ভিতর হুকা, 
কাপড়, কেদে প্রভৃতি রাখা হয় । 
সপ্তম পরিচ্ছেদ 
ছাল! বহিতে যে সমস্ত বস্তা বা দড়ির থলে 
ব্যবহার হয়, তাহাদের নাম, 


শব্দসংগ্রহ 
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বোরা-_দড়িনির্মিত জিনিষ রাখিবার ছোট 
ki থলে। 
বস্তা-_দড়িনির্মিত জিনিষ রাঁখিবাঁর বড় থলে। 
খুঁতি-_দড়িনিম্মিত জিনিষ রাখিবার মাঝারি 
ছোট থলে। ' 
ধুকুড়ি__শক্ দড়িনির্ন্মিত জিনিষ 'রাখিবার ' 
মাঝারি থলে। 
কোচো-_দড়িনির্মিত জিনিষ রাখিবার খুব 
ছোট থলে। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
চটজাঁতীয় শব্দ 


১ শক্ত পাটের দড়ি বারা অতি ঘন- 
চট ভাবে বুননযুক্ত কাপড়ের মত 
করিষা যে পুরু পদার্থ শীত, কি 
বৃষটিজল হইতে রক্ষা করিতে 
গোঁরুর শরীর ঢাকা হঘ। 


নবম পরিচ্ছেদ 


যে পাত্রে গবাঁদিকে খাইতে দেওয়া'হ্য। 
শাবান যে মাটির লা, চওড়া ও গর্ভবিশিষ্ট 
পান্রে ভাতের চাঁলধোয়া জল রাখ! হয, 
তাহাকে শাবান বলে। ইহাতে মুখ ডুবাইযা 
গোক পুরান চালধোয়া জল পান করে । 
ছোতো হাড়ি বা কড়া__ষে হাঁড়িতে কুকুরে 
মুখ দিয়া জিনিষ খাইযাছে, উহাকে ছোতো 
অর্থাৎ পরিত্যক্ত হাঁড়ি বলে। ইহাতে জল 
রাখিযা গরুকে খাইতে দেওয়া হয়। 
দশম পরিচ্ছেদ ' 
দুগ্ধ মন্থনের জিনিষপত্রের নাম 


পেলে__দুধ দ্বৌহাইবার পান্রবিশেষ। 
ভড়-_ছ্ধ রাখিবার পাত্র। 


১১৮ সাহিভ্য-পরিষৎ-পত্রিক! < [হয সধ্যা 
তৈলাঁ-দুধ রাঁখিব|র বড় হাঁড়ি । দুধ 'ময়া'- মন্থন কর|। 
' দুধের হাঁড়ি--তেলে! ঝা বিয়ের “ভাঁড় ব্যবহার মোথুনি-সন্থনী ; ছুধ মন্থন করিবার কাঠের 
হয। ( তেল রাখিতেও, ভাঁড় ব্যবহার হয়) যন্ত্রবিশেষ। 
বৈয়েম-_ঘি রাখিবার কাঁচের বা মাটির পান্র। 
* ষষ্ঠ উপবিভাগ 
জিনিষপত্র ও লোকজন বহিবার জন্ত যে সকল যানবাহনাঁদি ব্যবহার হয, 

তৎসংক্রাস্ত শব্দ । 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
গোরুর গাড়ী 





- ক- লাহাঁ, লেয়ে, পাঁয় বা নাভি বা নাই। 
খ- পুঁঠে, পুঁটে_চাঁকাঁর পরিধির অংশ- 
বিশেষ। 
গ--আরা। 
ত্র, ধূরো' ধুর! | 
উ--রুন-খিলি, রন্দখিলি ( রুণস্রন্ধ )। 
৮চ---পচড়াঃ গু'টের সহিত আর! আশাটিবার 
খিল। 
ছ--চাত্্া। 
জ--ফড়। 
ঝস্থাতা। 
ঞ-শীড়োক, বাতা । 
ট--যোয়াল, জৌয়াল। 


ঠ- -শলি, শিসুলে। 

. ড-_কানফলি (ফলি-ফল! )। 

ঢ-_ি'তে কাটী। 

ণ--মোড়ান কাঁটী। 

ত-মোড়ান দড়ি । 

থ-_বাঁগোড়, বীঙড়, বড় ( ফড়ের উপরিস্থ 


সরু বাঁশ )। 

দ- উলো, উলুযা ৷ 

চুল_উভয় পটের মধ্যস্থ খিল। (চিত্রে 
দেখুন )। 

পেয়ে, চাকা পায়া, চক্র । 

মুচ বা মোচ--চাঁকাঁর বাহিরে ধুরোর ৫1৬ 
" অঙ্গুলি পরিমাণ অংশ । 
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বেড় বুন্ৰ, বন্দ--লাঁহাঁর লৌহ্ময় বেষ্টনী । 
হাঁল- চক্রপরিধির লোহার ঝে্টনী। 
দাঁবাই-_গাড়ীর সামনের দিকে যদি বেশী 
এই বোঁঝা দেওয়া হয় এবং তজ্জন্ত 
গোকুর কাঁধে জোয়াল বসিয়া যায়, 
তবে তাহাকে দাঁবাই বলে। 
উলার--যদি গাড়ীর পিছন দিকে বেশী 
বোঝা হয় এবং তজ্জন্ত জে'য়াল 
গৌরুর কাঁধ হইতে উপরে উঠিযা 
থাকে, তবে তাঁহাকে 'উলা'র' বলে। 
লিখ _আল্‌ কাটিয়া গাড়ী যাইবার যে রাস্তা 
,কর! হয়, তাঁহাকে ‘লিখ’ বলে। 
লিখধরা-_লিখের উপর দিষা গাড়ী লইয়া 
যাওয়া । 
লিখ, কানা--লিখ ছাড়িয়া অন্ত রাস্তায় 
যাওয়া । 
নামোনি- উচ্চ জায়গা হইতে নীচে নামিবার 
জায়গা । | 
উঠোনি--নীচে হইতে উপরে উঠার জায়গা । 


দ্বিতীয় বিভাগ 


পারিবারিক ফন্নপাতি ও দ্রব্যসামগ্জী 


প্রথম উপবিভাগ 
খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার যন্ত্র 


সপ পাপা 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


চাল্নাজাতীয় শব্দ 
কুলো--ধাঁন, চাল প্রভৃতি অন্তান্ত শস্তসমূহ 
পরিষ্কার করিতে ব্যবহার হয়। 
বাশের তৈষারী। 


শব্দসংগ্রহ 


(প্রশ্ন_-নালার ঘুঘু নালায় gh উত্তর 
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ছিত্রবিশিষ্ট ১ হাঁত পদাৰ্থবিশেষ। 

ইহা ধান প্রভৃতি শস্ত চালিয়া 

পরিফ্কার করিতে ব্যবহার করা 

হ্ষ্‌। 

রাঙ্গি-_চাঁলুনবিশেষ। 

খৈ চাল্না--বিশেষ করিয়া খৈ চাঁলিতে 
ব্যবহার হয়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


ঢেঁকি 
(ধান হইতে চাল প্ৰস্তুত করিবার যন্ত্র * 
বিশেষ ) 





পা দিলে প্যাক করে 
ক-টি'কি। 
খ--পৌঁয়া, পুযা। 
গ- আড়. শাঁলাই। 
ঘ-_সুড়, শাঁলাই। 
উ-_শীমা, মুড়শালাব অগ্রভাগন্থ লৌহবলয়। 
চ--গড় । 
ছ- ন্যাজা গাড়ী। 
জ--পাছুণ্ডা, ঢেঁকির পকশ্চান্তাগস্থ অংশ- 
বিশেষ, যেখানে পা দিয়া চাপ 
দেওয়! হয়! টা 
ঝ--টিপি, ধাপ, পৌঁঠে। 
ধান ভানা বা কুটা--ধান, হইতে চাউল 


ঢেঁকি) 


চালুন_বাশের বেতীর গোলাকার ভিতরে প্রস্তুত করা ৷ 
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সেঁকে দেওয়া_-ধান ঠেলিয়া গড়ে ফেলিয়া 
' দেওয়!। 
পাড়ু দেওয়া ঢেঁকি তোলা ও ফেলা । 
পাছুড়া__কুলা দ্বারা চাউল প্রস্তুত করা । 
বোদ্_ধান কুটার পর পারিশ্রমিক | 
ধানকুটুনি যে স্ত্রীলোক ধান কুটে। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
ধাতা ( হাতে করিযা কলাই প্রভৃতি 
ভাঙ্গিবার যন্ত্র) 
চাঁকি__যীতাঁর দুইটা চাকি (চক্র) থাকে. ৷ 
i উপরের চাকিকে উপর চাকি ও 
নীচের চাঁকিকে নামু-চাকি-কহে। 
হাঁতা--যে কাঠের দাঁপ্তা ধরিয়া ধাতা ঘুরান 
হয়, তাহাকে হাত! বলে। 
জীঠ--যে কাঠের ছোট খিল দুই চাকির 
মধ্যস্থলের ছিদ্রে ঢুকিয়া চাঁকি 
ছুইটাকে যুক্ত করে। 
বিক--উপর-চাকির যে ছিদ্রে মুিমুষ্ 
করিয়া কলাই দেওয়া ও ধাতা 
ঘুরাইযা ভাঙ্গা হয়। 
পিঁড়ে--কাঁঠের ১ হাতি পরিমাণ তক্তার 
বিনা! পায়ার স্ত্রীলোকের বসিবার 
আসন। গৃহস্থালীর যে কোন 
কাজে শ্্রীলোকেরা ইহাতে বসিয়া 
কাজ করে। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
মস্লা বাঁটিবার যন্ত্রপাতি 
শিল-_-পাঁথরের তৈষাঁরী। ইহাতে মসলা 
রাখিয়া বাঁটা হয । 
নোড়া--নোঁড়া দ্বারা মসলা! ঘা দিয়া বাটা 
হয়। 


[ ২য় সংখ্যা 
থেলেনী--মসলা রাখিবার চিতরা কড়া- 
বিশেষ । 
ডাবরা-_ইঁ। 
( ছইটাই মাটীর তৈয়ারী )। 


শিল বা যাতা “কুটা”-_-শিল ৰা াঁতার পিঠ 
নোড়া দ্বার! মসলা! ঘষিয়] বাঁটিবার উপযোগী 
করিতে আবড়াখাবুড়া ও ধারাল করা! হয়। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
রুটি তৈয়ারের যন্ত্রপাতি 
পিঁড়ে_যে গোলাকার সমতল ১ হাত 
পরিমাণ কাঁঠের তক্তার উপর কুটি বেলা 
( গোলাকার ও পাঁতলা করা ) হয়। 
বেলুন + হাত লম্বা ২ অঙ্গুলি পুরু যে মোটা 
ছড়ির আকারের পদার্থ দ্বারা রুটি 
বেলা হয়। 
বেলা, ব্যালা-_বেলুন দ্বারা পিড়ের উপরে 
রুটিকে মস্থণ গোলাকার ও পাঁতলা করা । 


দ্বিতীয় উপবিভাগ 


পারিবারিক জিনিষপত্র 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
টুল ( বসিবার আসন সমন্ধীয় ) 
মোড়া--বেতী দড়ি ও বাঁশ হইতে প্রস্তুত 
আসনবিশেষ। 
সেপায়া-_তিন পীঁয়-বিশিষ্ট কাঠের তৈয়ারী 
আসন, যাহার উপরে বড় বড রন্ধন 
করিবার হাঁড়ি রাখ! যাঁয়। 
পি'ড়েঁকাঠের ; স্ত্রীলোকের বসিবার 
সাধারণ আসন । 
টুল_ কাঠের ছোট বসিবার আঁসনবিশেষ। 
জলচৌকী-_-ছোঁট কাঠের আসন। বসিয়া 
স্নান করিবার জন্য । 


সন ১৩৩৩ ] 

| দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: 
.. খাট (জবার পর্য ) সী 
'তক্‌ৃপোষ, তক্তাপোঁষ-ল্তক্তা ' দ্বারা প্রস্তুত 


_ অন্া-চওড়া শুইবার-স্থান্বিশেষ। 


স্থাট-_ছেটি 'আঁকারের-' তক্তাপোঁষ। এ 
+ খাটের উপরিভাগে তক্তা না দিষা, 
-" প্রায় দড়ি দ্বারা ঢাকা হষ। 
চাঁরপায়া--দড়ি দারা প্রস্তুত খাঁটবিশেষ। 
পাঁলুং:-বড় লোকের --ব্যধন্ৃত" নরম গদি- 
* রিশিষ্ট খাটবিশেষ । 
থাঁটুলি--মৃতদেহ্‌, বহিবার জন্য বাশ ও 
' খড়ের দড়ি দ্বারা উপরিভাগ 'ঢাকিয়া 
* “যে খাঁট-ব্যবহাঁর করা হষ। 
_ খুরো-খাটের পায়া-(পা )কে বলে। 
বালিশ_সাধারণ উপাধান। . 
তোকিষা- গোলাঁকাঁর'মোঁটা বালিশ | . 
তোঁষক-_-বিছাইবার লেপ। 
'রেজাই-_গাঢাঁকা' দিবার 'লেপ। 
মেটা তাকিয়া দ্যা উচ্চাঙ্গের 
করিয়া বিছানা শোয়! হষ। 
খোল--যে' কাঁপড়ের ভিতর তুলা ভরিয়া 
বালিশ হয়। 
উয়াড়-_বাঁলিশ বা রেজাই ময়লা না হইতে 
দিবার জন্ত যে কাপড় ঢাকা দেওয়া 
হয়। 
ক্যাথা--কস্থা ৷ 
জাঁড়োয়া,গুজ.নি- চিত্রিত কস্থাবিশেষ। 
সিতেন--যে দিকে মাথা করিষ! শৌয়া হয! 
(বিছানার মাথাব ধার )। 
পাঁপিতেন_ বিছানার পায়ের ধার। 


৯১৬ 


" "শব্খসংগ্রহ 
-করোঠ্‌-_কাৎ হইয়া শরীরের যে "কোন 


১২১ 


পাশে ভর'দিয়া শুইয়া থাকা । 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ , 
ওজন করিবার যন্ত্রপাতি * 
-তুল্‌-_বেতী বা তাঁলাপাতার শির - দ্বারা 
" প্রস্তুত সাঁধারণ' শাকসৃব্জী, মাছ 
. ওজন. করিতে স্ত্রীলোকের দ্বারা 
- "দ্যবহাঁর হয় ইহাতে শুধু একটি 
-পাল্লা ' থাকে ও বাধার! দরকার 
হয ন| (পাঁজার্‌ অর্থ পরে দেখুন )। 
দীড়িপাল্পা--দোকানদারের: দ্বারা, দোকানের 
জিনিষ-পত্র. ও সাধারণ ব্যবহৃত 
. , ওজনের যন্ত্র । . 
তারাভু-_দামী জিনিষ-পত্র অলঙ্কার ইত্যাদির 
"ওজনে ্বর্ণকার: গ্রভৃতি দ্বারা ব্যব- 
২ "হার হয. ণ 
কীটা-_লোহার তৈয়ারী অতি প্রকাণ্ড ২১ 
মণ জিনিষ ওজনে ব্যবহৃত হয়। 
পনিক্তি- ছোট আকারের পিতলের রং, গোনা 
রূপা ওজনের যন্তর। 
ক্যাঁল-_ গ্রামের চালধান-মাঁপকারী | 
ডালা পান্স্তারা বা ডালা পৌশুরী-- 
পাঁচ সের বাটখারা সমেত মোটা 
বেতের তৈয়ারী ৫ সের জিনিষ ওজন 
করিবার যে যত্ন কয়াল( গ্রামের 
ধাঁন-াঁল মাপকারী ) দিগের দ্বারা 
ব্যবহৃত হয। 
তলা--ওজন করা। 
পাল্লা--দীড়ির সহিত সংযুক্ত যে লোঁহাঁর 
চিত.রে কড়ার উপর জিনিষ রাখিয়া 
তলা’ হয । দোঁকাঁনদারের পাল্লা বলে। 


১২২ 


দাঁড়ি_যে কাঠের দাঁগার ছুই পাশে কড়া 
ছুইটী দড়ি দ্বারা সংযুক্ত থাকে । 
ডাঁলা__কষালের ব্যবহৃত ওজনযস্ত্ের বেতের 
* জিনিষ রাখিবার চিত্‌রে আধাঁরকে 
্ "পাল্লা না বলিয়া ডালা বলে। 
লুটুন-যে দড়ি ও কাপড় দ্বারা প্রস্তুত 
গুঁটুলী (গোটা ) ও হাতে ধরিবার 


উপযুক্ত করিয়া দার (দাড়ির )' 


মধ্যস্থ ছিদ্রে বাঁধিযা দেওয়া হয়। 

ফুতি-যে চাঁরি খণ্ড দড়ি কড়ার সহিত 
দীড়িকে যুক্ত করে। 

ফাউ--কোন জিনিষপত্র ওজন করিয়া শেষে 
অল্পপরিমাণ কিছু গ্রাহকের আধারে 
হাতে করিয়া সেই জিনিষ দেওয়া 
হয়, ইহাকে ফাঁউ বলে। 

বাট্খারা--ওজনের পরিমীণ বুঝিবার জন্ত 
এক পাল্লায এই লৌহ্‌-নির্দিত 
জিনিষ ও অপর পাল্লায় ক্রীত জিনিষ 
চাপান হয়। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


[২য় সংখা! 


ফ্যার-_বাট্খার৷ চাপাইয! জিনিষ ওজন 
করিবার জন্ত 'লুটুনে হাতর্দীড়ি 
ধরিলে প্রায়ই একটা পাল্লা আর 
একটা অপেক্ষা উচু হইযা থাকে। 
যদি এ উচ্চ পাল্লায় ছোট বাটুখার! 
কি পাথর চাপাইযা, অপর দীড়ির 
সহিত সমান না করিয়া, বাট্খারা 
চাঁপাইয়া ওজন করিষা গ্রাহককে 
জিনিষ দেওয়! হয়, তবে গ্রাহক 
ঠকিয়া যাঁয়। এ একটা পাল্লা উচু 
হইয়া কম ওজনের সম্ভাবনা থাকিলে 
তাহাকে ফ্যার বলে। 

ফ্যার ভাপ্পা--কোন কিছু চাপাইয়া একটা 


পাল্সাকে আর একটা পাল্লার সহিত 


সমান করিয়া ওজন করাকে 'ফ্যার 
ভাঙ্গা বলে। 
বাঁটখাঁরা-_বিভিন্ন নাম যথা, 
আধ ছটাঁক, ছটাক, আধ পোয়া, 
পোয়া, আধ সের, সের। | 
(ক্রমশঃ) 


প্রীরবীউদ্দীন আহমদ 


ব্ৰহ্মাণ্ড সসীম, কি অসীম? 

১-- গ্যালিলিও, কেপলার ও নিউটনের সময়ে মাধ্যাকর্ধণ ও গভিবিজ্ঞানের যে মূল্‌ সুত্রগুলি , 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল, গত হুই শতাব্দীর জ্যোতিষশীস্ত্রের আলোচনার সক্ষে সঙ্গে তাহাদের ভিত্তি 
ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হুইযাঁছে। সৌরজগতে গ্রহ উপগ্রহের গতি এবং তাহাদের পরস্পরের 
উপর প্রভাব যে একই আকর্ষণ-নিয়মের ফল, তাহাতে বর্থদানে কোন দ্যোতিষীই বিদুমাত্রও 
অবিশ্বাস করেন না! বিখ্যাত ফরাসী গণিতবিদ্‌ লাপ্লাস যখন «সৌরজগতের গঠন-গ্রণালী* নামে 
তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তখন ভুবনবি্জিয়ী নেপোঁলিয়ান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
-প্তুমি স্থির নিয়ম ও শৃঙ্খল! আলোচনা করিয়াছ, কিন্তু সষ্টা কোথায়?” বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন, 
"আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই।” এই সামান্ত কয়েকটা গ্রহ উপগ্রহ্ষুক্ত সৌর জগতের বর্ণনার 
অন্ত একটীমাত্র মাধ্যাকর্ষণের নিম ও গণিতশান্ত্রের মূল কথাগুলিই যথেষ্ট । তাহাতেই সৃষ্টির 
শলা যথেষ্ট প্রকাশ হইয়া! পড়ে । লাপ্লাসের ব্রদ্মাওকল্পন! হইতে বর্তমান জ্যোতিষী অনেক দূর 

” অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি সৌর জগৎ ছাড়িয়া সুদূর বিপুল নক্ষত্রপ্রগতের রহস্তোদ্‌- 
ঘাটনে আজ ব্যস্ত । একশত বৎসরের সঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাহার সহায়; কিন্ত গ্যালিলিও 
ও নিউটনকর্তৃক নিৰ্ম্মিত ভিত্তির উপর যে তাঁহাকে দীড়াইতে হইতেছে, সে কথা তাহার 
অন্বীকাক্স করিবার শক্তি নাই। নিউটনের নিয়মানুসারে পদার্থের গতির পরিবর্তন পারিপাপ্বিক 
পদার্থের আকর্ষণ দ্বারা নির্ছিষ্ট হয় এবং এই আকর্ষণও একটি নির্দিষ্ট নিয়মের বশীভূত । 
ব্ৰহ্মাপ্ডের যাবতীয় পদার্থই সৌরজগতের কোন গ্রহকে আকর্ষণ করিতেছে) কিন্তু সেই নকল 
পদার্থের সত্তা এবং দুরত্ব অনুসারে তাঁহাদের আকর্ষণ অধিক কিবা অতার। অতএব ব্রন্ধাণ্ড 
কত পদার্থ আছে এবং তাহ! কি প্রকারে শুক্তে বিস্তৃত, তাঁহার উপর কোন নির্দিষ্ট পদার্থ ফি 
প্রকারে আকৃষ্ট হয়, তাহা নির্ভর করে। কিন্তু আমরা জানি যে, সৌর জগতের যে কোন গ্রহের 
উপর কিংবা সুর্য্যের উপরিভাগে যে মোট আকর্ষণ, তাহা নির্দিষ্ট ; অত্যধিক কিন্ব।৷ অত্যল্প নয়। 
আকর্ষণের ফলে বস্তুর গতির পরিবর্তন হয়। শুন্তের ভিতর দিয়া যদি কোন বস্তু পৃথিবীর 
উপরিভাগে পড়ে, তখন তাহার বেগ প্রতিক্ষণে সমান থাকে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেগও 
বাড়িতে থাকে । কিন্তু এই বেগ-পরিবর্তনের হার নির্দিষ্ট । কোন এক সময়ে যে বেগ-পরিবর্তন 
হয়, তাহার দ্বিগুণ সময়ে দ্বিগুণ পরিবর্তন হয়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয়, পৃথিবীর নিকট 
একটি মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র (07951500251 810) বর্তমান । এইরূপ সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ, ু্্য ও 
নক্ষত্রের নিকট এক একটি আঁকর্যণ-ক্ষেত্র আছে। এই নির্দিষ্ট মাধ্যা কর্ষণ-শরক্তির অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়া, শূন্যে পদার্থের বিস্তার সম্বন্ধে নানাগ্রকার অনুমান চলিতে পারে । নিউটনের সময় 
হইতেই জ্যোতিষিগণ কল্পনা করিয়া আদিতেছেন যে, শুন্য অসীম এবং অগণিত নক্ষত্রপু্জ ইহার - 


১২৪ সাহিত্য-পরিষৎ"পত্রিকা [২র সংখ্যা 


মধ্যে সর্কদিকে বিস্তৃত হুইয়! আকর্ষণের নিয়মানুসারে থুরিয়া বেড়াইতেছে। এই অনীম শুন্য 

পদাৰ্থ নক্ষত্রয্নূপে কত-দুর বিস্তৃত আছে, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নাই। বর্তমান 
জ্যোতিষী বিশ্বাস করেন, যে, আমরা:আকাশে যে ছায়াপথ) দেখিতে পাই, তাহ! একটি বিরাট 
নক্ষত্রপুঞ্জ । আমাদের হূর্ধয এই নক্ষত্রপুঞ্জের একটি নিকটবর্তী ক্ু্্ প্রতিনিধি । দৃষ্ঠমান প্রায় ১১ 
সমস্ত নক্ষৃত্ৰই এই ছায়াপথের অন্তভূক্ত।'/আলোক এক বৎসরে ফে’পথ অতিক্রম করে; তাহাকে 
যদি আদর! আলোকবর্ষ বনি, তবে ছায়াথথের'দৈর্খ্য কোন 'জ্যোতিষীরমতে তিন লক্ষ আঁলোক- 
বর্ষ, প্রস্থ প্রায় ৪* সহস্র আলোকবর্ষ এবং *াক্কৃতি একটি চ্যাপ্টা, হাতঘড়ির/অ্থরূপ এই ছায়া. 
পথের নকষব্র-্গতের বাহিরে কি প্রকারে” কত "পদার্থ বর্তমান, তাহ! লইয়া বৈজ্ঞানিকদের 
মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে'। অনেকে-বিশ্বাস করেন; আমাদের' ছায়াপথের বাহিরে শুস্তে আরও 
এইগ্রকার. লক্ষ অক্ষ ছায়াপধরপে নক্ষত্রপুঞ্জ বিস্ধধীন আছে। * ইহারানএক একটি দ্বীপবন্ধাু-; 
অসীম শূন্যে প্রবলবৈগে চলিতেছে। ইহা হইতে.. কল্পনা: কর! ত্বাভারিক যে, বিরাটি-শুন্য এই - 
প্রকারে: পদার্থে পরিপুর্ণ। “ শূন্যের অসীমণ'বিস্তৃতির তুলনায়" "শত সহন্র.”আলোকরর্ষের 
ব্যব্ধানকেও "আমরা: ক্ষুদ্র মনে করিতে পাঁরি এবং শুন্যে-পদার্থ প্রানি 'দমভারে বিস্তৃত 'অনুমান 
করিয়া; কেনি,পদার্থের উপর আকর্ষণ নির্ণয় করিলে দেখা যাত যে; এই আকর্ষণের. পরিমাণ 
অত্যন্ত. অধিক ; এমন: কি, : সীমাহীন'( "৪১৮০ )।' এই স্থানে নিউটন কর্তৃক প্রবর্তিত 4 
মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম যে একটি“অতি-'অপ্রিয় দিদ্ধান্তে আমাদের ' পৌছাইয়াছে; তাহাতে সন্দেহ 
‘নাই: কিন্বা যদি কল্পনা কর! হয় যে, যাবতীয়- 'পদার্থের সমষ্টি-রতি অকিঞ্চিতকর এবং. তাহা. 
অসীম শুন্যের সামান্য একটু স্থান মাত্র বিকার করিয়া আছে, তবে এই পদার্থসমষ্টি'গরম্পর 
হইতে-বিচ্ছিন্ন হইয়া: অর্থাথ"শুন্যের“দুরদেশে ব্যাপ্ত না হইয়া, £কেন পুল্জীভূত হইয়া থাকিবে, 

এই প্রশ্নের ন্দীমাংসা" দুরূহ । * কোন - বায়বীয় “পদার্থ (যেমন বায়ু) কতকণ্তলি” অধুর 
(molecule) সমষ্টি $+ কোন দবৃহৎ 'শুন্তে ামান্ত বায়ু: “প্রবেশ করিতে; দিলে “তাহার মগুগ্তলি 
অনতিবিলম্বে “চতুৰ্দ্দিকে - বিস্তৃত +হুইয়া--পড়ে।--পুপ্জীভূত “হইয়া থাকা: তাহাদের ধৰ্ম্ম নহে। 
মেইরূপ'অল্প পরিমাগ পরার্থও সীম শুন্তে-ব্যাপ্:হইয়া প্রায়-অদবষ্ঠ হইয়া :যাইকে॥। -ছায়াপপের 

স্তায় "ঘন অবস্থায় ইহার স্থিতি আশা'করা'যাইতে-পারে'না'। “নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নির্যম ও. 
চল 1 

ছিল .. ইহার. একটি সস্তোধজনক-সমাধান.এ-ঘারৎ হয় নাই। *: a 
- দশ বৎসর:শুর্কো-আছিনষ্টানই প্রথমা হার নূতন পদার্থবিজ্ঞান প্রচার করেন । *তাঁহীতে 
আমাদের .কডৃকগুলি-'পুরাতন:ধারণ!” বিশ্লেষণান্তে সুন্ম:“গণনারঅনুপযোগী বলিয়া প্রত্যাখ্যান . 
- করিয়া, অন্ত “কতকগুলি 'নূতন- মূবন্ত্রের'উপর-ীমন্ত-বিজ্ঞানকে-হাপন' করা" "হইয়াছেন ৭. এই 
সঙ্ে-লদ্ে আইনষ্টাইন স্থান ও কাল'লঘন্ধে' নূতন মতবাদ প্রচার "করিয়াছেন।- তাহাঁর-মতে 
স্থান, কাল ঞ'দিদার্থ, ইহারা-পরুষ্পর নিক্ষট সমন্ধ" বারা-সংশ্লিষ্ট'। : স্থান'ও কালের কোর স্বাধীন 
সত্তা নাই J, এমন'কি, পদার্থ হইতেই "তাহাদের উৎপত্তি “বা যাইতে ;লপারে। *ব্রহ্থাপ্ডে সমস্ত" 


“ 


সন ১৩০৩] বরন্মাগু-সষসীম,কি অসীম ? ১২৫ 
পদার্থ যে ভাবে: বিস্তৃত হইয়া “আছে, তাহার 'ঘারাই?পুন্যের পরিমিতিক ধৰ্ম্ম ও-বিস্তৃতি। নির্দিষ্ট 
হয়। স্থান'ও কালের: মাপ বহ্ধাণ্ডের -রিভিন্ন: স্থানে এবং-বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রিকার। 
আইনষ্টীনের' মতে ইউক্লিভের. জ্যামিতি: পর্গাণ্ডের সর্বস্থানে" প্রযোজ্য নহে আমরা; কিন্ত 
আমাদের, সমন্ত :সাঁপই ইউক্লিডের -নিয়মান্থসারে .করিয়।” থাকি । «শূন্যের কতকগুলি-ধুর্সের 
১ উপরই ইউক্রিঙের, জ্যামিতি প্রতিঠিত । : কোনি, ছুইটি :রিনদুর'মধ্যেইকফুরতম ব্যবধান একটি 
সরল রেখা, ইছা ইউক্লিডের-ল্যামিতির"একটি “মূল কথা] ' বাস্তবিক-ইহা শূন্যের একটি-বিশেষ 
ধর্ম ছাড়া আর কিছু 'লয়।-কিস্ত হুইটি লবিস্তৃতিযুক্ত (£৯০ 01016791991). যদি একটা 
শূন্য (929০০) কল্পন! করি;-তাহাঁতে ছই;বিন্বুরক্ষুদ্রতম ব্যবধান: যে. সরল+রেখ! হইতে বিভিন্ন 
হইতে পারে) তাহ! সুম্পষ্ট1.: যেমন পৃথিবীর:.উপর" দুইটি দূরবর্তী স্থানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
সরল পথ একটি বৃত্তাংশ*। অবন্ত:পৃথিবীর উপরিভাগকে”এই নিমিত্ত" পর্কতহীন একটি সমতল 
মনে করিতে হইবে কিন্ত একটি সমতলের, (51916) উপর'দুই বিন্দুর মধ্যে ক্ষুদ্রতম ব্যবধান 
একটি সরল রেখা, এইরূপে- বিভিন্নপ্রকার: শূন্ত কল্পনা, “করা যাইতে" পারে, ফাহাদের ধর্ম 
বিভিন্ন বলা! বাহুন্য)এই সকলগ্রকার শুন্ জ্যাদিতিও"বিভি্ন। -জার্ম্মান-গণিতবিদ্‌ রিম্যান্‌ 
এইরূপ বিভিন্নপ্রকার -শুনোর অস্তিত্ব সমন্ধে গবেষণা করিয়া; -তাহাদের অনেক ধর্ম আবিষ্কার 
”“.করেন। - তাহ! রিমান্জ্যামিতি নামেপরে খ্যাতিলাভ- করে ।. ,এই' প্রকার শূন্যের একটি 
বিশিষ্ট ধর্ম এই যে, তাহাদের একটি বক্রতা৷ (01:590015); আছে ।- এই বক্তার -নিমিত্বই 
বিভিরপ্রকার- শূনোর ধৰ্ম্ম .সাধারণতঃ বিভিন্ন 1-;- এই স্থলে 'আমরা-মনে করিতে পারি যে, 
একটি বৃত্ত ও একটি, বৃত্তাভাম (019০) তাঁহাদের কক্রতাঁর বিভিন্নতার : অন্তই “এই ছইটি বিভিন্ন 
বক্ররেখারূপে: প্রতীয়মান “হয়|... ইউর্লিডের শূন্যের বক্তা পন্য ১ অর্থাৎ 'কোন/বক্রতা নাই'। 
ইহা ব্যতীত আরও একটি বিশিষ্ট ধর্ম ইহার আছে, কিন্তু তাঁহার উল্লেখ আমাদিগকে আলোচ্য 
বিষয় হইত, অনেক দুরে লইয়! যাইবে। 
শৃন্যকে অসীম কল্পনা করিলে যে কয়েকটি ছূর্ববোধ্য সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহ! . 
হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ভন্ত আইনষ্টাইন বলেন, শুন্য সসীম। ইহার কোন আদি, কি অন্ত 
নাই) কিন্তু ইহা সীমাহীন নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন একটি বৃত্ত কিছ্বা 
একটি বর্ত,লের উপরিভাগ । বৃত্তের পরিধির কোন আরস্ত কিন্বা! শেষ নাই, কিন্তু পরিধির 
পরিমাণ নির্দিষ্টি। সকল শূন্যেরই মোটের উপর একটি নির্দিষ্ট ব্রত! ( ০৪:5৪:০৩ ) আছে। 
সসীম শূন্য কখনই বক্রতাহীন হইতে পায়ে না। অতএব সমীমতাঁর সঙ্গে সঙ্গে এই বক্রতাঁকে 
স্বীকার করিতে হইবে। আইনষ্টাইনের নৃতন বিজ্ঞান অনুসারে আলোকরশ্মি শূন্যে সর্বদা 
সরল পথ ধরিয়া! চলে। কিন্তু এই “সরল পথ একটি সরল রেখ! নহে। যেমন বর্তুলের 
উপর সর্বাপেক্ষা সরল পথ একটি বৃত্ত, সেইগ্রকার শূন্যে আলোকের সরল পথ বৃতিবিক 
একটি বক্র রেখ! । শূন্য সীমাবদ্ধ এবং বক্র সেই হেতু একটি আলোকরস্মি, কোন আলোক- 
শিখা হইতে বাহির হইয়া ঃসমন্ত-বহ্মাও:প্রদক্ষিণ করিয়া; 1 আবার নেই. শিখাতে শেষ হতে 
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পারে। বর্জলের উপর কোন বিন্দু হইতে একটি সরল পথ টানিলে তাহা বৃত্তাকারে আবার 
সেই বিন্দুতেই আসিয়া পৌঁছিবে। আইনষ্টাইনের গণনা অনুসারে শূন্যের বক্রতার সহিত 
বৰহ্ধাপ্ডে যত পদ্বার্থ আছে, তাঁহার ঘনত্বের. (57318) একটি সম্বন্ধ আঁছে। “যদি কল্পনা 
. কর[যায় যে, ব্রক্মাণ্ডে চুর পদার্থ বিস্ধমান, অতএব তাহার ঘনত্ব শূন্য হইতে বিভিন্ন, তবে *- 
শূন্যের. বক্তা নিধ্ধিট এবং শুন্য (25০) হইতে বিভিন্ন। কিন্ত পদার্থ যদি পরিমাণে 
'অল্প.হয়, তবে বিশাল শুন্যের তুলনায়.পার্থের ঘনত্বও শুন্য এবং বক্রতাঁও শূন্য। বক্রতাহীন 
শুন্য আবার অনীম। অতএব আইনষ্টাইন বলেন, বহ্ধাণ্ডে প্রচুর পদার্থ বিদ্যমান এবং 
তাহার একটি বিশিষ্ট ঘনত্ব আছে। দেই জন্তই শূন্য বক্র এবং সসীম। কিন্তু বাস্তবিক 
এত পদার্থ ব্ৰহ্মাণ্ডে আছে কি না, সেই সম্বন্ধে বর্তমান জ্যোতিযীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার, 
মত প্রচলিত আছে। - এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞানও অল্প; সুতরাং কোন স্থির সিদ্ধান্ত সম্ভব 
নহে। অতএব আপাততঃ ইহার প্রত্যক্ষ: প্রমাঁণহীন আলোচনায়ই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে । - 
" , আইনষ্টাইনের পর ডি জিটার (09০ 519) নামে একজন হলাগুদেশীয় জ্যোতিষী 
ভ্রচ্মাণ্ড সম্বন্ধে আর একটি মত প্রচার করেন। তিনি বলেন, ব্রক্ধাণ্ড সসীম ; কিন্ত, প্রায় 
পর্ীর্ঘধীন। - আইনষ্টাইনের নৃতন বিজ্ঞান অনুসারেও যে ইহা সম্ভব, তাহ! তিনি প্রমাণ 
‘করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু আইনষ্টাইন এবং ভন্তান্ত অনেক পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে, 
ডি জিটারের "ব্ৰহ্মাণ্ড শুন্য নহে।. বারতীয় পদার্থ তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থানে, একত্রিত 
হইয়া আছে: মাত্র । এই স্থান .ব্যতীত ব্ৰহ্মাণ্ড সম্পূর্ণ পদার্থহীন। কিন্ত এই ঘন পদাৰ্থ 
ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া, পরস্পরকে আকর্ষণ ন! করিয়া, বিকর্ষণ করিতে থাকিবে।, পরে ইহা - 
কুর-ও কষুদ্রতর দ্বীপরক্মাপ্ডে পরিণত হইয়া, কালে পরষ্পরের নিকট হইতে বন্ধ দুরে বিশাল 
পুনের সর্বাধিকে অমৃত হইয়া যাইবে ।* - 
| জীনিবিলয়্জন সেন 


* বীরতূম বঙ্গীয়-াহিত্য-সশ্মিলনের বিজ্ঞান-শাখায় পঠিত | 


কয়লা-ব্যবসায়ের অধঃপতন ও তাহার প্রতিকার 


বিগত মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ায় পাথুরে কয়লার প্রতিপত্তি বিদেশে ক্রমশ * 
বিস্তৃত হইতেছিল। - ১৯১৩-১৪ সালে ৮:২ লক্ষ টন রপ্তানি ও ৪.২ লক্ষ টন কয়লার 
আমদানি ছিল) সুতরাং আমদানি হইতে রপ্তানি ৪ লক্ষ টন বেশী ছিল এবং এই সংখ্যা 
ক্রমশঃ এত বাড়িয়া চলিতেছিল যে, ১৯২০ সালে রপ্তানির পরিমাণ ১২ লক্ষ টনের উর্দ্ধে 
উঠিয়াছিল। কিন্তু এ বৎসরের জুন মাসে রেলপথে এত মাল চলিতে লাগিল যে, ভারত 
বর্ষায় বন্দরে রেলপথ দিয়া কয়লা প্রেরণ করা গবর্মেন্ট বন্ধ করিয়া দিলেন ও সমুদ্রপথে 
প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। অধিক রপ্তানি হইবার জন্ত মালগাড়ী পাওয়া হুন্ধর 
হইয়া উঠিল এবং খিদিরপুর ডকে এত কয়লার স্থান সতবীর্ণ হওয়াতে কয়ল! রপ্তানি কিছু 
কমিয়া গেল। ছোট ছোট যে সকল শির্পকাঁরখানা মহাযুদ্ধের পর আস্ত হইয়াছিল, 
_ তাহাদেরও কয়লা পাওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিল। এ দিকে শিল্পকারখানাগুলিতে ইচ্ছান্থুরূপ 
কয়ল! সরবরাহ না হওয়াতে ও ভারতবর্ষে কয়লা নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার- ভয়ে গবর্দেন্ট 
এক আইন জারি করিয়া কয়ল! রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিলেন। এই -সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীয়, 
বিশেষতঃ দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রেনীকৃত (৪7৪০0) ভাল কয়লা খুব বেদী পরিমাণে আমদানি 
হইতে আরম্ভ হইল। কারণ, আফ্রিকার গবর্মেন্ট সেই সকল কয়ল! সম্বন্ধে সাহায্য (০) ও 
রেলপথের এবং জাহাজের ভাড়ার সুবিধা করিয়া দিলেন। আবার ভারতীয় খনির স্বত্বাধিকারীরা 
যত দূর. সম্ভব, নিকৃষ্ট কয়লা বোস্বাই প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করাতে সেখানকার কারখানার 
মালিকগণ- বাঙ্গালা দেশের কয়লার উপর বীতশ্রন্ধ হইতেছিল। এই সকল কারণে ও 
অত্যধিক রেলভাঁড়ার দরুণ বাঙ্গালা দেশের কয়ল! বিদেশীয় কয়লার সহিত প্রতিযোগিতায় 
পশ্চাতে পড়িয়া গেল। রেলওয়ে কোম্পানীগুলি পূর্বে ভারতী কয়লা ক্রয় করিত। 
কিন্তু অধুনা তাঁহাদের নিজেদের খনি হওয়াতে যে পরিমাণ কয়লা তুলিতেছে, সে পরিমাণ 
অন্ত স্বত্বাষিকারীদের নিকট হইতে ক্রয় করা বন্ধ করিয়াছে এবং অনেক কোম্পানী, যাহারা 
পূর্বে ক্রেতা ছিল, তাহারা এখন বিক্রেতা হইয়া! দ্াড়াইয়াছে। সুতরাং কয়লার পরিমাণ 
প্রযোজনাপেক্ষা বেশী হুইয়া যাইবে,-তীহার আর আশ্চর্য্য কি? 

মহাযুদ্ধের পর অনেকগুলি ছোট ছোট শিল্পকাঁরধান! স্থাপিত হইয়াছিল; তাঁহাতেও 
অনেক কয়লার প্রয়োজন হইত। কিন্তু সেইগুলি প্রায় ধ্বংস হওয়াতে কয়লার আবকতাঁও 
দিন দিন কমিয়া গিয়াছে । তাহার. উপর প্রতি বৎসর প্রায় ১ কোটি গ্যালন (gallon) 
তৈল (০11 191) ( কয়লা হিসাবে যাহার পরিমাণ ৬,৫০,০০০ টন) ভারতে আসিতে আরম্ভ 
করিল। এ দিকে জলপ্রপাত দ্বারা প্রাপ্ত বৈছ্যাতিক শক্তিও কয়লার বিরুদ্ধে যুদ্ধ- ঘোষণা 
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করিল। জাহাজ চালাইবার. জন্ত তৈলশক্তি ও রেলওয়ে চালনার জন্ত বৈদ্যুতিক শক্তির 
- প্রয়োজনের বিস্তার বাড়িয়াই চলিবে এবং ঠিক সেই পরিমাণে কয়লার আদরও কমিয়া 
যাইবে;।: *এই: নকল কারণে বহু দিন হুইতে বাজার! 'মন্দা পড়িয়া দিয়াছে ।' যে-সকল ২ 
কোম্পানীর ভাল: ভাল কয়লা আছে, তাহাদের সেই সকল বিক্র্ন করিতে কিছুমাত্র 
* দ্বিধা হয় না ওহইবে নাঁ। "কিন্ত" নিকৃষ্ট শ্রেণীর ”কয়লা- কোনও 'কাঁজে. ব্যবহার' করা 
যাইটতছে,না এবং কিক্রয়ও'হইতেছে না? ' হানি 
 গুলিদপ্রতিকারের উপায় দেওয়ানযাইতেছে।, -- -. | 
= -১ 1! রেলের' ভাড়া হাস করিলে 'অনেক সুবিধা হইতে” পারে।” কিন্ত ' শতকরা ১০"অংশ 
যাহা’ সম্প্রতি হাঁস' করা হইয়াছে, তাহাতে “বিশেষ কিছু "সুবিধা হইবে; বলিষা ' মনে: হয না। 
. তৰে" রেল কোম্পানীতে অনেক টাকা” ফেলা নর! “তাহার উপযুক্ত হুদ-ও লাভ 
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' ২1 কয়লা তুলিবার খরচ' জন করলা যাক কিন্তু 'অনেকেই'বলেন যে,' এই ' 
| NOEL SSE কিন্তু আমার মনে হয়; যদি : সমীগবর্তা ছোটি-ছোট খনি, 
গুলি 'শ্রকত্র হইয়া 'কাঁজ' করে, তাহা হইলে ₹ 'খনিপরিচালনা ও নানাবিধ “বাজে খর, 4 
শ্রমিক, কলকজ। যন্ত্রপাতি, - ইত্যাদি" সমন্ধে অনেক ' মিতব্যয়িতা” সম্ভবপর হইতে" পাঁরে ও 
কয়ণার দলও হ্ঁস:করিতে পাঁরা যায়।” এই একত্রিত খনির স্বত্ব ধিকারিগণ”নিজেদের ইচ্ছামত 
কয়লার” পরিমাণ "বৃদ্ধি ও - তাঁহার ' উপযুক্ত) মূলা দিও দাঁবি' করিতে--পাঁরিবেন। 
দব্ধাধিকারীরা 'নিজেরা“ খনি চালনা না করিয়া সম্পূর্ণরূপে কয়লাখনির ম্যানেজরিদের উপর 
নির্ভর "করিলে ' কাঁজ”নুম্পন্ন হইবে, ॥: ইহা লী-'বলিলেও ' বুঝা” শক্ত: নহে7”: কিন্ত" দাম 
বরা নসিহত ০ ৪৮৮ বিডি 
তা হর 

£ ৩৭" রপ্তানির” জন্তু" গবমেন্টা তা সাহায্য: (957) "পাইলে: প্রথমতঃ যেসকল 
ধাজার- হইতে ভারতীয় । কয়লা বিদুরিত *“হইস্াছে)* তাহার পুনরুদ্ধার. ও দ্বিতীয়তঃ যত 
পরিমাপ কয়লা রপ্তানি" হইবে,-ঠিক-তত পরিমাণ -কিঘ্বা।-কিঞ্িধিক' )পরিমাঁপ' নিকৃষ্ট' কয়লা 
“দিশে “ব্যবহার ক বিক্রয় “হইবার: সম্ভাবনা “কিন্ত খুব-ভাল কন্লাই বিদেশে বিক্রয় হইবে; 
সুতরাং যাহাদের-ভাল কয়লা আছে; তাহাদেরই-কৈবর্গ সেই সুবিধা হইবে। .. y 

৪| বিদ্বেণীয কয়লার উপর” অধিক'পরিমাপ শুক. (countervailing. duty): বলাইলে 
বিদেশী" করলার আমদাঁনি। ধন্ধ হইবে এবং' দেশীয়' কয়লার বাজার কিঞ্চিৎ- বিস্ৃত,হুইবে 
সন্দের্থনাই।+কিন্ত সেই-্সঙ্গে-সঙ্গে-দেশীয়-কয়লার- সূল্য বাড়িয়া-'যাইবে বলিয়! "অনেকের 
বিশ্বাস ।2' কয়লা ব্যবসায়ের উন্নতির দিকে' লক্ষ্য "রাখিতে হইলে' কিছু আর্থিক :অস্থব্ধাঃ ভোগ . 
করিতে, আপা করি; কাহারও “অমত "হইবে না। -টেরিফ বোর্ড, এই" সন্ধে অনেক সাক্ষী 
গ্রহ্ধংকরিয্াছেনন; কিন্ত ইহার মতামত এখন প্রকাশিত হয় নাই। 


সম ১৩০৩] কয়লা-ব্যবসায়ের অধঃপতন ও তাহার প্রতিকার ০১২৯ 


৫। রিদেশে' অনেক স্থানে Low Temperature Carbonisation অবলম্বন করিয়া 
কষল! হইতে অনেক লাভগ্রনক বন্ত প্রস্তুত হইতেছে; যথা--আলকাঁত্রা (05), কোক 
(9০1 0০1০) ইত্যাদি। আমাদের দেশেও ইহা হইতে পারে। বন্ধুর শ্রীযুক্ত ডাক্তার 
রামচন্্র ভট্টাচার্য্য জন্স্ণীতে বিদেশীয় ও ভারতীয় কয়লা-সম্ন্ধে.অনেক গৃব্ষণ! করিয়াছেন। 
পারে। 'আলিকাতরা হইতে যে বেন্জিন্‌ (365৩০) বাহির হইবে, তাহ! 2০৮০1এর 
সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইবে এবং যে কোক্‌ (5০ C০৮০) হইবে, তাহ! গন্ধ- 
বিহীন, ধুমহীন এবং উত্তাপ হিসাবেও সাধারণ কাঁচ! কয়লা অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ অধিক হইবে 
এবং র্বনার্দি কার্ধ্যে খুব উপয্যেগী হইবে। কেবল আঁলকাতিরা (দু) ও কোক্‌ (5০% 
0০16) করিলে বিশেষ লাভজনক হুইবে ন|। আজ কাল মাত্র ৪*০*,টন আলুকাতর! বিদেশ 
হইতে প্রতিবৎসর আমদানী হয এবং এই পরিমাণ, আন্কাঁতর প্রস্তুত করিতে বৎসরে 
মোটে ৪*,*9০ টন কাচা কয়লার প্রয়োজন। ভারতবর্ষ্রে মোট কয়লা হিসাবে ইহা 
অতি সামান্ত। সাধারণতঃ অনেক বেশী পবিমাণ নিক্নষ্ট কঘলা হইতে Benzene, . Phenol 
প্রভৃতি উপাদান বাহির করা যাইতে পারে এই প্রায় নিক কমা অধিক পরিমাণে 
ব্যবহার করা যাইতে পারে। Tr হইতে শতকরা ৩১ ভাঁগ ৮৫1০7, ২ ভাগ Pyridine 
299৩5 এবং ৬১ ভাগ Hy৭r০০৪৮০n৪ বাহির হইতে পারে।. হিসাব করিয়া দেখা 
যায় যে, কাঁচা কয়ল! বিক্রী অপেক্ষা ইহা বেশী লাভজনক । অনেক সময দেখ! যায় যে, 
উৎকৃষ্ট কয়লা অপেক্ষা নিকৃষ্ট কয়লার আনুষঙ্গিক বস্ত (by-products) তধিকতর পাওয়া 
যাষ। | 

৬। রপ্তানি সুবিধা করিবার জন্ত Indian Coal Committee একটি Grading 
Board স্ব্টি করিবার জন্ত গবর্েন্টকে পরামর্শ দেয়। তদনুসারে একটি Grading 
Board গঠন হয় ও তাহার কার্য্যকলাঁপ সম্বন্ধে একটি বিল ( Coa! Grading Board 
Act, XXXI 0 1925) পেশ হইয়া এসেছি'তে গৃহীত হব। . 

রপ্ডানির জন্য ভারতীয় কয়লউত্বাপশক্তি, ভন্ম ও আর্ক্তা হিসাবে চাঁরি ভাগে বিভক্ত 
করা হইযাছে। কিন্তু ইহা সহজেই অনুমেয় যে, 5ele০৫ed 3:95 ব্যতীত অন্য কোনও 
শ্রেণীর কষল! বিদেশে যাইবে ন! ।. তবে এতগুলি শ্রেণীবিভাগের অর্থ কি, তাহা বল৷ 
যায় না। কিন্তু ইহার কুফল অনেক দুর গ্বিধী পৌছিবে। কারণ, দেশের আঁভান্তরীণ ব্যবসায়ে - 
এই শ্রেণীকরণ-পন্ধতি প্রচলিত হইবে ও নিকৃষ্ট কয়লাব্যবসায়ীদের খনি একেবারে বন্ধ 
হইয়।যাইবে।  - 

বাষ্পকরপ গুণ দ্বার! কয়লার শ্রেণীকরণ (৪72008) হইয়াছে । কিন্তু অন্যান্য যত প্রকার 
কাৰ্য্যে কয়লা ব্যবহৃত হইতে পারে, সে দিকে ৪€:8105এর কোনই লক্ষ্য নাই। অতি 
নিরুষ্ট কয়ল! ও তাঁহার আনুষঙ্গিক বস্তু (by-product5) উৎকৃষ্ট -ক্য়ল| অপেক্ষাও, বেশী 
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১৩০. সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [২য় সংখ্য 
প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান্‌ হইতে পারে। এক বিশেষ গুণের কয়লা কোন বিশেষ 'কার্য্যে খুবই 
উপযোগী হইলেও, অন্য কাৰ্য্যে তাহ! একেবারেই অনুপযোগী প্রতিপন্ন হইতে পারে। সেই 
জন্য বিশেষ বিশেষ কার্ধ্যের জন্য বিশেষ বিশেষ ভাবে কয়লার পরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয় । যদি 
কোন কৃয়ল| Metallurgical purpose ব্যবন্ধত হয়, তবে তাহার Sulphur SPhos- 
০০৪ সন্ধে পরীক্ষা. কর্তব্য | কিন্ত যদি 3০11৩: এর জন্য হয়, তবে 01০17শ সম্বন্ধেও বিশেষ 
সতর্কত! অবলম্বন করিতে হইবে! কারণ; Chlorine দ্বারা boiler 009৩3 আক্রান্ত হয়। 
যতটা কাৰ্য্যকারী উত্তাপ এক রকম কয়লা! হইতে পাঁওষা যায়, তাহার সহিত সমস্ত উত্তাপের 
একট! পরিমাণ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু নান! কারণে তাঁহা ঘটয়া উঠে না। যথা-_ভল্ম গলিষা 
তাহার সহিত কয়লার অংশ মিশিষ! যাওযা, এক এক চুল্লীতে এক এক রকমের কয়লার 
উপযোগিতা, নান! প্রকারের ৪753, নানা প্রকারের 9০15৩:9, চিমনির স্বাভাবিক 
(natural draught) কিম্বা সজোরে চালিত বায়ু (6০:০5 drau€ht) ও কয়লার আকারের 
অবস্থা ইত্যাদি। এই সকল অবস্থা- কিছুই বিবেচনা ন! করিয়া নান! সময়ে ও নান! 
ভাবে গৃহীত কয়লার নমুনার দ্বারা এবং নান! ভাবে বিশ্লেষণ দ্বারা ও নান! বিশ্লেষণক।রী 
(878153) ) দ্বারা বিশ্লেধিত কয়লার উপর নির্ভর করিয়া এবং নৃতন বিশ্লেষণ ন! করিয়া 
Grading Board একট! তালিকা -প্রস্তত .করিতেছেন। বিভিন্ন শ্রেণী ( 08065 ) গুলিও 
যদ্চ্ছামত ভাগ হইয়া গেল ; এবং 3:80175 9০৪ঃ৫এর কোনও নিয়মমত নমুনা লহবার ব্যবস্থা 
না থাকায় ও কোনও নিয়মমত পরিদর্শন করিবার পদ্ধতি না থাকায় মহা গোলযোগের হট 
করিয়াছে* -. . | 
| শ্রীকিরণকুমার সেন গুপ্ত 





» বীরভূম বলীয়-সাহিত্য-সন্দিলনের বিজ্ঞান-শাখীর পঠিত । 


" বাঙ্গালা প্রাচীন পুধির বিবরণ 


দৈবেত করিল হেন সুন নৃপনারি' - -- 
কগিবত অনেক ভাল আমি জত পারি ॥ 
স্িগনে গ্রবো[1ধআ৷ কষ্ট বলিল] সভারে। 
শ্রাদ্ধ সাস্তি [ কর ] সভে রাজ[]র সতকারে ॥ 
এত বলি বাপ মাতে আনিল গদাধর | 
বন্ধন মুক্ত করি দুহার পাঠাইল-ঘরে ॥ 
কংসবধ জেন মত কৈল নর সুন একমনে ৷. 
ভবসাগর জাইতে তরনি ॥ 
এত দুরে কংসবধ] সমাপ্ত হইল. সন 
১৭৯১ তাং ২৯ ভাত্রে দিনমান সম বারে 
সমাপ্ত । 


১৭৫1. গোবিন্দ-বিজয়। -. 
রচয়িতা--গুপুরাজ খান । 

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ আকার, 
১৩+ ৪২ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১--=৮। এক 

এক পৃষ্ঠায় ৯_-১০ পঙক্তি। অসম্পূর্ণ ৷ 
গীকৃষ্চের জন্য হইতে মধুরাগমন পর্যন্ত 
বিষয়গুলি পুথিতে আছে -) পরে 
থ্ডিত। যে আদর্শ দেখিয়া এই পুধিধানি 
লিখিত হইয়াছিল, ইন্ত্ন্ত-ভদ্গের শেষ হইতে 
বরুণ কর্তৃক নন্দহরণের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত 


নটি পাতা তাহাতে না থাকায় আগোচ্য” 


পুধিতেও এ অংশ বাদ পড়িয়ছে। ৭২ 
সংখ্যক পাতার প্রথম পৃষ্ঠার দক্ষিণাংশে এইরূপ 
লিখিত আছে, -*ইহা'র পয্নার থাকা ন পাত 
খোঁও! গীয়াছে ৫১ পাতে” পরার |” *পয়ার” 
অর্থ--পরে। 
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আরম্ভ, 
বিজন 
নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাছি। 
প্রনমছে নারাঃণ নাথ নিরঞ্জন । . 
শৃ্ি স্থিতি প্রণয় জাহার কারন ! 
বন্দা মহেশ্বর বন্দে! শৃষ্টির করত! 
গনপতি দেব বন্ধ বিশ্রনাশদ্বাতা | 
সিদ্ধ রিশীগন রাজা বন্ধিয়া চরন। 
সর্বদেবগন বন্দো জগত কবিগন | - 
প্রনমহো ন[।]রাম়নী অগিতদ্দননী । 
্রক্কতিশ্বরূপা দেবী শৃষ্টিকারিনী ॥ 
কর ধন - খা 
মরত্ঘতিপদযুগে করিয়া! বন্দন, 
হরির চরিত্র কিছু করিব রচন॥ 
স্কৃঞ্চর চরিত্র জেবা সুনিবার পারে। 


চার মুখে প্র্ধাপতি বলিতে না পারে" 


পৃথিবির সব রেছু জে গনিতে পারে। 


সাগরের জল নিরে বান্ধএ সংহারে ॥ ($) ' 


আকাসের তার! জেবা গনিবার পারে । 
হরির চরিত্র কিছু শে কহিতে পারে ॥ 
লোকের বিদ্দিত বিষুঃ-ব্যাস পরাঁদরি। 
সংশারতরন ভার ভাগবত করি ॥ 
মহাভাগবত পুথি ব্যাসের রচিত। 

দুই যুগে ছুই নাম হইল বিদিত ॥ 
অর্জনের তনয় অভিমন্্য বির। - 
তার পুত্র চক্রধরে রাঁখিল সরির ॥ 

মৃগ নারিধারে গেল অজ্য়প্রতাপ । 
অস্তিক (}) মুনিএ তারে দিল বন্ধদাপ ॥ 
অন্তমিব মৌনে মুনি না দিল উত্তর। 
হাসিয়া হাসিয়া সাপ দিলেন সত্বর ॥ 
মোহোরে বাপুরে জেবা কৈল বড়ঘন। . 
নাগরাজে আশি তারে করউক নিধন ॥ 


১২৯ 


১৩৪ 
স্বর্গ মত্য পাঁতালেত সৈত্য কৈল সার। 
সপ্ত দিন ভিতরেত মিত্যু হউক তার ॥. 
ব্ৰহ্মসাপ পালিবারে বিকল আপদে। 
পরিক্ষিতেত আসি তবে কহিল নারদে ॥ 
*সুনিয়| চিন্তিল রাজ! মন করিয়া স্থির | 
মুনিগন লৈয়! রাজা গেল গঙ্গাতির ॥ = 
উত্তম বালুর বেদি করি চতুর্ভিতে। 
 ধর্মচস্চা করে রাজা ব্াহ্মন সহিতে ॥ 
মরন সময় হইল করি কোন কর্ম্ম। 
" সপ্ত দিনে বিস্তর আঞ্জিব কোন ধর্ম ॥ 
ধৌম্যে বোলে সুন রাজ! কৃষ্ণের চরিত্র। 
ভারাবতারনে জর্ম্ম হইল পৃথিবিত ॥ 
পুরান পুরু সুক ব্যানের তনয়. 
তাকে আনি সুন রাজ! গোবিন্দবিজয় | - 
বিষয়ক বিবরণ দেখিতে পাওয়া বায় না। 
তাহার পর এইরূপ”. . . 
পুরান সুনিল জদি পণ্ডিতের মুখে । - 
স্ততিএ রচিব আছি পরম কৌতুকে ॥ . 
সংসারের সার হরি নাথ নিরঞ্জন । | 
কোতুকে ভূবনপতি করিলেক মন ॥ 
ভ্ৰন্মারূপে প্রথমেত হুইল নরহরি।. - - 
দ্বিতিএ বরাহরাপে পুথিবি উর্ঘারি ॥- 
তৃত্তিএ স্তম্ভিল মন বিদিত সংসার । 
' চতুর্থেত নারায়ণ নর অবতার 0 - 
বদরিকা শ্রমে তপ করিল! বিস্তর । 
নররূপি নারায়ণ বিদিত সংসার ॥ : 
জার. তরে ইন্দ্র আঁদি পাইল তরাস। 
জোগের বিধান সেই মহামুনি ব্যাস ॥ 
. পঞ্চমে কপিল মুনি জোগের নিধান। 
মুনিরূপে পৃথিবিত জ্ঞান উপদান ॥ - 


- বাঙ্গালা প্রাচীন পুধির বিবরণ 


অষ্টমে দুর্কাশ৷ মুনি অষ্টন্বপধারি। 
জাহাকে সেবিয়! কাত্যবির্ অধিকারি 0. - 
সগ্তমেত যজ্জরূপে মহিমা তোমার ।- 
পুথিবি'দুহিয়া কৈলা বিব (1)-উর্ধার ॥ 
দসমেত কুৰ্ম্মর্পে পৃথিবি উদ্ধারি 
একাদসন্পে হরি গর অবতরি ॥ 
" জলে মগ্ন পৃথিবি জে ধরিল দসনে। 
সবাদসেত ধনস্তরি অর্স্মিল মর্থনে ॥ - ইত্যাদি। 


(পৃঃ এ২--৪1১)- 


মধ্য, 


একদিন জুন! পুলিন বনে হরি । 
সুরভিচরায় নটবর বেস ধরি॥ 
অরুণ অধরে পুরে সুমধুর বেস্থু॥ 
হেনছি সময় তথা রাধিকা সুন্দরী । 
ফুল তোলে নিজ প্রীয় সঙ্গে সহচরী | 
অতি বৃদ্ধ কূপ ধরি সংহতি বড়াই। - 
তিলমাত্র তার সঙ্গ না ছাড়এ রাই॥ 
রাধারূপলাবন্ত দেখিয়া অদভূত ! 


- মুচ্ছাগত হইয়া পড়িল লন্দনুত॥.. 
অচৈতন্ত হইলেক জগতের সিত ()।  . 
" কিছুই না জানে বেন্ধ হইল মৃকিত (1) ॥ 


রাধা কের রূপ লাবন্য দেখিয়া । 


দেহ মা ঘরে [জায়] প্রান সমপিয়া॥ - - 


কৃষ্ণের মুরতি চির্ভ ছরে গেল রাই। 
এতেক দেখিয়! তথা রহিল বড়াই ॥ . 
ক্ষেনেক উঠিল কৃষ্ণ পাইয়া সম্বিত। - 
সেইখানে বড়াইরে দেখিল বিদিত॥ 


-ধিরে ধিরে কানাই বড়াইর কাছে গিয়া। 


কৌতুকে কহেন তবে হরসিত হইয়া 
* কহ দেখি বড়াই জিজ্ঞাশা রামি করি। 
কি নাম এহার এহি কাহার সুন্দরী ॥ 


~ 


A 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৩১ 


এখা দরশন দিয়া গেল কথাঁকারে। 
প্রান মোর ব্যাকুপীত দেখিয়া তাহারে ॥ 
এহি বৃন্দাবনে মামি অন্রক্ষণ থাঁকি। 
হেন অদ্ভূত আর কৃ নাহি দেখি ॥ 
- স্ুচান্দবদনী ধনি কুটিল নঞ্চানে। 
নৃদয়েত মোহরে হানীল পঞ্চবানে ॥ 
মেই রূপ শ্বরিতে কম্পএ কলেবর | 
নঞানে [না] দেখি আর তাঁর সমোসর ॥ 
বড়াই বোলে ভিজ্সাশা জে প্রিওজোন কি। 
কুলের বৌহারি সব গোগালের ঝি 
বৃথভাম্ু নাম গোপ তাহার কুমারি । 
গোকুল সেবিত নাম রাধিক! সুন্দরি ॥ 
কি করিব এবে বড়াই উপাঞ বোল মোরে । 
__চেত্য মোর স্তির নহে কহিল তোমারে ॥ 
মদন আনলে মোর দহে কলেবর। 
হয় নহে দেখ এহি বিরহের বর ॥ 
উৰ্ব্বশী মেনকা জত শ্বর্সে বিভাধরি। 
রামের কামিনি যাদি জতেক সুন্দরী ॥ 
রুপে গুনে গুনিআঙ্ী হরের ঘরনি। 
রাধানথপদরূপ না জা এ বরনি ॥ 
সকল ভূবণ নহে আম! অগোচর। 
মুঞি পুনি ন! দেখিল রাধা সমদর ॥ ইত্যাদি 
(পৃঃ €২৷২--৫৩৷১ ) 
ভণিতা, | 
১। হরি বিনে গোপী সবের আর নাহি মনে। 
গুনরাজ খানে বোলে গোবিন্বচরণে ॥ 
২। কান্ুমুখ চাহিয়া গোপীকা সব হাসে। 
গুনরাজ খানে বোলে নৌকালিলারসে ॥ 
৩। আর জত বৃন্দাবনে গ্রহস্ত হএ পুরানে 
তাক জত কবির বচন। 
গুনরাজ খানের] বানি অএ নর কর্ণে সুনি 
ভজহ জে গোবিন্দচরন | পৃঃ৭৪।১ 


২৬ ও ৩৫ পত্রে হরিদাস নাগের ভণিত! 
পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইনি. জীকৃষ্ণবিজয়ের 
একজন গায়ক ছিলেন। 

(ক) মুড় হরিদ[স নামে হরিপদে মতি |. 
হরি সে পরম পদ সংসারের গতি ॥ , 

(খ) মুড় হরিদাস নাগ হরিপদে মন। 
হরি মে পরম বন্ধু সংসাঁরতরন ॥ 

শেষ, 

কুবজি মেলানি দিয়। দেব গদাধর । 

কৌতুকে ভ্ৰমিয়া দেখে সকল নগর ॥ 

ফটিক পাথর সব মুকুতার ঘর। 

নেতের পতকা উড়ে সুবঞ্জে[র] তারা ॥ 

বিচিত্র চৌথপ্ডি ঘর দেখি চারি চালে। 

বিচিত্র পাথর তাতে লাগিছে মিসালে ॥ 

নানাবর্ণ বৃক্ষ সাব] বান্ধিছে পাথর । 

গুয়। নারীকেল দেখি সকল নগর. 

নানা] বিচিত্র দেখি কংদরাজপুরি। 

স্বর্গে শোভ! করে জেন ইন্দ্রোর] নগরি ॥ 

জাইতে জাইতে কৃষ্ণ হাস্য উপন্লিল। 

নাগরির মনি সব দেখিতে আইল ॥ 

কেহ ঘরে ছিল কেহঃআছীল বাহিরে। 

গৃহকর্মম করএ রন্ধন করে ঘরে ॥ 

শ্বামির সহিত কেহ সর্ধ্যাত সয়ন। 

পুত্র কোলে করি কেহ পৈহুএ বদন ॥ 

কেহ্‌ বেশ করএ কেহ করএ মোহুন। 

শান করিবারে কেহ করিছে গমন ॥ 

জেই জেমত ছাল সম্ত্রম করিয়া । 

রাম কৃ দেখিল গবাক্ষে মুখ দিয়া ! 

দেখিয়! জে নারীগন কামে অচেতন । 

ছে জেই দেখীল অঙ্গ তথা পেল মন ॥ 

আউল চুলে কেহ বসন পত্থিতে । 

চিন্বলিখ হইয়া তারা দেখে রাঁজপথে ॥ - 


১৩২ 
ছুই তাই সিষু সঙ্গে দেব নারায়ণ ।- 
রাদপথে জাইতে রঙ্গে হইলেক মন: 
ধঙ্ম্অ যন্তস্থাণ দেখে কত ছুর। 

যজ্ঞ করে দ্বিলগন রক্ষক কিন্কর ॥ 
দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণ করিল প্রবেশ। 

- কার অজ্ঞ কর ছিজ কহ উপদেশ ॥ :: 
হেন অদ্ভূত ধঙ্গ ধরে কোন জন। 
সনিয়া কৃষ্ণের বাক্য কহেন ব্রাহ্মণ | 
”খারাজা কংশনুর পুথিবিমপ্ডলে। - ₹ 
ধনুর্দআ জজ্ঞ তান কহিল সকলে ॥ '-" 
বিপু(প্র)বাক্য স্থনি কৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া ।- 

. ধনুর নিকটে ছুই গেলেন্ত চলীরা ॥ | 
এমত দুরধ্যয় ধনু ধরে কোন জন । ২2 ১ 
বাম হস্তে ধরি কৃষ্ণে তাতে দিল গুণ॥ 
আকণৰ পুরীয়া কে দিল এক টান. : 

" দস দিপে সব্দ গেল হইল খান খান ॥ 

ভাষাতত্বের দিক্‌ দিয়া পুরিধানি 

আলোচিত হইবার উপযুক্ত । a 


১৭৬।- পদ্মাপুরাণ |. ER 
রচয়িতা__নারায়ণদেব। “ 
বালা তুলেটি কগিজ। আকার, ১৫ ৯ 
৪8 ইঞ্চি । পত্র, ১১১--১২৫1 প্রতি, পৃষ্ঠার 
৬ পঞ্ত-কি। অসম্পূৰ্ণ । 


নারায়ণ দেবকে কেহ কেহ্‌ খৃষ্টীয় ১৩শ 


শতাব্দী এবং কেহ কেহ বিজয় গুপ্তের ( খ্ঃ 


১৫শ শতাবী ) সমসামগ্লিক বলিয়া অনুমান 
করেন। ইহার নিবাস ময়মনসিংহ জেলায়। 
পিতাঁমহ এবং পিতাঁর নাম যথাক্ৰমে নরহয়ি 
ও নরসিংহ। মাতা রুক্িণী। -ক্ষেমানন্দ ও 


কেতকাদাস:নিজ নিজ গ্রন্থে নারায়ণদেবের 
বন্দনা! করিয়াছেন 1 ১১১ পত্রের আরম্ভ 
এইরূপ, . : 
পঞ্চ আল্লা! জত পয! নার্কি]ুল কত 
কাটীয্না পাঠাল রসাতল ॥ 
এড়িয়া নাগের কার ধরিল মানুষ মারা 
কুঠার হাতে গাছ কাটী পাড়ে। 
নারায়ন দেবে কহে. যুকবিবষ হয় 
চর কহে চান্দোর গোচর ॥ 
পয়ার দিসা। 
ভাগ ম(সু)ছে দেখরে বলাই মধু খায়। 
স্গিয়! রাখাল সবে মুণল লয়! ধায় ॥ 
জলন্ত মানলে জেন চাঁলিগে(লে)ক -তেল:। 
এহিরূপে চন্ত্রধর কোপে জলি গেল & - = 
দন্ড কড়মড়ি চান্দে। মচড়য়ে দাড়ি 1: - - : 
বাম কান্দে তুলি লইল হেমতাল বাড়ি ॥ 
ভূজঙ্গ দেখিয়া দেন গরড়ের বিক্রম। 
সেহি মত চন্দ্ৰধয় গছিল সংগ্রাম ॥ : . - 
হেমতাব কান্দে লৈয়া দিলেক পাকান। 
দেখিয়া নাগ সবের উড়িল পরান ॥ 
চান্দোকদেখিয! নাগব্রাশ পাইল বড় : 
ঘাসে ভঙ্গ দিল নাগ না পীন্দে কাপড় ॥ 
করজি মৎস্ত হাঁটে জেন পাইয়! বরিসিন।- 
এহিমতে চজ্্রধর গছিলেক রন ॥ . 
কোন নাগেরে মারে হেমতালরাড়ী। . 
ভূমিত গড়িয়া নাগ ৰাহে.পড়াগড়ী ॥ - 
বড়-বড় দত সব আছিলেক দর্প। 
চান্দোক দেখিয়! সব পাসরিল্‌ সর্প ॥ 





৯। বংশীদাস রায়ের পন্মাপুরাণ, জীরামনাথ 
চক্রবর্তী ও প্র্ারকানাথ চত্রবস্তি' রি রা 
৮ 1 » - 


Ld 
লালি 


রর 


/ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


গড় দেখিয়া জেন নাগ পলায় ডরে। 
এহিরূপে. নাগ চান্দে! খেদাইয়া মারে-॥ 
এইবূপে নাগগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, 


| চজ্রধর মহাজ্ঞানের প্রয়োগ দারা বাগানের সমস্ত 


গাছপালা জিয়াইয়া দিলেন। তখন চান্দের 
নিকট হইতে কি প্রকারে মহাজ্ঞান অপহরণ 
করা যায়, নেতা তাহার উপায় বলিতেছেন, 
নেতা বোলে সুন বহিন জয় বিসহরি। 
" কোন ছার কাৰ্য্যে তুমি আবিস্কার করি ॥ 
মনেত আঁছয় বুদ্ধি সুন এক চিতে । 
চাঁন্দোর মহাজ্ঞান হরিম জ্েহি-মতে॥ 
বেহারিয়! রাজার বি নামি -সনকা। 
তাহার কনিষ্ট-বহিন নাম ধানের কনকা-॥ 
_সদেশ লইয়! জাও বহিন বার্তিবার । 
তোর রূপ দেখি চান্দো খুজিব শৃঙ্গার ॥ 
কপট সত্য করি তারে মাদ্গিয় সুরতি ৷ 
অবিচারে পাপ করিব পাপমতি ॥ (পৃ ১৩-২ ) 
এই প্রকার-কৌশলে চান্দের নিকট হইতে 
বিষহরি, মহাজ্ঞান অপহরণ করিয়াছিলেন। 
চান্দের ছয় পুত্রের সর্পদংশনের বিবরণ 


এইরূপ, 


রথে চড়ি আইল পদ্মা চম্পক নগরে ॥ 
নগরের চারি পালে ফিরে কোটআল। 
সর্প পাইলে ধরিয়া তুলিআ দেয় সাঁল॥ 
সম্খচুর ধনঞ্রঅ সত্ঘ উৎপল। 
অষ্টতর নাগ বড় প্রথম প্রবল ॥ 

এহি ছয় নাগেক ডাকীল ততক্ষন। 
চান্দোর ছয় পুত্র দংস সত্তর ॥ 
পটার আদেসে নাগ তথ! চলি জায় ।- 
ছয় ঠাই ছয় ভাই ছয় নাগে খাঁয় ॥ 
গ্ীধর কুমার পড়িবারে জায় । 

প্রথমে কুরজ নাগে তারে পথে খায়। 


১৩৩ 


শ্রকর ঘোড়াতে চড়ি জোগাম খেলায়। 
কটক নাগে ভারে আচঙ্গিতে খায় ॥. - 
গুনাকর কুমার নিদ্রা আগ মন্দিরে | 
সন্খপল নাগে গীয়! খাইল তাহারে ॥ » 
ভেটাখেড়ি থেলিতে জায় মধুকরে। রি 
ধনঞ্জয় নাগে তাক কামড় দিল-সিরে 1 
সষ্টিবর জলে ক্রীড়া করে নানা রজে। 
সত্ঘচুর নাগে তাক খাইল রঙ্গে ॥ 
দুর্গাবর মৃগায়া.করিতে গেল বোনে । 
থাইস উৎপল নাগে দারূন সন্ধানে ॥ 
ছয় পুত্ৰ মৈল বার্তী পাইন চন্দ্ৰধর। 
ছয় মরা আনিঞ! করিল-একাতর ॥ 
(পৃ ১১৬1২--১১৭।১) 
ভণিতা, £ 
৯1. হ্বকবি নারায়নদেবের সরশ পাচালী। 
চান্দোর করনা বুলি এক লাচাঁড়ি ॥ 
২। নারায়ন দেবে কয় সুকবিবহত হয়। 
১২৫ সংখ্যক পত্রখানি অপর এক লিপি- 
করের লিখিত বলিয়! মনে হয় এবং তাহাতে 
যছুনাথ পণ্ডিত ও বিপ্র হৃদয়ানন্দ নামক ছুই 
ব্যক্তির ভিত! পাওয়া যায়; 
(ক) জছুনাথ পণ্ডিতোর] সরস পাঁচালি । 
পয়ার প্রবন্দে বলি এক লাঁচাড়ি ॥ 
(খ) সুন্দর লাচাড়ি ছন্দে বিপ্র ঝদয়া]নন্দে 
রচিলেক সরদার বিলাপ ॥ 
তক্ষকের দংশনে পরিক্ষিতের মৃত্যু এবং 
মনসার বিলাপের কতক অংশ পর্য্যন্ত পুথি- 
খানিতে আছে। 


০ 


ইহাই বণিত হইয়াছে। 


১৩৪, 


১৭। লক্ষমী-রিত্র । 

উরি পরার খান। - 
৯ বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । পত্র, ১--৩। 
প্রতি পৃষ্ঠা ১১ পঙক্তি। ২য় পৃষ্ঠায় ১৯ এবং 
শেষ পৃষ্ঠায় ৫ পঙ ক্রি। পরিমাণ, 2৪২৪২ 
ইঞ্চি । সম্পূর্ণ । 

কি কি গুণযুক্ত পুরুষ ও স্্ীলোকেন 
গৃহে লক্ষ্মী অধিষ্ঠান করেন এবং কি কি দোষে 
লক্ষ্মী তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, পুথিতে 
আর্ত, 

গনসাঅ নম ৭ নমো] 
প্রণমহ নারায়ন লক্ষিকাস্ত পতি । 
অএ নজ্ঞা’ প্রনমহ দেবি সরেনতি ॥ 
. গনেস দেবতা বন্ধু বহ্মার চরন। 
দিব দেব প্রনমহ জত দেবগন ॥ 
অষ্ট লুকপান বন্দু কাতিক কুমার। ূ 
চন্ত্র সুজ্য গ্রনমহ বিদিত সংসার & ' 
ব্যাস আদি প্রনমহ অর্ত রিসিগন 1 - 
গাভগুন প্রনমহ পিতার চরন ॥ 
সরেসতি দেবি ক্কপাঁ কর একবার । i 
হুমার চরনে ল্যক্ষে ল্যক্ষে নমস্তকার ॥ 

জে প্রকারে লক্ষি দেবি পুঞ্স বসতি । 


, জে প্রকারে লক্ষি দেবি পুর্য তেতস্তি ॥ 


তার বিধান কহি সুন সাবধানে। 
লক্ষির চরিত্র কিছু সুন দর্বনে ॥ 
মেরূপ্রিষ্ঠে নারায়ন আছন্তি বসিআ। . 
লক্ষিরে জিজ্ঞাসে কৃষ্ণ কতুক কোরিআ॥ 


১! জএ নজ!--অয়ের লাগিয়া জয়ের নিমিত। 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


কুন গুনে থাক দেবি পুজদ জুড়িয়া.। -- 

কুন কৰ্ম্মে জায় দেবি পুর্ন ছাঁড়িআ ॥ :- 

তাঁছ্গার বিধান ভূমি কহ মর স্থানে |... - ন্‌ 
আমার চরিত্র কিছু সুন ভগবানে | - - 
চিন্তাজুক্ত হৈয়া জেবা সদতে থাকিব ।- - 
ভাল মন্দ ন! বোঝিন! কুবাক্য বলিব ॥ - - 
রাত্রিসেসে উসাকালে জেই নিজ! জাএ। -- 
ভগ্ন আসনে বদি জেই অন্ত/কল)-খাঁএ ॥ 
অকুমারি নারি বোল করে জেই'জন।- 
তাহারে তেজিএ আমি সুন নারায়ন & = 
মান্দিব্য ম[া]ত্রিতে জেবা করে পরদার । * 
পুনি পুনি বলি প্রভু গৃহে না জাই তাহার ॥:.. 


. ওছিষ্ট পঞ্জে জেই করএ ভজন |. - 


লোন পরে অঙ্গে তৈল দেএ জেই জন ॥ '._. 
এ সব অকিতি তবে-করে জেই জন । 

তাহারে তেজিএ আমি স্থুন নারারন ॥ 
অন্ধকারে সয়ন করে তিন্ত ছেদে নৈক্ষে। - 
আপনে কুভেস করে ভূমি নৈক্ষে লেখে । 
আপনার অঙ্গে জেব! মাপনে বাবী(জা) এ। 
সঞ্চিতের ধন তার বিনাসিতে. দাএ॥ -- 


- আপনে খাইতে জ্বেবা বহু জত্ব করে_। 


তার ধরে না জাই আমি সুন] নারায়নে ॥ 


মধ. টার 
স্থানীয় ব্যাক জে নারি করএ পালন. - - 
সুকিত্তি রমর্তিনি) সেই আমার শক্ষন-॥ -- 


৯ 


ঘরে বারে নিত্য জেই পুর(পয়্)স্কার করে। 


” ধন্তে ধান্কে পৌত্রে পুতে সুক্ষ দেই তারে ॥ 


সামিতে ভক্তিভাব থাকএ জাহার । 
তাহার সরিলে আমি থাকি সর্বাক্ষন ॥ 
স্যামিপদে ভক্তি আসা থাকএ ভাহার | . 
সেই ত সুভাজ্য নারি সরিল আমার ॥ 


বাঁ জাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


বদ্ধ বস্ত্র পৌরে জেব! নিত্য হবিনাধ্যা)সি ৷ 
সুন প্রতু সর্বক্ষন তথা আমি বসি ॥ 
সর্বক্ষ[ন] পতিব্ৰতা হএ জেবা জন । 
ছুই কুল উদ্ধারিব রাখিব আপন ॥ 
খড়মিআ! পায় জার চিরল অঙ্গুলি । 
'অলক্ষিনিচরিত্র প্রভু সেই নারি বলি ॥ 
পিঙ্গল কেস জার ভাঙ্গর লুচন। 
সেই নারি অলক্ষিনি সুন নারায়ন ॥ 
ডাঙ্গর কপাল জার] খা বড় গ্রাস। 
তিলেক না থাকী আমি মেই নারির কাছে! 
পদে পদে ঘসে জেবা রৈরূ]ক্ষ তু মানি। 
সেই নারি বলি প্রভু বড় অলক্ষিনি ॥ 
স্তামির বচন নাহি লএ জার মনে। 
অলক্ষিনি সেই নারি সুন নারহনে ॥ (পৃঃ ২১) 
পুথির শেষে একটিমাত্র ভণিতা আছে) 
তাহা এই,-- ৮৫ 
“শুনরাজ খানে বলে বহু তক্তি করি। 
পাচালি সমপুর্ণ হইল কৃপা করি ॥ 

এই গুণরাজ খান কে? প্রসিদ্ধ গুণ- 
রাজ খাঁন মালাধর বসু কি? শিবানন্দ ঝর 
নামে অপর এক ব্যক্তির গুণরাজখান উপাধি 
দেখা বায়। ইনি সেই শিবানন্দ কর হইবেন 
কি? 


শেখ,_ - 
| জক্ষির চরিত্র জেবা লিক্ষিঅ| রাখয়। 
ধনে ধান্তে পাত্রে পুত্রে অনেক বাড়াঁএ ॥ 
ধনে পুত্রে হয় তার সর্ধতরে কৈল্যান। 
তাহার গিছ্তে হয়ে-লক্ষির অদিষটান ॥ 
বাক্ষন খেছি বৈশ্তা সুদ্রানি চারি আতি ৷ 
ভক্তিভাবে সুনিলে হয় অর্ভ্যাঅতি অব্যাহতি) 
রা]ত্রিকালে পঠে কিবা পড়এ প্রভাতে । 
জখনে তখনে পঠে তুষ্ঠ আমী তান ॥ 


প্রীহরির চরনে আঁমী করি নমস্কার ৷ 
জাহার গুসাদে গুন করিএ প্রচার ॥ 
গুনরাজখানে বলে বনু ভক্তি করি। 
পাচালি সপুর্ণ হইল কৃপা করি ॥ 7৮৮ , 
ধন এব টি, 
অভিরথে লক্ষিয়ে না ছাড়ে তার পুরি ॥ 
ইহ লুকে পরলুকে হএত মুকতি। 

লক্ষির চরনে রহুক আমার ভকতি'॥ 
সভানৈদধে লক্ষিদেবি যে দেউ কারন ()। 
পাঁচালি সমাপন বেদনাত্রে কএ। 

জে জনে পড়িব তরিব নিচএ ॥ 

লেখীতং শ্রীপেনাই কাং সাং পং সাহাবা 
নিজ পুস্থথ শ্রীখোসালনাথ নাং পং বারপাড়া 
পুস্থধ সমাপত বোদ বারের দিবাতে এক পর 
উদদন বরং পণ্ডিত সক্রনাং নচঃ মুক্ষে'নঃ সিত্র- 
তা। বানরেন হথ রাজা! বিপ্র চৌরেন রক্ষতা 
॥১1 নিতং ছেদং ত্রিনাঁনাং ধিতিনখলিখনং 
পাদেরল্ল,জা। দস্তানাং রূল্লম্থচ বসনমলিনতা 
ক্ষ ও মুর্ঘজার্দ দে সৈন্দে চাপ নিত্রা। বিবসন- 
সগনং হাহাগ্রাসাত্বরেকং সুঅঙ্গে :পৃষ্টেচ বাদ্য 
নিত্ততামপি হরি কেসবঅন্তপি লক্ষি ॥ ১॥ 


ধর 


$১৭৮ । লক্মীডরির 1 


পুধিখানির শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া! 
রচয়িতার নাম পাওয়া গেল না। তবে 
অনুমান, ইহার রচয়িতাও গুণরাজ খানই 
হইবেন। কেন না,পূর্কোক্ত পুধিখানির সহিত 
এই পুথখানিকে অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। 
পত্র, ১--৫) অসম্পূর্ণ । প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ 
পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ, -১৪২+৪8 ইঞি। 
দৌভাজ-করা বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ । 


১০৬. বাগান প্রাচীন পুধির বিবরণ 


তারে ছাড়িয়ে আদি সুন নারায়ন ॥ 


+-, (পৃঃ ১-২) 


| হ্বাদসিরে সুসা খাইলে অধর্শ্ম হএ বড় । এই পুথিখানিতে। 
- আন্ধার নিদ্েস (নিসেদ) দ্রব্য খাইলে আদ্বি “রে প্রযুক্ত হইয়াছে 
" ছাড়ি দৃঢ় ॥ টা 
, লি হল ক দেহ ৫৫ 
স্ম্স্পুর্বব অর্জিত পু্ণ্য বিনাসিনি হুএ ॥ $৭৯ । শ্ৰী 
. চন্তঃন্সিরে যানারস খাইলে বড় সোগ। 

অমাবৈষ্থীরে মৈৎস্ত খাইলে বড় রোগ-॥। রচট্নিতা- 
ইসব নিদেল (নিমেদ) ্র্ব্য জেইজনে থাএ। অ; ৩৮, ১ 
তাহার,জে ছক্ষ ভোগ খণ্ডান না জাএ ৪ - -১৯২-৪৯, ৪২৮৮ 
লক্ষি দেবি পুজে মেই হইয়| সন্তোষ । ৯৭, ৯৮১ ১৯৩, ১১২ 
. তাহারে ছাড়িয়া আন্দি না-ঘাই বিসেস ॥ অসম্পূর্ণ। ১৫ পৃর 
_ -ইসব ৰৃতান্ত আন্ধি করিল বিদ্বিত ৷ - পঙ ক্রি করিয়া লিখি 
তাহাক ছাড়িএ আন্দি জানহ নিশ্চিত... জে ৭ পঙক্তি। প 
য়ার এক কথ কহি জুন নারায়ন। -. দোতাজ-ক্রা তুলোট ' 
নিজ গৃহের কথা কিছু সুন বিবরন ॥ বার জন্ত মধ্যস্থলে ছি 
ির্ধ নির্ভ রন্ধন রান্ধএ জেই নারি। অতি পরিফার, সুন্দর 

সে ঘরেত যান্ধি থাকিতে না পারি মধ্যে তিন- ব্যক্তির 
বাসি রন্ধন পৈরে জে সকল নরে। ২ ও ৭২ পৃষ্ঠায় * 
তাহারে ছাড়িএ-যাজ্ধি সুন গদাধরে & লেখা এবং ৭এাং পৃ! 
রাত্রিবাস-বস্তর না পালে জেই জন. - পঞ্ি কায়ধি' অক্ষ 
তাহারে ছাড়িএ যানি নুন নারায়ন ॥ লিখিত আছে। ৭৪১: 
যার এক কথা কহি সুন নারায়ন । কয়টি কথ! দেখা যায়, 
য়াচমন করিয়া দত্ত না সোদে জেই জন ॥ তানে বন্ধিব।” পুথি 
যার এক কথা! কহি সুন জতুমনি। : . খণ্ডিত; সুতরাং রা 
কুৎসিত বরন হএ জার ভু পুনি ॥ - কোনও তারিখ পাওয়া 
এক দিন রান্দিয়! অর্ণ আর দিন থাএ। পারদর্শী শীযুক্ত রাখা 
তাহার জে ছঃক্ষ ভোগ ছাড়ন না জাএ॥ . এমএ মহাশয় ইহার 
চা ক . কির - বলেন যে, ১৩৮৫ খৃষ্ট 
আচমন কালে জেবা কাষ্ট নহি খাএ। . - ধৃষ্টীয়. চতুর্দশ 'শতা্ী; 
তাহারে ছাড়িয়। সান্ধি উঠি জাই॥ - খানি লিখিত হইয়াছিল 
বিগত "১৩১৬ বছাঝে 


জানিতে পারেন এব্‌ং ২ 


বাঙ্গল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


জন্য পুথিথানি সংগ্রহ করেন । বন-বিষ্ণু- 
পুরের নিকটবর্তী কীকিল্যানিবাসী শ্রীযুক্ত 
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গো" 
+ শালার মাচার উপরে এক রাশি পুথির সহিত 
অধত্ব রক্ষিত অবস্থায় পুথিখানি পাওয়া বায়। 
ইহার সহিত একখণ্ড কাগজ পাওয়া 
গিয়াছিল ; তাঁহার লেখ! দেখিয়া অন্থুমান 
হয় যে, ২৫৭ বৎসর পূর্বে এই পুথিখাঁনি 
বিষ্ণুপুররাজের পুথিশালায় বক্ষিত ছিল। 
শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন বৃন্দাবন জং 
বৈষ্ণব ব গ্রন্থরাি লইয়া গোঁডে আগমন 
করেন, তথ তখন তখন পথিমধ্যে দস্থাগণ কর্তৃক উক্ত 
গ্রস্ববাজি অপহৃত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু 
অনুমান করেন যে, সেই সকল গ্রন্থের সহিত 


‘জীকৃষ্ণকীৰ্ত্বন’ বিষ্ণুপুবরাজের গ্রন্থাগারে প্রবেশ 


লাভ করিতে পারে২। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীনিবাস আচার্যোর 
দৌহিতর-বং বংশ-সস্ভৃত বলিয়া পরিচিত) 

্রীকুষ্ণকীর্তন_ ্ীকফেব - বাল্যলীলা- 
বিষয়ক. গীতিবাক্য। ইহাতে প্রায় ৪১৫টি 
পদ আছে এবং প্রত্যেক পদের শেষে 
ভণিতায়_চ্ডীদাসের নাম সংযুক্ত রহিয়াছে. 
পুথির যতখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহ! ১৩টি 
খণ্ডে বিভক্ত; যথা,_১। ইতি অন্ম- 
খণ্ডং সমাপ্তং ॥ ২। অথ তাম্বুলথগ্ডঃ ॥ ইতি 
তাঁমুূলথওং সমাপ্তং॥ ৩। অথ দানখণ্ডঃ ৷ 
ইতি দানখণ্ডঃ সমাধ্ঃ ॥ 
খণ্ডঃ॥ ইতি নৌকাথগুঃ সমাপ্তঃ॥ ৫। অথ 
ভারথণ্ডঃ ॥ ইতি ভারখণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥ ৬। অথ 
ভারখগ্াত্তর্থতছত্রথণ্ডঃ॥ ৭। 'অখ বৃন্দাবন- 


১। সাহিভ্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৮৭ ভাগ, ২য় সংখ্যা, 
১২৪পৃঃ। 
১৮ 


৪। অথ নৌকা- ' 


১৩৭ 
খণ্ডঃ ॥ ইতি বৃন্দাবনথণ্ড: সমাপঃ ॥ ৮। অথ 
যমুনাখণ্ডান্তর্গতকাঁলিয়দমনখণ্ডঃ | ইতি যমুনা- 
খণ্ডান্তর্গতকালিয়দমনথণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥ ৯! অথ 
যমুনাথগ্ডঃ ॥১ ইত্বমুনাখগ্ডঃ সমাধঃ॥ 
অথ যমূনাথ্ান্তর্গতহারখণ্ডঃ॥ ইতি জনে 
স্তর্মতহারথণ্ডঃ সমান্তঃ7 ১১। অথ বালখর্ত ॥ 
ইতি বাঁলথণ্ডঃ সমাপ্ত: ॥ ১২। অথ বংশী- 
খণ্ডঃ ॥ ইতি বংশীথণ্ডঃ সমাপ্তঃ। ১৩। অথ 
রাধাবিবহঃ ॥ 
ভাষাতত্বে পারদর্শী পণ্ডিতগণ অনুমান 
করেন যে, এই পুথিতে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর 
বঙ্গভাষার খাঁটি নিদর্শন সংবক্ষিত রহিয়াছে। 
প্রথম অংশ,-- 
las বস শঙ্ক ॥শু॥ 
সভাপতি আর সব সভাপদ জন। 
আলপমতীঞ তোহ্মাতে শরণ ॥ ৭1 


গাইল বড় চত্ডীদাস বাঁসলীগণেঃ ॥ ৮॥ 





- পৃথুভারব্যথাং পৃথ্ীী কথয়ামাঁস নির্জরান্‌। 
ততঃ সরভদন্দেবাঃ কংসধ্বংসে মনো দধুঃ॥ 
কোড়ারাগঃ ॥ ষতিঃ ৷ দগ্ডকঃ ॥ 

লব দেবে মেলি সভা পাতিল আকাশে । 
(কংসে]র কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে ॥ ১॥ 
ইনার মরণ হএ কমণ উপাঁএ। 

সঙ্গেই চিন্তিঅ'! বুয়িল ব্রহ্মার ঠাএ॥ ২ ॥ 
ব্রহ্ম! সব দেব লঅ1 গেলাস্তি সাগরে । 
স্ততীএ' তুষিল হরি জলের ভিতরে * ॥ 
তোদ্গে নানারূপে কইলে' আস্থরের থএ। 
তোহ্মার লীলাঁএ কংষের বধ হএ॥ ৪ ॥ 


‘ 





১। এই কয়টি চরণ *উকৃককীর্তন” গ্রন্থে মুভি 
হয় নাই। 


১৩৮ 


হেন গুণী ঈসত হাসিঅ! ততি থণে। 
ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে ) ৫ ॥ 
.... এহি দুই কেশ হৈবে বন্সুলের ঘরে। 
- হলীস্মানী নাম দৈবকী উদ্দরে ॥ ৬ । 
সহী হাথে হৈবে কংশাসুরের বিনাঁশে। 
হেন বর পার্স! সব দেব গেল] বাদে ॥ ৭॥ 
সময় উপেখিঅ! রহিলা দেবাগণ। 
গাইল বড, চণ্ডীদাস বাঁসলীগণ ॥ ৮1 
| 
বরাঁভীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ 
আঁয়িল! দেবেব সুমতি গুণী । 
কংসের আগক নারদ মুনী ॥ 
পাঁকিল দাড়ী মাথার কেশ। 
বামন শরীর মাকড় বেশ ॥১॥ 
নাঁচএ নারদ ভেকের গতী । 
বিরুত বদন উমত মতী ॥ প্র ॥ 
খণে খণে হাসে বিনি কারণে। 
থণে হএ খোড় থোণেকে কানে ॥ 
নানা পরকার করে অঙভল । 
তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ ।২॥ 
লাম্ষ দিঅ। খখে আকাশ ধরে । 
খণেকে ভূমিত রহে চিতরে ॥ 
উঠিঅ'। সব বোলে আনচান । 
মিছাই মাঁথাএ পাড়এ সান ॥ ৩॥ 
মিলে ঘন ঘন জীহের আগ । 
কঅ কাড়ে যেন বোকা ছাগ॥ 
দেখিঅণ কংস্তে উপজিল হাস। 
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥ ৩॥ 
শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা 
কোঁড়ারাগঃ ॥ একতাঁলী ॥ 
নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ। 
তাত ময়ুরের পুছ দিল সুবেশ ॥ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


চন্দন তিলকে আতি শোভিত কপালে । 
দু পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে ॥ ১॥ 
সকল দেবের বোলে হরি বনমালী! 
আবতার করি করে ধরণীত কেলী ॥ ্রু॥ 
স্থরেখ স্থপুট নাস! নয়ন কমল 
কামাণ সদৃশ শোতে ভ্রুহি যুগল 
ওষ্ঠ আধর যেহ্ন যমজ পৌআর। 
কণ্নধুগ শোভে যেহু বরুণের জাল ॥ ২॥ 
ভুজযুগ্গ করি কর জান্থৃত লুলে। 
কবকুরুবিন্দমাল? নির্শিত কমলে ॥ 
মরকত পাট সদৃশ বক্ষস্থল । 
ক্ষীণ মধ্য রামরস্ত। জংঘযুগল ॥ ৩॥ 
মানিকরচিত চন্দ্রসম নখপাস্তী। 
সজল জলদরুচি জিনি দেহকাস্তী ॥ 
বন্তীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর । 
কংসের বধ কারণ আতি মহাবীর ॥ ৪ ॥ 
নান! মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে। 
পীত বসন শোভে বাঁশী ধরে করে | 
নিতি নিতি বাছা রাখে গিঅ' বৃন্দাবনে । 
গাইল বড়, চণ্ডীদাস বাঁদলীগণে ॥ ৫ ॥ 
(পৃঃ ৪1২-৫1১) 
শ্রীরাধার রূপ বর্ণনা, 

ধাহুধীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ 
কাহাঞি'রং সম্ভোগ কাঁরণে। 
লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে ॥ 
আল রাধা পৃথিবীত কর আবতাঁর। 
থির হউ সকল সংসার ॥ আল রাধা ॥ ১৪ 





১। মুদ্রিত শ্রীবৃষ্'কীর্তনে “করছরুবিন্দমাল' ছাপ" 
হইয়াছে। | 

২। মুক্রিতপ্রীকৃফকীর্তনে “কাহাঞি রদ সভে।গ 
কারণে” এইরূপ ছাপ! হইয়াছে! কিন্তু মুল পুথিতে 
এরাপ পাঠ নাই। 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৩৯ 


তে কারণে পদুম! উদরে। 

উপজিলা সাগরের ঘরে ॥ল। আল রাধা ক্র॥ 
তীন ভুবনজন মোহিনী । 

রতি রস ক।ম দোহনী ॥ 

শিরীষ কুনুম কৌঅলী। 

অদ্ভুত কনকপুতলী | ২ ॥ 

দিনে দিনে বাঢ়ে তন্ুলীলা। 

পুরিল যেহেন চন্দ্রকল! | 

দৈবে কৈল কাঁহ মনে জাণী। 

নপুংসক আইহনের রাণী ৷ ৩॥ 

দেখি রাধার কূপ যৌবনে। 

মামক বুয়িল আঁইহনে ॥ 

বডায়ি দেহ এহার পাঁশে। 

গাইল বড়, চণ্ডীদাসে ৷ ৪॥ 

(পৃঃ ৫1১২) 


ইহার পরেব পদেই বড়াই বুড়ির রূপ- 
বর্ণনা। পাঠক, একজন অশীতিপর বৃদ্ধ 
স্ত্রীলোকের মুর্তি মনে মনে কল্পনা করিয়া 


পদটি পাঠ করুন। দেখিবেন, বর্ণনাটি 
কেমন স্বাভাবিক । 
গুজ্জরীবাগঃ॥ যতিঃ॥ 


আইহনের মাঅ গুণী মনে। আল । 

ঝট গিঅ'! পদুমার থানে? ল বডায়ি॥ 
চাহি লৈল বুঢ়ীঅ মাই । 

তাঁর পিসী রাধার বড়াযি ॥ ১ ॥ 
নিষোজিলী নানা পরকারে। আল। 

হাট বাটে রাধা! রাখিবারে ॥ ল বড়ায়ি ৷ 
শেত চামর সম কেশে। 

কপাল ভাঙ্গিল দুঈ পাশে॥ 

জহি চুনরেখ যেহু দেখি । 

কোটর বাটুল দু আখি ॥ ২॥ 


মাহাপুট নাশা দওহীনে । 
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে ॥ 
বিকট দত্ত কপট বাণী) 

ওঠ আধর উঠক জিণী ॥৩॥ 
কাঠী সম বা যুগলে। 
নাভিমূলে ছুঈ কুচ লুলে ॥ 
কুটিল গমন ঘন কাশে। 
গাইল বড়, চত্তীদাসে॥ ৪ ॥ (পৃঃ ৫1২) 


তান্থুলখণ্ড। 
পাহাড়ীআবাগঃ ॥ চিত্রকলগনী ॥ একতালী ॥ 
আচম্বিত বুঢ়ী দেখি বৃন্দাবন মাঝে। 
বিনয় করিত! পুছত্তি দেবরাজে 1 ১1 
কথা হৈতে আইলা তোঙ্গে কিব! তোর কাজ্জে। 
একলী বুলসি কেহে বৃন্দাবন মাঁঝে ॥ ২॥ 
গোঠে হৈতে আসি আঙ্দি বুঢ়ী গোমালিনী। 
আগুত চলিলী মোর সুন্দরি নাতিনী ॥ ৩ ॥ 
পাছে পাছে জাইতে পথ হা'রাইল আন্ধি। 
মথুরার পথ পুতা কহিঅ'! দেহ তুদ্দি ॥ 9 ॥ 
সঙ্গে কেন্কে লঅ'! বুল নাতিনিখানী। 
কথ] তাক হারাইলে কহ তত্ববাণী॥ ৫॥ 
ভি নাম তাহার কেহেন তার রূপ। 
আদ্দাব থানত বুঢ়ী কহিআর সরূপ ॥৬ ॥ 
দধি বিকে জাইতে সঙ্গে মধুর! নগরী ৷ 
বৃন্দাবনে হারাইলে" ত্রৈলোক্যস্ুন্দরী ॥ ৭ ॥ 
নাতিনী হারাইণে'! নামে চন্দ্রাবলী । 
কৌঅলী পাতলা বাণী সুন বনমালী ॥ ৮ | 
সলপ কহিবে তবে মথুরার পথ। 
ষে কাজ বোলে তোহ্মাক তাত কর দত॥৯॥ 
বোলা এক ৰোলে তোক যবে ধর মনে। 
তবে গে করিবৌ তোর রাধা দরখনে ॥ ১৪ ॥ 
তৌ মোর নাতি যেহ্ু দুঅন্দ পরাণ। 
তোঙ্গার বোণত আন্দে নাকরিব আন ॥১১॥ 


ro 


১৪৩ বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ 


সত্যে সত্যে করিবে! মে» তোক্ষার বচন। 
যবে আন করে" তাক বধও' বাঞ্ধণ ॥ ১২॥ 
"উদ্দেশ বুলিব যবে রাধিকার আন্ধে । 
তবৈস্াল মতে তার রূপ কহ তোঁক্ষে ॥ ১৩ 
তুলার বচনে বড়ায়ি পাইল হরিষে। 
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৪ ॥ 
(পৃঃ ৬।২-৭1১) 


দানখণ্ড। 


দেশাগরাগঃ ॥ লবুশেথরঃ ॥ 
সিশেব সিন্ুর তোর লাসে। 
মাথার কেশ সুবেশে ॥ 
আন্বাকে ন। চিহ্নছসি তোঞি । 
সব গোপীরঞ্জন কান্াঞি ॥ ১ 
দান আন্মার পরমাপণে। এ রাধাল। 
ন! কর মনে আন ভানে ॥ গর ॥ 
ঘ্বত ছধ লঅ1 তোঁএ' যাসী । 
ধাম? ধাঁ! মথুব! পালাসী ॥ 
আ্গ! ছাড়ী, জাইবি কোন পথে। 
আজি পড়িলা মোঁর হাথে ॥ ২৭ 
মুঠি এক* মাঝ! বাও হালে । 
ত৷ দেখি মুনিমন টলে ॥ 
ডাকর ডালিম ছুঈী কুচে। 
নান্দন্থৃত কাহাঞিকে রুচে ॥ 
সুঝি যাং| মোর সব দানে। 
নহে দেহ আলিঙ্গন দানে ॥ 


১। মুজ্িত বৃঝ্কীর্্নে “মৌ” কথাটি বাদ পড়িয়া 
গিয়াছে। 

২। মুদ্রিত কৃষ্ণকীৰ্ত্তনে “ছাড়ি” ছাঁপ। হুইয়াছে। 
কিন্ত পুথিতে আছে "ছাঁড়।” । 

৩। মুদ্রিত কৃষ্ণকীর্ভনে "হুচিজক” ছাপ! হইয়াছে । 


রাধা মোব না কর নিরাশে। ' 
গাইল বড়, চণ্ডীদাসে ॥৪ 1 (পৃঃ ১৭২) 
নৌকাঁখণ্ড ৷. 
গুজ্দরী রাগঃ ॥ যতিঃ। 
আতি বড় গরুম তোঙ্গাব পয়োঁভার | 
তাহার ছঅজ আর গজমুতী হাব ॥ 
সংসারের মাঝে বাধ! দুলহ জীবন। 
হার -পলাহ পাঁতল হউ তন ॥ ১॥ 
খর সেত পাণী রাধা বড় বহে বাএ। 
এহাতে ধরহ বাঁধ! আঙ্গার উপাএ ক ॥ 
আয়র গরুঅ তোর নিতন্ঘ জঘন। 
তাহাত বান্ধিল রাধা কনক রসন ॥ 
বান্ধন খসাঅ'। রাধা পেল! আভরণ। 
সংশয় বেলাতে তবে কিপকে যতন 1 ২ - 
গাঅ বেঢ়িল তোর দীঘল বসনে। 
তীন ভাগ চিরী তাক পেলাহ এখনে ॥ 
আর পেলাহ রাধা দধির পসার!। 
কিছু পাতল হউ মোর নাঅ ভরা ॥৩॥ 
পাঞ্চ পাটের নাম গাতর ভর! | 
হৃদের কালী রাধা যমুনাত পেল! ॥ 
তবে সুখে পার হৈবেঁ এহি ভাঙ্গা নাএ। 
বাদলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪ ' 
(পৃঃ ৮২।২-৮৩1১) 


ভারথগ্ড। 
মালবরাগঃ | রুপকং ॥ চিত্রকলগনী ॥ 
দণ্ডকঃ [|] 
চির দিন নাহি রাধিকার দর্শনে । 
তে কারণে বড়ায়ি থার নহে মনে ॥ ১৪ 
চিস্তিতে দুগুণ ভৈল হৃদয়ে মদনে । 
এবে তাক আণী মোর রাখহ জীবনে ॥ ২। 


Cad | 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ ১. 


ধন করি তাক বাথে আঁইহনে ৷ 
তার মাঅ বাঁধিকারে চাহে খনে খনে ॥ ৩॥ 
এতেকে তাহাক আনঙ্কে আনিতে না পারী । 
আপণে উপাঅ মোক বোল তোক্গে হরী ॥৪॥ 
উপস্থিত ভৈল ব্ড়ারি শরত সমএ। 
তড় পথে এবে লোক মথুরাক জাএ ৫ ॥ 
এবে তথা কাহ্কাঞির নাহি' আধিকার । 
হেন বুলী রাধা নেহ যমুনার পার ॥ ৬॥ 
রাধিকাবে নিব আদ্গি যমুনার পাঁর। 
এর্থ' করিবে কাহ। কোণ পরকাঁর ॥ ৭ ॥ 
সরূপ করিঅ"। কাঁহ্ন কহ মোর থানে। 
তবে রাধিকারে আণে। হরধিত মনে 1৮ ॥ 
যমুনার পথে আদ্ছে ভার সজাইঅঁ1। 
থাকিব পথের মাঝে মজুরিঅ। হঅ1॥ ৯॥ 
রাধিকারে বুলিহ বিবিধ পরকার । 
সে যেহু আঙ্গাকে বহাঁএ দধিভার ॥ ১০ ॥ 
ভাল বুইলে' কাহাঞ্ি চপ তোন্গে ঝাঁটে। 
আদ্ষে বাঁধ! লব! ষাইউ মথুরার হাটে ॥১১॥ 
এহি পরকারে' তোর পুরিব আঁশে। 
বাঁসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদ্বাসে ॥ ১২ ॥ 
(পৃঃ ৮৬১০২) 


ভারথগ্াস্তর্গ তছত্রথণ্ড। 
শ্রীরাগঃ | বপকং॥ 


দেবের দেবরাজ আন্দে বনমালী । 

কত না ভাওসি মোরে আবালী গোআলী। 
ব্রিদশগণে রাঁধ। মোকে ধরে মাথে। 

হেনগ্ি দেবকে কেনে পেলাঅসি হাথে ॥১॥৷ 
সুরতি মানির্অ1১ মোক বহায়িলে ভার | 
লোকমুখে বড় মোর করায়িলে খাঁখার ॥ঞ॥ 


১। ছাপ! কৃষণকীর্ডনে “মাণি মণ" ছাপ! হইযাছে। 
কিন্ত পুধিতে ন-কার স্পষ্ট রহিযাঁছে। 


১৪১ 


তীন ভুবনে রাধা আঙ্গে আধিকারী। 
নান! কপ ধবী আন্ধে মাগুর সংহাবী ॥ 
সে দেব হয়িন] মোক বিবুধি লাগিল। 
তোচ্ছার বচনে রাধা! ভার বহিল ॥ ২ 
হলী বনমালী আন্ধে এ দুয়ি ভাই । 
দৈবকী উদরে আঁন্গে লভিল ঠাই ॥ 
অবতার কৈল আঙ্গে তোঁব রতি আশে।, 
তোদ্ধে কেহ কর এবেঁ আঁহ্ধাক নিরাসে॥৩৷ 
এভে'! গোআলিনী ধর আঙদ্মার বচনে। 
পাছে" কৈলি ন! পাইবে নান্দেব নন্দনে ॥ 
না পরিহর মোরে দেহ আলিঙ্ষন । 
গাইল বড়, চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥ 

(পৃঃ ১০০১) 


বৃন্দাবন খণ্ড। 


পাহাড়ীআ রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ গ্রকীগক ॥ 
জগনী ॥ দণ্ডকঃ || 


সণ গোপীগণ আঙ্গার চন 
আতর দিলে মো আপণে। 
নিজ মন সুখে ফুল তুলী লঞ্জ। 
যাহ যাহার যেন মণে॥ ১॥ 
চিন্ন জীঅ কাহ্াঞ্জি কুলের নন্দন 
আঙ্গারে দিলে আভএ। 
যেন জাতী তোদ্ছে যেন্ক লোক তাহার 
উচিত হেন নং হএ॥ল কাহ্ছাঞ্জি' ॥২॥ 
এ বোল শুনিআ। কাহ্কাঞি 
খণেক মনে বিমরিষে। 





১। ছাপা বৃষ্ণকীর্ডনে “কৌল” আছে। শব্দটিকে 


“কৌন, কৈলি” ছুই রূপেই গড়া যায়। “কৈলি” 


শব্দ পূর্বববঙ্গে এখন প্রচলিত ; অর্থ__কিন্তু। 


২! ‘ন' অক্ষরটি মুদ্রিত কৃষ্ণকীর্তনে ছাপ! 


হয় নাই । 


১৪২ 
আর্জি হয়িব মোর কাজের সিধী 
a চির আতিলালে ॥ ৩॥ 
আতি সুশোভন 


২২৭ রর ধুবতীগণে। 
মদন বাণে 


i ভৈল প্রাণে ॥ ৪॥ 


" এক তরুণীকে দেখায়িল কাহাঞ্রি 
হোর ফুল আঁতি উচে। 
তাক লাগি কর তুলিলেক গোপী 
কাহাঞি ধরিল কুচে ॥ ৫॥ 
আয়র গোপী বুদ্ধিল কাহ্াঞ্জি 
ফুল আছে দূর ডালে । 
কেমনে পীয়িবে এ ফুল কান্থাঞ্চি 
উপায় বোল সক্কালে ॥৬॥ 
তাঙ্ক তুলিঅ। ধরিল কাহাঞি 
সে ফুল তোলএ আপণে। 
তুলিতে নাম্বায়িতে পায়িল আলিঙ্গন 
কাহাঞ্জি বিনি যতনে ॥ ৭1 
আয়র গোপী ফুল তৃলিবাক 
লাগিল ঝাঁটাল বনে। 
গাছের পাত তাহাক ঝাপিলেক 
না দেখিল একো জনে ॥৮॥ 
সে বনের নাঝে দেব দামোদর 
মিলিল দৈব ঘটনে। 
পায়িল গোপী আপণ ধনে 
চুখিল তার বদনে ৷ ৯॥ 
গবনে চলিল গাছের পাত 
তাঁত ভয়মনী ছলে। 
হো গোপীগণ চঞ্চল নয়ন 
ধরিল তাঁহার গলে ॥ ১০॥ 
হের ভাল ফুল হোর ভাল ক্ষল 


বুলিঅ'। দেব মুরারী । 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


দৃক নিআ। পুরির্জ। কোলে 
কৈল গোপী নারী ॥ ১১॥ 

তেন যনে বলে হরিল কাহাঞি' 
সকল গোপীর মণে। 

অনন্ত নামে বড, চঙ্ঁীদাস গায়িল 
দেবী বাদ্লী গণে ॥ ১২) 


(পৃঃ ১১৮৷২-১১৯৷১) 


কালিয়দমন খণ্ড । 


ভাঁঠিআলীরাগঃ ॥ রুপকং ॥ 


স্রাচাত লাগিঅ' নিজ পতি না চাহীল। 
লোক ধরম ভয় কিচ্ছু না মানিল | 
হেন কাহ্ন মৈলা কালীদহে ঝাঁপ দিঅ'। 
গোপ যুবতী সব আনাথ করিঅ'॥ ১॥ 
হৃদয়ত ঘাঁঅ দিঅ' রাধা গোআলিনী। 
করএ করুণ! বিন্ায়িঅঁ? চক্রপাণী ॥ গর ॥ 
কভেো না লঙ্ঘিব আর তোহ্মার বচন। 
উঠ উঠ জলে হৈতেঁ নান্দের নন্দন ॥ 
কি কবিব ধন জন জীবন ঘরে। 
কাছ তোক্ষা বিনি সব নিফল মোরে ॥ ২। 
হাহা নিদয় বিধি কেনে হেন কৈল। 
কৌয়ল কাহাঞি কেন্ছে বিষজালে' মায়িল॥ 
দেখিতে রাপাঁমিল সব গোঁপীর পরাণে। 
ত্ৰিভুবনে সুন্দর নাগরবর কাহ্ছে॥ ৩৪ 
রাধা এক বাখোআল পাঠাঅ'। স্বরে । 
বারত। জাণায়িল নন্দ যশোদার ঘরে ॥ 
সুণিআ' নন্দ যশোদা! ভৈলা আচেতল। 
গাইল বড়, চণ্ভীবাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥ 

(পৃঃ ১২৯৷১-২) 


এ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


পাড়াড়ীআ ১ রাগঃ॥ ক্রীড়া ॥ 
আহা ॥ 
তোন্ষে জল তোক্গে থল তোদ্গে বন গিরী। 
স্বগ্গ মত পাতাল তোহ্গে দেব হরী ॥ 
তোদ্ধে সূর্য্য তোঁহ্ধে চান্দ তোঁহ্ষে দিকপাঁল। 
জীলাতম্থ ধরি এবে হয়িলাহা গোআল ॥ ১॥ 
আপণ! না চিহ্ন কেন্ছে এবে বনমালী । 
জগত সংহর তোঙ্গে কোণ ছার কালী। ক্রু॥ 
মীনকপ ধরী জলে বেদ উদ্ধারিলে । 
কমঠ শরীবে তোহ্দে ধরণী ধবিলে' ॥ 
মাহাকোলরূপে দুস্তে মেদনী বিদারিলে । 
নরহরিরূর্পে তোহ্দে হিরণ্য বিদারিপে ]২॥ 
বামনরূপে তোদ্ষে বলিক ছলির্লে । 
পরশুরামরপে ক্ষত্রিয় নাশ কৈলে ॥ 
শুীরামরূপে তোদ্ধে বধিলে' রাবণ । 
বুদ্ধরূপ ধরিঅ'! চিন্তিলে নিরঞ্জন ॥ ৩। 
কলকীরূপে তোন্দে দলিলে" দুষ্ট জন । 
এবে উপজিল! কংশ বধের কারণ ॥ 
হেন ম্ুনিঅঁ কাহাঞি পাইল চেতন। 
গাইল ঘড়, চণ্ভীদাস বাসলীগণ ॥ ৪॥ 
(পৃঃ ১৩০।১-২) 


পাহাডীআ! রাঁগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ 
বাই যমুনার . পাণিকে আইস 
সখি মোর মগে। 
ষমুন! জলে কুম্ভ ভরি 
আসিব এ বড রঙ্গে ॥ 
হেন বুলী রাধা কলসী লঅ! 
জাএ গজগডি ছান্দে। 








১। মুকলিত কৃষ্ককার্তনে "পাহাড়ী" ছাপা! 


হইয়াছে । পুখিতে আছে প্পাড়াড়ীআ”। 


১৪৩) 


আলক্কে শোভে বদন তাঁহার 


যেহেন কলঙ্ক চান্দে 1১) 
আল॥ 


পাইল বাধা কালীদহ ঝুল 
লইআঁ সবি সমাঁজে। টি 
ঘাটত ভেটিল নানের পো 
কাজ নাবুগ্িল লাঁজে ॥ কু ॥ 
হাসিতে খেলিঙে গোপনারীগণ 
লাগিল৷! যমুনাতীরে। 
কাহ্বাঞ্জি'র মুখ কমল দেখি 
কেহে| না ভরিল নীরে ॥ 
কেহো না পারিল করে" ধরিতে 
খসিল দেহ বসনে। 
ওহার এহার মুখ চাহে সব 
| কাঙ্ো থির নহে মনে। ২॥ 
নিমেষ না কৈল 
দেখি প্রিয় বনমালী । 
সকল গোমাল যুবতী রহিলা 
যেহু কনকপুতলী ॥ 
এথো পাঅ কেহো৷ চলিতে নারে 
বুলিতে নারে বচনে। 
কাহাঞি' নাম পৃথিবীর চান্দ 
তাহাত লাগিল মনে ॥ ৩॥ 
আনেক যতন করিঅ। রাধা 
গেলি কানের সংমুখে। 
বুইল কাহাঁঞি'রে খানি এক ঘুচ 
সখি পাণি নেউ সুখে ॥ 
পরিহাস বসে' দেব দামোদর 
যেহ নাহি পরিচএ। 
তেহু মতে বুরিল রাধাক উত্তর 
বড, চঞ্ডীদাস গাঁও 7 ৪॥ 
( পৃঃ ১৩২২-১৩৩১) 


তখন শয়ন 


১৪৪ 


হারথগড। 
বিভাষরাঁগঃ ॥ বতিঃ॥ 
সুণ মায় যশোদাঅ তোন্ধারে বুঝ।গু। 


টস এখুনী মরিতাহো ॥ 
সিভুভসিধনে ঘোডা.চুলে কেহো ধরে হাথে । 


দধির পসার তুলিঅ'! দেতি মাথে ॥ ১৫ 
আঁঅর ন|জাগিব মা বাছ! রাখিবারে। 
ষোল শত যুবতীঞ' আন্ধ!রে বল কবে ॥লাঞ্জ 
যমুনার তীবে গোপী্ন লম! রঙ্গে । 

কেলি কৈল বাঁধা পরপুরুষের সঙ্গে ॥ 

বুলিতে চাহিলে। আসী রাধার দোষে। 
আর্গে আসী দোষে রাধা মোবে সেই বোষে ॥২॥ 
তোক্ধার তনয় আদ্ধে নান্দের নন্দন । 

ধর্ম ছাড়ী পাপত নাহিক মোর মন ॥ 
বেআকুলী হর্স! বাধ! মদন বিকারে। 

হুই কান্ধ ফুলারিল বহায়িঅ দধিভারে ॥ ৩: 
গারু রাখিবাক বুলে যমুনার কুলে। 

মামী মামী বুলিতে আঁধিকেঁ বল করে॥ 
সরূপেঁ কহিলে মা তোঙ্গার পাএ। 

বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডিদাস গাএ॥ 51 


গং ১৫২২-১৫৩।১) 


খাঁলথপ্ত । 


আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥ 


আন্ধার বচন শুন কান্ধাঞি গোআল । 
গোআিনী রাধা পাতে আশেষ জঞ্জল | 
হাঁণ পাঁচ বাধে তাক না করিহ দয়া | 
গোআিনী রাধার খণ্ডুক সব মায়া ॥ ১1 
শুণহ কাহাঞি তোন্ধে' আন্ধার বচনে। 
রাধাক হাণ ফুলের পাঁচ বাণে। কর ॥ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


পুরুবে রাধাক দিলে! মো তোন্বার তাষুলে। 
কোণে! পবকারে' না শুনিল মোর বোলে 
কোন কাম না কৈলে তোহ্মাত লাগিম'।। 


আপণা বোলায়িল সতী আহ্মাক মারিআ। ২ __ 4 


বিলম্ব না কর কাহ মোর বোল শুন । 
ৰাঁট করী ফুলের ধনুত দেহ গুন। 
স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে । 
উছাটিণ বাণে লঅ বাধার পরাণে ৩ 
ত্ৰিন্গতনাথ তোহ্ধে দেব বনমালী । 
তোক্ষাকে না করে ভয় রাধা চন্দ্রাবলী ॥ 
উলটিঅ'| সে যাচু তোহ্মাকে যতনে | 
গাইল বড, চওডীদাস বাসলীগণে ॥৪॥ 


ৃ বংশীথণ্ড। 


কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥ z 


কেনা বাশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে। 
কেন! বাঁশী বাও বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥ 
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন । 

বাশীব শব্দে মো আউলাইলে' রান্ধন ॥১॥ 
কেনা বীশী বাএ বড়ায়ি সেনা কোন জ্রন!। 
দাসী হী! তার পাঁএ নিশিবৌ আপন! এদা 
কেনা বাশী বাএ বড়ার়ি-চিত্তের হরিযে। 
তার পাএ বড়ার্ি মে! কৈলে 1 কোণ দৌনে 
আবর বরএ মোর নয়নের গাণী। 


| বাণীর শবর্দে বড়ায়ি হারারনিলে। পরাপী ॥২॥ ॥ 


আকুল করিতে কিবা আঙ্গার মন! 
বাজাএ সদর বাশী নান্দের নন্দন ॥ 
পাখি নহে। তার ঠাই উড়ী পড়ি লাওঁ। 
মেদনী,বিদার দেউ পসিতঅ। লুকাওঁ ॥এ॥ 


সি 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী। 
মোর মন পোড়ে যেন কুম্ভারের পণী ॥ 


আস্তর সুখথাএ মোর কাঁহু আভিলাসে। 


বালী শিরে বন্দী গাইল চণ্ীদাসে 181 
বাঁধাবিরৃহ। 
মন্লাররাগঃ॥ রূপকং | 


মেঘ আন্ধারী আতি ভয়ঙ্কর নিশী। 
একসরী ঝুরে' মে! কদমতলে বসী।॥ 
চতুদ্দিশ চাহে! কৃষ্ণ দেখিতে না পাও'। 
মেদনী বিদার দেউ পদিত্বা লুকাও' 7১ 
নারিব নারিব বড়ারনি যৌবন রাঁধিতে | 
সব খন মন ঝুরে কাহ্কাঞিঃ দ্রেথিতে ॥লাঞ্র। 
্রমরা ভ্রমরী সমে করে কোলাহলে । 
কোকিল কুহুলে বনী মহকার ভালে । 
মোঞ তাক মানো বড়ার্নি যেহ্ন যমদূত । 
এ দুখ খণ্ডিব কবে যশোদ।র পুত ॥২॥ 
বড় পতিআশে আইলে! বনের ভিতর। 
ততে1 না মেলিল মোরে নান্দের সুন্দর ? 
উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ। 
কাহাঞি না বুঝে দৈবে এ বিশেষ ॥৩| 
মলয় পবন বহে বসস্ত সমএ। 
বিকসিত ফুলগন্ধ বছ দুত জাএ ॥ 
এবে বাঁট আন বড়ায়ি নান্দের নন্দন । 
গাইল বড়, চণ্ডীদ্াস বাসলীগণ ॥৪॥ 
পুথির মধ্যে, প্রত্যেক পদের শেষে, 
ভণিতায় চণ্ীদাসের নাম সংযুক্ত রহিয়াছে। 
কবির আর একটি নাম ছিল অনস্ত ; কয়েকটি 
পদের ভণিতাঁয় ইহাও অবগত হওয়া যায়; 
বা, 
১) অনস্ত বড়, 
দেবী বাঁসলী চরণে 
১৯ 


চণ্ভীদাস গাইল 


১৪৫ 
২। গাইল আনন্ত বড়, চণ্তীদাসে' 
দেবী বাঁলীগণে । 
৩। মাথাএ বন্দি বাসলী পাঁএ। 
রর 


আনন্ত বড়, চত্ডীদাস গাএ॥ 

৮৭ পত্রের ২য় পৃষ্ঠায় “শ্রীগুনরাজ খঁ” 
নাম লেধা আছে। ২২৬ পত্রের পর পুথিখানি 
খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে । সুতরাং ইহার শেষে কি 
ছিল,তাহ! জানিবার উপায় নাই। শ্রীযুক্ত বসন্ত- 
রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সম্পাদকতায় 
এই গ্রন্থখানি সাহিত্য-পরিষং কর্তৃক ১৩২৩ 
বঙ্গান্দে প্রকাশিত হইগাছে। চণ্তীর্দাসের 
এই অপূর্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া প্রাচীন বঙ্গ- 
সাহিত্যের অন্ধকারাবৃত গুহায় নূতন আলোক- 
পাত করিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালার উচ্চারণ- 
তত্ব, ভাষাতত্ব, বানান-প্রণালী, ছন্দ ও লিপি- 
তত্থবিষয়ক নানাবিধ সমস্ত। সেই আলোকের 
সাহায্যে অতি সহজেই সমাধান কর! সম্ভবপর 
হইবে। 


১৮০ । প্রাচীন পদাবলী ৷ 


বচয়িতা--চণ্ীদাস ও রসিকচান্দ | 


বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ । অস্কহীন একটি 

পাতা। প্রথম পৃষ্ঠায় ১২ এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় 
১০ পঙঁ_ক্তি লিখিত। পরিমাণ, ১২ *৪ 
ইঞ্চি। প্রথমেই একটি হিন্দী দোহা আছে। 
তৎপরে রসিকচান্দ এবং চণ্ডীদাসের দুইটি 
পদ্ম । পদ দুইটি এখানে তুলিয়া দিলাম । 

বেদবিধি জম্ম নাই না ছিল পৃকিতি। 

কোন লিঙ্গে হৈল পঞ্চ আত্মার উৎপতি ॥ 


১৪৬ বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


কোন ঘগ্ত হৈতে হৈল নাইক! সঞ্চার | 


, অজোনিসস্তবা কহে সার মত। 
সিদ্ধ সভ স্থির হৈলে পাবে এই পথ॥ 


চন্দ সুয্য নামে ছই পুত্র নিকসয়॥ 
বামা দক্ষিনে ছুই ধার বঅ। 


দেবা দেবি রাহান (রহেন) তাথে জোর আঁলঅ॥ 


ক্রমে ক্রমে কহি চোস্ত ভূবন প্রকাস। 


ব্ৰহ্মাণ্ডে আদি কৈল জার জে ব্লাদ।॥ . - 


চতুর রসিক বাঁক। পার হুঞা গেল। 
রশিকচান্দের মনে সন্দেহ রহিণ ॥১॥ *॥ 
কামেত জননি ভাবেত সতিনি 
ব্ররতি অতিখারা। 
এ সব বুঝিঞা জে জন মন্ত্যেছে 
উপ[]সন! বুঝেছে তার! 


উত্তম ব্যঞ্জন অন্ন অত দধি . 


অলপ থাইঞা। চাইঞ্জে রবে । 
ভোজন করিলে ক্ষুধা সাস্তি হবে 
রাগ রতি ভাসিআ৷ জাবে | 
বাগ রতি গেলে তারে নাহি মিলে 
কতেক করুক থেদ। 
প্রিকিতি জান গলার মালা 
হৃভাব ভাবিতে ভেদ ॥ 
" প্রিকিতি সাধন সির্ধ পিঠ সম 
জদি থির হত্যে পারে। 
চঞ্চল হইলে ও কাম রতিতে 
উঠু চুবু করি মরে! 
পরম আত্মার প্রগটন হইলে” 
রতি থির তার [হয় ]। 
ভাব সির্ধ কিবা] পাইলাম সঞ্জোগে 
রাখিতে বিসম দায় ॥ 


চগ্ডিদাসে কহে রজকি আবেসে 
ডুবিলাম বহুত ছুর। 
রজকিনির পায় এ তন্তু সপিলু 
ভাঙ্গিল সকল ঘোর 7২ 


১৮১। পদাবলী । 
রচয়িতা-_বিভ্ভাপতি ও চণ্ভীদাস । 
পত্র, ১--৩, ১০; অসম্পূর্ণ । দোভাজ-কর! 


.. তুলোট কাগজ ।০ প্রথম পৃষ্ঠায় ৯ এবং অব- 
শিষ্ট যমস্ত পৃষ্ঠায় ১- পঙ ক্রি করিয়া লিখিত i 


পত্র কীট-দষ্ট; স্থানে স্থানে লেখ! মুছিয়া 
গিয়াছে। পরিমাণ_ ১৪” ২ ৪*ই ইঞ্চি । চারি- 
খানি পাতায় মোট কুড়িটি পদ আছে; -- 
তন্মধ্যে প্রথম দশটি বিদ্তাপতির এবং শেষ 
দ্রশটিতে চণ্তীদাসের ভণিতা দেখা যাঁয়। 
কয়েকটি পদ তৃলিয় দিলাম ।-_ 
ইন্দ্রয়ার্দি করি সুর নর দানব 
ত্রিপুর জিনল দসনাথে । 
বীন বাহু পর বিজই ধন্র্ধর 
নৃপতি নিসাচরনাথে ॥ 
মনিময় কুণ্ডল বুতন অভোরন 
সোভা! করে দশ মুণ্ডে। . 
দিগবিজই করি বিক্রম বল ধরি 
ছত্র ধরল নব দণ্ডে ॥ 
সোই লংকাপতি দৈবে হ্রল মতি 
বিপদ সময় জব ভেল। 
রতন মুকুট পর বনচর বানর ' 


চরনঘাত কত দেল ॥ 
চু 


SN 


লতি 
শপ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবয়ণ 


হরি হরি দৈবকি গতি নাহি জান। 

কবন্ধ রাজপদ 'বন্ছ সুখ সম্পদ 
কব গুন্গয়া অপমান ॥ 

ভনয়ে বিদ্তাপতি  স্থনহ জগজন 
বড় বলবস্ত গোসাঞি । 

হুখ সম্পদ অত- দৈব নিজোজিত 
আপন হাথ কিছু নাঞ্চি।৩॥ 

(১১২ পৃঃ) 


চতীদাসের একটি পদ, 

রাই বলে সুন  হেদে গে! বিনদি 
ঘাটের জানহু পথ। 

বড়ায়েরে রাধা কহে রম কথ 
বড় দেখি অন্গর্ত ॥ 

আর কত দুর আছে মধুপুর 
কহ না বেদনি বুড়ি। 

সহজ গমনে পথ নাহি চল 
চলিয়! জাইতে নারি ॥ 

' কামু পরসংগ অলপ ইঙ্গিতে 
স্থধাইছে জত নারি। , 
কহিতে কহিতে হুইল! মোহিতে 
কহু কহ আগ বুড়ি ॥ 
কহিছে বড়াই - আপন দড়াই 
মাঝারে জমুন! নায়ে। 

উ পার হইলে জা চাহ তা দিব 
এ পারে নাহিক সোয়ে ॥ 
হাসি কহে রাধা বলে বানি আধ! 
উ পারে কেয়াছে বল। 
বড়াই বলিছে কৰিলে কহিব 
আগে দেখাইব'চল ॥ 
"হরণ বনি রাই বিনোদ্িনি 
__ খুজকে পু সুধা । 


১৪৭ 


সেজন কেমন কিব্যা ভার নাম 
দিজ চঙ্ডিদাসে গায় ১৩॥ 

র্‌ পৃঃ ১৭১) 
প্রথম তিন পত্রে শ্রীরাধার আক্ষেপোক্তি 


* এবং দশম পত্রে বড়াই,ও সথীগণে্ সহি 


রাধিকার নধুরাগমন সম্বন্ধীয় কয়েকটি পদ 
আছে। | 


১৮২। দণ্ডাত্নিকা গ্রনথ। 
' (একান্ন পদ ১ 
রচয়িতা-গোবিন্বদাস } 

পত্র, ২-১১; অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা শা! 


কাগজ । ২--৪ পত্রে এবং. শেষ পৃষ্ঠায় ৯ 
পঙক্তি, অন্ত সমস্ত পৃষ্ঠায় ১* পওংক্ি করিয়া 


লিখিত। 'পরিমাণ, ১০২৮৪২* ইঞ্চি। 
লিপিকাল ১২২১ সাল। 
পুধিধানিতে মোট ৫১টি পদ ছিল। 


তন্মধ্যে ১ম পাঁতাখানি ন! থাকায় দুইটি পদের 
অভাব আছে। এই পদগুলিতে রাধাকৃষ্ণের 
লীলা বর্ণিত হইয়াছে । নিশাবসানে শারি- 
গুকের আলাপে শ্রীরাধার দিদ্রাভঙ্গ হইতে 
আর্ত করিয়া পুনরায় গভীর নিশীথে কুঞ্জ- 
কুটারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার মিলন পর্য্যস্ত 
বিবিধ লীলা এই সকল পদে বিশদভাবে বর্ণিত 
আছে। দ্বিতীয় পত্রের প্রথম এই, 

সারি সুক পিক ঘন ঘন কুহরই 

_... ম্থুনইতে জাগল রাই। 

জটিলাগমন সুনি ' ধনি তম কীপই 

তুরিতে বে স্যাম জাগাই ॥ 


১১৪৮ বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


স্থন বর নাগর কান। - ভোজন সারি সয়ন কর পলয়েক 
তুরিতেহি বেস বনাহ জতন করি সুখময় নন্দকিসোর ॥ 
2 জামিনি ভেল অবসান ॥ ক্রয় ॥ জে কিছু শেষ রহল থারি পর 
সারি স্ুক পিক কপোত কুহর্ত* ভোজন করতহি গোরি। 
১১৬ ১ মউরা মউরি কর নাদ। গোবিন্দদ্বাস ঝারি লই থাড়ি 
- নগরক লোক জাগী যব বৈঠব পরন লুটায়ত থুরি ॥৯প| (৫ম পত্র) 
তবছ পড়ব পরমাদ ॥ ' ককনাদ্রি। 
গুর্‌ জন পরিজন ননদিনি দুর্জ্জন সন 
ছু নল ঘন রড! সহচরি তুরিতহি গেল 
গোবিন্দদাস কহে উঠি চল সুন্দরি 2 } 
বিকট কারি দিত কাহে কথন সুনি ভোরি। 
গুরুজন জাগল ভৈগেল বিহান। ১ চি গারি। 
গ্রগৃ)হ নিজ্ব কাষ সমাপন জান ॥ 558 
সথিগন দধি মন্থন করু তাহি'। বসন ভূষণ করি অঙ্গ ॥ 
ধন ঘন গরজন উপমা নাহি ॥ নব নব নাগরি বালা। 
১ কোই সখি গুরুজন সেবন কেল। জৈছন চান্দক মাল! ॥ 
কনককুম্ত লই কোই চলি গেল ॥ বায়ত কত কত তান। 
৷ সুদ তোরি কোই গাথই হায়। কত রাগ করতহি গান ॥ 
কোই ঘর বাহির করত বেহার ॥ রমিক রমনি কত ভাঁস। 
দিতি দিতি এছন করত বরীত । ভিত গোবিন্দ্দাস 1২৫। (৬ষ্ঠ পত্র) 
গোঁবিন্দদাদ কহে অনুপ পিরিত | ৬ | শর 
(২২ পত্র) নব ঘন কাননে সোভন পুঞ্জ। 
সারজ। বিকপিত কুম্থমে সোভিত কুঞ্জ ৷ 
সখাগন সঙ্গে - রঙ্গে যদুনন্দন নৌতুন পল্পবে সোভন ডাল। 
ভোজন করত হুই ভাই। সারি সুক পিক বোলে রসাল ॥ 
রোহিনী দেবি করত পরিবেসন তহি বনে অপরূপ ব্লতন হিডোর। 
রসবতি দে $ বাড়াই ॥ তাহি বৈঠল কিশোরি কিশোর 
+ বুতনথারি ভরিপুব বিবিধ মিঠাই থির ব্রজরমনিগন দেত ঝকোর । 
দধি সাঁকর অন্ন ব্যেঞ্জন যুমধুর ৷ গীরত জানি ধনি করতহি কোর ॥ 
ভোজন কেলি কহন নাহি জারত কত কৃত উপজত রনপরসঙ্গ। 
আনন্দে কো করু ঘোর । গোবিন্দদাস তহি দেখত রঙ্গ ॥ ৯৮ ॥. 


১1 পুধিতে আছে-_“কোপত কুহুরৰ কত ।’ (৭ম পত্র) 


৯৮ মধুমদে ভ্রমর 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির রিবরণ 


বড়ারি। 

_. সখিগন মেলি করত অয়কার 

*_ শ্তামের কে দেয়ত ফুলহার ॥ 
নিজ মন্দিরে ধনি করল পয়ান। 
ঘন বোনে রহল সুনাগর কান ॥” 
সখিগন সঙ্গে রঙ্গে চল গোরি। 
মনিভূসনে অঙ্গ উজোরি ॥ 
সঙ্থসবদ ঘন জয় জয়কার। 
সুন্দর বদন কবচ কুচভার ॥ ৩৬ | 

(৮ম পু) 


ভূপালি। 
রতি রসে অবদ আলসে অতি থুমিত 
সুতলি নিভৃত নিকুঞ্জে। 
ভ্রমরি মৃ বন্ধর 
বিকসিত ফুল ফুল পুঞ্জে ॥ 
__ 'বিনদিনি রাধা মাধব কোর। 
তমালে বেঢ়ল অনু কণক লতাবলি 
হুহ তন্ন অতি উজোর ॥ 
ভূজে ভুলে ছন্দ বন্দ করি সুন্দরি 
গ্কামের কোরে ঘুমায় 1 
; রতি রসে অবেশ ছু’ তন্থ জর জর 
প্রির়সথি চামর ঢুপায় ॥ 
স্থভাসিত নীর ঝারি ভরি সহুচরি 
ঝাখল.হছ-জন পাসে। 
মন্দির নিকটে পদতলে আুতল 
সহচরি গোবিন্দদাসে ॥ ৫১॥ 
ইতি দণ্ডাত্মিক! গ্রন্থ সমা ॥*॥ সন -১২২১| 
শকান্দাঃ ১৭৩৬ ॥ তারিখ ১৬ দ্যেষ্ঠ দশহর! 
তিথি॥ 
৪।১ পৃষ্ঠায় ষষ্ঠী বিভক্তি 
প্রত্যয় আছে। 


শেষ. 


অর্থে প্রু* 


১৮৩। পদ্ধাবলী 
রচয়িতা--গোৌবিন্দদাস । a 
বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ । পত্র, & ৪৮; * 
সম্পূর্ণ; ২৮ সংখ্যক গাঁতা ছুইখানি। মাবের 
পীচথানি এবং শেষের ১১খানি পাতা ঈষৎ 
নীল রংএর। পুথিখানিতে ছুই, কি তিন 
জন লিপিকরের হাতের লেখা আছে। 
পঙ ক্রি বিস্তাসের কোনও নিয়ম নাই 
৮ হইতে ১৩ পঙ ক্রি পর্য্যন্ত এক এক পৃষ্ঠায় 
লেখ। আছে। :পরিমাণ, ১৪১৪ ইঞ্চি। 
লিপিকাঁল, ১১৮৩ সাঁল। 
গোবিন্দদ্বাসের বিরচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলা- 
বিষয়ক প্রায় ২৯২টি পদ এই পুধিতে আছে। 
প্রথম পাতার প্রথম পৃষ্ঠায় একটি সুচী দেওয়! 
আছে। কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের পদ ইহার মধ্যে 
আছে, হুচীটি দেখিয়া সহজেই তাহা জানা 
যাঁর়। (৯) গৌরচন্দ্রের রূপ বর্ণন, (২) 
গ্রীকফের রূপ, (৩) গোষ্ঠবিহারঃ (৪) গোপীর 
রূপ, (৫) রাধার 'পূর্বরাগ, (৬) কৃষের পুর্বব- 
রাগ, (৭) গোপীর শ্বয়ংদৌত্য, (৮) কৃষ্ণের 
্বয়ংদৌত্য, (৯) গোপী ও শ্রক্ণের আগুদূতী, 
(১০) রূপোল্লাস, (১১) রাস, (১২) সম্ভোগ, 
(১৩) রসালস, (১৪) রসোদগার, . (১৫) 
অন্রাগ,.(১৬) মান, (১৭) বিরহ, (১৮) অভি- 
সারোৎকঠা৪(১৯) অভিসার, (২০) অভিসানান্স- 


রাগ, (২৯) বাসকসজ্জা, (২২) উৎকষ্টিতা, 


(২৩) বিপ্রলন্ধা,. (২৪) খণ্ডিতা, (২৫) কলহা- 
স্তরিতা, (২৬) প্রোিতপ্রেরসীঃ (২৭) ভবন্‌ 
বিরহ, (২৮) মাথুর, (২৯) বারমাসিয়া, 
(০ শ্বাধীনভর্ভৃকা, (৩১) ফাগুরা দোল, 


১৫০ 


(৩২) দান, (৩৩) নৌকাঁথণ্ডঁ__এই সমস্ত বিষয়ের 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


গোবিন্দদাস চিত 


নিতি বিহারভ . 


পদ পুথিতে সংগৃহীত আছে। বল৷ বাহুল্য, 
পদগুলি সবই গোবিন্দদাসের রচিত । 
,ভ্রীথীরাছেন কূপ, 


৬১ এ কানডরাগ। 


নিরুপম হেমযোতি জিতি বরন]। 

সঙ্গিত রদ্গিত রঞ্জিত চরন! ॥ 

নাচত গৌর গুণমনিঞা | 

চৌদিগে হরি হুরি ধনি ধনি ধনিয়া ॥ এ ॥ 
সর? ইন্দু নিন্দি সুন্দরবয়না। 

অহনিসি প্রেম নিরঝরে ঝরু নয়ন! ॥ 

বিপুল পুলকপরিপুরিত দেহ! । 

নিজ রসে ভাসি ন পাবই থেহা ॥ 

জগ ভরি পুরল এহেন আনন্দা। 

মহিম! বঞ্চিত দাস গোবিন্দা ॥ ৮॥ (পৃঃ ২1২) 


ভরীরুফের রূপ,_ 
| সিন্ধুড়া রাগ। 
অঞ্জন গঞ্জন জগশ্নরঞ্জন 
জলদপুঞ্জ জিনি বরনা। 
তরুনারুন থল- কমল-দল কল- 
মঞ্রিররঞ্জিত চরন! 8১1 . 
দেখ সখি নাগররাজ বিরাঁজে। 
সুধই সুধারস হাস বিকাসিত 
. চাদ মলিন ভেল লাজে ॥ গরু 
ইন্দিবর বর গর্ব বিমোচন 
লোচন মনমথ ফান্দে। 
ভাঙ, তুজগপাসে বাধল কুলবতি 
কুলদেবতি মন কান্দে ॥২৷ 
ভ্রমর করখিত অজানু বিলম্বিত 
কেলী কদম্বক মাল। 


ওঁছন মুরতি রসাল ॥২৩। (পৃঃ ৪1২) 
শীরাধার রূপ, 


কুঞ্চিত কেসিনি নিরপম বেসিনি 
রস আবেসিনি ভঙ্গিনি রে। 

অঙ্গ তরঙ্গিনি অধর ম্থরঙ্গিনি 
নব নব রঙ্গিনি রে ॥ ১॥ 
সুন্দরি রাধে আয়এ বনি। 
ব্রজরমনিগনমুকুটমনি ॥ ফ। 

কুঞ্জরগামিনি মতিম দামিনি 
দ্ামিনি চমকি নিহারিনি। 

অভরন ভারিনি নব অভিসারিনি 
সামর হৃদয়বেহারিনি ॥ ২॥ 

নব অন্ুরাগিনি - অধিল সোহাগিনি 
পঞ্চম রাগিনি মোহিনি। 

রাসবেহারিনি হান বিকাসিনি 
গোঁবিদ্দদাচিতসোহিনি 8৩৫২1 

(পৃঃ ৮২) 


বড়ারি। 


নিসসি নিহাঁরসি ফুটল কদস্ব। 
করতলে বদন সথনে অবলম্ব 1 

খনে তন্থু মোঁড়সি কর্‌ কত ভঙ্গ । 
“অভিনব পুলকমুকুরে ভক যদ ॥ 

এ সখি মোরে ন! কর জার ছন্দ। 
জানলে! ভেটপি শ্যামরচন্দ | কর ॥ 
ভাব কি গোপসি গোপত নাহি রহই। 
মরমক বেদন বদ্দন সব কহুই॥ 
জতনে নেবারসি নয়নক লোর। 

গধ গদ সবদে কহসি আধ বোল। 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৫১ 


আন ছলে আঁগণ আন ছলে গদ্থ। 
সঘনে গভাগতি করসি একস্ত | 
হুরে রহ গুরজন গৌরব লাজ। 


৮... গোবিদ্দদাস কহ পড়ল অকাজ ॥ ৫৮ ॥ 


ৃ (পৃঃশং) 
আপ্রদৃতী,-- 

ন্ট। 
সুনইতে চমকিত গৃহুপতিরাব | 
ভূয় সুপুররবে উনমতি ধাব ॥ 
নাহ না হেরই কাল কি গোর। 
জলদ নেহারি নয়ন ঝর লোর ॥& 2 
সামিক সয়নমদ্দিরে নাহি উঠই |: - 
একুলি গহন কুঞ্জ মাহা লুঠই | 
পতিকর পরনে মানই জনজাল। 
'বিজনে আলিঙ্গন তরূন তমাল ॥ ২ | 
মুরলিনিসান শ্রবন ভরি পিবই। 
গুরূজনবচ্‌ণন বহির মম নবহি () (রহই)॥ 
এঁছন জতন্থ মরম অভিলাস। 
কতএ নিবেদীব গোবিদদদাষ ॥ ৮৪ ॥ 


(পৃঃ ১৪1১) 
তথা! 


খিতিতলে সুতলি বাল!। 
খণ্ডিত মোতিমমালা ॥ 
থসল কবরি কেসপাষ । 
খরতর বিরহ হুতাস ॥ ১1 
খঞ্জনীনয়নি ধনি রাই । 
ক্ষীয়ত ভূআ পথ চাহি ॥ ক্রঃ 
খনে খনে তুয়া গুন গায়। 
খপুর কপুর নাহি খায় ॥ 
খলয়্‌ বলয় ছুছ হাথ। 
থেদ কহই নাহি জাত ৷ ২॥ 
খল সঞ্জে পিরিতিক সাধে। 
খোঁয়ত কুলমরিজাদে ॥ 


খিন তম্থ তনিক নিসাস। 
থোঁজত গোবিন্দদাস ॥ ৩ ॥ ৯২ ॥ (পৃঃ ১৫। ) 
সন্তোগ, = 

জতিশী॥ i 
ধরি সখি ঞাঁচরে ভরি উপচন্ধ। £ * 
বৈঠে না বৈঠই হরি পরিজক্ক ৷ 
চলইতে আলি চলই পুন চাহ । 
রস অভিলাসে অগোরল নাহ ॥ ১৪ 
লুবধল মাধব মুগধিনি নারি । 
ও অতি বিদগণ এ রতি গোরারি ॥ ক ॥ 
পরমিতে তরমি করহী কর ঠেলই । 
হেরইতে বদন নয়নজল খলই ॥ 
হঠ পরিরস্তনে থরহরি কাঁপ। 


. চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপ ॥ ২॥ 


স্থুতলি চীত পুতলি সম গোরি। 
চীত নলিনী অলি রহই অগো]র ॥ 
গোবিদ্দদ্বাস কহই পরিনাম । 
রূপক কুপে মগন ভেল কাম ॥ ৩] ১১৮। 
bi পৃঃ" ১৯২) 
বারমাসিয়া,_ ; 
আঘন মাস রাস রম সায়র 
নায়র মধুপুর গেল | 
পুরনাগরিগন পুরল মনোরথ 
বৃন্দাবন বন ভেল ৷ ১1 
মাঁওত পৌষ তুলার সমীরন 
হিমকর হিম অনিবাঁর। 
নাগরি কোরে ভোরি রহ নাগর 
করব কেমন পরকার 8 ২৪ 
মাঘে নিদাঘ কোন পাতিআস্নত 
আতপ নন্দ বিকাস। 
দিনমনি তাপ নিশাপতি চোরল 
। কাম বিস্ণ জিবন হুতাস ॥ 


১৫২ 

ফাগুন গুনি [গুনি] গ(গু)নমণি গুনগু(গ)ন 
ফাগুয়। খেলত রঙ্গ | 

বিরহ পওধি অবধি নাহি গাইএ 

**  ছুতর মদনতরঙগ ॥ ৪! 

আওতঞ্চত চীত কত নিবারব 
খতুপতি নব পরবেস। 

কানন কুসুম কুসুমসরে হানল 
কাছ রহ দুরদেশ | ৫ & 

মাধবি মাসে সাধ বিধি বাধল 
পিকুকুল পঞ্চম গান। 

মধুকর বোলে দোলে খিন জীবন 
কোন মিলায়ব কান ॥ ৬7 

জেঠহ মিঠ কই সব রঙ্গিনী 
চন্দন চন্দনি রাতি। 

সীতল পবন সবস্' মোহে লাগল 
দারুণ মনমথ সাতি 19 ॥ 

আওএ আষাঢ় বাঁঢ় বিরহাঁনল 
হেরি নব নীরদপাতি। 

নীরদ মুরুতি. নয়নে জন্থু লাগল 
নিঝরে ঝরু ছিন রাতি ॥ ৮ 

সান সঘন গগন ধন গর্জন 
উনমত দ্রাছরি বোল। 

চমকিত দামিনি জাগরি জামিনি 
জিবন কণ্ঠহি কোল । ৯? 

ভাদর দর দর দারূন-ছুরদিন 
স্বাপই দিনমনিচন্দ। 

পীকর নিকরে থীর নহ অন্তর 
দহই মনোভব মন্দ || ১০ ॥ 

আসিন মাসে বিকাসি সিত পছুমিনি 
সারস হংস নিসান। 

নিরমল অন্বর হেরি লুধাকর 
মোহে কৈছে বিছুরল কান ॥ ৯১৪3 


নিকরূন কানু 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ 
কার্তিক মাসি 


নিরাসল' কো বিহি 
পিলাময়-রস রাস। - 
কোন সমুঝায়ব 
চল তু গোবিন্দদাষ ৷ ১২ ॥ 
(পৃঃ ৪৪।২---৪৫।১) 
প্রত্যেক 'পদের ভণিতায় গোবিন্দ- 


দাসের নাম সংযুক্ত রহিয়াছে। কেবল মাত্র 
তিনটি পদে গোবিন্দদাসের নামের সৃহিত 


রায় বসস্ত, দ্বিজ রায় বসন্ত ও 


রূপ- 


নারায়ণের নাম দেখা যায়। সেই তিনটি 
তণিতা৷ এখানে তুলিয়! দিলাম ।-_ 


১। 


২ 


ত। 


রায় বসস্ত মধুপ অনুসন্ধি 
"নন্দিত দাস গোবিন্দ ॥--৫ পত্র। 
গোবিন্দ দাষ ভন রসিক রসায়ন |: - 
রস অতি ভূপতি রূপনারায়ন ॥.-&-পত্র। 
গোবিন্দদাষ কহ কিএ মতিমন্ত। 

ভুলল জাছে দ্বিজ রায় বসন্ত 8--৭ পত্র'। 
পুথির শেষে নৌকাখপ্ডের দুইটি পদ; 


তাহার শেষ পদটি এই, 


ভব লু লু হাসি 


তইথনে মঝু মন 


ইহ নাবিক অতি 
গগনহি ঘন 


খরতর পবনে 


কে্দার। 


মরমে মরম পসি 
নাবে চড়াঅই তোই। 

ভেলহি আনছি ছল 
বেকত কয়ল ফল সেই & ১৪ 
সুন্দরি হরি সঞ্চে মানহ কুঞ্জবিনোদ'। 
চপল চপল মতি 
অব জেওঁ তেও পরবোধ॥ ক্র॥ 
বিজুরি ঝলকত 
দিনহি ভেল আন্ধিয়ার। 

তরনি ঘন:খুরই 
পৈঠত জল অনিবার॥ ২৪ 


৯২ 


Le 
7 


শালার 


~~ 


বাঁ্জালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ 


ছরজন পানি পড়নে জিউ সংসয় 
ইথে জানি করহু বিচার। 
তুয়৷ ইঙ্গিতে আযু ' সব সখি জিবই 
( গোবিদ্দদাস কহ সার ॥ ৩॥ ৯২ ॥ 
৯৯ 
রাধাকষ্চায় নম। ই পুস্তক সমাপ্ত। 
ইতি॥ সন ১১৮৩ সাল॥ তারিখ ৭ 
ফাগ্ডন॥&] - শ্রীককনাথ গোস্বামী ॥ *॥ 
প্রীরাম রাম সহায়া। . | 
সখি হে হিত বচন কুছ হুন্ু। 
পর উপকার বন্ধ করে গু ॥ 
পর উপকার নাহি [কারে জেই। .. 
ভূত প্রেত পিচাসিনি সেই ॥ 
জে! নারি নাহি জ্বানে পঞ্চ পুরুসকি সুক। 
প্রাভকে না বেরোবে! তাহাক মুখ ॥ 
- ভনয়ে বিভাপতি সুন বরনারি। 
এ রসে বঞ্চিত একভাতারি ॥ * 
এই পদটি পরবর্তী কালে ভিন্ন কালিতে 


৯৮৮ 


হর। 


১৮৪। পদাবলী ৷ 

রচয়িতা -গোবিন্দদাস। 
পত্র--৬-৫০১ ৫২-৫৪, ৫৭-৬৯ ; অসম্পূর্ণ 
'- ১১ সংখ্যক পাতাখানি মধ্যদেশে লম্বাভাবে 
ছিম্ন। বাঙ্গীলা তুলোট কাগজ । পঙক্ধি- 
বিস্তাসের কোনও নিয়ম নাই_-৪-হইতে ১৩ 
পঙক্তি পর্য্যন্ত এক এক পৃষ্ঠায় লিখিত আছে; 
কয়েকটি পৃষ্ঠা আবার একেবারে শাদা। 
প্রত্যেক পৃষ্ঠার দক্ষিণ ও বামে ছুইটি করিয়া 
- লাল কালির রেখা! এবং শেষের কয়েকটি 


২৬ 


" অপর কোন লেখকের; লিখিত বলিয়া মনে 


১৫৩ 


পত্রের কয়েক ছত্র লাল কালিতে লিখিত ৷ 
পরিমাণ ১০৪৮ ১৫৫৮1 


“ ১৮৩ সংখ্যক পুথির সহিত আলোচ্য 


পুথিখানি অভিন্ন এবং তাহার ও ইহার পদ 
ও বিযয়প্রায় এক। . & 
৬্-পত্রে শ্রীরুষ্ণের রূপ, 


মাউর ধানসি। 
কুবলয় নীল রতন দলিতাঞ্জন 
মেখপুঞ্জ জিনি বরন সুদ । 
কুঞ্চিত কেম খচিত শিথিচন্ত্রিক 
'অলকবলিত ললিতাননচান্দ ॥ ১॥ 
আওএ রে নবনাগর কাঁহ্ব। 
ভাবিনি ভাব বিভাবিত অস্তর 
দিন রজনি নাহি জানত আন।॥ গর 
মধুরাধরহি হাঁস অতি মনোহর - 
তহি অতি সুমধুর মুরলি বিরাজ । 
ভাঙ,বিভঙ্গিম কুটিল নেহারছি 
কুলবতি-উমতি দুরে রন্থ লাজ 0 ২ 
গজপতি ভাতি গমন অতি মন্থর 
মনি মঞ্জির বাজত রনঝনিঞা। " 
হেরইতে কত _ মদন মরছাই 
গোবিদ্দদ্ধাস কহুই ধনি ধনিঞা ৷ ৩॥ 
৩৮ পত্রে রাস-লম্তোগ,_ - 


কালিন্দিতির সুধারস সমিরন 
কুন্দ কুমুদ অরবিন্দ বিকাশ! 

নাচত মোরা. মত মধুকর শুক 
সারি পিক পঞ্চম ভাষ॥ ১1 
মধুবনে নিধুবনমুগধ মুরারি। 

নুবধ গোপবধু . অধিক লাখ সঙ্গে 
বিহরে বৃখভানুকুমারি | ক্র ॥ 


$0 
ক ই 
+ 


১৫৪ 


নাচত নটিনি গাওএ নটশেখর 
গাঁওএ নটিনি নাচে নটরাজ | 
শামর গোরি  গোরি শঞে শামর 
*. নব জলধরে কত তড়িত বিরাজ | ২ ॥- 
হেরি রাস বিলাস মনোহর 
মনমথে লাগল মনমথ ধন্দ। 
তুলল গগনে সগন রজনিকর 
চৌদিগে ফিরত দিপধরছন্দ ॥ ৩ ॥ 
তারাগন সঙ্গে তারাপতি হেরি 
লাজে নুকায়ল দিনমনিকীতি ৷ 
গোবিদ্দদাসপন্থ জগতমনমোহন 
বিহ্রভ ভেল কলপ সম রাতি। ৪ ॥ 
শেষ পত্রে দূরপ্রবাস, 


শীগান্ধার রাগ ৷ 


জাহা জাই! অরুন চরনে চলি জাত-।- 

তাহ! তাহা ধরনি হইএ মঝু গাত ॥ 

জো সরোঁবরে পন্থ নিতি নিতি নাহ" 

হাম ভরি সলিল হইহো তহি মাহ॥ ১॥ 

এ সখি বিরহমরন নিরবন্ধ | 

ওঁছে মিলএ জব গোকুলচন্দ ॥ ও ॥ 

যে দরপনে পহু নিজ মুখ চাহ। 

মকু অঙ্গ যোঁতি হইএ তি মাহ & 

যে! বিজনে পন্থ বীজই গাত। 

মঝু অঙ্গ তি হইএ মৃদু বাত॥ ২॥ 

জাঁহা পচ্ছ ভরমই জলধরস্তাম | 

মনু অন্ধ গগন হইএ সোই ঠাম॥ 

গোবিন্দদাঁস কহ কাঞ্চন গোরি। 

সে! মরকততন্থ তোহে কিয়ে ছোরি (৩1১৪ 

সমস্ত পদেই গোবিন্দদাসের -ভণিতা। 
৮ম পত্রে গোবিনদদাসের নামের সহিত এই 
দুইটি নাম সংযুক্ত দেখা যায, 


| বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


১। কমকালালিত চরনক মলমধু 
মধুপ সোই স্জান। 

রাজা নরসিহ দ্বপনারায়ন 

গোবিন্বদাস অনুমান ৷ ৩ ॥ 


, ২। গ্োবিদ্দদাস ভন রসিকরসায়ন। . 


রসয়তু ভূপতি রূপনারায়ন ॥ ৩ | 
, পুথির মধ্যে চ ও দএয় আকার অপেক্ষা- 
কৃত পুরান। ৮১ পৃষ্ঠায় একটি জ কৃষ্ণ- 
কীৰ্ত্তনে ব্যবন্ধত জএর মত! . 





বা 


১৮৫। প্রাচীন পর্দাবলী। 
রচয়িতা-_গোবিন্দদাস। 


পত্র--১-২, ৪-৩৫ 7 অসম্পূর্ণ। ৮ পাতা 
পর্যন্ত বাম দিকের উপরে খানিকটা ছে'ড়া । 
পুরু শাদা বিলাতী কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় ১২ 
হইতে ১৪ পঙক্রি পর্যন্ত লেখা। ২৭ পক্ধ 
পর্য্যন্ত এক হাতের এবং ২৮৩৫ পত্র পর্য্যন্ত 
অপর হাতের লেখা ৷ পরিমাণ ১১৮৪ 
পদসংখ্যা-_-১৯০। 

পূর্বে ১৩ ও ১৮৪ সংখ্যক যে হইখানি 
পুথির বিবরণ দেওয়! হইয়াছে, আলোচ্য 
পুথিখানি তাহার সহিত অভিম্ন। সেই অন্ত 
ইহার বিস্তৃত বিবরণ না দিয়া, কেবল প্রথম 
পত্র হইতে কিয়দংশ ভুলিয়া! দিতেছি। ৯৮৩ 
সংখ্যক পুথিতে এই প্রথম অংশটুকু নাই ) 

শ্ীশ্রীরঞ্চচৈতন্ডচজ্জায় নমঃ ॥ 
সার রাগ ৷ 
> পদ্ধ মোর শ্রীনিবাস গুন গুনধাম। 
দিনহিন তাঁরন প্রেমরসায়ন 
প্রছন মধুরিম নাম ॥ . 


| 


ণা 


বাঙ্গাল! প্রাচীন 


চম্পক বরন হরন তন্ন সুবলিত 
কৌসিক বসন বিরাজে। 

প্রেম নাম করি কহতি ভাগবত 
সোই বরন তঙম্ণ সাজে ॥ 

নিজ নিজ ভজন কহত পারিসাদগন 
প্রকটই চরনারবিন্দ। 

নিরবধি বদনে মধুর নাম জপতহি 
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ ॥ 


ভক্তি য়াচরন গোবিন্দদাস য়নাথে ॥১॥ 


ভূপালি। 


শ্রীপাদন্ধাকমলরসপাঁনে | 
জ্রীবিগ্রহগ্ডন করি গানে। 

শ্রীমুখবচন অবনসুখসজি। 

অনুভব ভেল কত গ্রেমতরঙ্গি ॥ 

এ মন কহে করসি য়স্ুতাপ । 

পন্থক প্রতাপমন্ত্র কর জাপ ॥ 

জে! কিছু বিচারি মনোরথে চড়লি। 
প্রভুক চরন সারথি কয়লি ॥ 

রথক বাহন বাহনক প্রাণ তুরঙ্গ। 
আসাঁপাস জুতি লহ শীঙ্গ ৷ 
ধিনাব্লধীতিবে চলু ধাই। 

সো রজমম তরঙ্গত রত ($) য়বগাহি 1 
র্জতরঙি সঙ্গি হরিদাস। ্ 
রতি মনি দেই পুরব অভিলাস ॥ 

সো রসজ্লধি মঝে মনু গেহ । 

তহি রহ গোরি শ্তামর দেহ ॥ 

সারথি লেই মিলায়ব তাই । 
গোবিন্দদান গোরাগুন গাই | 


গ্ীরাগ । 


বিদ্তাপতি যুগ চরন সরোরূহু 
নিশ্বান্দিত মকরন্দে। 


১৫৫ 


পুথির বিবরণ 


তথি মধু মানস মাতল মধুকর 
পিবইতে কর য়ন্থুবন্দে | 
হরি হরি কিয়ে মঙ্গলু হোঁয়ি। 
রমনিসিরোমনি নাগরসেখর ” 
লিলা ক্ষুরবই মোই ॥ 
জনু জঙ্থ বামন ধরল সুধাকর 
পঙ্গু চড়ব জনি সিথরে। 
অন্ধ ধাই কিয়ে দস দিস খোজব 
কলপতররূহ নিকরে | 
না বুঝে ধন্ধ করব অন্থুবন্ধ 
ভকতচরননখ ইন্দু। 
কিরনঘটায় ভূবন পরিপুরল 
হাম কী না পাওব এক বিন্দু ॥ 
এঁছন জানি নিচ পরিমানিনি 
প€গুঠুজছ পদহি যে জাগী। 
গোবিন্দদাস কহে নিতি নব নৌতুন 
সো! পদযুগল অঙ্গরাগি ॥ ৃ 
ইহার পরেই গৌরাঙ্গের রূপ-বর্ণন! , তাহা 
পূর্বোক্ত ছইখানি পুথিতে আছে। ৬্ঠ পত্তে 
গোবিন্দ দাসের নামের সহিত রায় বসন্ত, রাজ 
শিবসিংহ ও রূপনারায়পের ভণিতা আছে। 


১০০ 


১৮৬। পদ্দাবলী। 
রচয়িতা গোবিন্দদাস। 
পত্র, ১২৫ ; অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা শাদা 
কাগজ । ১,২৪ ও ২৫ সংখ্যক পাতা ছেড়া। 
প্রতি পৃষ্ঠায় ৫ পঙজ্রি করিয়া লিখিত! ২২ 
ও ২৩ পঞ্জের খানিকটা অন্য লিপিকরের 
লিখিত । তত্তিন্ন আগাগোড়া এক হাতের 
লেখা । পরিমাণ ১২৪ ৪৪ । 


১৫৬ 


১৮৩--১৮৫ সংখ্যক পুথির স্তায় এই পুথি- 
খানিও গোবিন্দদাসের পদ-সংগ্রহ--একই 
পুথি। তবে এই পুথির শেষে “ফাগয়” ও 
“বিরহ্চিত্রগীত*-বিষয়ক কতকগুলি পদ 
'অভিরিজ্ ঞু্াছে--যাহ! পূর্বের তিন্খানি 
পুধিতে নাই ।” বোধ হয়, খণ্ডিত না হইলে 
আরও পদ ইহাতে পাওয়া যাইত । ২৪ পত্রে 
ফাপুয়।, 


বসস্ত॥ 


খতুপতি বিহরতি নাগর স্রাম । 
রাধা রঙ্গিনি সঙ্গিনি বাম ॥ ক্র॥ 
চুআ চন্দন পরিমল কুঙ্কুম 
ফাগুরন্দে সব অঙ্গ ভরি । 
মদনমোহন হেরি মাতল মনসিজ 
মরুতি যুথ শ...গাঁওঅত হরি ॥ ১ 
কেহো! ধর অর ' কেহো বহর কেহো 
তনু পরশহি রহলী ভোরি। 
কেছো! লেই মুদরি কেহো লেই মুরলী 
হুরহি দূর কেছো গাওঅত হোলি |২॥ 
ডক্ফ রবাব 
করতলতাঁল সুমেলি করি। 
গোবিদ্দদাদপন্থ - নটবরুশেখর 
2 নাচত গাঁয়ত তাল ধরি ॥৩ ০ - 
পূর্বের তিনখানি পুথির স্তায় এই 
পুথিতেও কয়েকটি পদে গোবিদ্দদাসের নামের 
সহিত বায় বসস্তঃ রায় সম্তোষ, রূপনারারণ, 
রাজা নরসিংহ (৩ পত্র ), শীবল্লভ (২ পত্র) 
" ও রায় চম্পতিব (১৪ পত্র) নাম সংযুক্ত 
রহিয়াছে । পুথিখানির অধিকাংশ জ অক্ষর 
কৃষ্ণকীর্তনের জএর অনুরূপ! 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


১৮৭। "একা পদ । 
রচদ্মিতা গৌবিন্দদাঁস। 
পত্র, ২--১০; অসম্পূর্ণ। ২--৭ পাতা 
বাঙ্জাল। শাদ। এবং ৮--১০ পাতা বাঙ্গাল 
তুলোট কাগজ । প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙক্তি 
করিয়া লিখিত। পরিমাণ, ১১১৫ । 
পদের পূর্কে রাগের নাম ও পদের শেষে প্রদ- 
সংখ্যা লাল কালিতে লেখ! ! রি 
সমাপ্তি-বাক্য,- 
ইতি শ্রীগোবিন্দদাঁশ ঠাকুরের একান্য পদ 


- শমপ্তং! যথা দৃষ্ণং নিক্ষতে ॥ ইতি 


১৮২ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি অভিন্ন। 
সুতরাং ইহার বিস্তৃত বিবরণ সেইখানে ষ্টব্য। 
এই পুধির ৯ম পত্রে স্থল-পন্মের সহিত নয়নের 
উপমা এবং ৫ ও ৭ পত্রে যষ্ঠার্থে 'রু' প্রত্যয় 
আছে। 


১৮৮। একান পদ ৷ 
(গদি) 


রচয়িতা--গোবিন্দদাস। 


পত্র, ১-৭; সম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলোট 
কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় ১৩ হইতে ১৭ ছত্র 
পর্য্যন্ত লেখ! ৷ পরিমাণ_৯" ৯ ৪২” | লিপি- 
কাল, ১১৮৫ সাল। 

১৮২ ও ১৮৭ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি 
এক। উক্ত উভয় পুথিতে প্রথম অংশ না, 
থাকায় এখানে তাহ! তুলিয়া দিলাম. 


b 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


৭ জীলীরাধাকৃষ্ণ ॥ 
নিদি অবসেষ জাগি সব সখিগন 
বৃন্দাদেবি মুখ চাই । 
রতিবসে অবস সুতি রছ দুহু জন 
তুরিতহি দেহি জাগাই ॥ 
তুরিতহি করন্থ পয়ান। 
রাই জাগাই নেহ নিজ মন্দিরে 
নিকটহি হোত বেহান ॥ 
সাবি সক পীক সকল পধিগন 
ও সব দেহি জাগাই । 
জটালাগমন সবহু মেলি ভাখব 
স্ুনইতে জাঁগবি রাই ॥ 
বৃন্দ! দেবি সব সখিগন জনে জন 
মধুর মধুর করু ভাঁস। 
মন্দির নিকটে ঝারি নিয়ে থাঁডে 
হেরইতে গোবিন্দদাঁস | ১. 
সময় জানি সখি মিলিল যায়ে। 
আনন্দে মগন ভেল দুহু মুখ চায়ে ॥ 
দুহু জন সেবন সখিগন কেল। 
চৌদিস চান্দ হেবি রহি গেল ॥ 
নিলগিরি বেড়ি কিয়ে কনকেরি মাল । 
গোরিমুখ স্থন্দর ঝলকে বসাল ॥ 
বানরি রব দেই কুকুটী কর নাঁদ। 
গোবিন্দদাসপন্থ সুনি উনমাদ ॥ ২॥ 
ইহার পরের অংশ ১৮২ সংখ্যক পুথির 
বিববণে দ্রটব্য। ৩ সংখ্যক পদের প্রথম 
চারি ছত্র উক্ত পুথিতে যেরূপ 'আছে, এই 
পুথিতে সেরূপ নহে; ১৮২ সংখ্যক বিবরণের 


“সারি স্থুক.পিক” ইত্যাদি অংশ নীচের কয়টি 


ছত্রের সহিত মিলাইয়া দেখুন। 
নিসি অবসেস কোকিল ঘন কুহরবে 
জাগল রসবতি রাই। 


১৫৭ 


বানরি নাদে চমকী উঠি বৈঠল 
তুরিতহি স্তাম জাগাই ॥--৩ পদ। 
সমাপ্রিবাক্য, _ 
পদনিন্নন সমাপ্ত | পাঠক শ্রীার্ম- 
কীসোদ(র) দর্ত। লিখিতং শ্রীসঞ্চ বদ দেন 
সন ১১৮৫ সাল। 


১৮৯ । একান পদ । 
বচয়িতা--গোবিন্দদাস । 


পত্র, ১--১১) সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলোঁট 
কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ,ক্তি করিয়া 
লিখিত ; একাদশ পত্রের ১ম পৃষ্ঠায় ১১ ও 
শেষ পৃষ্ঠায় ৩ পঙভি। পরিমাণ ১০৭১৫ | 
পদসংখ্যা--৫১। 

১৮২ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি এক। 
সুতরাং বিস্তৃত পরিচয় উক্ত ১৮২ সংখ্যক 
বিবরণে দ্রষ্টব্য। এই পুথির দ এবং চ অক্ষর 
অনেকটা পুরাণ ধরণের। লি (নদী, ৩ পঃ), 
লব (নব, ৫ পঃ) লাগরি (নাগরি, ৬ পঃ), 
লৌতুন (নৌতুন, এর), লপুর (নপুব, ৭পঃ) 
প্রভৃতি শব্দ দেখিয়া পুথিখানিকে বাকুড়া- 
বীরভূম অঞ্চলের বলিয়! মনে হয়। ৯ এবং 
১১ পত্রে গ্রামের’ অর্থে 'সামরূ শব্দের প্রয়োগ 
আছে, 
সমাপ্ডি-বাক্যত_ 

ইতি তা ৮ পৌধ্য শীবাবুরাম দাষ বৈরাগ্য। 


১৫৮ 


$৯০। চিত্রগীত। 
রচয়িতা--গোহিন্দদাস 
= পত্র, ১৮7 সম্পূর্ণ] দোভজ-করা 
বাঙ্গালা কাগজ। প্রথম পৃষ্ঠায় ৭, শেষ 
পৃষ্ঠায় ৪, ষ্্তি্ন অপর মস্ত পৃষ্ঠায় ৮ পঙক্তি 
করিয়া লিখিত। পরিমাণ, ১০%*১৫৪$। পদ- 
সংখ্য।-২৩। ক-কারাদিক্রমে ২৮টি পদে 
শ্রীরাধিকাঁর বিরহ-বিধুর অবস্থা পুধিতে বর্ণিত 
হইয়াছে। প্রথম অংশ এই” 
শ্ৰীকৃষ্ণায় নমঃ ॥ 
চিত্রগিত ॥ * 
f জীগান্ধার ॥ 
কাচা কাচন কাতী কমলমূখি 
কুমমিত কাননে জোই। 
কুঞ্জ কুটিরে . কলাবতি কাতর 
এ কান্‌ কা করি রোই ॥ 
কি কহব কিতব কতএ কুলকামীনি 
কঠিন কুস্ুমশর সহই । 
করহি' কপোল ক করি কুঞ্চিত 
কালিন্দিকুল মাহ! রহই ॥ 
কর কেযুর কঙ্কন কটী কীক্ষিনি 
কাঞ্চন কণ্ঠক মালা। 
*_ কো কহে কুচতটে কোন কামাওল 
কালরে কালীন হারা ॥ 
কেবল কাস্ত- কথা কছি কান্দই 
কামকলঙ্কিনি গোরী । 
কিঞ্চিত কাল কলপ করি মানই 
গোবিন্দদাসপন্থ ছোরি ॥ * ॥ ১॥ 
তথা রাগ ॥ 
খিতিতলে সুতলি বালা। 
খণ্ডিত মোতিম মাল! ॥ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


খল কবরি বেশ কেশ বাশ । 
থরতর বিরহ হুতাশ ॥ |] 
খঞ্জনিনয়নি ধনি রাই ! ২ 
খীয়ত তুয়া পথ চাই ॥ [2 লিন 
খল সঞ্জে পিরিতীক সাধে। 

থোয়ল কুলমরিজাঁদে ॥ 

থপুর কপুর নাহি ভাওে। 

খেনে খেনে তুয়া গুন গাঁও | 

খলয় বলয় দ্ছ হাত। 

খেদ কহই নাচি জাত ॥ 

খিন তম তনিক সোয়াস। 

খোঁজত গোবিন্দদাস ॥ * ॥ ২1 

গুরুজ্ন গঞ্জন বোল। . 

গৃহপতি গরজন গঞ্জণ ঘোর ॥ টা 
গনইতে গোপকিশোরি ॥ 

গহন গেহ পরি ছোরি 1 

গোবিন্দ গুনবতি সোই। 

গুনি গুনি জামিনি রোই ॥ ক্রু 
গলত গলিত দিঠিধারা। 

গিরত গিম মনিহার] ॥ 

গুপত গুপত রস আষে। 

গরলন্থ' করত গরাশে ॥ 

গদ্‌ পদ সরে অবিরাম] | 

গাবই গিরিধরনামা ॥ 
গোকুলগোগীবিলাপ । 

গোবিদ্বদাস হিয়ে তাপ * ॥ ৩। 


মধ্য অংশ, মি 


থির বিজুরি সম বালা । 


" খৈরজে রই না পারা॥ - 


থুল সুখ কোই না জান। 
খলে জলে দহই পরান ॥ 


! 


থোরহি বুঝবি মুরারি। 

থেহি না রহ বরনারি ॥ গরু 
থাড়ি করত জব কোঁই। 
থরহরি কাঁপই সোই ॥ 

থাতি ধয়লি তুহু লেহ। 
থোঁয়ত ধনি তহি' দেহ ॥ 
থাবর সম তুয়া ভাষ। 
থঁকিতহি' গোবিন্দদাষ ॥ ১১ ॥ (৪1২ পত্র) 
শেষ অংশ,__ 

হিরকী হার হীদয়ে নাহি ধরই। 
হরি মনি হোরি নয়ন ঘন বরই ॥ 
হিমকরকীরনে সে! তন্ন দহই। 
হাহ! সুমুখি কতএ দুখ সহই ॥ 


৯ -- হলধর শহহধর ৫) কিয়ে তুন্থ ভোরি। 


হেলে হাঁরাওলি হিরনমনি গৌরি ॥ঞ্ | : 
হিয় মাহা লেহ নরম কাহে কহুই। 
হরি হরি বোঁলী মুরূছি মন রহই ॥ 
হসী হসী হরখে তরথে খেনে উঠই। 
হেমপুতলি তন্থু মহিতলে লুটই ॥ 
হরিনিনয়ানি যবধিদিন গনই | 
হেরইতে পন্থ নিমিখ জুগ মনই ॥ 
হরল গিয়ান তোহারি অভিলাষে। 
হোঁত কি না বুঝল গোবিন্দদ্দাযে ॥ ২৩ 
সমাপ্তি-বাঁক্য,_ 
ইতি চিনত্রগীত সমাপ্ত ॥* | 

এই পুথিখানির জ কৃষ্তকীর্তনে ব্যবহৃত 

জএর অনুরূপ । 





১৯১। একাম পদ। 
রচয়িতা--গোবিন্দদাস। 

পত্র, ৩--৮ ; অসম্পূর্ণ | বাঙাল! তুলোট 
কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৩ 


৮ বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


পাত 


১৫৯ 


পঙ্ডক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ, ১৩২” 
১৫৭ খণ্ডিত অংশ বাদে ৪০টি পদ এই 
পুথিতে আছে। 

১৮২ সংখ্যক পুথিব সহিত এই পুথি 
অভিন্ন। কুতরাং বিস্তৃত (6, ১৮২ 
সংখ্যক পুথির বিবরণে দ্রষ্টব্য । 

সমাধি-বাক্য,_ 
ইতি একান্ন পদাবলি শীকবিরাজ্জ ঠাকুরের ॥১॥ 

আলোচ্য পুথির চ ও ঢ অক্ষর কতকটা 
পুরাণ ধরণের । ৮ম পত্রে যঠ্যর্থে “ক” প্রত্যয় 
আছে। 


১৯২। পদাবলা। 


রচয়িত!--গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, 
প্রেমদাস ও. প্রতাপরুত্র। 
পত্র, ২--৩) অসম্পূর্ণ । দৌভ'াজ-করা 
বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। ১মও ২য় 
পৃষ্ঠায় ১৭, ওয় পৃষ্ঠায় ১১ এবং ৪র্থ 
পৃষ্ঠায় ৫ পঙ.ক্তি লিখিত। দ্বিতীয় পত্রের 
বাম ভাগের নীচের খানিকটা ছে'ড়া। 
পরিমাণ, ১৩২" ৪ই"।  পদসংখ্যা--৯। 
তন্মধ্যে গোবিন্দদাসের ৬টি এবং অপর 
প্রত্যেকের এক একটি করিয়া পদ আছে। 
চারি জনের চাবিটি পদ নীচে তুলিয়! 
দিলাম ।-- 
চল বৃন্মাবনে রাই চল বৃন্দাবনে ৷ 
নয়ান সফল হব স্তাম দরসনে ॥ 
অঙ্কুলে অঙ্গরি পর চরনে নপুর। 


, বৃন্দাবনে জাতে পথে হইব উচুর ॥ 


গুরজলন জাগিলে তোমার ভাল নাঞি হবে। 
মুনিময় অভরন পথে পর্য! জাবে ॥ 


১৬০ 


ববাব খমক বিনে বাঁজে চান ভিতে ) 
তার মাঝে চলে রাই ফুলধনু হাতে ॥ 
ছু দিকে ছু সথির কাধে ভূন্গ আরপিয়া। 
এপ্রবেসিলা বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া| 
গোবিন্বুদ্দাস কহে ছুই মন ভোর। 
'দনাএ স্রোহাগা জেন মিলল উজোঁর ॥ 
বৃকভান্ুনন্দিনি রমনির সিরোমনি 
নব নব রঙ্গিনি সঙ্গ। 
চলিল শ্রীবৃন্দাবনে শ্যাম্টাদ দরসনে 
রসভরে ডগমগি অঙ্গ ॥ 
জিনি কত কোটি সোসি মুখে মন্দ মৃতু হাঁসি 
পিঠে ছুলে চাচর কেসের বেনি। 
বেনি আগে সনার ঝাপ! মাঝে মাঝে কনকর্ঠাপ! 
গোবিন্দের রিদএ মোহিনি ॥ 
নিলমনি চুড়ি হাথে সনার কঙ্কন তাথে 
নিল বসন রাঁএর গায়। 
সনার নপুর পাতামল রাজ পায় ঝলমল 
হংসগমনে চলি জায় ॥ 
ললিতার দক্ষিন হাথে বাম কর দিয়া তাথে 
বৃন্দাবনে প্রবেস করিল। 
শ্রীঅঙ্গের কাস্তিমালা দস দিগ কর্যাচে আলা 
প্রেষদাস আনন্দে ভাসিল ॥ ০॥ 
বন্ধ হে কানাঞ্জ মোর বন্ধু হে কানাঞ্চে। 
তোমা বিনে তিলেক জুড়াতে নাঞি ঠাঞি ॥ 
য়ে ঘরকরনে বন্ধু আগুনির খুনি। 
তোমার পিরিতি লাগি রাখ্যাচি পরানি ॥ 
আগম দর্যার মাঝে ভিন সম ভাসি। 
উচিত কহিতে নাঞি এ পাট পড়দি ॥ 
সিথের উড়নি স্যাম গিরিসের বাঁয়। - 
বরিসার ছত্র তুমি দরিয়ার না ॥ 
তুমি জদি কর দয়া এত দুখে স্থুখ | 
জ্ঞানদাসে কহে রাধা তিলেক লাখ যুগ ॥*॥ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


তোমার লাগিয়া রাধে তোমা আবাখিথ । 

মনের মানস জত সকল সা ধীন্থ ॥ 

অঙ্গ মাঝে হব তোমার অঙ্গ পরিপুর । 

'্সভরন মাঝে হব দুখানি নপুর ॥ 

নথচন্ত্র কোর পদকমলে ভ্রমর | 

উ ন্ধণে মকুর হব নিরাগে চামর ॥ 

আর এক সাধ আমি করিয়াছি মনে। 

অতি খিন রেস হয়্যা থাকিব চরনে ॥ 

বেন্থ হতে না পাই জদি মনে অমুমানি। 

প্রতাপরদ্ত্রে কৃপা করহ আপনি ॥ ০॥ 

পুথিধানিতে বিভিন্ন পদ্ব-রচয়িতাদের 

পদ সংগৃহীত হুইতেছিল। তৃতীয় পত্রেব 
দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পাঁচ ছত্র পর্য্যন্ত লিখিয়া. যে 
কোন কারপেই হউক, লেখক আর. অগ্রসর _ 
হন নাই। 


১৯৩। প্রাচীন পদ। 


রচন্নিতা--গোবিন্দদাস । 


১০” ২৭২" ইঞ্চি পরিমাণের এক খণ্ড 
বাঙ্গালা তুলোট কাঁগজ। তাহার এক পিঠে 
বড় বড় অক্ষরে ১১ পঙ-ক্তিতে গৌরচন্ত্রের 
একটি মাত্র পদ। পদটি নীচে তুলিয়া 
দিলাম।__ ্ 

৭ শ্রীকৃফঃ। 
গৌরচন্দ্র পদ ॥ ১। 
দেখত বেখত গৌরচন্ত্র 
বেড়ল ভক[ত] নখতত্রন্দ 
অখিল ভুবন উজর কারি 
কুন্দ কনক কাতিয়া। 


র শু নি 2 


খ্ৰীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বাঙ্গাল! * 


এ বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে আমাদের খুব প্রাচীন উপাদানের 
অত্যন্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগের বাঙ্গালার সর্বাপেক্ষা কাধ্যকর নিদর্শন হইতেছে 
চণ্ডীদাসেব শীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ; এই বইয়ে আমরা খ্ৰীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষে দিকে 
পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহৃত কবিতার বা সাহিত্যের ভাষার একটা খাঁটি নিদর্শন পাই। শ্রীকৃষণ- 
কীর্তনের পূর্বেকার কালের বাঙ্গাপার নমুনা এ পর্য্যন্ত যাহ! আমাদের হস্তগত বইয়াঁছে, 
তাহা হইতেছে এই কষ্টী :4[ ১] বৌদ্ধ চর্যাপদ £__পূঞ্জনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক তাঁহার ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালায বৌদ্ধ গান ও দোহা” * 
পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। চর্ধ্যাপদের ভাষার স্বরূপ লইয়া বাঙ্গাল! দেশে অন্ন-্ব্ 
আলোচন! হইয়াছে, এবং শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এইরূপ মত প্রকাশ করিযাছেন 
যে, উক্ত গীতিকবিতাগুলির ভাঁষা বাঙ্গালা নহে। এ স্থলে মজুমদার মহাশয়ের মন্তব্যগুলির 
বিচার করিব না, প্রবস্ধাস্তরে সে বিষয় আলোচিত হইতে পারে। চর্য্যাপদের ভাষা আলোচনা 
করিয়া আমার নিজের সুদৃঢ় ধারণা এই হইয়াছে যে, এই ভাষা প্রাচীন বাঙ্গালা; আমার মত- 
বাদের কাঁরণগুলি আমি মৎপ্রণীত The Origin and Development of the Bengali 
Language পুক্তকের ১১০ হইতে ১২৩ এর পৃষ্ঠায সংক্ষেপে দিষাছি। [২] দ্বিতীষ নিদর্শন 
১০৮২ শকাব্দ ব! খ্ৰীষ্টীয় ১১৫৯ সালে বন্দাঘটীয় স্বানন্ব-লিখিত অমরকোষের চাষের টাকায় প্রদত্ত 


i" 


তিন শতাধিক ভাষাশবে কতকটা পাই; এই শন্বাবলী ব্দীয়-দাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা 
১৩২৬ লালের দ্বিতীয় সংখ্যায় রায় যুক্ত যে যোগেশচন্দ্র রায় বিস্তানিধি এম্‌ এ বাহাঁছর ও 
শ্রীযুক্ত বমন্তরঞ্জন রায় বিদ্ধত্ব্ভ মহাশয় ছার! সুন্দর ভাবে আলোচিত হইয়াছে। [৩]. 
. তৃতীয় নিদর্শন হইতেছে প্রাচীন বাঙ্গালা দেশের তাত্রশাসনে _ প্রাপ্ত স্থানাদ্ির . নাম্র। 
তাঁঅশাঁসনে রাজা বা অন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক ভূমিদানের কথা থাকে ; দত্ত ভূমির 
চতুঃসীমা-নির্দেশকালে গ্রাম নদী প্রভৃতির বহু নাম প্রাপ্ত হওযা-যাঁয়। এই সকল নাম, 
ক মুনলমানদের আসিবার-পূর্বে বাঙ্গালাদেশে যে প্রাকৃত লোকভাধা আধুনিক বাঙ্গালার 
L পূর্বা্নপ হিসাবে বিস্ধমান ছিল, সেই প্রাকৃত ভাষার শব্দ | যেমন 'ডোঙ্গা' গ্রাম, ‘বাধি’ 
গ্রাম, ‘বট’ গ্রাম, 'ক্ণামোটিকা' (=কাপীমুড়ি ) পাহাড়, ‘বডগাম', _মহরাপুর, 
‘ঘবসোত্তী’, 'মাতকোপ? ‘হডীগাঙ্গ', ‘চবটী’ (=চটা ), পচ্ছুব্ডা” ‘বুঢ়ি পোখিরি', “জোগ্রল- 
নদী, “গালনিটিপ্যক' বিষ বিষয়, ইত্যাদি । 

এই তিন প্রকারে প্রকারের বর নিদর্শন ছাড়া! পুরাতন বাগ্গালার আর কিছুই আমাদের নাই। 

সয় চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে ‘প্রাকৃত পৈঙগল' নামে শৌরসেনী অপন্রশ ভাষার 


১ বদীদসাধিত-পরিষদের ৩০ বরে তৃতীয় নাসিক অধিবেশনে পিতা 


১৩২ সাহিত্য-পরিষৎ -পত্রিকা [জে সংখ্যা 


ছন্দের উপর একখানি বই সংকলিত হয়, তাহাতে প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন হিন্দীতে লেখ 
শ্লোক ব কবিতা কিছু কিছু সংগৃহীত আছে। - এই বইয়ের মধ্যে সংগৃহীত কতকগুলি কবিত। 
নাকি প্রাচীন বাঙ্গালায় লেখা, এইরূপ মতও প্রচার কর! হইয়াছে। হইতে পারে যে, 
কন্ভকগুলি কবিতা! প্রথমটা বাঙ্গালা দেশে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় লেখা হইয়াছিল; কিন্তু যে 
আকারে টুইহাদিগকে আমর! প্রাকৃত পৈঙ্গণে পাইতেছি, তাঁহাকে বাঙ্গাল! বলিতে পার! 
যায় না। প্রাকৃতপ্রৈঙ্গলের ভাষায় শৌরসেনী অপত্রংশ-প্রারুতের বিশেবত্বগুলি স্পষ্ট 
বিদ্যমান ; ইহাতে প্রাকতের, দ্বিত্বাবস্থিত ব্যপ্রনবর্ণগুলিকে সংক্ষিপ্ত করিয়া এক ব্যঞ্জনে 
পরিবর্তিত কর! হয় নাই (অর্থাৎ ‘ভক্ত’ হইতে জাত প্রাকৃত “ভত্ত শব্দ এখনও ‘ভাত! 
অবস্থায় পরিবর্তিত হয নাই )। শব্দ ও ধাতুরূপে বা সর্বনাদগুলির আক্কতিতে বাঙ্গালার 
বিশেষত্ব কিছুই নাই, বরং পশ্চিম! ভাষাঁগুলির বিশিষ্ট রপই ইহাতে স্পষ্ট বিদ্যমান। এই 
জন্ত--প্রাককৃতপৈদলে প্রাচীন বাঙ্গালার অবস্থান স্বীকার করা কঠিন হুইয়। উঠে। 

প্রাচীন বাঙ্গালার ছোট একটি নমুনা! মহারাষ্্রী দেশে লেখা একখানি সংস্কৃত বইয়ে 
পাওয়া যায় বলিয়া! মনে হয়। মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় চালুকাবংশের রাজ! সোমেশ্বর ভুলোক- 
মল্ল খীষ্টীষ ১১২৭ হইতে ১১৩৮ পৰ্য্যন্ত রাজত্ব করেন। শকাৰ্দ্‌ ১ ১০৫১ = খ্ৰীষ্টীয় ১৯২৯তে 
ইহার নির্দেশে 'মানসোল্লাস' বা ‘অভিলাযার্থচিন্তামণি' নামে একখানি সংস্কৃত encycl০- 
9০5৫8 বা বিশ্বকোষ প্রস্তুত করা হয়। এই বইয়ের পরিচয় স্বর্গীয় সথাগাম গণেশ দেউস্কর 
মহাশয় ১৩১৭ সালে মাঁঘ মাসের ন্পার্ধাবর্ভ' পত্রিকায় বাঙ্গালী পাঠকের কাছে উপহার 
দেন, এবং ইহার মধ্যে অবস্থিত দুই ছত্র বাঙ্গালা যাহা পাওয়া যায়, তাহাও প্রথম আমাদের 
গোঁচরে আনয়ন করেন। মহারাষরীয় পণ্ডিত বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাডে মহাশয় এই 
পুস্তকের উপর একট প্রবন্ধ প্রথম মারহাট্রা। সাহিত্য-সম্মেলনে পাঠ করেন, এবং দেউস্বর 
মহাশয়ের বাঁদ্দালা প্রবন্ধ ইহারই আঁধারের উপর লিধিত বলিয়া বোধ হয়। স্বর্গীয় 
রাম্‌ক্ষ্চ গোপাল ভাণডরকর মহাশয় তাহার বিধ্যাত Early History of the Deccan 
পুস্তকে ( দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৯৫ সাল, পৃষ্ঠা ৮৯-৯০তে ) রাজা সোমেশ্বর ভূলে।কমন্প ও তীহার 
উৎসাহে প্রকাশিত 'মানসোল্লাস’ গ্রন্থের কথ। বলিয়াছেন। 

দেউস্কর মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠ করিয! এই সংস্কৃত বিশ্বকোষগ্রন্থে কতটুকু বাঙ্গাল! পাওয়া 
যাইতে পারে, তথ্বিষয়ে একটু অনুসন্ধান করি। “মাননোল্লাস’ এখন বড়োদায় গায়কবাড় 
সংস্কৃত গ্রন্থমালায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে, ইহাব প্রথম খণ্ড গত বর্ষে প্রকাশিত 
হুইযা গিধাছে। সমগ্র বইখানি প্রকাশিত হইতে বোধ হয় কিছু দেরী লাগিবে। 
এই বইয়ে গীত-বিনোদ’ নামক সংগীত ও ছন্দঃশান্র সম্বন্ধীয় অংশে সংস্কৃত, প্রাকৃত 
( লাটী ), অপভ্ৰংশ ও দ্ৰাব্ডিভাষা কানাড়ীতে লিখিত কবিতা আছে. তত্তিন্ন প্রাকত-জ, 
আরও ছুই একটা ভাষার কবিতা! পাওয়া যায়। বইখানির অস্থলিপি পুথি ভারতবর্ষের নানা 
স্থানে রক্ষিত আছে-_বীকানের দরবার পুস্তকতাগারে, পুনায়, হাঁঞ্জোর রাজপুস্তকভাগ্ডাবে। 


ক 


মন ১৩৩৩ ] খ্ৰীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বাঙ্গাল! ১৩৩ 


পুনা হইতে আনীত এই বইয়ের একখানি পুথি ১৯২৩ সালে কলিকাতায় বিয়া দেখিবার 


সুযোগ হয়। তখন তাহা হইতে আবশ্যক অংশগুলি উদ্ধার করিয়| লই । এই পুথিখানি সংবৎ 
১৯৩০ = ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নকল করা হুইয্নাছিল, এবং খুব ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ, বিশেষ প্রাকৃত 
ংপগুলিতে। আমার বন্ধু ইঞ্জিনীয়ার ও বাস্তশিল্পী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন বীকানের 
রাঞ্জ্যে বন্ধ করিতেছিপেন। আমার প্রার্থনা-মত ইনি বীকানের হইতে বীকানের গড়ের বা 
দরবারের পু্তত্তাগারে অবস্থিত এই বইয়ের গ্রীতী্র ১৬৭১সালে লেখা একখানি পুথি হইত নির্দিষ্ট 
অংশের নকল আনাইযা দেন। বীকানের পুথির নকল এবং পুনার.পুধি-:এই দুইয়ের পাঠ 
মিলাইয়া আধুনিক প্রাক ত-জ ভাঁষায় যে অংশটুকু ও বইয়ে মেলে, দেটুকু উদ্ধার -করিবার চেষ্টা 
করিযাছি। বনু স্থলে পাঠ করিয়া কিছুই অর্থনঙ্গতি হয় না। দুইখানি পুথিই ভ্রমপুর্ণ, 
আর বোধ হয়, ছুইখানিই এক মূলের নকল-_-কাঁরণ, উভযের মধ্যে পার্থক্য বেশী নাই। 
আমি নিম্নে ভাষায় লিখিত অংশের পাঠ দিতেছি £₹-- 
21 ( বীকানের, পত্র ১৪১ ক 7 পুনা, পত্র ১৬৮ থ) 
5 ছাড়, ছাড়, মই' জাইৱে|? (-জাইবে।? জাইব?) গোবিন্দ সহ 
খেলণ...নারায়ণু জগহকেরু (= ? কেরা) গোসারী । 
= ‘ছাড়, ছাড়, নামি যাইব গোবিন্দ সহ খেলন ( হেতু )...নারায়ণ জগতের গৌসাই 1 
এটী একটা রাধা রৃষ্ণবিষ়্ক গীতের অংশ বলিগ মনে হষ। ইহার মধ্যে বিশেষভাবে 
পূব্বী ভারতীয় ভাষার-_বাঙ্গালার-_রূপ হইতেছে ‘মই’ = মুই (= সংস্কৃত ‘ময়!’ + বিশেষোর 
তৃগীযা বিভক্তি এন” ); এবং .'জাইক (-মংস্কৃত ‘যাতব্যম্‌’'); ‘জগহকের’__এখানে প্রান্কতের 
“কের, গ্রতায় রক্ষিত হইয়াছে, যে প্রত্যয় হইতে আমাদের বাঙ্গালার ৬্ঠীরণ-এর’ উদ্ভুত 
২। (বীকানেরের পুথি, পৃষ্ঠা ১৪১ খ ও ১৪২ ক ; পুনার পুথি, পত্র ১৬৯, ক, খ) 


i বিষ্ণুর .দশাবতার-স্তোত্র । 
(ক) মৎস্ত অব্তার-- . 
জেণে রনাতল-উণু মৎস্ত-রূপে' বেদ আণিয়লে'...তো সংসার-সায়র-তারণু 
মহ-তেঁ রাখো! নারায়গু। 
য্ৎকতৃকি রসাতল হইতে মৎস্তরূপে বেদ আনীত হইয়াছে...সেই সংসার-সাগর-তাঁরণ 
আমাকে রক্ষ। করুন নারায়ণ! 


এই অংশের ভাষা প্রাচীন মারহাট্রী। তবে ইহার মূল রূপ প্রাচীন বাঙ্গালা হওয়া * 


অসম্ভব নয়! 
(৭) কুম্মীবতারবিষয়ক দ্বিতীয় পদটা অতি বিকৃত অবস্থায়, কিছু নর্থ হইল না । 


১৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . [-, এ সংখ্যা 


(গ) বরাহ অবতার-_ 
জো স্থরর-রূবে পায়লু পইশি দাণউ হরিণ-কছপু, মাচরি", দা গোৱিন্দ ধরণি 
উদ্ধরিঅ', সৌ দেউ... 


চি 


‘যিনি শুকরক্নপে পাতালে পশিয়া দানব হিরণ্যক শিপু ig [ পাতিত করিয়|ছিলেন ], le 
দ'্ট্র-দবাঙ্ধী গোবিন্দ ধরণী, উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই দেবতা. 

এটা কোন্‌ প্রদেশের ভাষা, তাহা নির্ণ্যকরা কঠিন। গা ইহাতে গুজরাটা, রাজস্থানী, 
হিন্দী, সবগুলির সাধারণ বিশেষত্ব বিদ্যমান। শৌরসেনী-জাত প্রাচীন হিন্দীই ইহার আধাব 
ধরিয়া লইতে পারা যাঁু। 
(ঘে, ড) নৃসিংহ ও বামন অবতারবিষরক পদ ছুইটী উদ্ধার কর! ছুন্হ। 
(চ) পরশুরাম অবতার 


জে ব্রাহ্মণের কুলে' উপজিয়1, কাতবীয৷ ( কার্তবীর্ষা ) জেণে' বাহুফরসে 
খাণ্ডিয়া, পরশরামু দেউ ( দের, ) শে মাহর (= মোহর ? ) মঙ্গল করউ। 


‘যে (=যিনি ) ব্রাহ্মণের কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কার্ভবারধ্য যাহার-দ্বাৰা বাঁছপরশে 
খণ্ডিত (= বিধ্বস্ত ) হইয়াছিল, সেই পরগুরাম দেবতা আমার মঙ্গল করুক ( =করুন ) 
এই অংশটুকুব ভাষাকে প্রাচীন বাঙ্গালা বলিযা গ্রহণ করিতে আমাদের কোনও আপত্তি 
হইতে পারে না। ইহাতে পুবর্বা আধ্যতাষার ও বিশেষ করিযা বাঙ্গালা ভাষার কতকগুলি 
বিশিষ্ট রূপ খিলিতেছে ; সর্বনাঁমে "জে? (=যে ), 'শে’ (-সে; ‘শে’ শখের তাচব্য শ লক্ষ্য 
করিবার বিষষ )- ষষ্ঠীতে “এর প্রশ্যয় ( উড়িয়া ও আগামীতে *-অর', মগহী-মৈথিলী-ভোজ- 
পুরীয়াতে '-কৃ, -₹», পূরবী হিন্দীতে “ক” পশ্চিমা হিন্দীতে “কো, -কৌ -কা, -কী” পাঞ্জাবীতে 
“দা, নদী” দিন্ধীতে “জো, জী? রাঁজস্থানীতে “কো, -কী, -বো, রী’, গুজরাটীতে, “নো, নী; 
মারহান্টীতে “চা, -েঁ, চী’); সংস্কৃত ‘যয’ স্থলে “* (তুলনীয়, চর্য্যাপদ ৩৬-_“আচাএ = আচাৰ্য্য ; 
দ্বিতীয নরসিংহদেবের উড়িয়া অনুশাঁসনে- ত্রয়োদশ লতকের উড়িযাঁয়-_'আচাঞ ; বাঙ্গাল! 
'আইমা” -আঁয়ি মা-আর্ষিকা মাতা ); অতীত ক্রিয়ার রূপ ‘উপজিল’ এবং ‘বাণ্ডিল, খণ্ডিল’ 
স্থলে ‘উপজি!’ (চন্দ্রবিন্দুযুক্ত রূপ লিপিকরপ্রমাদে ঘটিয়া থাকিবে) এবং "খাড়া, 
আপাভগৃষ্টিতে বাঙ্গালার নয় বলিষা বোধ হইবে, কিন্তু -ইল্ল’ বা “ইল’ প্রত্যয় যোগ না 
' করিয়াও কেবল ক” প্রত্যয হইতে উদ্ভৃত অতীত ক্রিয়ার রূপ প্রাচীন বাঙ্গালায় যথেষ্ট পরিমাণে 
পাওয়া যায়--ইম, -ইআ, -ই, -ঈ” প্রাচীন বাঙ্গালায় “ইল'র পাশাপাশি অতীত কাল 
দ্যোতনার জন্ত ব্যবহৃত হইত ; যেমন 1৮ 
১। “মৌন করি? দুহে থাকি (= থাকিল ) এক পাণে টির পৃঃ ২৯৭ )। 
২। “তোকে তত্ব বোলে! চন্দ্রাবলী। \ 


সন ১৩৩৩ ] খ্ৰীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা ১৩৫ 


ষোড় হাথ করী (-করিল) বনমালী ॥ 
তাত বড় পাইল মাপমান। 
তেঁসি তোহ্ধা ছাড়ী গেল কাহ্ন।? (শৰীক্বঃ কীঃ, পৃঃ ৩৪৩ )। 


৩। “ছুই চক্ষু ঢাকিঞা রাণী হেট মাথ! করি (= করিল )। উস 
নারদ মুনি বে দিল টিটকারী ॥” (কৃত্তিবাস, উত্তর, সা-প সংস্করণ, পৃঃ-১৬-)। 
৪। ‘হাথে ধরি কণ্ডা আনিল দেব শূলপাণি ॥ Ne 


কন্তা লঞা হর ছায়ামণ্ডপে বসি ( =বসিল)। 1 
চারি দিকে বেঢ়িল সব দেব খধি / (= ওঁ, পৃঃ ১৪ )। 
পুষ্পক রথ সাজিঞা বন্ধা তাহাক দিল দান ॥ “! 
ব্রহ্মার বরে তুষ্ট হৈলা, বাঁপেরে নমস্করি (= নমন্কৱিল )। 
জত বর পাইল তাহ! বাপকে গোচরি (-গোচরিল্‌) 
ছু ভ বর ব্রহ্মা মোকে দিল দান? (এ, পৃঃ ১৯) I 
‘তার দত্ত উপাড়িষা নিল হই ভাই । ll 
সেই দন্তে মাহুত মারি যমঘরে পাঠাই ( =পাঠাইল ) ॥” (মালাধর বসুকৃত শীকৃষ্চবিজয়, 
বঙ্গসাহ্ত্যি-পরিচয়, পৃঃ ৭৭১) । 
‘শীকৃষ্ণঠৈতন্ত নবদ্বীপে অবতরি (=অবতরিলেন ; অবতরিয়! )। 
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি (= বিহরিলেন ) ॥ 
চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ । 
চৌদ্দ শত পঞ্চান্নে হৈল! অন্তৰ্ধান ৷' (শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত, আদি, অধ্যায় ১৩)। 
এইরূপ “ই’কারান্ত মতীত রূপের ভূরি ভূরি প্রয়োগ পুবাঁতন বাঙ্গালা পাওয়া যায় । 
চর্যাপদের প্রাচীন বাঙ্বালায় তন্রপ “ইল'র পাশাপাশি “ই+, "ইন" এবং শৌরসেনী অপত্রংশের 
প্রভাবে “ইউ”, "উ” রূপও মেলে ; যেমন “কা ডোষ্বী বিবাহে চলিঅ| (».চলিল ), (চৰ্যা ১৯); 
দশবলরমন হরি (-্হরিল ) দশদির্কে (চর্ধ্য ৯); ইত্যার্দি। অধিক উদাহরণ দেওয়া 
নিশ্রয়োজন | স্থৃতরাং অতীতে,“ইমা' বা! সংক্ষিপ্ত রূপে “ইন, -ই, -ঈ” প্রত্যপ যখন আমরা 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙ্গালায় দেখিতে পাইতেছি, তখন মানসোল্লাসের দশাবভারস্তোত্রে 
পরগুরামবিষয়ক অংশে 'উপজিআ/. খাণ্ডিমা’কে প্রাচীন বাঙ্গাল বলিতে কোনও আপত্তি 
হইতে পারে না। 5. 

[সংস্কৃত 'চলিত- -প্রাকৃত ‘চলিঅ’; তাহ! হইতে প্রাচীন বাক্ষালার লকারহীন অতীত রূপ ‘চলিত’, 
লিজ, ‘চলি’, 'চলী'। এবং প্রাকৃত “চলিঅ/তে বার্থে-ইল' প্রত্যয় জুড়িয়! 'চলিঅইল্ল', "চলিল্ল* ; তাঁহা হইতে 
বাঙ্গালা লকার-বুজ অতীতের বপ ‘চলিল’ ]। 

ছে) রামাবতার সম্বন্ধে পদটী ছইথানি পুথিতেই পাওয়। যায নাই। 
(জ) শ্রীকুষ্ণাবতার-- 


৫ 


ঙ 


৭ 


১৩৬ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ওর সংখ্যা 


নন্দগোউল জায় কন্ছ জো গোবীজনে' নড়িহে ( পড়িহে ) 1...... 

'নন্দগোকুলে জাত কার্মু, যে ( যিনি ) গোপীজনের সহিত.পতিত হইবেন ॥... 

এটীর সবটা পড়া গেল না। ভাষায় প্রাচীন ব্রজভাখা ছিন্দীর ভাব আছে। 

তৰি) বুদ্ধাবতাঁর_ 
." বুদ্ধরূপে জো দাণৱ সুর! রঞ্চউণি ৱেদদুসণ বোল্লউনি মায়া মোহিয়া, তে 
দেউ মারি পসাউ করু । 

বদ্ধয়পে যে (= যিনি ) দানব ও স্ুরকে বঞ্চিয়া A মায়ার ঘারায় 
মোহিত করিলেন, সেই -দেবত| আমায় প্রসাদ করুক ( করুন )।' 

এই ভাষা প্রাচীন মারহাট্টী 

(৫) কক্কি অবচঠারের উপর অংশটা সংস্কৃতে । তাই তাহা দিলাম না। 
* জে) অংশের ভাষাকে প্রাচীন বাঙ্গাল! বলিলে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। এই 
অংশটুকুকে খরীষ্ীষ দ্বাদশ শতকের প্রথম অর্থের বাঁজাল! ভাষার নিদর্শন বলিয়া ধরা যাইতে 
পারে। সব দিক্‌ দিয়া সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের বাঙ্গালার সঙ্গে সম্পূর্ণ রকমে মেলে। 


প্রাচীন বাঙ্গালার যে চারি প্রকারের নমুনার কথ! গোড়ায় বলিয়াছি, এই অংশটুকুকেও 


: তাঁহাদের সামিল করিয়া ধরিয়া, ইহাকে প্রাচীন বাল্গালার পঞ্চম নিদর্শন বলিতে পারা যায়। 
দ্বাদশ শতকে দেখিতেছি- যে, নান! দেশভাষায় দাবতারস্তোত্র ও অন্ত বৈষ্ণব কবিতা 
লেখা হইত। শৌরসেনী অপত্রংশে ও প্রাচীন হিম্দীতে এই প্রকার দশাবতারন্ডোত ও অন্ত 
বৈষ্ণব কবিতা এবং শিবছূর্থা-সংক্রান্ত কবিতা প্রান্কতপৈঙ্গলেও পাওয়া যাঁয়। খীষ্টীয় ১০০০এর 
পর, মুসলমান আগমনের আগে, যে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পুনরুখান হইয়াছিল, ভাষায় 
রচিত এইপ্রকার কবিতা হইতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। জয়দেবের. গীতগোবিন্দের 
চবিবশটী পদ সম্বন্ধে একটা মতবাদ আছে যে, এগুলি প্রথমে ( শৌরসেনী ) অপদ্রংশে অথবা 
. প্রাচীন বাঙ্গাল! ভাষায় রচিত হইয়াছিল, পরে সেগুলিকে ঈষৎ পরিবর্তিত 'করিয়া সংস্কৃত করিয়া 
লওয়। হইয়াছে ; ছন্দোগতি, অস্তযান্থপ্রান, শব্দসনাবেশ বিচার করিলে জয়দেবের “ম্ধুরকোঁমল- 
কাস্ত পদাবলী” ভাষার কবিতার সঙ্গে বেশী মেলে, সংস্ৃতের্‌ সঙ্গে নহে। দ্বাদশ শতকে রচিত 
মানসেনলাসে রক্ষিত ভাষান্যোত্র দেখিয়া মনে হয়, এইরূপ অভিমতের পরিপোষক বস্তু আঁম়াঁদের . 


হাতে আসিল। রা 
শ্রীন্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


$ রঃ =~ 


(রোমীদিগের শ্রেণীত্ভাগ 


প্রাণিসকল দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত-_আগ্পপ্রণী (Pr০t০20৪) এবং উচ্চ প্রাণী 
(Metনz0a)। আধ প্রাণীদের দেহ একটা কোষ (০০1) মাত্র, অথবা এক খও « সচরাচর 
আণুবীক্ষণিক ) জীববন্ত বা প্রাণপদার্থে (:06915520) গঠিত । উচ্চপ্রাণীদিগের দেহ 
বনুদংখ্যক কোষে গঠিত। আছ্প্রাণিসকল আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত; তাহাদের . 
মধ্যে রোমিসকল একটা শ্রেণী (0171512) বলিয়া পরিগণিত । রোমীদিগের গাত্রে বহুসংখ্যক 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোম (01119) থাকে বলিয়া তাহাদিগকে রোমী বলা হয়। 

বহু বৎসর হইল, রোমিগকলকে চারি বর্গে বিভক্ত কর! হইয়াছে এবং সেই শ্রেণীবিভাগ 
আজ পধ্যস্তও চলিয়া আসিতেছে । 'সেই চারি বর্গকে হলোট্রাইক1 (Holotricha) অর্থাৎ . 

" পুর্ণবোমী, হেটারোট্রাইক1 (13665797008) অর্থাৎ বিষমরোমী, হাইপোট্রাইকা (Hypo- 

, (109) অৰ্থাৎ অধোরোমী এবং পেক্ট্িইকা (5010:00:8) অর্থাৎ পরিরোমী আখ্যা 
দেওয়! হইযাছে। কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরিয়া রোমীদিগের আণুবীক্ষণিক গঠন পুঙ্ান্থ- 
পুখরূপে শিক্ষা করা হইয়াছে; তাহার ফলে দেখা যাইতেছে যে, এই প্রাচীন শ্রেণীবিভাগের 
পরিবর্তন হওয়া আবশ্তক। এই প্রবন্ধে একটা নৃতন শ্রেণীবিভাগ উপস্থাপিত কর! 
হইয়াছে । 

রোমীদিগকে তিন অন্তঃশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় $-_ 

(১) আগ্রোমী (Protociliata, Metcalf)। ইহাদের সঙ্গমজ সন্তানোঁৎপাদনে (sexual! 
reproduction) অতি ক্ষুদ্র জম্পতি (6a) উৎপাদিত হয এবং তাঁহারা মিলিত হইয়া 
সন্তান উৎপাদন করে। অধিকাংশ প্রাণিতত্ববিৎ পত্ডিতের মতে কোঁষসার (5০159), বৃহৎ 
কোষনার (macronucleus) এবং ক্ষুদ্র কোঁযসার (micronucleus) বিভক্ত থাকে না। 

কেবল ওপালাইনিডি (0631৫) এই অন্তঃশ্রেণর অন্তর্গত। এই বংশটি কোন 
কোন পণ্ডিতের মতে প্রতোদী (চ178£51199) শ্রেণীর অন্তভূক্ত ; কিন্ত মেটকাফ, সাহেব 
[M. M. Metcalf-Arch, Protistenk. Bd., 53) 1909 এবং U. 5S, Nat, 
Mus., Washington,. Vol. 120, 1923 ] এবং মিঞ্চিন্‌ সাহেব [ E. A. Minchin— 
An Introduction to the Study of Protozoa, 1912] প্রমাণ করিয়াছেন যে, 
ইহারা রোমীদিগের অন্তু ্ত; পুনশ্চ, কন্স্থলফ_ সাহেব [ 5. Konsuloff, Arch, 

™ Protistenk, Bd., 44, Heft 3, 1922 ] বলিতে চাহেন যে, ইহাদের কোষসারগুলি 
বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র, এই ছই ভাগে বিভক্ত; তাহা হইলে ইহাদিগকে আরও নিঃসন্দেহে 
রোমী বলা যায় । 


১৩৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা { অ সংখ্যা 


(২) মাধ্যরোমী (Metaciliata) ।--ইহাদের কোষসার নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত 
হইয়া জালের মৃত সমুদয় জীব্বস্ততে বিস্তৃত হইয়া থাকে? ইহা বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র কোঁষসারে 
বিভক্ত নহে; এই জালাকার কোমসার বিভক্ত হইবার অগ্রে ঘনীভূত হুইয়া পিণ্ডাকার 
ধারা করে না। 

ওপালাইনপৃপিস (00811201515 ), ক্রোমিডাইনা ( Chromidina ), ফিটিগ্রারিয়া 
(Foettingeria) এবং পেরিকেরিয়ন (6০:11:07) এই অস্তঃশ্রেণীর অন্তভূর্ি। 

এই কয়টী রোমীর কোঁষদারের অবস্থা এবং বিভাগ-প্রক্রিয়া অন্তান্ত রোমী হইতে 
এত ভিন্ন হে, ইহাঁদিগকে বিন! আপত্তিতে স্থানান্তরিত করা৷ যায়; তজ্জন্ত এই করটী 
রোমীকে একটা ভিন্ন স্থান দেওয়া 'হইয়াছে। 

(১) উচ্চরোমী (017869)|--এই সকল রোমীদের কোষসার বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র ভেদে - 
ছুই প্রকার। সঙ্গমজ সন্তানোৎপাঁদনে দুইটি প্রাণী কিছুক্ষণের জন্থ মিলিত-হয় এবং 
এই মিলিভাবস্থায় তাঁহাদের কোষসার ও জীববস্তর এক জটিল প্রক্রিয়া দ্বারা বিনিময় ঘটে 
(০১7]88010), তৎপরে তাহার! বিভিন্ন হইয়া প্রস্থান করে। 

বাকি সমুদয় রোমী এই অস্তঃশ্রেণীর অস্তভুক্তি। 

এই অন্তঃশ্রেণীকে আবার কয়েকটী বর্গে বিভক্ত করা যায়; রোঁমীদের রোমগুলির 
নানা রকমে পরস্পরের সহিত সংযোগের উপর নির্ভর করিয়! বর্গগুলি স্থিরীরুত হয়। 

(ক) নিমুখিরোমী (Astomotrichidea, 00956970265) এই সকল রোগীর 
দেহের রোঁম সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে - বর্তমান থাকে । কতকগুলি একসারি-বন্ধ 
রোম সংলগ্ন হইয়া পটিকায় (0500:81051) পরিণত হইতে পারে। মুখ খোলা এবং 
বন্ধ করা যায়; কঠগহ্বরের প্রাচীরে বৃত্তাকারে সারিবদ্ধ দণ্ডিক! (r0d-apparatus) 
বর্তমান থাকে এবং কণ্ঠগহ্ররে কোন রোম বা কণ্ঠপ্ট (undulating membrane) 
থাকে না। অনঙ্গমজ দেহবিভাগ দেহদৈর্ঘ্যের প্রস্থভাবে সাধিত হ্য। 

(খ) সমুখরোমী (Stomotrichidea, Hymenostomata) এই সকল রোমীদের 
দেহের রোম সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে বর্তমান প্রাকে, অর্থাৎ গ্রাত্রেগ অনেকাঁংশ 
নগ্ন থাকিতে পারে। মুখের ভিতর অথবা কণ্ঠগহবরে কণ্ঠপট্ট বর্তমান থাকে ; এই কপষ্ট 
অনেকগুলি একসারিবদ্ধ রোমের সংযোগে গঠিত। মুখ বন্ধ হয় না। অসঙ্গমজ দেহবিভাগ 
পূর্কের মত দেহণৈর্ঘ্যের গ্রস্থভাবে সাধিত হয় |. 

সাধারণতঃ এই ছুঁই বর্গ একত্রে “পূর্ণরোমী” নামে অভিহিত; কিন্ত এই ছুই বর্গে 
এত প্রভেদ লক্ষিত হয় যে, হার্টগ্‌ সাহেব (H. Hartog, Cambridge Nat, 
History, vol. 1, Protozoa) ইতিপূর্কেই ইহাদিগকে ভিন্ন বর্ণাস্তর্ঘত করিয়াছেন। 

(গ) বিষমরোমী। এই সকল রোমীদের দেহের রোম সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে 
বর্তমান থাকে। মুখের চতুল্পার্থস্থ রোমগুলি অন্ুপ্রস্থসারিতে যুক্ত হুইয়৷ মুখপটে 


মণ ৯৩৩৩] রোমীদিগের শ্রেণীবিভাগ ১৩৯ 


(70902151015) পরিণত; কণ্ঠপ্টগুলি সারিবদ্ধ হইয়া আঁবর্তাকারে অবস্থিত। অসঙ্গমজ 
দেহবিভাগ দেহদৈর্ঘোর প্রস্থভাব হইতে তির্যগ ভাবে সাধিত হয । 

সম্ভবতঃ এই বর্গ -কোন আদিম উচ্চরোমী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ) «ই আদিম উচ্চ- 
রোমীর কণ্ঠগহ্বর একটী সামান্য অগভীর খাঁতরূপে দেহের পুরোভাগে বর্তমান ছিল। - 

এই বর্গকে দুই অন্তর্বর্গে বিভক্ত কবা হয়,__পূর্ণরোমী (Polytricha) এবং শ্বল্পরোুনী 
(01789৭09); কিন্তু এই দুই বিভাগ কতকগুলি রোমিদ্বারা এয়ূপে পবস্পরৈর সহিত 
সংবদ্ধ যে, ইহাদিগকে দুই অন্তর্বর্গে অভিষিক্ত না করিঘা দুই উচ্চবংশের (superfamily) 
অন্তর্গত করাই ভাল। 

(ব) অধোঁরোমী (011১9571019) |এই সকল রোমীদের দেহ উর্দাধোদিকে চিপিট। 
দেহের বোম অতি বিরল; পৃষ্ঠদেশে যে অল্পসংখ্যক রোম থাকে, সেগুলি শুকের স্তাঁয় 
দৃঢ়; অধোদেশের রোমসকল গুচ্ছাঁকাঁরে মিলিত হইয়া, কতকগুলি স্থলাকার লোদপাদে 
(০৫585) পরিণত হয] মুধণ্ট্রগুলি মুখ হইতে তুণ্ডবেষ্টের (peristome) বাহধার দিয়া 
সম্মুখদিকে বিস্তৃত থাকে। সচরাচর বৃহৎ কোষসাঁর ছুই খণ্ডে বিভক্ত, অথবা একখণ্ডে 
দীর্ঘাকারে (ফিতার ভ্তায়) বিদ্যমান থাকে। অসঙ্গমজ দেহবিভাগ দেহেব প্রস্থভাবে 
সাধিত হয়। 

এই বর্গ সম্ভবতঃ কোন আদিম বিষমরোধী হইতে উখিত হইয়াঁছে। 

(উ) কুপকরোমী (০h০n০t৮i০দ৭)!--<ই সকল রোঁমীদের তুগবেষ্ট সঙ্বোচশীল এবং 
দেখিতে কাঁচকুপীর স্তাঁয় অথবা অধরোষ্ঠের স্তাঁষ ছুই প্রান্তযুক্ত। সাধারণ রোম কেবল 
তৃগবেষ্টের অন্তর্দেশে লক্ষিত হয়। বৃহথকোঁষসারের রঞ্জক ((॥r০main) এবং অরঞ্জক 
পদার্থ (901.:02286:) ভিন্নভাবে বিদ্যমান থাকে ৷ অসঙ্গমজ দেহবিভাগে ছোট ছোট মুকুল 
দেহ হইতে উত্িত হইয়া ক্রমে পূর্ণাবস্থায় পরিণত হয় ; এই মুকুলগুণি দেহেব বহির্ভাগে 
অথবা দেহের অভ্যন্তরে বিকশিত হয়। এই সকল রোমী কোন পদার্থে সংলগ্ন থাকে । 

এই বর্থীন্তর্গত রোঁমীগুলি পূর্বে পরিরোঁমিবর্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়; কিন্তু বালেন- 
গ্রেন সাহেব (H. Wallengren,— Acta Univ. Lund. 31,2 Abt) এই সকল রোমীকে 
পরিরোমীর এক বিশেষ বিভাগের অস্তভুক্ত করেন। তৎপবে এন্রিক্‌স্‌ সাহেব (P. Enriques, 
—Rendic. cl, sci, fis. mat, nat., 1008,17,1) ইহাদের একটী বিভিন্ন বর্ণের 
অন্তর্গত হওয়া উচিত বলিষা কীর্ভন করেন। তাহার মতই গ্রাহ্য বলিয়া মনে হয়। 

এই বর্গের অন্তর্গত রোমিসকল সমুখরোমিবর্গের অন্তর্ভুক্ত আন্সিষ্রাম্‌ (Ancistrum) 
নামক এক প্রকার রোমীর মত কোন আদিম রোমী হইতে উৎপন্ন হইযাছে বলিব! মনে 
করা যায়। যদিও আন্সিষ্ীম সাধারণতঃ বিষমরোমীর অন্তর্গত বলিষা ধরা হয়, কিন্ত 
তাহা সমুখরোমীর অস্তর্ভু ক্ত বলিয়া মনে হয। 


(চ) পরিরোমী (Perit৷ich৭) |এই সকল রোঁমীরের দেহ অনেকটা ভাগ্ডেব মৃত, 
১৮ 


~ 


১৪৩ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ অসংখ্যা 


ভাণ্ডের প্রশস্ত দিকে তুগুবেষ্ট থাকে এবং অপর দিকে একটি দীর্ঘ, ক্ষীণ দণ্ড সংলগ্ন 
থাকে ; এই দণ্ডের দ্বারা ইহার! কোন পদার্থে সংলগ্ন থাকে। তুগুবেষ্টের ধার বৃত্তাকার 
এবং সন্কোচশীল এবং তাঁহার মধ্যে একটী বলয়াঁকার খাত থাকে ; এই খাঁত এক স্থলে ২ 
কুণাকারে গভীর *এবং তাহার অধোঁদেশে প্রা্ীটার মুখ থাঁকে। রোম অতি বিরল) --৯ 
তবে অনেকগুলি রোম একত্রে সংঙ্গ্ন হইয়া দুইটা সুদীর্ঘ পট্ট উৎপাদিত করে; এই 
পট দুইটা *মুখবিবরের নিকট হইতে উখিত হইয়া ওঁ বলয়াকার খাতে বর্তমান থাকে 3 
একটা বহির্দিকে এবং কন্তটা অস্তর্দিকে অবস্থিত। সচরাচর কোন পদার্থে সংলগ্ন থাকিলেও 
ইহারা সময়ে সময়ে ওঁ দণ্ডাকাঁর বৃত্ত হইতে ভিন্ন হইয়া সম্তরণ করতঃ অন্ত স্থানে গমন করে 
এবং তথায আবার কোন পদার্থে সংলগ্ন হয়। এই সম্ভরণাবস্থায় ইহাদের গাত্রে বৃত্তাকারে 
অনেকগুলি পটিক1 দেখ! দেয়। বৃহৎকোষসার দীর্ঘাকার, শুক্ম প্টের (ফিতার) স্ভায়। 
অসঙ্গমঙ্গ দেহবিভাগ দেহের দৈর্ঘ্যের সমস্ত্রে সাধিত হয়। সঙ্গম বা ক্ষণিক মিলন 
(০০23888৮০7) সাধারণ সংলগ্ন প্রাণী এবং ক্ষুদ্রতর সম্তরণশীল প্রাণীর মধ্যে সংঘটিত হয়; 
এই ক্ষুত্রতর প্রাণীগুলি সাধারণ প্রাণীর অসঙ্গমঞ্জ দেহবিভাগ হইতে উৎপন্ন হয়। 

এই বর্গের প্রাণিগণ বোভিরিয়া (B০ve৮i৭) নামক একপ্রকার রোমীর মত কোন ২২ 
আদিম রোমী হইতে উত্থিত হইয়াছে বলিষা মনে হয়। 


গ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ 


হরচন্দ্র ঘোষ ও তাহার নাট্যগ্রস্থাবলী * 


জেনারেল এসেমৃক্লি ইন্টিটিউশনের গণিত-শিক্ষক তারাটাদ শিকদারের ‘ভদ্রার্জজুন’ নাটককে 
ইংরাজী আদর্শে রচিত সর্বপ্রথম বাঙ্গাল! নাটক বলিয়া ধর! হয। ইহার প্রকাশকাল 
শকাব ১০৭৪ ( খ্রীঃ অঃ ১৮২) সাহিত্য-পরিষদের পুম্তকাগারে ইহার যে, মূল-সংগ্করণ 
রক্ষিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (সন ১২২৪, পৃঃ ৪২) 
ইহার বিস্তৃত বিবরণ আমি ইতিপূর্কেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহার পর হয়চন্্র ঘোষের 
অধুনা-ছপ্রাপ্য নাটকগুলিই উল্লেখযোগ্য প্রাচীনতম রচন। | ইহার প্রথম নাটক 'ভান্থমতী- 
চিত্তববিলাস’ ১৭৭৫ শকে (১৮৫৩ খ্রীঃ অঃ) অর্থাৎ ভদ্রার্জুনের এক বৎসর পরে মুদ্রিত হইয়াছিল; 
কিন্ত ভূমিকার তারিখ হইতে বুঝা যায় যে, উভয় নাটক এক সময়ে রচিত। হুরচন্দ্রে 
চাঁরুমুখচিত্তহরা” ও ‘কৌরকবিয়োগ’ নামক ছুইখাঁনি নাটক বিলাঁতের ব্রিটিশ মিউজিয়ম 
গ্রস্থগরে আমার হস্তগত হইয়াছিল এবং তাঁহার সঙক্কিপ্ত বিবরণ আমি 'বাঁসস্তিকা, পত্রিকায় 
(ঢাকা, ১৩৩০১ পৃঃ ১৪-১৮) প্রকাশ করিয়াছি। এখন হরচন্দ্র ঘোষের সমস্ত নাটক 
এবং তাঁহার অন্তান্ত গ্রস্থাবলীও আমার হস্তগত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে হরচন্দ্রের 
গ্রস্থাবলী ও তাঁহার সাহিত্য-প্রচেষ্টার কিঞ্চিৎ বিবরণ পিখিতে ইচ্ছা! করি। 

হরচন্দ্র ঘোষের জীবনবৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারি নাই। তবে তাহার বংশধরগণ 
এখনও বর্তমান আছেন এবং আঁশ! করা ষায় যে, তাহারা তীহাঁদের সুযোগ্য পূর্বপুরুষের 
জীবনেতিহাস সাধারণের গোচর করিবেন। হরচন্দ্র খ্রীঃ অঃ ১৮১৭ সালে হুগলী বাবুগঞ্জে 
জন্মগ্রহণ করিয়্াছিলেন। তীঁহার পিতা হুলধর ঘোষ হুগলী কালেক্টরেটে হেড ক্লার্ক বা 
প্রধান সেরেন্তাদ।রের কর্ম করিতেন। ই'হাদের আদি বাসস্থান বোধ হয় খানাকুল ক্ুষ্ণনগর | 
হরচন্দ্র হুগলী কলেঞ্জে শিক্ষালাভ করিয়া মাঁলদহে আবকারী-বিভাঁগের অধ্যক্ষ (Excise 
Superintendent ) হন এবং অন্তান্ত রাঁজকর্মে সুখ্যাতি লাভ করেন। তাহার গ্রস্থাদি পাঠে 
বুঝ! যায় যে, ইংরাজী, বাঙ্গালা ও;সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার যথেষ্ট দখল ছিল; কিন্তু সে কালের 
ইংরাজী-শিক্ষিত যুবক্দিগের মত ইংরাজী সাহিত্যের দিকেই তাছার বেক বেশী ছিল, 
এবং তাহার প্রথম ছুইখানি নাটক সেক্ষগীষরের হুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। 
কিন্তু “কৌরববিয়োগে'র নাট্যবস্ত ম্হাতারতের উপাখ্যান হইতে গৃহীত এবং তাঁহার 
'রাজতপদ্থিনী' কাব্য মহাভারতের প্রসিদ্ধ কাশীরাজকন্তা অন্বার উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। 
তাঁহার অন্থান্ট গ্রন্থে ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্গালার কবিগণের রচনার প্রতি যথেষ্ট 
অনুরাগ দেখ! যায়। 'ভান্ুমতী চিত্তবিলাসে'র শেষভাগে তিনি “অন্নদামঙ্লে'র অনুকরণে 


* বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদের ৩৩শ বার্ষিক পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত | 


১৪২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [ ওয় সংখ্যা 


বিস্তা ও সুন্দরের মিলন-বর্ণনার অনুরূপ নায়ক-নায়িকার মিলন বর্ণন। করিয়াছেন। যতদুর 
জানা যায়, তাহার শেযগ্রন্থ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত । ১৮৮৪ খুষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তাঁহার 
মৃত্যু হয় । - 
কলিকাতায় ঠানিত তাহার গ্রস্থবগীর ক্রমানুযাধী তালিকা dnd t= 
= (১) ভাঙ্গমতী চিত্তবিলাস--১৮৫৩ খ্ৰীঃ সঃ 
২ (২). কৌরববিয়োগ-_-১৮৫৮ খ্রীঃ অঃ, 
(৩) রুমুখ-চিত্বহরা-_১৮৬৪ খ্রীঃ অঃ 
(৪) বারুণীবারণ ব! সুরার সঙ্গদোষ (1০ Lectures on the Prevention ot 
Drunkenness) ১৮৬৪ খ্ৰীঃ অঃ 
(৫) রজতগিরিনন্দিনী নাটক--১৮৭৪ খ্রীঃ অঃ 
৬৬) 'রাজতপন্থিনী কাঁব্য--১৮৭৬ খ্ৰীঃ অঃ 
al (৭) সপত্ী সরো (বোধ হয়, উপন্াস )--১৮৭৭ খ্রীঃ অঃ 
(৮) শিবাজীর,জীবনী হইতে উপদেশ সঙ্কলন (এই পুস্তকের ভাষা ইংরাজী, কি বাঙ্গালা, 
তাহা জানা যায় নাই )-_১৮৮০ খ্রীঃ অঃ। 


'"_'_১।  ভানুমস্তীচিত্তবিলাস। 


হরচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'ভান্মতীচিত্ববিলাস' সেক্‌্স্‌পীয়রের ‘Merchant of Venice’ 
অবলমনে লিখিত । ইহার পবিচিয্নপত্র (71:16 2৪৪০) এইকপ £-- 

ভাঙ্গুমতীচিত্তবিলাল / নাটক | হুগলী বিস্ভালযের পূর্ব ছাত্র | ইদানীং / মালদহের 
আব কারী সুপরিণ্টেগ্েণ্ট / শরীহরচন্দ্র ঘোষ / কর্তৃক রচিত।/ কলিকাতা পূরণচন্দ্রোদয় বস্ত্র 
মুদ্রিত হইল }/ সন ১৮৫৩ । শকাব্দ। ১৭৭৫ | [১ 

ইহার প্রথমেই দুইট ভূমিক। আছে; একটি বাঙ্গালায় ও অপরটি ইংরাণীতে নিখিত। 
নিয়ে উভয় ভূমিকাই প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে গ্রস্থকাঁরের বক্তব্য স্পষ্ট হইবে। 

“এতদ্দেণীয বালকবৃন্দের জ্ঞান বৃদ্ধর্থ উৎসাহান্বিত ইং লাণ্ডীয কোন বিচক্ষণ মহাজনের 
.পর/মর্শক্রমে আমি “সেকৃস্পিয়র” নামক ইংলণ্ডীয মহাকবির স্বনাম প্রসিদ্ধ মহা নাটক হইতে 
“মরচে্-অফ-ভিনিস* ইত্যভিধেয় অপুর্ব কাব্যের আন্পুর্র্বিক অনুবাদ করিতে আরম্ভ 
করিষাছিলাম, কিন্তু ও কাব্যের অনেকানেক স্থানের ভাব দেশী ভাষার ভাঁবের সহিত 
এঁক্য হয় না দেখিয়া কতিপয় প্রাচীন জ্ঞানবান্‌ মহাশয উল্লিখিত কাব্যের আঁখ্যানের মর্ন্মমাত্র 
গ্রহণপূর্ববক আমুলাৎ দেশীয় প্রণালীতে রচনা করিতে যুক্তিদান করেন। আমি উক্ত উক্তি 
যুক্তিযুক্ত বোধে তদহুদারে এই “ভানুমতী চিত্তবিনাস* নাটক গন্তপন্তে রচনা করিলাম । 


১। এই খস্থ কলিকাত| ইম্পিরিয়াল লাইব্রেবীতে পাইযাছি। 
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ষগ্তপিও ইহাতে উল্লিখিত ইংরাজী কাব্যের আম্ুপূর্ব্িক অনুবাদ না হউক, তথাপি বণিত 
মহাকবি সেক্সপিয়রের সপ্তাবের বহুলাংশ অথচ সম্পূর্ণ আখ্যানের মৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি; তবে 
বহু স্থানে মূল কাব্যের সহিত মিলন করিলে-নিবর্তন পরিবর্তনাদি দৃষ্ট হইবেক বটে, কিন্ত 
তাহা সুগ্ধ দেশীয় মহাশয়দিগের অবকাঁশকালে পাঠামোঁদের আনুকুল্য বিবেচনায় কবা হইল । 
অতএব যদি এতন্নাটক এতদ্েশী ভদ্রুসমাজের মনোনীত হয়, তবে আমি প্রক্নষ্ট রূপে কৃত স্বীয় 


পরিশ্রম সফল বোধ করিব। কিমধিকং স্ুধীবরেঘিতি ! fl হু 
গলী 
* ! শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ 
ভাদ্র। ১৭৭৪ শকাৰ৷ § 


PREFACE 
i 

In presenting this piece of dramatic composition to my indulgent 
readers, I would observe, that at the suggestion of an European 
friend of native education, I had originally undertaken the translation 
of Shakspeare’s Merchant of Venice—a play, which, though inferior 
in some respectsto Macbeth, Hamlet, Lear and Othello or perhaps to 
the First and Second parts of Henry II, was considered the best for 
the puipose for which the translation was avowedly undertaken by me. 
But the plan was abandoned before I had distanced the flight of Jessica, 
some of my learned friends having surmised that my performance 
was not likely to be popular, unless the mode in which it was done 
were altered. I took their advice and undertook to write it in the 
shape of a Bengali Natuck or Drama, taking only the plot and under- 
plots of the Merchant of Venice, with considerable additions and 
alterations to suit the native taste; but az the same time losing no 
opportunity to convey to my countrymen who have no means of getting 
themselves acquianted witb Shakespeate, save through the medium of 
their own language, the beauty of the author’s sentiments as expressed 
in the best passages in the play in question. The sort of reception 
my Natuck is to meet with from the public, - can, by no means divine 
or guess at, the work being of a novel chaiacter,* professing, as it does, 
to be a Bengali Natuck, though written much after the manner of an 
English play. But should my work meet with their approbation, 


* হ্বচন্দ্র নিজেব বচনাকে প্রথম বাঙ্গাল! নাটক বলিতেছেন; তাহাতে বোধ হয, তিনি ‘ভদ্রার্চ্জুন' নাটক 


দেখেন নাই! '‘কৌবববিয়োগে'র ভূমিক! হইতে জান| যায বে, 'ভান্ুমতীচিত্তবিলান' কখনও কোন নাটাশালায় 
অভিনীত হয নাই। 


fj 
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I would deem my labours amply rewarded, and, if thus encouraged, 
endeavour to devote my leisure hours to writing other works of a 


similar nature. রর 
Hooghly, | Hurro Chunder Ghose” 
* 20th October, 1852 


নাটকৈর প্রারম্ভে নান্দী, প্রথমতঃ ত্রিপদী ছন্দে সরস্বতীবন্দনা, যথা, 
“সারদে বরদে বাণি নারায়ণি বীণাপাণি। 
- তার মাগো সর্ধপ্রাণি, ভবভয়ভঞ্জিনী” ॥ 
_ ইত্যাদি । 

তার পর সংস্কৃত নাটকাহুষাঁয়ী হুতব্রধার ও নর্ভকীর পয়ার ছন্দে কথোপকথন এবং নর্তকীর 
গান। 

নাটকখানি ১--১৯৮ পৃষ্ঠায পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত । এই অন্কবিভাগ ইংরাজী 2০/এর 
অনুরূপ । ইংরাজী 9০০০এর অনুযায়ী প্রত্যেক অঙ্ক আবার অর্দে বিভক্ত | বিভাগ 
এইরূপ ; -১ম অঙ্ক--৬) ২য়-_-১০ ? ৩য়_-৮ ) ৪র্থ-৯) ৫ম--৩। ey 

সেক্স্পীযরের মূল নাটকের তালিকার সহিত নাট্যে।ক্ত ব্যক্তিগণের তালিকার মিল 
রহিয়াছে; তবে তাহাদের নাম ও উপাধি বিভিন্ন এবং ছুই একটি ছোটখাঁট চরিত্র গ্রন্থকারের 
নিজের হ্যাট) ষথা,_কান্ুরায় জ্যোতির্কেত্তা, নাপিত ও তাহার মুখর! পত্নী মালতী, উজ্জয্নি নী- 
দেশীষ ভাট ও রাঁজদূত গর্পানায়ক, সদানন্দ ভাঁড় ও তাহার স্ত্রী বিলাস ইত্যাদি । 

নাটযবর্ণিত প্রধান বাক্তির নাঁম ও উপাধি এইরূপ দেওয়া হইয়াছে, 


Duke of Venice বীরবর, উজ্জয়িনী দেশের রাজ!। 
Prince of Morocco) Suitors কন্দ্পকেতু, কাশীরাজপুত্র 
{ to | { ভাহ্গমতীলাভাথা। 
Prince of Arragon) Portia বিলযকেতু, কলিঙ্গরজপুল্র 
Antonio চারুদত্ত, গুজরাটদেশীয় পোতবণিক্‌। 
Bassario— চিত্তবিলাস, চারুদত্তের মিত্র ও ভামুমতীলাভার্থী । 
Solanio | চিত্রসেন 
টি | না জয়দেব | চারুদত্ত ও চিত্তবিলাসের অমাত্য । 
Gratiano সহদেব 
Lorenzo চ্দ্রসেন, চারুদত্ত ও চিত্তবিলাসের অস্তরঙ্গ ও শশিমুখী- 
ূ লাভার্থা। 
Shylock লক্ষপতি রায়, গুজরাঁতদেশীয় উৎকট কুসীদগ্রাহী 
” কৃপণ মহাজন। 
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Tubal গণপতি রায়, উক্ত মহাজনের কুটুন্ব ও অনুগত ৷ 

Lancelot Gobbo ছলালদাস, লক্ষপতির কৃষাণ ভূত্য। 

Old Gobbo নন্দলাল, দুলালের অতিবৃদ্ধ পিতা। 

Portia ভানুমতী, বাঁজকন্ত! (অনুঢ়া) ৷ - 

Nerissa সুশীলা, মষ্্িপুত্রী ও রাঁজকন্তার সহচরী। 

Jessica শশিমুখী, লক্ষপতির কন্তা!। ‘ 
(চন্দ্রাবলী, রাঁজমহ্ষী। 

No corresponding | সুলোচনা, রাজকন্তার সহচরী । 

character in < সিরিজ 

Shakespeare | সাবিত্রী, লক্ষপতির ভার্য্যা। 


(সেবিকা, সাবিত্রীর দাসী । 
“নাট্যাগাঁর কদ! উজ্জয়িনী কদাচিদ্বা গুজরটি দেশে হইবেক” । 

প্র্রস ভক্ক-( ১২৪ পৃষ্ঠা ) 

প্রথম অঙ্গ (১--৩ পৃঃ)। উজ্জধিণীরাজবাটী। নান্দী, সরস্বতীবন্দনা, হুত্রধার ও 
নর্তকীর কথোপকথন। সমন্তই প্রায পয়ার ছন্দে। 

দ্বিতীয় অঙ্গ (৩--৬ পৃঃ)। উজ্জরিনীরাজবাঁটার অন্তঃপুর। রাণী চন্্রাবলী তাঁহার 
কন্তা ভানুমতীর বিবাহের জন্ত অত্যন্ত উৎকন্তিতা) রাজা বীরবরের সহিত আলোচনার পর 
রাজমন্ত্রী “সম্পুট” (০৭5১০) স্থাপনের পরামর্শ দিলেন। 

তৃতীয় অঙ্গ (৭--১৪ পৃঃ)। দৃশ্ত পুর্ববৎ | ভামুমতী ও সুলোচনা পূর্বোক্ত সর্তের 
কথ| গুনিয়াছেন। চিত্তবিলাসের প্রতি ভাঙ্ুমতীর অনুরাগ স্বীকার। সুগীসা পরামর্শ 
দিলেন যে, গুজরাট নগরে ভাট পাঠান হউক ; কিন্তু সুলোচনা এ বিষয়ে মত দিলেন না। 
তাহার পর দদানন্দের স্ত্রী বিলাসের ফুল, পান ও গন্ধত্রব্যাদি লইয়! প্রবেশ । এই শেষ অংশ 
গন্ভে, কিন্তু পূর্বভাঁগ পন্ভে। বিলাসের প্রসঙ্গের কোনও সার্থকতা নাই, কিছু অনাবস্তুক 
ভাড়ামি আছে। 

চতুর্থ অঙ্গ ( ১৫--১৭ পৃঃ )। উজ্জয়িনীর রাঁজবাটার বহিঃপ্রকোষ্ঠ। রাজা এবং তৎ 
পারিষদবর্গ বিবাহের লগ্ন স্থির করিলেন। গঙ্গানায়ক ভাটের প্রবেশ এবং বিজযকেতু ও কন্দর্প- 
কেতু নামক 'ভামুমতীলাভাঞ্চি-ঘষের আগমন-সংবাঁদ জ্ঞাপন! সমন্তটাই গতে, কেবল ভাট- 
কর্তৃক রাজকুমারছষের বর্ণনা পদ্যে, ভারতচন্দ্রের অনুকরণে, পয়ার ছন্দে। 


পঞ্চম অঙ্গ ( ১৭--১৯ পৃঃ )। উজ্জ়িনীনগর সদানন্দ ভাড়ের বাটা । সদানন্দ ও তাহার 
রসিক! স্ত্রী বিলাসের কথোপকথন; সমন্তটাই গদ্যে ; কিন্তু ভাষা! অত্যন্ত আড়ষ্ট । এই দৃশ্তের 


কোনও আবশ্তকতা বুঝা যাস না। 
ষষ্ঠ অঙ্গ (২০-_২৪ পৃঃ)। উজ্জপ্লিনীরাজবাঁটার অন্তঃপুর। সুলোচনাকর্তৃক ভান্ুমতীর 
পাঁণিগ্রার্থী বিভিন্ন দেশের রাঁজবুমারদে র বর্ণনা । কিন্তু ভান্ুমতীর কাহাঁকেও মনোনীত 
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হইতেছে না! অঙ্গ, বদ, কাঞ্চী, কান্ঠকুজ, মগধ, মথুর! ও মিথিলা, প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান 
প্রদেশ হইতে রাঁজকুমারেবা আসিয়াছেন। 
দ্বিভীক্ম জহ্ষ্ষ_(২৪--৬৫ পৃঃ) 
= প্রথম অঙ্গ (২৪--২৭ পৃঃ)! চিত্তবিলাস ভান্ুমতীর প্রেমে পড়িয়াছেন এবং মিলনের _২+ 
অন্ত কাতর | চারুদত চন্দ্রদেনকে লক্ষপতির নিকট হইতে টাকা ধার করিবার অন্ত পাঠাইলেন। 
রঙ্গভূমি * হইতে সন্ত সকলে নিষ্ষাস্ত হইলে লক্ষপতি ও তাহার কন্তা শশিমুখীর বিষয়ে 
চন্দ্রসেনের নিভৃত চিন্তা ও শ্বগতোক্তি। সমন্তটাই পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে। 

দ্বিতীয় অঙ্গ (২৮--৩১ পৃঃ)। গুজরাট নগরে চন্দ্রসেনের বাঁটী। চন্দ্রসেন লক্ষপত্ডির 
নিকট বাইবাৰ জন্য প্রস্তুত হইতেছেন এবং তাঁতার ভূতাকে ক্ষৌরকার্ষ্ের জন্ত নাপিত ডাকিতে 
আদেশ কবিলেন। জ্যোতিবি'দ্‌ নাপিতকর্তৃক ক্ষৌরকার্ধোর বিধিনিষেধ লইয়া! কৌতুক ও 
নিজের পুবাণ ও জ্যোতিষণান্রজ্ঞ চার পরিচয় প্রদান। এই দৃশ্তটী সম্পূর্ণ অনাবগ্ডক । গণ্য । 

তৃতীয় অঙ্গ (৩১--৩৩ পৃঃ) । চ্দ্রসেমের ভৃতোর সহিত কালুরাষ নাপিতের সাক্ষাৎ 
এবং মুখর! মালতীর প্রবেশ ও রঙ্গকৌতুক | -সমন্তট| গদ্যে, কিন্তু নিরর্থক । 

চতুর্থ অঙ্গ (৩৪_-৪* পৃঃ)। গুজরাট নগর, লক্ষপতি মহাজনের বাটী। চন্দ্রসেন,. 
চারুদতের প্রার্থনা লক্ষপতিকে জানাইলেন ; পরে চাক্ষদরত্বের প্রবেশ । সমস্তটাই মূলের প্রথম 
অস্ক তৃতীয় দৃণ্ডের অনুবাদ । শেষ ভাগের ছুইটী পরার রচনা ছাঁড়া সমস্ডটাই গদো। 

পঞ্চম অঙ্গ (৪০__৪৫ পৃঃ )। লক্ষপতির বাটীর অস্তঃপুর। লক্ষপতির নৃশংসতা প্রতিপন্ন 
করিবার জন্ত গ্রন্থকার লক্ষপতির ভার্য্যা সাবিত্রীর চরিত্রটি অতিরিক্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। এই 
দৃশ্তে শশিমুধী সাবিত্রীর দাসী সেবিকার নিকট নিজের এবং মাতার দুঃখ বর্ণনা করিতেছেন। 
সেবিকা চন্দ্রসেনেব কথা বলিল এবং দুলাল চাঁকরকে দিয়! তাহার নিকট সংবাদ পাঠাইবার 
জন্তু উপদেশ দিল। ছুলাল লক্ষপতির নিকট চাঁবরী করিতে নারাজ এবং চিত্তবিলাসের নিকট 
চাকরীর উমেদাঁর। তাঁহার হাতে একখানি চিঠি চন্দ্রসেনের নিকট পাঠান হইল। 

ষষ্ঠ অঙ্গ (৪৬-_৫২ পৃঃ)। গুজরাট নগর, রাজপথ । দুলাল এবং তাহার বৃদ্ধ পিতা 
নন্দলালের সাক্ষাৎ । প্রথমে পদ্য, কিন্তু পিতাপুত্রের কথেঃপকথন গদ্যে । চিত্তবিলাসের প্রবেশ 
এবং ছুলালকে তৃত্যরূপে নিয়োগ । চিত্রসেন সুশীলার সহিত প্রেমে পড়িযাছেন এবং দীর্ঘ পয়ার 
ছন্দে নিজের মনোভাব বাক্ত করিলেন। পরে ছুই বন্ধু একত্র উজ্জয়িনী যাইবেন, এইরূপ স্থির 
করিলেন। (মূলের ২য় অঙ্ক ২য দৃশ্তের মোটামুটি অনুবাদ )। 

সপ্তম অঙ্গ (৫২--৫৪ পৃঃ)। গুজরাট নগর, চন্দ্রসেনের বাটা। দুলাল শশিমুখীর চিঠি 
চন্দ্রসেনকে দিল। লক্ষপতি চিত্তবিলাসের বাড়ীতে রাত্রে আহার করিতে ষাইবেন; সেই 
সময় চন্দ্রসেন শশিমুখীকে লইয়। পলায়ন করিবেন, এই মন্ত্রণা দুলাল চন্দ্রসেনকে জানাইল। 
সমন্তটা পদ্যে। 

অষ্টম অঙ্গ (৫৪--৬২)। লক্ষপতির বাঁটী। সাবিত্রী স্বপ্নে দেখিয়াছেন যে, গৃহলগ্মী 
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তাহার গৃহত্যাগ কৃরিয়া লইতেছেন। লক্ষপতি সাবিত্রীকে তাঁহার পিত্রাঁলয় গমনের অনুমতি 
দিলেন। সমস্ত পদ্যে। পরে ছুলালের প্রবেশ এবং লক্ষপতিকে চিত্তবিলাসের নিমন্ত্রণ পত্র 
প্রদান । এই অংশ গদো। (মূলের ২য় অঙ্ক, ৫ম দৃ্য )। 

নবম অঙ্গ (৬২--৬৪)। লক্ষপতির বাটির সম্মুখে রাজপথ । শ্রশিমুখীর পুরুষবেশে 
প্রবেশ ও চন্দ্রসেনেব সহিত পলায়ন। ( মুলের ২য় অঙ্ক *ঠ দৃগ্তের অন্থবাঁদ )। 

দশম অঙ্গ (৬৪--৬৬)। গুজরাঁট নগর রাঁজপথ। চারুদত্ত চিত্রসেনকে চিত্তবিলাসের 
সহিত এক নৌকাঁব যাইতে বলিলেন। 

ভুভীজ ভন ( ৬৬১১৬ পৃঃ) 

প্রথম অঙ্গ (৬৮-_-৬৯)। *গুজরাটিনগরৈকরাজপথে* সহদেব ও জয়দেবকর্তৃক চিন্ত- 
বিল।সের উজ্জক্মিনীযাত্রার সংবাদ প্রদান ও লক্ষপতিব হঃখ বর্ণনা । 

দ্বিতীয় অঙ্গ ( ৬৯--৭০)। উজ্জয়িনীনগর রাঁজবাঁটী। বীরবর ও গঙ্গানাঁয়ক ভাট 
ভান্ুমতীর পাণিপ্রার্থ কাশী ও কলিঙ্গের রাঁজপুত্রঘ্য়ের অভ্যর্থনা জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। 

তৃতীয় অঙ্গ (৭০--৭৭ পৃঃ) “উজ্জয়িনী রাজবাটীর অস্তঃপুর মধ্যে সম্পুট গৃহে”। মূলে 
- ২য় অঙ্ক ৭ম দৃষ্তের ‘0a5৮et-5০০ne'এর অনুবাদ ৷ ভানুমতী বাহিরে, কিন্ত সুলোচনা 
ও সুশীলা যবনিকার অন্তরালে 

চতুর্থ অঙ্গ (৭৮--৮৪) গুজরাটন্গর রাদ্রপথ | (মূলের ৩য় অঙ্ক ১ম দৃশ্য )। গদ্যে। 

পঞ্চম অঙ্গ (৮৫--৯৬)। উজ্জয়িনী রাজবাঁটার অন্তঃপুর ॥ সম্পুটগৃহে চিত্তবিলাসের 
পরীক্ষা । মুলের প্রসিদ্ধ ০৪30965০০79 (৩য় অঙ্ক ২য় দৃশ্র) এর অনুবাদ, বেশীর ভাগ পদ্য। 

ষ্ঠ অঙ্গ (৯৬--১০৩)। উজ্জয়িনীনগর, কুঞ্জবন সরোবর ভট ৷ সুশীলা ও চিত্রসেনের 
সাক্ষাৎ) পরে চিত্তবিলাঁস ও ছুলালের প্রবেশ 

সপ্তম অঙ্গ ( ১০৩--১১০)। ভান্গুমতী, চন্দ্ৰাবলী, সুলোচনা, ও সুশীলা। পরে রাজা 
বীরবরের ভাট, পারিষদগণ প্রভৃতিকে লইয়! প্রবেশ ও চিত্তবিলাঁসকে কন্তাদান। সেই সঙ্গে 
চিত্রসেনেরও সুশীলা লাভ। i 

অষ্টম অঙ্গ (১১০--১১৭)। উজ্জয়িনী রাজবাটীর অন্তঃপুর। নব পরিণীত বর ও বধূর | 
ফৌতুক ও আমোদ প্রমোদ । ইতিমধ্যে বিলাসের প্রবেশ ও রঙ্গকৌতুক । 

চ্ভুৰ্শ অন্ঞঃ--(১১৭--১৮২) 

প্রথম অন্ধ (১১৭--১১৯)। গুজ্রাটনগর বিচারালয়। শক্তিধর ধর্মাধ্যক্ষের নিকট 
লক্ষপতির অভিযোগ । গদ্য। 

দ্বিতীয় অঙ্গ (১১৯--১২৫)। গুজরাঁটনগর কারাগার সম্মুখস্থ রাজপথ । কোটাল ও 
দওনায়ককর্তৃক চার্দত্ের গ্রেফতার; সহদেবের হস্তে চিন্তবিলাসকে চারুদত্তের পত্র 
প্রদান । গদ্য । 

তৃতীয় অঙ্গ (১২৫--১৩০)1 উজ্জরয়িনী রাজবাটীর অন্তঃপুর। বাজ ও রাণী তীর্ঘযাজ! 
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করিবেন বলিয়া স্থির করিতেছেন। পদ্য। এ দৃশ্যের প্রয়োজন এই যে রাজা রাণী তীর্থযাত্রা 
না করিলে ছন্ুমতী স্বাধীন হইতে পারেন না। - 
চতুর্থ অঙ্গ ( ১৩০_-১৩৩ পৃঃ )। উজ্জধিনীনগব রাঁজপথ। চন্্মেন ও পশিষুী কিয়ৎ 
৬ দুর দুলাল সদানন্দ ভাঁড় ও বিলাস । গদ্য। 

১ পঞ্চম অঙ্ক -{ ১৩:--১৪২ পৃঃ)। উজ্জরিনী রাজবাটীর অন্তঃপুর | শশিমুখী, চন্দ্রসেন 
ও দুলাল 'আসিয়৷ ভাম্বুমতী চিত্তবিলাস প্রভৃতির সহিত যোগদান করিলেন। পরে সহদেব 
আপিয়৷ চারুদতের চিঠি চিত্তবিলাসকে দিলেন এবং চিত্তবিলাস গুজরাটযাত্তার সঙ্কল্প করিলেন। 
গদ্য । ! 

ষষ্ঠ অন্গ--( ১৪২--১৪৭ পৃঃ)। দৃৰ্ত পুর্ববৎ। ভামুমতী ও সুণীলার গুজরাট যাত্রা 
ও বিচারালয়ে চারুদত্তেব পক্ষমমর্থনের সন্ধল্প। অল্লাংণ গন্য । 

সপ্তম অঙ্গ--( ১৪৭--১৫০ পৃঃ)। উজ্জয়িনীনগর কুন্মকাঁনন। শশিমুখী ও চন্দ্রসেন 
চিত্তবিলাম ও ভানুমতীর অনুপস্থিতিতে উজ্জয়িনীরাঁজবাটার সমস্ত ব্যাপার পর্যবেক্ষণের 
ভার পাইয়াছেন। এই দৃশ্তটি অনাবস্তক। 

অষ্টম অঙ্গ_-( ১৫০--১৭৯ পৃঃ)। গুজরাঁটনগর, বিচারালয়। মুলের প্রসিদ্ধ Court 
9০976 ( পর্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্ত )এর অনুবাঁদ। ভান্ুমতী বিদ্যাধর শাস্ত্রী ( Dr. Bellario ) 
লাঞ্জিয়া চারুদত্তের তরফে ওকালতী করিতে আসিযাছেন ও সঙ্গে মুহুরীবেশে সুশীল!। 
বেশীর ভাঁগ গদ্যে। 

নবম অঙ্-( ১৭৯--১৮২ পৃঃ)। গুজরাটনগর, রাঁজপথ। ছদ্মবেশে ভাঙ্ুমতী ও 
সুশীল! এবং পরে চিত্রসেনের অন্গুরীয় লইয়! প্রবেশ । ( মূলের ৪র্থ অঙ্ক, ২য় দৃশ্তের অনুবাদ )। 

শম্গুম জন্ক--(১৮২--১৯৮ পৃঃ )। 

প্রথম অঙ্গ--(১৮২--১৯১ পৃঃ )। উচ্জয়িনীর রাঁজবাটীসমীপস্থ উপবন। ভাম্মতী ও 
সুশীলার উজ্জপ্লিনী হইতে প্রত্যাবর্তন। প্রায় সমস্তটাই পদো, পরার ভিন্ন মালবঝাপ 
প্রভৃতি ছন্দে। 

দ্বিতীয় অঙ্গ--(১৯১--১৯৪ পৃঃ) । উজ্জপ্লিনীরাজবাটীর অন্তঃপুর । চিত্তবিল।স ও 
চিত্রসেনের প্রত্যাবর্তন এবং ভান্গুমতী ও সুশীলার সহিত মিলন (মসুলের ৫ম অঙ্ক, ১ম দৃপ্তের 
অনুবাদ )। এই অঙ্গে পয়ার ভিন্ন একাবলী, দ্বিপদী, ভঙ্গপয়নার প্রভৃতি অনেক ছন্দের নৈপুণ্য 
দেখাইতৈ গ্রন্থকার চেষ্ট! পাইয়াছেন। কিন্তু এইখানেই মূলের স্তাঁয় নাটকের সমাপ্তি নয়। 

তৃতীয় অঙ্গ--দৃণ্য পুর্বববৎ। ছুলালের সহিত বিলাঁদের ভগ্মীর বিবাহ । এটি গ্রন্বকারের 
কল্পনাপ্রহ্থুত | 

ভানুমতীচিত্তবিলাসে'র উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, যদিও ইহা 
সেক্স্পীয়রের ইংরাজী নাটকের আন্মপূর্বি্বক অনুবাদ নহে, তথাপি গ্রন্থকার সেকৃস্পীয়রের 
আধ্যানের সম্পূর্ণ মর্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই জগ্ত ইহাতে যৌলিকত1 বিশেষ নাই। 


সি 
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তবে ইনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তাঁহার বাঙ্গাল! নাটকখানিকে দেশ, কাল ও পাত্রের 
অমুযায়ী করিবার প্রন্ত ইংরাজী নাটকের বহু স্থলে “নিবর্তন পরিবর্তনাদি” করিয়াছেন। এই 
পনিবর্তন পরিবর্তন” প্রধানত্ঃ কতকগুলি নূতন চরিত্রে ও দৃশ্যের অবতারপায় দৃষ্ট হইবে 
কিন্তু যে সকল নূতন চরিত্র বা দৃশ্য তিনি তাঁহার নাটকে স্বষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের বিশে 
কোনও সার্থকতা দেখ! যায় না; কারণ, সেগুলি বেশীর ভাগই অপ্রধান ও অপ্রাসর্জিক। 
সদানন্দ ভাড় এবং তাহার স্ত্রী রসিক! বিদুষকবর্জত এই নাটকের হান্তাম্প্ প্রসুঙ্গের 
(comic element ) ন সষ্ট হইয়াছে কিন্ত যে সকল দৃশ্যে তাহাদর অবতারণা 
কর! হইয়াছে, সেগুলি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া হান্তোদ্রেকের চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নাই। 
কামরায় জ্যোতির্বেত্ব; নাপিত ও তাহার মুখর! পত্নী মালতী চন্বন্ধেও ওঁ কথ! খাটে 
চন্্রসেনের ক্ষৌরকার্ষে/র দৃশ্যটি মূল বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ সনবন্ধাবিহীন এবং ইহ! বাদ দিলেও ক্ষতি 
নাই। গ্রন্থকার মুলগ্রস্থেব শ/ইলকের চরিত্র যে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহ! 
বোধ হয় না। তাহা হইলে তিনি শাইলকের এক ভাধ্যার সৃষ্টি করিতেন ন1। গ্রস্থকারের 
উদ্দেশ্য বোধ হয় এইরূপ ছিল যে, শাইলককে যত-নিষ্ঠুরগ্রকৃতি বলিষ| প্রতিপন্ন কর! যায়, ততই 
্রশ্থের উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং সেই জন্ত তাঁহার উপর স্্রীনিরধ্যাতনের দৌষও চাপাইয়াছেন। 
কিন্তু শাইলক যে মানুষ এবং তাহার নিষ্ঠুরতার সহিত তাহার দুই একটি সদ্গুণও যে 
থাকিতে পারে, তাহা! গ্রন্থকার ধরিতে পাবেন নাই। মুলগ্রন্থে শাইলকের অপতাবাঁৎদল্যের 
কল্পনা বোধ হয় এই জন্ত। হরচন্দ্রের লক্ষপতি “গুজরাট দেশী উৎকট কুসীদগ্রাহী কপণ 
মহাজন” হইতে পারেন, কিন্তু সেক্সপীররের শাইলক নহেন। সেইজন্ত শাইলকের 
যে বাক্যাবলী লক্ষপতির মুখে দে ওষা হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়| 

গ্রন্থকারের নাঁট্যকল| ও প্রতিভার আলোচনা! বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের বহিভূর্ত। কিন্ত 
এই ছুশ্রাপ্য নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গেলে এ কথার উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হষ। 

ভাক্ণমতী-চিত্তবিলাসে ভদ্রার্ুন নাটকের ভাষার প্রাঞ্জলতা দেখা যায় না। ইহার ভাষা 
মোটেই সরল বা নাটকোপযোগী নহে। পয়ারাদি ছন্দ ব্যবহার ও কাব্যোৎকর্ষবিধানের 
জন্তু ভারতচন্রাদির অনুকরণে কৃত্রিমতাপূর্ণ সাধুভাষা প্রয়োগের ইচ্ছা ( বিশেষতঃ প্রেমবর্ণনা! ও 
নায়কনায়িকার রূপবর্ণন! প্রভৃতির স্থলে) ইহার ভাষাকে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও উৎকট 
করিয়াছে। নাট্যকারের উপজীব্য মানবচরিত্রের অভিজ্ঞতা গ্রস্থকারের যে বিশেষ আছে, 
এরূপ বোধ হয় না এবং সেই জন্য ভাষা ও চরিত্রচিত্রাঙ্কন জীবনের আদর্শের কাছাকাছি 
পৌছায় নাই। চরিব্রগুলিও সজীব হয় নাই, ভাষাও:আড়ষ্ট হইয়াছে। গ্রস্থকারের কবিদ্ব- 
শক্তিরও একান্ত অভাব দেখ! যাঁয়। সেকৃদ্পীয়রের নাটকের অন্থবাদের অন্য যেরাপ কবিত্ব- 
শক্তির প্রয়োজন, তাহা তাহার £ুনাই। অবশ্য তিনি পর়ারাদি ছন্দে কবিতা রচনা করিতে 
পারিতেন এবং এই নাটকের শেষভাগে বিদ্যান্থন্দরের অনুকরণে নায়ক নায়িকার মিলন- 
বর্ণনার বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। কিন্তু কোনও উৎ্সগিণী কবিত্বকপ্ননা..বা তছুপযোগী ভাষা 
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ও ছন্দ তীহার আয়ত্ত নহে। একটি উদাহরণ দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। পোর্সিয়ার 
সুপ্রসিদ্ধ দয়ামাহাস্ম্য-বর্ণন আমাদের গ্রন্থকার এইরূপ আন্বাদ করিয়াছেন, 
প্দ্য়ার শুনহ গুণ লক্ষপতি রায়। ১ 
দয়ার গুণের কথা বর্ণন না যায় ॥ i 
অসীম দয়ার গুণ অগতে প্রচার | 
নর গগন অনুর ন্যায় সর্বত্র বিস্তার ॥ 
গগনাধু ক্ষিতি যেন স্িপ্ধমতি করে। ্ 
দয়াধন্্ন সেইরূপ শুভ করে নরে ॥ 
দুই মতে শুভকরী দরাঁরে জানিবে। 
দাতা গ্রহীতার সেই কল্যাণ করিবে 
দয়াবাঁন্‌ হয সুখী দয়! প্ৰকাশিষা । 
গ্রহীতা কল্যাণ দেখে গ্রহণ করিয়া |” 
ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক। 
ইহান্ম গদ্যের ভাষাতেও যে বিশেষ ক্ষতি দেখা যায়, তাহা নয়। নিয়ে বিচারালষের দৃশ্য 
হইতে একাংশ উদ্ধৃত করা গেল। 
পচিত্ত, ক্ষরায় তুমি এখনি যে ছুরিতে শাণ দিতেছ, ইহার কারণ কি? - 
লক্ষ, ( তর্জনপুর্বক ) ইনার কারণ যে বেটাদের শাণ নাই সেই বেটার্দিগকে আরও 
অশাণ করিব এই ভন্ত চুরিতে শাঁণ দিতেছি। 
চিত্র, লক্ষরায় ও ছুরিক1 তোমার পাষাণময় হৃদয়ে কেন ঘর্ষণ কর না তাঁহাতে বিলঙ্গণ 
শাণ হইবে, কেননা করুণাবাক্য প্রায় হৃদয় বিদ্ধিতে সমর্থ হয না ধাতুময় তীক্ষ অস্ত্রেই তোমার 
কি প্রয়োজন, তোমার লোভ ছেষ ও পৈশুস্তরূপ যে তিন অস্ত্র আছে তাহ! এমত তীক্ষ ষে 
ত্রিশূলের অগ্রভাগ হইতে ও তীক্ষতর । 
লক্ষ, যদি শূলে না যাও তবে তুমি শুলের অগ্রভাগ হইতে স্বতন্ত্র থাক | 
চিত্র, এই নরাধম লক্ষপতি হিংঅ্রক পশ্বাদির স্যায় অতি নিষ্ঠুর। ইহাকে দেখিয়া আমার 
এমন মনে ' হইতেছে ষে কোঁন হিংশ্রক ব্যাত্রেব বধকাঁলে তাঁহার কঠিন প্রাণ লক্ষের জঘন্ত 
দেহে আবির্ভাব হুইয়! থাঁকিবেক | যেহেতু এই নরাঁধমের ছুরাশা রীক্ষীরূপা অতি ভয়ঙ্করী 
শোণিতাধিনী ক্ষুধার্ত! ও সর্কগ্রাসিকা। 
লক্ষ, তুই চিৎকার করিয়া কেবল আপনারই ক্ষতি করিতেছিদ্। আগে ভাবিয়া দেখ 
আমার খণ হইতে তোদের কিসে পরিত্রাণ হইবে। আমি বিচারার্থ দণ্ডায়মান আঁছি।” 


i 
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২। কৌরববিয়োগ * 

হরচন্দ্রের দ্বিতীয় নাটক ঘকৌরববিয়োগ' অনুবাদ নহে, গ্রন্থকাঁরের নিজের রচনা । এই 
নাটকের নাম ও বর্ণনা ইহার পরিচয়-পত্রে এইরূপ দেওয়! আঁছে ঃ--"কৌরববিয়োগ | 
নাঁটক।| এতাবতা রাজা ছূর্ধ্যোধনের উরু / ভঙ্গাবধি অন্ধরাঁজাদির 'যজ্ঞানলে দগ্ধ হওযা_ 
পৰ্য্যন্ত / মহাভারতীয় অপূর্ব বৃত্তান্ত নাটকের প্রণালীতে বহুলাংশ / গন্ধে ও অতি দ্বরাংশমান্র 
পদ্তছন্দে | শ্রীযুক্ত হ্রচন্দ্র ঘোঁষ কর্তৃক বিবচিত হইয়া | শ্রীরামপুরের “তমোহ্র” যন্ত্রে মুদ্রিত 
হইল।| সন ১৮৫৮।৮ | 

এই পুস্তকের দুইট ভূমিকা আছে,__-একটি ইংরাজীতে লিখিত, অপরটি বাঁঙ্ালায়। ইংরাজী 
ভূমিকায় (তারিখ, হুগলী ১৮৫৭ খ্রীঃ অঃ)- তাঁহার পুর্বলিখিত ভ]হুম্তীচিত্তবিলাসের উল্লেখ 
করিয়া বলিতেছেন," 1852, I published my vernacular drama of the 
“Merchant of Venice” which was written at the suggestion of an 
European friend of native education.” 

বাঙ্গাল! ভূমিকায় গ্রন্থকার স্বীয় নাটকের উদ্দেস্ত বিস্ৃতভাঁবে বিবৃত করিয়াছেন। ইহার 
গোড়া হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 

_.. «এতদ্দেশীয় আপামর সাধারণ লোকেরই অবগতি আছে যে, প্রচরদ্রপে প্রচলিত 
মহাভারত” ভারতবর্ষের প্রাচীন ও সমীচীন গ্রন্থ, এবং গার্হস্থ্য ও ব্রহ্গচর্য্য ও রাজধর্মম ও জ্ঞান- 
যোগ ও ষোগধৰ্ম্মাদি নানাবিষয়ের উপদেষ্টা বিধায় সর্বত্রে সর্বদা প্রকৃষ্টর্ূপে সমাদৃত হইয়াছে। 
কিন্ত আধুনিক অধ্যাপক ও অধাপিতেরদের পদ্তরচিত গ্রন্থে বিশিষ্টরূপ অনুবাগ দৃষ্ট হয় না। 
এ কারণ সুরচিত “্মহাভারত”ও একাল পর্য্যন্ত কষ্টশ্রষ্টে অস্মদাদির কলেজ ও পাঁঠশালাপ্রকোঁ্ঠে 
প্রবিষ্ট হইতে প্রাপ্াভীষ্ট হন নাই। এবঞ্চ নবরচিত পদ্যগ্র্থেও বিদ্যালয়ের বিরতি দেখা 
যায়। যেহেতুক তাহার অধিকাংশই প্রায়ই সুশ্রাব্য কাব্যরসঘটিত ; এই হেতু ইত্যগ্রে কিয়দংশে 
পদ্যে বিরচিত “ভাঙ্গুমতীচিত্তবিলাস” ইত্যভিধেষ যে নাটক আমি প্রস্ততপূর্বক হুগলির 
কালেন্ে কৃপালু প্রধান অধ্যাপক দাঁহেবের মধ্যবর্তিতায় বিস্তাদানার্থ কৌদ্দেলে প্রেরণ 
করিষাঁছিলাম, তাঁহা মহামুবভব (? ) সভ্য মহাশয়ের! সুরচিত বোধ করিলেও অদ্যাপি কাঁলে- 
জাদিতে ব্যবহৃত হয় নাই ; অথবা বণিত মহামহিমেরা তাহা তদর্থে উপযোগী জ্ঞান করেন নাই, 
ইহা মদীয় দুজ্ঞের। বস্তুতঃ প্রাগুক্ত নাটক “সেকস্পিয়র”কৃত মহানাটকের মনোনীত একাংশের 

1 অর্থাৎ মর্চযাণ্ট-অফ-বেনিসের ) দেশীষ পরিচ্ছদ মাত্র। কিন্তু এতদ্রেশস্থ যে সমস্ত মহাশয়েরা 
'সেক্ম্পিয়র সাহ্বেকৃত স্বনামপ্রসিদ্ধ মহাঁনাটক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহার! অবশ্তাই বিবেচনা 
করিয়া থাকিবেন যে, ও প্রতিষ্ঠিত কাব্য নানারসঘটিত ও স্থানে স্থানে এতদ্রপ সরস আদিরস- 
রচিত যে নীতিজ্ঞানাম্বেষী ছাত্রগণের তাহা! পাঠের যোগ্য করিলে “ভারতচন্দ্রে” স্থান নির্ধ্যাপন 
করা নৈষুর্য; বোধ হয়।” 

+ এই নাটক ও চারুমুখচিত্তহর! বিটিশ সিউজিয়ম খ্রসথাগারে আমাব হস্তগত হইছিল । 


১৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ত্য সংখ। 


এই জন্ত গ্রন্থকার আদিরসাত্মক বিজাতীয় নাট্যবন্ত পরিত্যাগ করিয়া *সুমার্ল্জিত সাধুভাষ।"র 
মহাভারত হইতে দেশীয় আঁখ্যানভাগ লইষ! এই পুস্তক রচন! করিয়াছেন। তাহার অবলম্বন 
* প্রধানহঃ কাশীরাম দাস, এ কথা তিনি স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন ঃ_ 


“কাণীদাদের কিয়ন্তাগের প্রাচীন পরিচ্ছদ যাহা মুদ্রাযন্ত্রের মুদ্রাদোষে ক্রমশঃ মলিনত্ব প্রান্ত . 


- হইয়াছে তাহা পরিবর্তন করিলাম” 
. এ নাটক পাঁচটি অঙ্কে সমাপ্ত । প্রত্যেক অঙ্কে এইরূপ দৃশ্তবিভাগ আছে £--১ম অঙ্ক 

৫) ২য় -৬) ৩য়-_-9 ) ৪র্থ--৫ ) ৫ম--৭। প্রথমেই সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে, কিন্ত 
বহুল বাগাড়ম্বরের সহিত, নান্দী। এই নান্দীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া! দিতেছি? তাহা 
হইতে এই নাটকের ভাষার কিছু নমুন| পাওয়া যাইবে। 

“হে মাতর্বাথাদিনি, পরমপরাৎপর পরমেশ্বরপ্রচারিত স্বর্গ মর্ভা পাঁতালাঁদিস্থ স্থরান্থুর 
নাগনরাদি যাবৎ প্রাণির প্রাণরূপ বায়ু যে তুমি তোমার সুর্মানসলফিত শ্রীপাদপদ্বযুগল 
হৃদয়ে অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া স্থজন ও পালন ও সংহাঁরের কর্তা হরিহরবিরিঞ্চ্যাদি দেবগণ 
হ্জনাদিরূপ ভূরীভার ফম্পাদন করিতেছেন, এবং তোমার কৃপাকটাক্ষে সহশ্রাক্ষ স্ুকৌশলাৎ 
ও সদ্যুক্তিমত্তাধ ভীষণ সুরবৈরিবৃন্দ নিস্থদন করিয়া সুরলোকে আধিপত্য করিতেছেন। 


অপিচ, -হে পর্থজনেত্রে, তোমার অপাঙদদৃষ্িগ্রসাদে তোমার পাঁদপন্ের ধ্যানপরায়ণ হুইয় - 


বাস বান্সীকি কাঁলিদাসাদি কবীশের! জগজ্জনানুরঞ্জন সুরসিত স্থকাব্যকর্তা হইয়া তোমা 
মহতী মহিমার জ্যোতিকে দেদীপ্যমান করিতেছেন” ইত্যাদি। 

এইরূপ সংস্কৃতবহুল পণ্ডিতী ভাষায় প্রায় সমস্ত নাটকথানিই লিখিত।. নাটক হিসাবেও 
ইহা! খুব উচুদরের রচনা নহে) বরঞ্চ এই আড়ষ্ট ভাষার চাপে পড়িয়া ইহার সমস্ত কথোপকথন 
ও নাট্যকৌশল ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। চতুর্থ অঙ্ক (পৃঃ ৪২-৪৩ ) হইতে উদ্ধত 
নিয্ললিখিত শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদী ইত্যাদির কথোপকথন হইতে ইহার কিছু নমুনা দ্রিতেছি £-- 

পীরৃষ্ণ। হে গঞ্চালম্ূতে, বিলাপ সম্বরণ.কর। কর্ম্মবশতঃ এই কর্দ্মভূম়িতে লোকের 
ভুয়ঃ ভূয়ঃ জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে, এবং জন্মিলেই মরণের নিশ্চয়তা আছে, কেবল ক্ষীণবৃদ্ধি 
জনেরাই ইহার কাঁলাকাল বিবেচনা করিয়া শোকগ্রস্ত হয়েন। দেখ, সম্পূর্ণ অষ্টাদশ দিবস 
যুদ্ধ করিয। সৈশ্তনিকরে সংহার করতঃ পাঞ্চালের! মৃত্যুকর্তৃক পরাজিত হইঘ। অতএব 
বিধির যে নির্বন্ধ তাহা! অনিবার্য্য, হে নৃপজায়ে, ইহা বিবেচনা করিয়! দেখ। আর এই মত 
বন্ধ বীরবাছরা! বীর্যযবলে ব্রিস্ুবন বিজয় করিয়া পরিশেষে আপনারা লীলাসম্বরণ করিয়াছেন। 
অতএব ইতরের স্তায় ঈদৃশবিলাপপর হওয়া জ্ঞানবতীর কর্তব্য নহে। 

দ্রৌপদী । দেব, সংহত সৈষ্তাদির শোণিতে শিবির মগ, আর অশ্বথামার নৈষুর্য্যও 
অনির্বচনীয়। আমি ইহা কিমতে সহ করিব। 

ভীম। পরিয়ে, কোন্‌ উপাঁয়ের দ্বারা তোমার বর্তমান শৌক ও দুঃখের সমতা! হইতে 
পারে তাহা আমাকে কহ। 


£ 


"৯ 


পাত 


লন ১৩৩৩) হরচন্দ্র ঘোষ ও তাহার নাট্যগ্রন্থাবলী ১৫৩ 


দ্রৌপদ্ধী। হে পতে, অরণ্যে ও বিরাটভবনে জবদ্রথ ও কীচকের সমুচিত শান্তির বিধান 
করিযা আমার সন্মান রক্ষা করিয়াছ। যদি সম্প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে এই আততায়ি 
অশ্বখামার শিরোমণি আমাকে আনিযা দেহ । 
ভীম। প্রিয়ে, যদি ইহাতে তোমার প্রীতি জন্মে, তবে আমরা অবন্ত ইহার উপায় করিব | 
দ্রৌপদী । তোমার অমরবিজ্রয়ি শূরতা শ্লাঘ্য, আর তোমার সৌন্বপ্ভ আজীবন স্বরণীয় 
তোমার কৃত আশ্বাসে আমি কৃতার্থা হইলাম। y 
যুধি। তথাচ হে ভ্রাতঃ, ব্রাহ্মণ ও বন্ধু আততায়ি হইলেও বধের যোগ্য নহে। ইহাদের 
মস্তক মুণ্ডন ও দ্রবিণ সংচ্ছেদন ও স্থান হইতে নির্য্যাপন করাই বধতুল্য নচেৎ ইহাদের 
দৈহিক দণ্ড নাই, ইহা মনে কর।” 
স্থানে স্থানে বর্ণনার ছটা মন্দ নহে; কিন্ত এই সকল বর্ণনা প্রাযই পদ্ধে লিখিত। যথা পৃঃ 
১০৮--১২ হস্তিনাপুরবর্ণন। ( পয়ার ছন্দে ), যুধিষ্ঠির কর্তৃক নরকবর্ণনা পৃঃ ১২২২৩ (পয়ার 
ছন্দে ), ভীগ্মেব শ্রীক্বষ্ণস্তুতি পৃঃ ১৩০-১৩১ ইত্যাদি। পদ্ভের সংখ্যা অতি অল্প] নমুনা 
ষথা-( পৃঃ ৫১.) 
বিছ্ুর। উঠহ মহারাজ সকল বিধির কাজ 
সবার মরণ মাত্র গতি। 
যেদিন নিয়তি যার সেই দিন মৃত্যু তাঁর 
তাহ! নাহি ঘুচে মহামতি ॥ 





৩। চাঁরুমুখচিতহর! 


হরচন্দ্রের তৃতীয় নাটকখানির নাম "্চারুমুখচিত্তহরা"। পচ অঙ্কে সমাপ্ত । ইহার 
পরিচয়-পত্র এইয়প দেওয়া আছে £- 

চারুমুখচিত্তহরা / নাটক । / এতদেশীয় সরল সাধুভাষাষ গদ্য পঞ্চ প্রবন্ধে / (হুগলির) 
শ্রীযুক্ত হরচন্্র ঘোষ কর্তৃক | রচিত / কলিকাতা! বহুবাঁজার ট্্রীটের ৫৩ সংখ্যক ভবনস্থ 
কেনিংযস্ত্রে / মুদ্রাঙ্কিত।/ ইং ১৮৬৪ সাঁল। / 

এই নাটক উক্ত দুইখানি নাটকের অনেক পরে রচিত, এবং ইহার ভাষা সমস্থ গ্রন্থকার 
ভূমিকায় লিখিতেছেন £-_ 

“এই গ্রস্থ অতিশয় অলঙ্কৃত সুমাঞ্জিত সাধুভাষায় না লিখিরা সামান্ততঃ কথিত কোমল 
সরল বাক্যে রচনা করিয়া সর্বনাধারণের সিট এতন্নাটিকা নেপথ্যের উপযোগিনী 
করা যায়।” 

ইংরাজী ভূমিকায় ( তারিখ কলিকাতা, ১৮৬৩) গ্রন্থকার স্বীয উদ্দেশ্য আরও বিস্তৃত, 
ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন := | 


১৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [তর সংখ্যা 


| Some time ago, I was desired by a learned friend of mine, who is 
now no more “to show ‘Romeo and Juliet’ in an oriental dress” 
“rich, not gaudy.” It was also suggested that it should be rendered 
Lin the simplicity and elegance of colloquial language' with the view 
to adapt the same more to the stage ক্ষ than to the study. The 
Characters of the present work which I am about to lay before the 
public, will, therefore, be found to differ, in some respects, from that 
of my other dramatic writings ; and the slight additions and alterations 
which have been advisedly .made in it are adapted to suit the taste 
of all classes of natives of this country. 
এই নাটকের বর্ণনীয় ঘটনার স্থল কর্ণাট। ভোঁজবংশের রাজা মহীশূরের পুত্র চারুমুখ 
এবং মিদ্ধুবংশের রাজা অংগুমানের কন্ধ! চিত্তহরা মূল নাটকের রোমিও ও জুলিযেতের 
স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রথমেই নান্দী ও হুত্রধার কর্তৃক গ্রস্তাবন!। (এই প্রস্তাবনায় 


দুই বংশের রেষারেষি.ও নায়ক-নাঁয্নিকার প্রণয়-কাহিনীর সুচনা করা হইয়াছে। ইহার ভাষা. . 


খুবই সবল ; কিন্তু অনেক জায়গাষ তাঁহাতে কিছু গানভীর্য্যের হানি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। 
কিন্তু পূর্কোক্ত নাটকের সংস্কৃত-কণ্টকিত ভাষার চেয়েও এখানে যথেষ্ট চলিত ভাষার প্রয়োগ 
দেখা ষায়। 

প্কুব্রধার। প্রিয়ে সে কথাটি কি? 

নর্তকী । তা আমি ভোমাকে বলবো না। তোমার পেটে কথা থাকে না। আমি ধে 
মেয়ে মানুষ, তবু কত কথা চেপে রাখি। তুমি পুরুষ মানুষ হয়েও একটি কথা পেটে 
রাখতে পার না। 

হুত্রধার। প্রিয়ে ! তুমি এইবার খালি বল, আমি যেমন করে পারি পেটে রাখবো। 
আমার দিবিব, যদি না বল। দেখ, আমি তোমা বই আর কারু নই! 

নর্তকী। তোমার সঙ্গে যখন যাঁর ভাব হয়, তাকেই তো ওই কথা! বল যে, প্রিয়ে! 
আমি নিতান্ত তোমারি । তোমার বই আর কারু নই! কিন্তু তুমি যে কার, তা তোমার 
বিধাতাই জানেন।” ইত্যাদি। 

গম্ভীর বিষয়ের অবতারণাঁর সময় গ্রন্থকার আবার তাহার পুরাতন কৃত্রিম ভাষার 
আশ্রয় লইয়াছেন ; কিন্ত €কৌরববিয়োগে'র মত আগাগোড়া কটমট ভাষায় লিখেন নাই। 
ইহার একটি নমুনাই যথেষ্ট হইবে £__ 

“প্রেমের তে! পদ্ধতিই এই) তাতে আবার তুমি খেদ করে কেন আমার দেহ ছেদ 
কর। প্রেমাসজ্তের অন্তর হইতে যে দীর্ঘনিষ্বাস বহে, সেই ধুমকেই প্রেম বলিলে হয়। 





* কিন্ত এই এবং হয়চন্ত্রের অষ্ঠান্ত নাটক কখনও অভিনীত হইয়াছিল বলা! জান! নাই । 


চি 


পা 


সন ১৬৩৩৭ হরচন্দ্র ঘোষ ও তাহার নাট্যগ্রন্থাবলী ১৫৫ 


তাহা পরিচ্ছন্ন হইলেই তাহাদের নয়নে প্রেমাঁনল দীগ্তমান (7) দেখ ; আব সেই ধূম নিপ্পীড়িত 
হইলে নয়নে বারি সুজন করিয়া অশ্ররূপে সাগরের () পুষ্টিবৃদ্ধি করে। ইহার দ্বিতীয়ার্থ 
এই যে, প্রেম ক্ষিপুভাবিশেষ, অথচ বিবেচনাবিশিষ্ট । কটুতায় বুঝি কালকুটের সমান 
হইবে, অথচ মিষটতায় প্রাণ রক্ষা করে।৮ সপ 

যদিও হরচন্দ্র এই নাটকে অনেকট! সরল ভাষ! ব্যবহার করিয়াছেন, তবুও যে 
তাহা সংস্কতান্ষায়ী, কৃত্রিম ও নাটকের অনুপযোগী, তাহা বল! বাহুল্যমাত্র । যেখানে লঘুভাষা 
ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে তাঁহা অনেক সম্য ষে নিতান্ত খেলে! হইযা যাষ নাই, তাহাও বলা 
যায় না। এখানে মনে রাখা দরকার যে, যখন হরচন্দ্র তাহার নাটকগুলি লিখেন, তখনও 
ভাষাসমস্তার নিষ্পত্তি হয নাই। তখনও গছ্যে, নাটকে, কবিতাঁষধ সকলেই নিজ নিজ 
পথ খুজিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কাব্যে ঈশ্বরগুপ্ত ও মাইকেল, নাটকে রামনারায়ণ 
ও মাইকেল, গপ্ধে এক দিকে সংস্কতকলেজী দল, অন্ত দিকে আলাঁলী নক্লাকার__-এইরূপে চারি 
দিকে একটা চেষ্টার লক্ষণ দেখ! যাইতেছিল। ইহাদের কেহই সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে 
পারেন নাই। 

হরচন্দ্রের প্রথম নাটক মাইকেল ও রামনারায়ণের পূর্ববর্তী হইলেও, বাকী ছুইখানি 
নাটক সমসাময়িক বা কিছু পরে রচিত। তখনকার নাটকে (যথা কালীপ্রসন্ন সিংহের 
নাটকাঁবলীতে ) অধিকাংশ রুতবিগ্ লেখক সংস্কৃতবহুল গুরুগম্ভীর ভাষ! ব্যবহার করিতেন। 
'কুলীনকুলদর্কস্থেণর “জগতীতল এক্ষণে অন্মাদৃশ বিয়োগী ব্যক্তির হৃদয়ে নিজ তাপসমূহ সমর্পিত 
করিয়া কি স্বয়ং সুশীতল হইল? অহহ! বিরহিজনসন্তাঁপে কাহারও সঙ্কোচ নাই।” প্রভৃতির 
মধ্যেও কোন উন্নতির লক্ষণ দেখ! যায় না। ঈশ্বরচন্দ্রের গদ্য প্রবন্ধে ইহা অপেক্ষা শতগুণ 
অপক্কার-কণ্টকিত অমুপ্রাস-বহুল এবং অনুস্বার-বিসর্গ-বঞ্জিত সংস্কৃত ভাষা, ভাষার উৎকৃষ্ট আদর্শ 
স্বরূপ গৃহীত হইত। ফলতঃ তখনও গদ্যের ভাষার স্থষ্টি হয় নাই; ভাষা তখনও সাহিত্য 
শিল্পাগারে শিক্ষার্থী। এক দিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অন্ত দিকে অক্ষয়কুমার দত্ত, এই ছুই 
মহাপুরুষের কল্যাণে যদিও বঙ্গভাষ! নব্জীবন লাভ করিল বটে, তথাপি উভয়েই সংস্কৃতাহুবাগী 
ছিলেন বলিয়া ভাষা প্রাঞ্জল হইলেও ষংস্কতাহ্যাধী হইয়া উঠিযাছিল। বিদ্যাসাগরী বা অক্ষন্ী 
ভাষায় লালিত্য, দৃঢ়তা ও ওজদ্বিতা থাকিলেও তাহা সংস্কৃত ভাব, অলঙ্কার ও শব্দগৌরবে এত 
ভারাক্রান্ত যে, তাহাতে মহাকাব্য রচিত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা কোনমতে নাটক বা 
উপন্তাসের ভাষা! বলিষা লঙয়া যাইতে পারে না । অবশ্য এই সময়ে টেকটীদের আলালী ভাষ! 
অধিকতর দ্রুত, সহজ ও ্কুর্ভিশালী ছিল, কিন্তু তাহা এত হাল্কা যে, তাহাকে মার্জিত করিয়া 
না লইলে কোনও উচ্চশ্রেণীর রচনায় চালান যায় না। 

এমন কি, পরবর্তী সময়ে দীনবন্ধু মিত্রের রচনাতেও এক দিকে এই দীর্ঘায়ত সমাসবহুল ভাষা 
বহু স্থলে তাহার 'নীলদর্পণে'র করুণরসের ব্যাঘাত জগ্মাইয়াছে। অন্ত দিকে টেকচাদী ভাষাব 
ছায়া তাহার হাস্তরসের রচনার শ্রীবৃদ্ধি করিলেও, ইহা স্থানে স্থানে যে নিতান্ত হাল্কা ও খেলে! 

২৬ 


১৫৬ সাহিত্য-পরিষংপত্রিকা [ওয় সংখ্যা 


হইয়! যায় নাই, তাহা একেবারে বলা যায় না। তবে দীনবদ্ধুর নাট্যপ্রতিভা এ সমন্ত বাধা- 

বিপত্তির নধ্য দিয়াও অপুর্ব সফলতা লাভ করিষাছে। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে ন! যে, 

তখনও বঞ্চিমচন্দ্রের সমৃদ্ধিশালিনী সর্কশরীসম্পয়া ভাষার হুষ্টি হয় নাই। ভাবের ভাষা, 
সৌন্দর্য্যের ভাষ|, রূসজ্ঞের ভাষা, যুক্তির ভাষা, বিবৃতির ভাষ, সর্ব্ববিষয়ের ও সর্বসাধারণের 

ভাষা বঙ্কিমচন্দ্র তখনও বঙ্গসাহিত্যে লইন্বা আসেন নাই । 

* হরমবন্দ্রর নাট্যকল! সমন্ধে কিছু না বলিলেও চলে! কাঁরণ, নাট্যকার হিসাবে সমসাময়িক 

রামনারায়ণ বা মাইকেলের ছাঁরাঁও তিনি স্পর্শ করিতে পারেন নাই। “কৌরব-বিয়োগে”র 


চরিত্রসমূহ অমান্য বীর্ষ্য ঝ| অন্ত গুণগ্রামে ভূষিত হইয়াছে বটে ; কিন্তু তাহার! যে রক্তমাংসের - 


জীব, তাহা বুঝা যায় না। দ্বিতীয় নাটকের চারুমুখ-চিত্তহরার কাহিনী অনেকটা মামুলীপ্রথাগত 
কাব্যের নায়ক নায়িকার গল্পের মত বৈচিত্র্য-বর্জিত ও অস্বাভাবিক ; গ্রন্থকার জীবনের চিত্র 
আঁকিতে চেষ্টা করেন নাই, পুস্তকগত আদর্শেব আশ্রয় লইয়াছেন। ইহাকে সেক্সপীগররের 
অন্গবাদ বলিয়া! ধরাই ধৃষ্টত1। কারণ, সেক্সপীয়রের কবিত্ব বা নাট্য প্রতিভার কণামাত্রও ইহাতে 
দেখা যায় না। এ সন্বন্ধে কলিকাঁত!| রিভিউএর কোন সমালোচক ( ১৮৫৯ Misc. Notices, 


৮. XVII) যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যথার্থ "There is nothing striking or original 


in the whole concern..We have not met with a single original image or 
thought. Many of our native friends are fond of appearing in the 
world as poets ; but we would remind them of the ancient saying: 


poeta nascilur non fi.” 


৪। রজতগিরিনন্দিনী * 


ভান্ুমতীচিত্তবিলাঁস+ ১৮৫৩ খরষ্টাব্ধে প্রকাশিত ; ইহার পূর্ব ‘ভদ্রার্জ্ছুন’ ভিন্ন বোধ হয়, 
অন্ত কোনও বাঙ্গালা নাটক ছিল না। সুতরাং বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এই 
পুস্তকখানির যথেষ্ট মূল্য আছে। 

‘কে’রববিয়োগ’ ( ১৮৫৮ ) এবং “ক্ষমুখচিত্তহরা” (১৮৬৪) এই দুইখানি নাটক, কালীপ্রসন্ন 
সিংহের তিনথানি নাটক 1 ও রামনারায়ণ তর্করত্বের 'কুলীনকুলসর্বন্ষ (১৮৫৪ ), 'বেণীসংহার' 
(১৮৫৬) ও 'রত্বাবলী'র (১৮৫৮) সমসাময়িক | সুতরাং, এই ছুইখাঁনি নাটক রচনাঁতেও 
হরচন্দ্রের যথেষ্ট মৌলিকতার দাবী রহিরাছে। কিন্তু তাঁহার তৃতীয় নাটক 'রজতগিরিনন্দিনী’ 
১৮৭৪ খ্রীষ্টাঝে রচিত এবং রাঁমনারায়ণ তর্করত্বের ও মাঁইকেলের প্রা সমস্ত রচনার পরবর্তী । 


* ইহার এক খণ্ড সাহিত্য-পরিষদ্প্স্থাগাবে আছে। 
+ বিক্রমোর্ধ্বশী (১৮৫৭): সাবিত্রীসত্যবান্‌ ( ১৮৫৮ )7 মাঁলতীমাঁধব (১৮৫৯ )1 


সন ১৫৩৩] হুরচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্য গ্রস্থাবলী = ১৫৭ 


এই হিসাবে ইছাতে নৃতনত্ব এবং রচনা পরিপকতা যতটা আশ! করা যায়, তাহা! নাই ; সুতরাি 
এই গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা নিশ্রয়োজন। 
এই গ্রন্থের পরিচয়পত্র এইয্প £_. 


“রক্মতগিরিনন্দিনী | নাটক || গ্রীহবচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক বিরচিত / এবং হুগলী হইতে, 


প্রকাশিত। / কলিকাতা । | শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বনু কোঁং বহুবালারস্থ ২৪৯ সংখ্যক | ভবনে 
্যান্হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত । | সন ৯২৮১ সাল।* | ৫2 
প্রারস্তে একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা আছে। তাহা এইয়প £-_ 

*পূর্ব্বে এতদ্দেশে সাধারণ নাট্যশাল! না থাকায় সুরচিত নাটক গ্রন্থের সৌন্দর্য প্রায় 
অস্তঃপটে থাকিত। রচনার পারিপাট্যে কেবল বিদ্বান লৌকেরই অনুরাগ জন্মে। কিন্ত 
অভিনয় ব্যভীত সর্কজনসাধারণের আমোদ হয না। হী সে অভাব দুর হওয়াতে নাটক 
রচনার চর্চা বৃদ্ধি হইয়াছে । 

অতএব এই সুসঙ্গতিহেতু ব্রহ্মদেশী এক মনোহর কাব্য আধুনিক নাটকেব প্রণালীতে 
পিখিষা প্রকাশ করিতেছি। যদি এই অভিনয় নাটকগুণজ্ঞ লোকের মনোরষ্য হয়, তবেই 
আঁমাঁর অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। তত্ডিশ্ন আর কোন স্বার্থ নাই। হুগলী, বঙ্গাব্দ! ১২৮১ বৈশাখ ৷” 

্রজ্মদেশীয় কোন্‌ কাব্য অবলম্বন করিয়া এই নাটক রচিত, তাহা আমর! জানি না। কিন্ত 
জীষুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই নামের একখানি নাটক আছে এবং দুইখানি নাটকের আখ্যান 
ভাগের মধ্যে যথেষ্ট সা্ৃণ্ত রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ‘কিন্নরী’ নাটকও এই 
উপাখ্যান লইযাই রচিত। গল্পটি অতি সাঁমান্ত এবং নাটকের চেয়ে কাঁব্যেরই অধিকতর উপষোগী। 
গল্পটি এই :--পিঙ্গলদেশের যুবরাজ পরীরানকন্। ক্ষণপ্রভাকে স্বপনে দেখিষা, তাহার প্রতি আব্ষ্ট 
হইয়া ছুঃথে কালযাঁপন করিতেছেন । ক্ষণপ্রভা রঙ্জতগিরি নামক পরীরাজ্যের রাগার কন্তা। 
গ্রভুব এইরূপ অবস্থা দেখিষ! সুধম্বা নামক ব্যাধ রাজান্ুগ্রহ লাভের আশায় কোনও কৌশলে 
রাজকন্াকে বন্দী করিয়া আনিবার জন্য পরীরাঁজ্যের দিকে যাইতে যাইতে পিঙ্গলনগবের 
নিকটবর্তী কমলসাঁগর নামক হ্রদের নিকট পৌছিল। সেই হৃদের নিকটে এক ব্রঙ্গচারী বাস 
করিতেন । তিনি দরাপরবশ হইয়া সুধন্বাকে একটি মাযাপাঁশ দান করিয়! বাঁললেন যে, ইহাতেই 
তাহার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। ইত্যবসরে ক্ষণ গ্রভ1 ও তাহার ছুই ভগিনী কমলস|গরে স্নান করিতে 
আসিগ্লছেন। স্ুধন্বা মায়াপাশে কৌশলে ক্ষণপ্রভাকে বন্দী করিযা আনিয়া রা্রপুক্রকে 
উপহার দিলেন। ক্ষণপ্রভা প্রথমে অনেক কান্নাকাটি করিলেন, কিন্তু পরে রাঁজপুভ্রকে 
দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে বিবাহ করিলেন। এ দিকে তাহার ছুই ভগ্নী পরীরাজো ফিরিযা 
গিয়া পরীরাক্জকে সমস্ত কথ! বলিলে, তিনি কুদ্ধ হইয়া পিঙ্গলরাজ্যের সীমান্তবর্তী রাজাদিগকে 
পিঙ্গলরাজ্য আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন। মন্ত যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল; যুবরাজ তীহাব 
অন্ত্বত্রী পত্নী ক্ষণপ্রভাকে রাজধানীতে রাখিয়া যুদ্ধ করিতে গেলেন । দেশে অনেক অমঙ্গল 
ও উৎপাতের লক্ষণ দেখ! গেল এবং বুদ্ধ রাজ! যৌবনাখ একদিন একট! ছঃস্বপ্প দেখিণেন। 


বাজ 


৮৫৮ 5 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1 [ত্য সংখ্যা 


রাজপুত্রের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ রাজধানীর কোঁনও “অনাগতবাদী, আসিয়া রাজাকে বলিলেন 
ফে, রাজপুক্রবধূ ক্ষণপ্রভা মমঙ্গলরূ্পিণী এবং তীহারই অন্ত রাজ্যে নানারূপ ' অণ্ডভসজ্ঘটন 
হইতেছে । রাজা ক্ষণপ্রভাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিযা দিলেন। তাঁহার নবপ্রস্থত 
সন্তানটি রাখিয়া ক্ষণ প্রভা কমলদাগরের নিকটবর্তী সেই বনে ব্রশ্মচারীর আশ্রমে উপনীত 
হইলেন এবং সন্ন্যাসী উপদেশে শুন্তমার্গ অবলম্বন কবিয়া পিতৃরাজ্যে ফিরিয়া আদিলেন ; কিন্ত 
বনী প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাঁহাকে দিবার জন্ত সন্রাদীর নিকট বিশ্বুগ্রতিষেধক একটি অঙ্গুরী 
রাঁখিষা গেলেন। রাজকুমার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়!, বুদ্ধ রাজা কুপরামর্শের বশবর্তী 
হইযা যে অনর্থ করিয়া! বসিয়াছেন, তাহ! অবগত হইলেন। পরে সন্যাসি-প্রদত্ত অঙ্গুরী এবং 
'গন্ধর্বধূপের প্রভাবে একটি নিশাচরীকে বধ করিয়া, একটি অতিকায় সর্পের অধিকৃত অগি-নূদ 
উত্তীর্ণ হইয়া, রাকপক্ষীর পৃষ্ঠারোহণে রজতগিরিরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। পরে কথীসরিৎ- 
সাগরের একটি আখ্যাক্লিকাভাগ অবলম্বনে বর্ণিত হইয়াছে যে, রঞ্জতনন্দিনীর একজন পরিচারিক! 
কলস লইযা একটি পুষ্করিণীতে জল লইতে আসিলে রাজকুমার তাঁহার পরিচয় অবগত হইয়! 
কৌশলে তাহার কলসের মধ্যে অঙ্গুরীটি ফেলিয়া দেন। রাজকুমারী অঙ্গুরীটি চিনিলেন এবং 
তাহার স্বামীও রাজসমীপে আনীত হইল। পরে শক্রধস্থুতে গুণপ্রদান এবং সাতটিরাজকন্তার 
সঙ্গে যবনিকার অস্তরালে অবস্থিত পরীরাজ্জকন্তার একটি অঙ্গুলি পৃথক্‌ করিয়া নির্দেশ করিলেন; 
এইক্পে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইযা তিনি পুনরায় রাঁজনন্দিনীকে লাঁভ করিলেন । এই. মিলনাস্ত 
গল্পের শেষে একটিমাত্র বিসদৃশ শোকাবহ চিত্রের অবতারণা কর! হইয়াছে--সেটি অনাগত- 
বাদীকে বিচারমণ্ডপে আনয়নের সময় উত্তেজিত জনমণডলী কর্তৃক তাহার বিনাশসাধন। 

উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, উপকথা হইতে গৃহীত ইহার আখ্যানবস্ত ( plot ) 
কল্পনাবহুল হইলেও নাঁটকের বিশেষ উপযোগী নহে। বরং আখ্যায়িক| বা কাব্যেরই উপাদান 
হইতে পারে! সেইজন্ত এই নাটকে অষ্কিত প্রকৃতিসমূহের সঙ্গতি রক্ষিত হইলেও চরিত্রের 
বিকাশ দেখান হয় নাই; কারণ, ঘটনাপুপ্রের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়! চিত্রিত চরিত্রের বিকাশ 
দেখান অপেক্ষা কতকগুলি বিভিন্ন দৃস্তের একত্র সমাবেশ করিষা, তাহার ভিতর দিয়া একটি 
গল্প ফুটাইগ তোলাই গ্রস্থকাঁবের প্রধান লক্ষ্য সেই জন্তু, তীহায় চরিত্রাঙ্কনে বা আঁখ্যানবস্ত- 
গ্রন্থনে নিপুগতা দেখা যায় না। যুবরাজের চরিত্রটি উপকথার রাজপুত্রের স্তাষ সম্পূর্ণ মামুলী 
রকমের । তাহাঁতৈ কোনও ব্যক্তিত্বের বিকাশ নাই, বরং একটু প্রকৃত পৌরুষের অভাব দেখা 
ষায়। রাজাঁকেও এত অশক্ত ও বিকলমতি কর! হুইযাঁছে যে, অনেক সময়ে তাহার সিংহাসনে 
বসিবার যোগ্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ হয়। বিন! কারণে নিরপরাধা পুজ্রবধুকে যে কেন তিনি 
বাজে লোকের কথায় নির্ধাসিত করিলেন, তাহ! বুঝা যায় ন1। ্ত্রীচরিত্রগুলিও বৈচিত্র্যবর্জিত | 
তিন ভঙ্গী ক্ষণপ্রভা, লীলা ও প্রমীলার চরিত্রের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। 
রজতগিরিরাদের অস্তঃপুরের প্রধান পরিচাঁরিকা দমনিকাঁর চরিত্রটি হাস্ত।স্পদ করিবার ছেষ্টা 
হইয়াছে; তাহাতে নট্যকারের চেষ্টাটাহি হান্তাম্পদ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সেইরূপ 


দন ১৩৬৩ ] হরচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্য গ্রন্থাবলী ১৫৯ 


সুধন্থাব্যাধ ও তাহার স্ত্রী কাঞ্চনী, অথবা অনাগতবাঁদী ও বামাবৈষ্ণবীর প্রসঙ্গেও হাঁন্তোদ্রেকের 

চেষ্টা নিক্ষল হটযাছে। হরচন্দ্রেব হান্তরস সৃষ্টির শক্তি বিশেষ ছিল বলিব! বোধ হয় না। 
আখ্যায়িকাঁটিতে যেরূপ কল্পন! ও কবিত্বশক্তির প্রযোজন, হরচন্দ্রের তাহা! ছিল না। ভাষাৰ 
মধ্যেও সেরূপ প্রাপ্ত লত। ও স্বচ্ছন্দভাবের একান্ত অভাব দেখা যায় । প্রমীলার যাত্রাব ধৰণে = 
হাহুতাঁশ হইতে একটু নমুন! দেওয়া গেল। 

«প্রমীলা | বসন্তে ফুলধন্থু বিষম জালা দেয়। তাঁয় অবলার ক্ষীণ তনু ডরে, সর্বদাই 
সিউরে উঠে। আর শীতল জীবনে কখনই তাঁদের প্রাণ শীতল হয় না। জলে বেন কেবল 
অনল জলে, ছু'লেই অবলা! বিকল হয়। এই যে ফাগুন মাস, এতে কেবল আগুন জল্ছে। 
অনিলে অনলে কিছু ভেদ নাই। আর দাবানল দেখে হরিণী বেমন চঞ্চল! হয়, বসন্তেব 
মলয়ানলও বিপহিণীর পক্ষে তেমনি জান্বে। নিশাঁকরের শীতল জল যেন হুতাশন লাগে। 
আর বসনভূষণে কেবল বিষধর দংশন কর্চে। লোকে বলে চন্দনে অঙ্গ শীতল হয়, কিন্ত সে 
কেবল কুলালের পণের স্াঁয় উপরে শীতল, কিন্তু অন্তরে অনল জ্ল্চে।” ( দ্বিতীষ অক্ষ, 
প্রথম দৃণ্ঠ, ১৩ পৃষ্ঠা )। | 

দুইটি গানেরাও নমুনা দেওয়া গেল। ইহার পূর্বেকার নাটকে গান নাই ; বোধ হয়, 
কালীপ্রদন্ন সিংহ প্রভৃতিব অমুকবণে এইখানিতে গান দেওয়া! হইয়াছে। প্রথমটি মালঝ'প ছন্দে 
( ১ম অঙ্ক, ৩ষ দৃষ্ ) 

প্রথমটি ( ১ম অঙ্ক, ওয় দৃত্ত )- 

“চলিল সুধন্বা ব্যাধ ধন্র্বাণ লইয়া 

লক্ষে ঝম্পে মহী কম্পে শিবনাম কহিয়া ॥ 

কুকসৈস্ত মাঝে যেন বৃহন্নলা হইযা ৷ 

দ্বীপি-চর্ম্ম পরিধৃত পৃষ্ঠে তৃণ লইযা ॥ 

হুলস্থূল পশুকুল সর্ব বন ব্যাপিয়া। 

বেগে ধায় নাহি চায় যা বন ত্যজ্জিযা | 
দ্বিতীয়টি রাগিনী বাগেশ্বরী, আড় তালে গেয়। 

“এত দিনে কিরাতিনী মনোরমা হইল । jy 

কন্দর্পের ফাঁস লয়ে বনমানে রহিল ॥ 

বসন্তে প্রফুল্ল ফুল লোভে ধায় অলিকুল 

গন্ধে আমোদিত বন মুনিমন টলিল | 


€। রাঁজতপম্থিনী কাব্য 


হরচন্দ্রের বাঁজতপস্থিনী কাব্য আমাদের আলোচনার বহ্ভূ্ত হইলেও তাহার কিঞ্চিৎ 
বিববণ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। «কলিকাতা রিভিউ”এ কোনও সমালোচক 


১৬০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ অ সংখ্যা 


হরচন্্রকে উপদেশ দিযাছেন যে, তাঁহার নাটকগুলি যেমন তেমন হইলেও:অমিত্রাক্ষর ছন্দে 
কাঁব্যরচন! না কবিলেই ভাল হইত। অবশ্ত এই কাব্যখানি মাইকেলের অমুকরণে লিখিত 
এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত, কিন্ত গ্রস্থকার অনিত্রাহ্ষর ছন্দের প্রকৃতি মোটেই ধরিতে 
» স্পীরেন নাই এবং কবিত্বশক্তিও বথেষ্ট ছিল না বলিয়া কাব্যখানিও চিত্তাকর্যক হয় নাই। মি 

রাজতপশ্থিনীর পরিচয়পত্র এইরূপ £-- 
* রাঙ্জতপন্থিনী / (কাব্য) ।/ প্রথম খণ্ড।* | শ্রীহ্রচন্্র ঘোষ কর্তৃক বিরচিত!/ 
ণংসো হি ক্ষীরমাদত্তে, / তন্মিত্র। বর্জ্জয়ত্যপঃ | 1৮1 শকুন্তলা । / কলিকাতা) ! 
জি, পি রায়, এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত / ২১ নম্বর বছুবাক্গীর সীট || 
সন ১২৮৩ সাঁল। | মুলা ১ এক টাকামাত্র। | 

মঠভারত উদ্যোগপর্বব ১৭২-১৮০ অধ্যায় হইতে অন্বার উপাখ্যান ও তন্নিমিভ ভীগ্ম ও 
পরগুর|মেব যুদ্ধের বিবরণ পল্পবিত করিয়া এই কাব্যথানি রচিত হইয়াছে। গল্পটি সুপ্রসিদ্ধ ; 
সুতরাং পুনরুক্তি অনাবগ্তক। কিন্ত গ্রন্থকার যে ভাঁবে সাঁজাইয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে 
এইরূপ ৮-- 

্বয়ংবর-দভায় 'তীম্মের আগমনে কাশীরাঁজকন্তা অধা, ও অস্বিক অস্বালিক! ভগিনীত্রয় 
অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন; কারণ, ভীগ্ষের উদ্দেগ্ত এই যে, মাতা সত্যবতীর আদেশে ভ্রাতা 
বিচিত্রবীর্যের অন্য তিন ভগিনীকে অপহরণ করিবেন। (১ম সর্গ) শ্বয়ংবরযুদ্ধে বিঅযী 
ভীষ্ম তাহাদিগকে রথে স্থাপনপূর্বক হস্তিনাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন ; অব! 'ন্তপূর্্বা 
এবং শান্ধের নিকট বাগদা, ভীন্মকে ইহ! জানাইয়া! হস্তিনাপুর গমনে অনিচ্ছাপ্রকাশ 
করিলে ভীম তাহাকে বলিলেন যে, তিনি মাতার আদেশ ব্যতিরেকে তাহাকে ছাড়ি! 
দিতে অক্ষম (২য় সঃ)। ভঙগিনীত্রয় সমভিব্য।হারে ভীমের হস্তিনাপুর আগমন, সত্যবতীর 
সহিত সাক্ষাৎ এবং অন্বাকে শান্ের নিকট প্রেরণ (ওয় সঃ)! শান্বক্কৃত অস্বা প্রত্যাখান এবং ভীম্ম 
ও শান্ছের প্রতি প্রতিহিংসা সাধনের জন্ত শোকাকুল! অধার তপস্যার নিমিত্ত বনগমন 
( ৪ৰ্থ সঃ) । বনে কোনও মুনির আশ্রমে স্বীয় মাতামহ হোত্রবাঁহনের সহিত সাক্ষাৎ ; ইত্যবসরে 
তথায় পরশুরাম শিষ্য অক্কৃতরণের আগমন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত পরশুরামকে অবগত করার সঙ্কল্প 
(৫ম সঃ)। পরে পরুগ্ুরামের তথায় আগমন এবং অন্বাকে সাস্তনাগ্রদান; ভীম্মের সহিত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার পুর্বে পরগুরামের ইচ্ছা, বিচিত্রবীর্ষ্য কর্তৃক অধ্বাকে পরিগ্রহ করিবার জন্ 
ভীম্মকে একবার অমুরোধ করা (৬ঠ সঃ)। ভীন্মের অসন্মতি, গঙ্গার উপদেশ সত্বেও 
উভয়ের যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্র যাত্রা ( ৭ম সঃ)। প্রথম যুদ্ধে পরগুরাঁমের জয়লাভ ন! হওয়াতে অ্। 
কর্তৃক শিবের সাহায্য প্রার্থনা এবং শিব কর্তৃক নন্দীকে প্রেরণ এবং ভজ্জন্ত ভীষ্মের সাময়িক 


* উপবেজি প্রতিকূল সমালোচন! হইয়াছিল বলিযাই বোধ হয দ্বিতীয় থণ্ড প্রকাশিত হইতে পাবে নাই। 4 
প্রথম খণ্ড আমি বঙ্গসাহিত্যে সুপৰিচিত জীবনীলেখক শ্রীযুক্ত মন্মঘনাথ খোঁষের নিকট পাইবাছি। Vl 


শা 


+ শকুস্তলায় কিন্তু এই ন্োকটি নাই। প 


 সন১৩৩০] হুরচন্দ্র ঘোষ ও তাহার নাটট্যগ্রন্থাবলী ১৬১ 


পরাজয় (৮ম সঃ) । অষ্টবস্ুরা ভীম্মকে সাহাষ্য করিতেছেন বলিয়া কৈলাসে শিবেব ক্রোধ। 
হরগৌরীর পরামর্শ । শান্থকে অন্বাগ্রত্যাখ্যান রূপ পাপের জন্ত নরকদর্শন করাইতে শিব নন্দীকে 
আদেশ করিলেন এবং তজ্জন্ত নন্দীর নিপ্রিত শাঁন্বকে প্রাসাদ হুইতে অপহরণ । ভীক্ 


পরশুরামের তৃতীয় যুদ্ধ (৯ন সঃ)। শীঘ্র নরকদর্শন ( ১ম সঃ) । চতুর্থ যুদ্ধ অষ্ট বন্থু ও 


গঙ্গা কর্তৃক ভীম্মের সাহায্য ( ১১শ সঃ ) | নরক হইতে শাহকে লইযা নন্দীর প্রত্যাবর্তন এবং 
পথে অশ্ব প্রত্যখ্যান-পাপের লন্ত শান্বকে সছপদেশ (১২শ সঃ) । ভীক্ম পরশুবামের যুদ্ধ 
- চলিতেছে ; গঙ্গা ও নারদ যুদ্কক্ষেত্রে আগমন করিয়া উভয়কে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
করিলেন। অস! ভগ্নমনোরথ হইয়া শিবানুগ্রহ লাভের :জন্ত তপস্তার সঙ্থল্প করিয়া বনে 
গমন করিলেন (১৩শ সঃ)। অদ্বার তপন্তা ও শিবের বরদান; ষমুনাতীরে অগ্নিকৃণ্ডে 
অন্বার দেহত্যাগ ( ১৪শ সঃ)। 
আখ্যানবস্তু গ্রস্বনে ও বর্ণনায় হরচন্ত্রের ক্ষমতা থাকিলেও কবিত্বশক্তির অভাবে কাব্যখানি 
সুপাঠ্য হয় নাই ; পুরাতন কাহিনীকে নূতন করিয়া বলিবার অথবা তাহাকে সরল করিবার 
শক্তি তিনি দেখাইতে পারেন নাই । আখ্যারিকাবিস্তাসেও যথেষ্ট দোষ দেখা যায়। 
প্রথম কয়েক সে তিনি অধর অপহরণ ও প্রত্যাখ্যানের বৃতান্তের বহু বার পুনরাবৃত্তি 
করিয়াছেন। নরকদর্শন সর্গটি অবশ্ত মাইকেলের অনুকরণে লিখিত, কিন্তু বিশেত্ববর্জিত। 
দেবতাঁদিগের চরিত্রও গাস্তীর্্যশৃন্ত এবং হান্তোদ্দীপক হইয়াছে। যথা-_গৌরী পরসুরামের 
সাহায্য করিবাব জন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে শিব তীহাঁকে উপদেশ 
দিতেছেন,_“এ নহে তোঁমার দেবি! অধিকার-চর্চা” (৯ম সঃ, ৯৬ পৃঃ)। 
অমিত্রাক্ষরছন্দের গ্রক্কৃতি তিনি আদৌ বুঝিতে পারেন নাই । তাঁহার অমিত্রক্ষর রচনা 
অধিকাংশ স্থলে মিলবর্জ্জিত পয়ার ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। ভাষা সম্বন্ধে বগ| নিশ্রয়োজন ; 
কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদত্ত হইতেছে £-_ 
স্বয়ংবর-ুদ্ধের বর্ণনা । 

তবে ভীন্ম চতুর্দিক নিরীক্ষণ করি, 

লইল! কার্খ,ক তুলি হাতে বিভীষণ। 

প্রোজ্জল অঙ্গের আভা যেন শক্রধনু, 

টঙ্কারিতে রাজগণ সশঙ্ক হইলা। 

ত্যজিল! বিষম-বাঁণ প্রসবে অনল 

শ্রাবণের ধারে যথা বৃষ্টি হুতাশন ! 

ব্যোমদেশ ভয়ঙ্কর ব্যাপিল অনল 

রথ রথী পুড়ি কত হইল:ছারখার। 

আয়াসে নির্বাণ করি অনল বিপুল, 

ত্যজিল! বরুণবাণ ক্রোধে রাজগণ । 


১৬২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [ ওয় সংখা 


ভাসিল ভীম্মের রথ উচ্চ মহাকায় 
অর্ণবপোতের স্তাঁষ করে টল্মল্‌ 
মহাঁবাঁতে যেন নীল সাগর উপরে, 


দি ছুম্তর তরঙ্গ বাড়ে ধরণী [ র] মাঝে । 


দেখিয়া হইল ক্রুদ্ধ ভীষ্ম শরাযুধ 
{ 5 সুশিক্ষিত গাঙ্গেয দ্বিতীয় ধনুর্কেদ, 
মুহূর্তে শোষক শরে সাগর শ্র্িয়া 
সন্ধানিলা তীক্ষ অন্তর সহস্র শতেক 
খণ্ড খণ্ড কাটি মুণ্ড গড়ায় ভূতলে 
রথধ্বজা কাটে হয় হস্তী অগণন 
সারথি পড়িল কত বিমান অচল। (২য সর্গ, ১৪--১৫ পৃষ্ঠা ) 
কলিকাতা রিভিউয়ের সমালোচক হরচন্দ্রকে কাব্যরচন| সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, 
বোধ হয়, তাহা! গ্রহণ করিলেই ভাল হইত | 
পরিশেষে বক্তব্য, এই প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া গেল; কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থগুলি বাঙ্গালা 
নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে মূল্যবান্‌ ও আধুনিক সময়ে যেরূপ দুশ্াপা, তাহাতে এই 
দোষ মার্জনীয় হইবে, আশা কর! যাঁষ। 
এই প্রবন্ধ রচনায় প্রীমান্‌ জনার্িন চক্রবর্তী আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন; তাহার 
অন্ত তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। তা তা 
শরীন্তশীলকুমার দে 


~ 


শব্দ-সংগ্রহ 


[ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর ] 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ দারা এককালে পুকুরের সমস্ত মাছ 
ধরা হয়। 
জাল সব্বন্ধীয় শব্দ 
ঘুঘু-_যে জাল নদীর ল্রোতে পাতিষা মাছ 
জাল-_যাহা দ্বারা জেলেরা মাছ ধরে। ধরা হয়। 
জালি--ছোট ৬ আল। ভোঁড়াজাল__বে জাল ৪৫ জন লোক পুকুরের 
টড লয়! মাছ ধরে। মাঝামাঝি টানিয়া মাছ ধরে। 
খেয়াজ্জাল-_খুব বড় জাল, ঘুরাইয়া ফেলা হয়। বেড়, জাল-_ডেখড়াজাতীয় জাল। 


থেয়। দেওয়া-_-দাল ফেলান। 
খ্যাপযতবার আল ফেলান যায়, তাহার 
প্রত্যেক বারকে খ্যাপ বলে। 
ভ্যালা-_যে শোলার তৈয়ারী ভাসমান 
জিনিষের উপর চড়িয়া পুকুরের মধ্যস্থলে 
জেলের! মাছ ধরে। 

চোঁউড়২_যে ১৪1১৫ হাত বংশদণ্ড ছারা 
জেলের! খুঁচাইয়া খুঁচইয়া ভ্যালা 
লইয়া যায় । 

খিয়ে আনা-_চোউড় খোচাইয়! ভ্যালা অন্ত 

জায়গায় লইয়া যাঁওয়া। 
বিভিন্রপ্রকার জালের অন্তান্ত নাম, 

ঘাট-আাল--যে জাল ঘাটে ঘাটে ফেলান হয় 

ছাঁক্ন! জাল__যাহা ছ'কিয়৷ জলে ডুবাইয়! 
টানিয়৷ মাছ ধরা হয়। 

শীতিজাল যে জাল পুকুরে লম্বালস্বিভাঁবে 
ভাঁসাইয়া রাখা হয় ও উহাতে খয়র! 
নামক ছোট ছোট মাছ ধরা পড়ে। 

চাবিকাল- যে জাল চাধিয় (চাপা দিয়া) মাছ 
ধরা হয় । 

ব্যাশাল-_বিশাল জাল, যে প্রকাণ্ড জাল 

২১ 


টানাজাল-_একটা! মোটা ভারী রশি হুই ধারে 
ছুই জনে পুকুরের পাকে ( কাদা- 
মাটি) লাগাইয়া টানিতে থাকে 
এবং ইহাতে পুকুরের মাছ পাঁকে 
বসিতে থাকে ; তখন অপর ব্যক্তির! 
পলোই ( বংশনির্টিত মাছ ধরিবার 
যন্ত্র) দারা চাপ! দিয়া ধত্রিয়া লয়। 
কু'ড়ো জাবি-চাউলের কুড়ে (খুদ) ভাজিয়া 
যে,বস্ত্রধগুনির্মিত যন্ত্র দারা জলে 
ভাঁসাইয়! মাছ ধর! হয়। 
জাল বুনিবার যন্ত্র ও জালের বিভিন্ন অংশের নাম 
ভোরশিলে- জাল বুনিবার যন্ত্র 
পাশ কাটী_ ত্র ত্রী। 
কাছি--যে দড়ি দ্বার! জাল বাধা থাকে। 
ঘাই__ পকেটের মত জালের শেষ অংশ, যাহার 
ভিতর মাছ পড়িলে আর বাহির 
হইতে পারে মা। 
জাঙ্গাল--ঘাইয়ের উপর যে পাটা থাকে। 
বই--যে দড়ি দ্বার! ঘাই জালের প্রীস্ততাগে 
পকেটের মত হইয়া থাকে। 


এরা 


১৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [অর সংখ্যা 
সীচুন দড়ি-_যে দড়ি দ্বারা ঘাইয়ের সহিত আড়াঁর. বিভিন্ন অংশের নাঁম £_ 
লোহার কাঠিগুলি বাঁধা থাকে। ক-_গৌতবাড়। 
মাছ ধরিবার আরও বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্র £- খ- মুখ-বাড়। 
স্স্তগীট সিস্তি--মাছ ধরিবার মোট! সুত্রের যন্ত্র। গ--গাঁড়ী, আড়! গাড়ী । 
ঘ--চোরলালী ( নালী )। 


আতোর--বংশদণ্ডের প্রান্তে লৌহফলক দিয়া 
মাছ ধরিবাঁর যন্ত্রবিশেষ। 


খোচা কাঠি -আতোরের মত ষন্তরবিশেষ। 
ফণসি-_মাঁছ ধরিবার যন্ত্রাবশেষ | 


ভূড়- ও. গ্রী। 
ছড়ূ ও  প্র। 
কল্নাড়া-_ ও গর 
জিয়েনা-- & গর ও কৌশলবিশেষ। 


আংটা--মাছ ধরিবার ফশাদ্বিশেষ। 
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বিশেষ । 
খাটান- এ ত্র 
ডান্কুনী-_ ও । 
কুজী-_ রখ প্র। 
বিত্তি- গ্ী তী। 
পলোই-- ও উ। ৬ 
আড়া ত্র খী। 


খারোই- মাছ ভরিয়া রাখিবার ঝুঁড়িবিশেষ। 

(ঘ) শিকে-_দড়ির বুননবিশিষ্ট মাঝে মাঝে 
জালির মত, ঘরের ছোট ছোট ভাঁড়, 
বাটি ও অন্তান্ত জিনিষ ঝুলাইয়া 
রাখিতে ব্যবহার হয়। 

আল্গুনি__যে ঝুলান লাঠি, ছড়ি বা দড়িতে 
কাপড় ইত্যাদি ঝুলাইয়া রাখা হয়। 
(ওঁ লাঠি বা দড়ির ছুই প্রান্তদেশ 


কোন কিছুতে বাধিষা রাখা দরকার)। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
জলের কলসী ঝ! অন্তান্ত হাঁড়ি ' 
যাহার উপর রাখা হয়, সে সমন্ধীয় শব্দ । 
বৌড়ো-__খড় পাকা ইয়া, কুণ্ডলী করিয়া, তাঁহার 
উপর কলসী ইত্যাদি রাখা হয়। 
এঁ কুগুলীবিশিষ্ট খড়কে বৌড়ো বলে । 
মাথায় করিয়া কোন জিনিষ বহিতে 
_ হইলে মভূরেরা ও রকম বৌড়ো, কি 
উহার বদলে কাপড় কুগুলী পাকাইয়া 
মাথায় রাখে ও তাহার উপর জিনিষ 
রাখিয়া! বহন করে। 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
ছড়ি সম্বস্থীয় শব্দ 
( €ম উপবিভাগের ওয় পরিচ্ছেদে ‘চাবুক 
ও ডাঙ্গশ' বর্ণনায় দেখান হইয়াছে ) 





সন ১৩৩৩ |] 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


বাক্স সনবন্ধীষ শব্দ 

প্যাট্রা--সাধারণতঃ মোট! বেতের তৈয়ারী 
পুরাণ ধরণের বাক্সকে প্যাটুরা বলে। 

বাশ.কো। (বক্প)__সাঁধারণতঃ কাঠের ও টিনের 
বাক্সকে বলে। 

পেটা ট্্াঙ্ক ও টিনের বাক্সগুলিকে পেটা বলে। 

সিন্দুক কাঠের খুব বড় বাল্পকে বলে। 

লোহারাম- লোহার সিন্দুককে বলে। 

ঝাপি_পাতলা বেতের, দলিল-পত্রাদি 
রাখিবার ছোট বাহ্প ৷ 

ঝাঁপি_ ভাঁলপাতা হইতেও তৈয়ারী হয়। 
ইহাতে স্ত্রীলোকের চিরুনি ইত্যাদি 
রাথে। 

ডিবিয়া-_পানের জরদ ইত্যাদি রাখিবার 
ছোট বাসস । 

কোটো- জ্রীলোকের! সিন্দুর রাখিতে এই 
ছোট বাক্স ব্যবহার করে। 

বাটা, পান-বাটা-_পাঁন রাখিবাত্র পিতল, কি 
তামার বাক্পবিশেষ। 


স্পা 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
ভাত র'ধিবার জন্য ও অন্তান্ত পারিবারিক 
কাজে যে সমস্ত ধাতুনির্ন্মিত পাত্র ও 

আধার ব্যবহার করা হয। 

পতীলা__ভাত রাঁদিবার জন্তু তামার পাত্র- 
বিশেষ | 

বদনা জল রাখিবাঁর ছোট নলববশিষ্ট পাত্র । 

গাড়ল রাখিবার ছোট নলবিশিষ্ট পাত্র, 
পিতলের ঠতয়ারী। 


শব্-সংগ্রহ 


১৬৫ 


ঘড়ী-_ ছোট জলের কলসী, পিতলের তৈযারী। 

ঘড়া--বড় এ, তী। 

ঘটি-_জলের ছোট আধার, পিতলের তৈয়ারী। 

সিলিপ.টি-_অভ্যাগত ব্যক্তি খাইবার সময় 
হাত-মুখ ধুইয়া যাহাতে জল ফেলায়। 
পিতল বা তামার তৈযারী। * 

পিক্দান্‌__যাহাতে থুথু ফেল! হয়, কীসার 
তৈয়ারী। 

বিরিদান্‌_যে পিতলের আধারে পান ভরিষা 

অভ্যাগতকে খাইতে দেওয়া হয়। 

মাল্‌্সা--পিতলের বড় আধীরবিশেষ। 

বাটা--বাহাতে পান রাখা হয়। তামা বা 
পিতলের তৈয়ারী। 

সরোতা, জ'তী--যাহাতে সুপারী কাটা যায়। 
( পিতল বা লোহার তৈয়ারী )। 

দাস্সন্_যাহাতে করিয়া তেলের ভাঁড় হইতে 
তেল তোলা ষায়। লোহার তৈয়ারী। 

তেলের ভাঁড়--পিতল বা লোহার তৈয়ারী 
আধার, যাহাতে তেল রাখা হয়। 

তাওয়া--চিত্‌রে লোহার কড়া। রুট সে'কিতে 
ও অন্তান্ত কাজে ব্যবহার হয্ব। 

মাহীতাওয়া-_মাছ-ভাজা চিতরে লোহার 
কড়া । 

বড়াই- লোহার কড়াঁবিশেষ। আলু, ডিম ও 
মাংস ভাজিতে ব্যবহৃত হয়। 

মাঁল্সা পিতলনির্দ্িত বড় আধার । 

আপতাঁবা-_-জলের পাত্রবিশেষ। 

সিনি-_ পতীলার তামার ঢাকৃনি। 

জাম- খুব বড় কাসার বাটি । 

কাব-_মাঝালি কীসীর বাঁটি। 

বাদিয়-_ এ প্র। 


১৬৬ 
তস্তরি_ চিরে কীঁসাঁর বাটি। 


থানী-_মাঝারি কীসার বাসন । 
থালা _বড় কাসার বাসন। 
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নবম পরিচ্ছেদ 


“ মাটির তয়ারী পাত্র ও আধারসমূহ 

তাওয়া__যাহাতে রুটি সেকা হয়। 

খোঁলা- যাহাতে মুড়ি ভাজা হয়। 

ধান্গুনে!--ষে হাড়িতে ধান সিজেন হুয। 

করা, করুয়।__-মাঁটির ছোট জলাধার । 

ভাগ, দেগ--বড় মাটির আধার । 

দেগচী-ছোট দেগ্‌ । 

জাড়ং_খুব বড় মৃৎপাত্র। 

থেলেনী, শরা, বাট!-_যাহ। দ্বারা হাঁড়ির মুখ 
ঢাক! যাঁয়। 

ডাঁবরি--মাঁটর ছোট চিত্‌রে আঁধার, মস্লা 
রাখিতে বাবহার হয়। 

ঢাকুন্__ভাতের হাঁড়ির মুখ চাঁকিবার জিনিষ । 

শাঁবান্_-বড় মাটির আধার, যাহাতে বাড়ীর 
চালধোয়া জল ইত্যাদি ফেলান হয়। 

পাঁত না, হনাঁ-ষে চওড়। মৃৎপাত্রে গোরুকে 
খাবার দেওয়! হয়। 

পাল্টা--যে প্রশস্ত মৃৎপাত্রে মুড়ির চাল 
রাখিয়া নাড়া হয । 

নিঙ্থুরি, শিকুরি-_ছোট মাটির পিয়াল । 

কাসা-_ছোট মাটির বাঁটী। 

শাঁহুক্‌, শান্কি-_ছেট মাটির বাধন । 

মাল্সা_ছোট মাটির আধার! 

ঠিলি--ছোট কলসী । 

পেলে: ও। 

ঘড়া_ এ্র। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পন্িক! 


[ওর সংখ্যা 
চোরো-_ছোট মাটির জলপান্রবিশেষ । 
স্থরাই_ প্র খ্ৰ। 
হুন্নী-- তব আধারবিশেষ । 


মোট্‌কে--মাবারি মাটির আধার । 
গুড়া, গোড়া__বড় মাটির আধার, ইহার ভিতর 
গুড় ভরিয়া রাখা হয। 
কড়া_ যে মাটির পাত্রে তরকারী রাধা হয়। 
তৈলো”_যে মৃংপাত্রে ভাত রাধা হয়। 
আতা: চিত রে মৃংপাত্র, যাহাতে তামাক 
ও গুড় মিশাইয়া তামাক তেয়ারী 
হয়। 
দিল্দিলী- মাটির প্রদীপ । 
শাপালি-- জাতীয় জিনিষ । 
চেরাগ--মাটির প্রদীপ । 
চেরাগদান-_প্রদীপ রাখিবার আঁধার । 
ধুপশা, ঢোক্‌্শা--যাঁহাতে ধূপ জালান হয়। 
ভশড়_ ছোট মাটির আঁধার। 
ছোতো হাড়ীঁযে হাঁড়ীতে কুকুরে প্রজ্রাব 
করিয়াছে ও যাহা আর ত্বণ। করিয়া 
কেহ স্পর্শ করে না। 





দশম পরিচ্ছেদ 
কাঠের আধার ও বাঁশের জিনিয্পত্র 
খাঞ্চা--বারকোষ, ময়দার খমীর মালিশ 
করিতে ব্যবহার হয়। 
কাঠুরা--কাঠোতা (কাঠের তৈয়ারী আধার 
বিশেষ)। 
ডোঁই--যে কাষ্ঠনির্শিত পদার্থ দ্বারা দাঁল 
ঘু'টিয়া ( নাড়িয়া ) দেওয়া হয়। 
হাতা-_কাষ্ঠনির্মিত মুড়ির চাউল নাড়িবার 
যন্ত্। 
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লাকুড়ী--যে কাঠির দ্বারা তরকারী নাড়িয়া 
দেওয়া হয়। 

উশ.কাঁটী- উনাঁনে আগুন উক্ষাইয! দেওয়ার 
কাঠি। 

উড়,ন-_দোঁকানদারেরা যাহা দ্বারা তেলের 
ভাঁড় হইতে তেল তুলিয়া লয়। 

সড়কি, শোড়কি-_শর অথবা বীশের সরু অংশ. 
হইতে দড়ি দ্বারা প্রস্তুত ঘরের দরজা” 
জানালাঁতে দিবার জানালাবিশেষ। 

একাদশ পরিচ্ছেদ 
চৰ্ম্মের আধার 


কৃপো--সরিষার তৈল প্রভৃতি রাখিবাঁর 
চি আধার । 
মশোঁক্‌_-জল ভরিয়া রাখিবার আধার। 


শব্ম্সংগ্রহ 


১৬৭ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
খাডুর ও তালপাতাঁর তৈয়ারী জিনিষ 
তালাই--তাল বা খাজ্ুরপাতার 
মাহুর। 
জোতুলা- _তালাই প্রথম বুনিতে আরম্ত কর, 
পাটি-'তালাইয়ের এক একটা ৪ হাত ল 
৫ অঙ্গুলি পরিমাণ চওড়া অংশ। 
শিষুড়া-_পাটিগুলিকে একত্র করিয়া সেলাই 
করিয়া লঙ্কা চওড়া তাঁলাই তৈযার 
করা। 
শীতলপাটি--খাজুরের পাত! হইতে প্রস্তুত 
মস্থণ তাঁলাই। 
পাটি-_ছো'ট তালাঁইকে বলে। 
বেনা, পাখা-_তালের পাতা হইতে প্রস্তত। 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীমোল্লা রবীউদ্দীন আহ মদ্‌ 


প্রস্তুত 
a 


_ জ্যোতিষ, বিবাহ ও বৈধব্য 


"৯ পৃথিবীতে যত জাতি দেখা যায়, তাঁহার মধ্যে হিন্দু হইতেছে এক অদ্ভুত জাতি। ইহাদের 
রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্্ম-কর্ম্ম--সমস্তই অদ্ভুত ! পৃথিবীর অন্তান্ত জাতির সহিত ইহাদের 
কোন বিষয়েই প্রায় মিল দেখা যায় না। ইহাদের সমস্তই বিভিন্ন প্রকার। আবার 
ইহারাই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন জাতি। ইহাদের ধর্দের সহিত কাহারও ধর্ম্ 
মিলে না; ইহাদের ক্রিয়া-কাণ্ডের সহিত অপরের মিল হয় না। সর্বাপেক্ষা বেশী গরমিল 
দেখা যায় বিবাহ ব্যাপারে । অন্তান্ত জাতির বিবাহ লইয়! বিশেষ ষীধাবীধি নাই। তাহাদের 
মধ্যে কোন রমণীর স্বামীর মৃত্যু হইলে, সে অক্লেশে অন্ত স্বামী গ্রহণ করিতে পারে অথবা 
স্বামীর সহিত মতের মিল না হুইলে সে স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে। পক্ষান্তরে স্বামীও 
স্ত্রীর সহিত মনাস্তর হইলে জ্রীকে ত্যাগ করিতে পারে। মোটকথা, অন্তান্ত জাতির মধ্যে 
স্বামীর স্ত্রীত্যাগ বা স্ত্রীর শ্বামিত্যাগ অথবা পত্যন্তর গ্রহণ সমাজে দৃষণীয় নয়। কিন্তু হিন্দু 
জাতির মধ্যে এই বিবাহ ব্যাপার বড়ই কঠিন। একবার স্ত্রী পুরুষে বিবাহ হইলে আর. 
কেহই তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারে না-_-ইহ! পরস্পরের জীবনান্ত পর্য্যন্ত । হিন্দুর ধর্দে 
ন্রীর পতিত্যাগ বা পতির স্ত্রীত্যাগ হয় না। হিন্দুরা জন্মাস্তরবাদী বলিয়া, ইহারা বিশ্বাস 
করে যে, বিবাহ-বন্ধন জগ্মজগ্রান্তর-সম্পর্চিত। স্বামী বহু স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু পত্নী 
ত্যাগ করিতে পারে না। স্ত্রীকিন্ত এক স্বামী ভিন্ন, বহু স্বামী গ্রহণ করিতে পারে না) 
তাঁহ! করিলে তাহার সতীধর্ম্ম হইতে পতন হয়। অবশ্য স্বতিশাস্রে সতীধর্ম-পাঁলনে অক্ষম! 
স্ত্রীলোকের পক্ষে পুন বা পরপুর্বা! হইবার কথা আছে। এইরূপ ক্ষেত্রে হিন্দুধন্্াশ্রিত 
রমণী ভিন্নপতি গ্রহণ করে বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ও রমণী ও তাহার গৃহীতা উভয়ে, এমন কি, 
তাহাদের গর্ভঙাত সন্তান সন্ততি সমাজে একটু খাট হইয়া থাকে । মোটকথা, হিন্দুদের 
মধো সতী নারীর সম্মান অধিক, সতী নারীই সকলের বাঞ্ছনীয় এবং সতীধর্ম্ম পালন করাই 
এই ধন্মের ও সমাজের রীতি । সতীত্বই হিন্দুধর্মের শিরোভূষণ। বৈধব্য হিন্দুদিগের কামনীয় 
নয়। বিধবার পত্যস্তর গ্রহণ এই ধর্শের' মর্ম্মানুকুল নহে । বিধবার ব্ন্বচরধ্যই এই ধর্মের 
ও সমাজের প্রধান বিষয়। তবে প্রাচীন কালে অশক্ত পক্ষে পুনর্ভু বা পরপূর্বা হইবার 
রীতি ছিল, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। এখন ছিজদিগের মধ্যে উহার অত্যন্ত লোপ হইয়াছে। 
এমন কি, ইহাদের সম্পর্কে থাকিয়া চতুর্থ বর্ণাস্তর্গত অনেকেই পত্যতন্তর গ্রহণ করে না। 
অবস্ত এ কথা প্রধান ভাবে বাঙগলায় থাটে। অন্তান্ত দেশে চতুর্থ বর্ণের মধ্যে বিধবার পত্যস্তর 
গ্রহণ বেশ চল আছে। মোটকথা, হিন্দুধর্ম বিধবা-বিবাঁহ জচল। স্বগাঁয় বিদ্যাসাগর মহাশয় 
বিধবা-বিবাহ শান্্-সঙ্গত বলি! মত প্রচার করিয়া! গিষাঁছেন এবং তীহার দোহাই দিয়া যদিও 
এখন ভারতবর্ষে কিছু কিছু বিধবার বিবাহ চলিতেছে; তথাপি প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, 
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ধর্ম মানিয়া ধর্মকথা বলিতে গেলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, হিন্দুধর্ম্মে বিধবাঁবিবাঁহ নাঁই। 
তবে পরপুর্বা ব! পুনভূর স্থান আছে এবং যখন উহার চল ছিল, তখন তাহাদের দেখিয়া কেহ 
নাসিক কুঞ্চিত করিত না। তাঁহারা ধর্ম্মতঃ ও সমাজতঃ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইত। 


হিন্দুদিগের বিবাহের যে নিয়ম, তাহাতে স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীর বয়ক্রম কম হইতেই হইবে 


এই অন্ত স্ত্রীর বৈধব্য স্বাভাবিক । বয়সের তারতম্যে বৈধব্য স্বাভাবিক হইলেও কোন হিন্দু- 
রমশীই বৈধব্য কামনা করে না, গত্যেকেরই সধবা অবস্থাষ মৃত্যু কাম্য। আবার এই হিন্দু 


. ধৰ্ম্মে প্রত্যেক কুমারীর বিবাহ অনিবাধ্য এবং প্রত্যেকেই একবার মাতৃত্ব লাঁভ করিবার 


সুযোগ পায়। অন্তান্ত ধর্ম্মে এই সুযোগ সকল কুমারীর ধৰ্ম্মঃ ও সমাজতঃ লাভ করিবার 
এমন সুবিধা কম। কিন্তু বর্তমানে যে ধর্ম্মাচার-বহির্ভূত রাক্ষসী পণপ্রথা আবি্ভূতি হইয়াছে, 
তাহাতে বুঝি হিন্দুর এই গৌরব আর থাকে না । বৈবাহিক জীবন যাঁহাঁতে সুখের হয়, তদ্‌বিষয়ে 
হিন্দুধৰ্ম্মের বিশেষ লক্ষ্য দেখ! যায়। গার্স্থাধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের প্রধান অবলম্বনীয়। বিবাহই 
তাহার মূল। এই জন্ত দম্পতির দীর্ঘজীবন হিন্দুধর্মের কাম্য বস্ত। কি করিয়! হিন্দুদম্পতি 
সুখম্বচ্ছস্দে দীর্ঘজীবন লাভ করিবে, হিন্দুধর্ম তাহার অনুসন্ধান আছে। বছ খধি মনীষী 
এ বিষয়ে গবেষণা করিয়া জ্যোতিষশীন্ত্ মন্থনপুর্বক অমৃত উদ্ধার করিষ! গিয়াছেন। কিন্ত 
এমন অক্কৃতি উত্তরাধিকারী আমরা ষে, হেলায় উহ! নষ্ট করিয়াছি এবং যাহা ব| অবশিষ্ট আছে, 
তাঁহাও অনাদরে হারাইতে বসিয়াছি। 

ফলিত জ্যোতিযে এমন কি উপায় আছে, যাহাতে বিবাহিত জীবন সুখের হইবে এবং 
বৈধব্যরোধ হইবে? জ্যোতিষশান্তর আলোচনায় দেখ! যায় যে, মনীষী খধিগণ বিবাহের পাত্র 
ও পাত্রী নির্ণয়ের কতকগুলি নিয়ম করিয়! গিয়াছেন। এ -নিয়মগুলি দেখিষ! ও বুঝিয়! 
বিবাহ দিতে পারিলে বিবাহিত জীবন সুখাবহ হইবে, ইহাই তাহাদের কথা । 

অবন্ত খষিদের আঁমলে কি গণিত, কি ফলিত, উভয জ্যোতিষই যেরূপ উন্নত ছিল, বর্তমানে 
তাহা নাই। সুতরাং যোগী খধিগণের সাধনা দ্বারা লব্ধ শক্তি সাহাযো এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের 
বিচার দ্বার! নির্ণাত বিষয় যে অতি উৎকৃষ্ট ফল উৎপাদন করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবস্ত 
যোগবলের কথা স্বতন্র। তবে জ্যোঁতিষশান্ত্রনির্ণীতি বিষয়ও যে অদ্ভুত চমৎকারিত্ব দেখাইত, 
তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। আর এই জ্যোতিষশাস্ত্রও এক দিকে বহুদর্শনসম্ভূত 
এবং অপর পক্ষে যোগসাধনালন্ধ বস্ত। সুতরাং জ্যোতিষকে অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। 
যদি ইহ! অবিশ্বাসের হইত, তাঁহা হইলে এত কাল ইহার অস্তিত্ব থাঁকিত না 

এই জ্যোতিষে কতকগুলি সুন্দর নিয়ম আছে। সেগুলি বিবাহগ্েত্রে প্রতিপালিত 
হইলে, অবস্য বিচারে তুল-চুক ন! হইলে, এই জ্যোতিষের ছর্দিনেও শতকরা সতোর হইতে 
আশীটির ফল যে মিলিষা যায়, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ বিবাহে যোটক- 
মিলন করিয়া বিবাহ দেওয়া! হয়। ইহাই অনেকে বিবাহ বিষয়ে সম্যক বিচার মনে করেন। 
কিন্তু ইহা ভূল। ইহা বিবাঁহবিচারের একাংশ মাত্র | ইহাতে দম্পতির মধ্যে কি রকম সন্ভাব 


১৭০ সাহিত্য-পরিষংস্পত্রিকা [এর সংখ্যা 


হইবে, প্রীতি উৎপাদন করিবে, মুলতঃ ইহাই নির্দেশ করে। জীবন মরণ সম্বন্ধে এ বিচার 
পৰ্য্যাপ্ত নহে। সম্পূর্ণ বিবাহ-বিচার হইতেছে যে, দম্পতির মধ্যে কিরূপ মনের মিল হুইবে 
এবং উভয়ে দীর্ঘকাল দাম্পত্যস্থখ অঙ্ণুভব করিবে। 


“=== জ্যোতিযগণনায় দেখা যায় যে, কন্ঠার অমুক অমুক সময়ে বৈধব্য-যোগ আছে। প্র সময় -- 


অতিবাহিত করিয়া বিবাহ দিতে পারিলে অনেক সময় টৈধব্য-বস্ত্রণা হইতে কন্ত! অব্যাহতি 
লাভ করিতে পারে। এইরূপ পুরুষের কোীগণনায়ও পতী-বিয়োগ-দময় পাওয়া যায়, 
এ সময় অতিক্রম করিয়া বিবাহ করিলে পত্বীহানি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পাঁরে। , 
কিন্তু ইহ! সর্বদা সম্ভব নয়। যদি বাল্য বয়সে এই সকল যোগ পড়ে, তাহ। অতিবাহিত 
করিয়! বিবাহ চলিতে পারে। কিন্তু যেখানে যৌবনে ও যোগ পড়ে, সেখানে যৌবন অতিক্রম 
করিয়া ত বিবাহ দেওয়া চলে না। এই সকল ক্ষেত্রে পত্থীহানি বা বৈধব্য যাহাতে' ন! 
ঘটে, তাহার ব্যবস্থা চাই। যাহাতে উক্ত দুর্ঘটনা না ঘটিতে পারে, তাহার প্রতিবিধানকল্পে 
জ্যোতিষে কতকগুলি নিয়ম রহিয়াছে । সেই নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারিলে সম্ভবতঃ 
গর বিপৎ প্রতিরোধ হয। 

প্রতিরোধের প্রথম নিয়ম হইতেছে যোটক-বিচার। দির 

বর্ণে বস্তং তথা তাঁরা যোনিশ্চ গ্রহ-মৈত্রকম্‌। 
গণনৈত' ভকুটঞ্চ নাড়ী চৈতে গুণাধিকাঃ | 

অর্থাৎ বর্ণ, রাশিবন্তুতা, নক্ষত্রগুদ্ধি, যোনিমিলন, গ্রহমৈত্রী (বাশ্তাধিপতির মিত্রত! ), 
গণমিলন, ভকুট (চন্দ্ৰস্থিত রাশিমিলন) এবং নাড়ী বা নক্ষত্রবেধদোষ-_এইগুলি পাত্র ও 
পাত্রীর কোঠী দেখিয়! মিলাইতে হয়। 

১। বর্ণ-বর্ণ বলিতে--বাহ্মণ, ক্ষত্রিয, বৈশ্ত ও শুদ্র-এই চারি প্রকার বর্ণ কল্পিত 
হইয়াছে । জাতকোঠীতে চন্্রস্থিত রাশি হইতে এই বর্ণ নির্ণয় করা হয়। বর্ণশ্রেষ্ঠটা কমার 
সহিত বিবাহ দিতে নাই। 

যথা--বৰ্ণশ্রেষ্ঠা চ যা কন] বৰ্ণহীনশ্চ যঃ পুমান্‌। 
তয়োবিবাহে মৃত্যুঃ স্তাৎ ষগ্মাসে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

বর্ণশ্রেষ্ঠা কম্ঠার সহিত হীনবর্ণের পুরুষের বিবাহ হইলে ছয় মাসের মধ্যে কন্তা বিধবা 
হ্য়। ্‌ | 

২। বশ্তুবা বশ্তকূট অর্থাৎ রাশিবশুতা,__জ্যোতিষশান্ত্রের নির্দেশ অমুসারে কোন কোন 
রাশি কোন কোন রাশির বশ্য, তাহ! স্বীকার করিয়া লইতে হয়। তারপর দ্বিপন, চতুষ্পদ, 
কীট, সরীস্থপ, জলচর প্রভৃতি রাশির কল্পনা আছে। এ কল্পনা! অনুসারে ০রাশির বস্তুত! 
স্থির হয়। বরের রাশি কন্ার রাশির বশত হইলে পুরুষ দ্রীপরায়ণ, আর কন্তার রাশি 
বরের রাশির বন হইলে স্ত্রী পতিপরারণ হয়। কথিত হয় যে 

এবং বশসমাযোগে দম্পত্যোঃ গ্রীতিরুতম! 7 বস্তাভাবেপি দল্পত্যোর্কিবাহ্ঃ কলহপ্রন্ঃ ॥ 


সন ১৩৬৬] জ্যোতিষ, বিবাহ ও বৈধব্য ১৭১ 


বর ও কণ্তার রাশির বন্ততা থাকিলে বিবাহে দম্পতির মধ্যে উত্তম পতি জন্মায় । তাঁহার 
বিপরীত হইলে উভয়ের মধ্যে কলহ হয়। 

৩। তার! বা তাঁরাশুদ্ধি £--বর ও কন্তার পরস্পরের নক্ষত্র গণনায় তারাগুদ্ধি দেখিতে 
- হয়। আঁর নবতাঁরা দেখিতে হয। অর্থাৎ বরের নক্ষত্র হইতে কনার নক্ষত্র যদি বিপৎ, প্রত্যরিশ্্প 
ও বধ, ইহার অগ্ভতম নক্ষত্র হয়, সে স্থলে বিবাহ নিষিদ্ধ । 

মিত্রাদি-যোৌগেহপি ষড়ষ্টকাদেঁ 
তারা বিপৎ্গগ্রত্যরিন্ধনাখ্যাঃ | 
বর্জ্যা বিবাহে পুরুষোড়/তো। হি 
গ্রীতিঃ পরা জন্মন্থ তারকাস্ছু |-( ব্যাস )॥ 

বিবাহে মিত্র-যড়ষ্টক মিল হইলেও (মিব্র-বড়্টক কি, তাহা পরে যথাস্থানে বলা হইবে ) 
পুরুষের জন্মনক্ষত্র হইতে কন্তার জন্মনক্ষত্র যদি বিপৎ, প্রত্যরি বা নিধন নামক নক্ষত্র হয়, 
সে স্থলে বিবাহ বর্জন করিবে । আর ষদি এ তারা সম্পৎ, ক্ষেম, সাধন, মিত্র বা অতিমিত্ত 
নামক নক্ষত্র হয়, সেখানে বিবাহ প্রীতিজনক হয় । 

. আবার কেহ বলিয়াছেন, যদি বর কন্তার পরম্পরের নক্ষত্রে মিল না হয়, তাঁহা হইলে-_ 
প্রাশি-বন্তঞ্চ যদ্যস্তি কারয়েৎ ন তু দোষভাক্‌” ( গর্গ )--রাশির বতা থাকিলে নক্ষত্র মিল না 
হইলেও বিবাহে দোষ হয় না । 

৪1 যোনিকুট ₹-_ অশ্ব, হস্তী, মেষ, সর্প, কুকুর, বিড়াল ও গোষোনির সহিত মহিষ, 
সিংহ, বানর, নকুল, মৃগ, ইন্দুর ও ব্যান, ইহাদের পর পর অন্ততমের মহাবৈর কথিত হইয়াছে। 
এইগুলি নক্ষত্ৰ হইতে নির্ণীত হয়। বর ও কষ্ঠার একযোনি হইলে শুভ হয় ; ভিন্নষোনি হইলে 
মধ্যম মিলন হয় আর বৈরযোনি হইলে “বিয়োগদাঃ”” অর্থাৎ বিবাহ বিয়োগপ্রদ হয়। কেহ কেহ 
বলেন, এই যোনিমিলন হইতে দম্পতির পুত্রাধিক্য, কি বন্তাঁধিক্য হইবে, তাহারও বিচার হয়। 

৫1 গ্রহমৈত্র বা রাস্তাধিপতির মিলন £-গ্রহগণের নৈসর্গিক শক্রতা, মিত্রতা ও সমতা 
আছে। তাহা হইতে বর ও কন্তার পরস্পরের বাশ্তাধিপতির মিত্রতা দেখিতে হয়। যথা, 

দম্পত্যোর্মহতী প্রীতিগ্রহমৈত্র্যাং সমে সমা। 
বৈরে বৈরত্বমাপ্মোতি তয়োরেকাধিপে শুভম্‌ ॥-_( কম্প )। 

অর্থাৎ দম্পতির রাশ্তাধিপতিঘয়ে যদি পরস্পর মিত্রতা থাকে, তাঁহ! হইলে মহাপ্রীতি জন্মে, 
উভয়ের সমতা (7595170) থাকিলে সাধারণ মিলন হয় ; আর শক্রুতা থাকিলে শক্রুতা হয় । 

যেখানে বর ও কন্তার রাশ্যাধিপতির বৈরতা থাকে, সেখানে 

একাদশে ভৃতীয়ে চ দশমে চ চতুর্থকে । 
গ্রইমৈত্রীং বিনা! কুৰ্য্যাছুভয়োঃ সমসপ্তকে ।-_( বৃহয়ারদীয় )। 

বর ও কন্তাঁর রাশি পরষ্পর ১১শ, অয়, ১ম, ৪র্থ বা সমসগুম হইলে রাশ্যাধিপতি মিত্র না 

থাকিলেও বিবাহ দোষের হয় না। 
২২ 
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৬। গণ £--এই গণকুট নক্ষত্রঘবার! নির্তি হয়। কতকগুলি নক্ষত্রে জন্মিলে জাতকের 
দেবগণ হয়, কতকগুলি নক্ষতে জন্মিলে নরগণ হয়, আর কতকগুলিতে জন্মিলে রাক্ষসগণ হয়। 
রাক্ষসী চ যদ! কন্তা মানুযশ্চ বরে! ভবেৎ। 
সপ তদা মৃত্যু্ন দূরস্থো নির্ধনদ্বমথাপি বা॥ 
অর্থাৎ রাক্ষমগণের কন্ঠার সহিত নরগণের বরের বিবাহ হইলে শীঘ্রই কন্তার বৈধব্য ঘটে, 
হঠাৎ যদি-উহ৷ না হয়, তাঁহা হইলে নির্ধনত্ব ঘটে। অবগত শান্ত্রমতে দম্পতির একগণ হইলে 
খুব ভাল হয়; নতুবা দেবগণের সহিত নরগণ বা রাক্ষদগণের বিবাহ চলে। সাধারণ মত 
হইতেছে বে, দেবগণ ও রাক্ষসগণে বিবাহ হইলে কোন ক্ষতি হয় না, তবে উভয়ের মধ্যে 
একটু কলহ হয়, যেহেতু দেবতার সহিত রাক্ষসের স্বাভাবিক শত্রুতা আছে। 
নরগণের সহিত রাক্ষদগণের বিবাহ সাধারণের মত নয়। কিন্ত ইহার প্রতিগ্রলব 
আছে, 
রক্ষোগণে! যদি পুমান্‌ কুমারী নৃগণা ভবেৎ। 
সন্তকূটং খগগ্রীতির্যোনিগুদ্িঃ প্ুভস্তদ! ॥-_( গৰ্শ )।. 
অর্থাৎ পুরুষের রাক্ষসগণ হইলে এবং কুমারীর নরগণ স্থলে যদি ভকুট শুদ্ধ হয় ( ইহার কথা , 
পরে বলা হইবে ), রাশ্তাধিপতির মিত্রত৷ থাকে এবং যোনিশুদ্ধি হয়, তাহা হইলে বিবাহে 
শুভ হয়। - 
আবার $= 
গ্রহসৈত্রী রাশিবপ্তং সত্তকূটং ভবেৎ যদি। - 
সদ্গণাভাবজনিতো৷ দোষঃ কোহপি ন বিভতে 1--( বশিষ্ঠ )। 
অর্থাৎ গ্রহমৈত্রী, রাশিবন্ততা ও ভকুটশুদ্ধি থাকিলে অসদ্গণ ( দেবারিগণ )জনিত দোষ 


(ক) একরাশৌ চ দম্পেত্যোঃ গুভং স্তাৎ সমসগ্ডকে । 
চতুর্ঘদশকে চৈব তৃতীয়ৈকাদশে তথা ॥ 
অর্থাৎ বর ও কণ্তার যদি একরাশি হয়, অথবা যদি পরস্পরের রাশি অয়, ৪র্থ, ৭ম, ১০ম বা 
১১শ রাশি হয়, তাহা! হইলে রাজযোটক হয়। এই রাজযোটক হইলে-_ 
| ন রাজযোগে গ্রহবৈরিতা চ 
ন তারাশুদ্ধির্ন গণত্রয়ং স্তাৎ। 
ন নাড়ীদোষো ন চ-বর্ণহৃষ্টিঃ 
গর্গীদয়ুন্তে মুনয়ে! বদস্তি ৷ 
গ্রহবৈরিতা, তাঁরাশুদ্ি, গণশুদ্ধি, নাড়ীদোষ (ইহার কথা পরে বলা হইবে ), বৰ্ণাশুদ্ধি, 
এগুলির কিছুই দেখিবার আবশ্তক হয় না। 
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ইহারও অপবাদ লক্ষিত হয়। যথা £_- 
যোটকে সপ্তকে মেষ-তুলে যুগ্মহয়ৌ তথা । 
সিংহঘটো সদা বৰ্ল্জ্যৌঁ মৃতিং তত্রাত্রবীচ্ছিবঃ | 
: অৰ্থাৎ সমসপ্তক বাঁজযোটকস্থলে মেষ ও তুলা, মিথুন ও ধন্থু এবং সিংহ ও কুম্ভ--এই _. 
সমসপ্তক বর্জনীয়। 

(খ) নবম-পঞ্চম এবং ২়-১২শ মিলন £--বরের রাশির পঞ্চমে কন্যার রাশি হইলে= 
মৃতবৎসা এবং বরের রাশির নবমে কন্তার রাশি হইলে = সুতৰ্তী পতিবল্পভা। এই বিবাহে 
বর্ণাদি মিলন দেখা প্রয়োজন। 

(গ) ফড়ষ্টক মিল £--বর ও কন্তার রাশি পরম্পর ষষ্ঠ ও অষ্টম হইলে কন্তার মৃত্যু হয়। 
কিন্ত মিত্রযডূষ্টক স্থলে বিবাহ হইতে পারে। 

মিত্রযড়ষ্টক £__মকর মিথুন, কন্তা কুস্ত, সিংহ মীন, বৃষ তুলা, বিছা মেষ এবং কর্কট ধন 
ইহার অন্ততম হইলে বিবাহ হইতে পারে। কিন্তু যদি কন্তার রাশি হইতে বরের 
রাশি ৮ম হয়, আর বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি ষষ্ঠ হয, এরূপ স্থলে মিত্রযড়ষ্টকও বর্জনীয়। 
অরিষড়্ক বলিতে £__-মকর সিংহ, কন্ত! মেষ, মীন তুলা, কর্কট কুস্ত, বিছ! মিথুন, বৃষ ধমু। 

*“ এই মিলনে বর্ণাদি বিচার করিতে হয। 
(ঘ) দ্বিতীয় দ্বাদশ মিলন £__ 
দ্বিদ্বাদশে ধনগৃহে ধনহা চ কন্ত।। 
রিপফে স্থিত! ধনবতী পতিবল্লভা চ॥ 

অর্থাথ-বরের রাশির দ্বিতীয়ে কন্াঁর রাশি হইলেস্ধনহীনা। বরের রাঁপির দ্বাদশে 
কন্তার রাশি হইলে-ধনবতী পতিবল্লভা। 

এই দ্বি-দবাদশ মিল আবার ছই প্রকার--মিত্রঘি-দ্বাদশ এবং অরি-দ্বি-দ্বাদশ। 

মিত্র-দ্বি-দ্বাদশ। যথাঃ__মেষ মীন, সিংহ কর্কট, মিথুন বৃষ, তুল! কন্তা, ধু বিছা, কুম্ভ মকর। 

অক্নিদ্বি দ্বাদশ । যথা-_মেষ ও বৃষ, মিথুন ও কর্কট, সিংহ ও কন্যা, তুল! ও বিছা, ধনু ও 
মকর, কুস্ত ও মীন। মিত্রদ্বিদ্বাদশ ম্রিনে বিবাহ শুভদ, কিন্তু অরি-ছি-ছবাদশে বিবাহ পরিত্যজ্য। 

} (ঙ) একই রাশি যদি বর ও কন্যার হয, তাহাকে রাক্গযোটক বলে পৃর্ববে বলিয়াছি। 
--  হইহার সম্বন্ধে একটু বিচার আছে। শান্তর বলিতেছেন, 
১! নক্ষত্রমেকং যদি ভিন্নরাশিঃ 
ন দম্পতী তত্র সুখং লভেতাম্‌। 
বিভিন্নমক্ষং যদি চৈকরা শিঃ 
তদা বিবাহঃ শুভসৌধ্যদায়ী ॥ 
২। একরাঁশে পৃথগ ধিফ্যে দম্পত্যোঃ পাণিপীড়নম্‌ 
উত্তমং ম্ধামং ভিন্নরাগ্ৈকক্ষ জয়োস্তযোঃ ॥ ( নারদসংহিতা )। 
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৩। দম্পত্যোরেকরাশিশ্চেৎ পৃথণৃক্ষং যদ! ভবেৎ। 
বসিষ্ঠোক্কো বিবাহঃ স্তাৎ গণনাড়ী ন চিন্তয়েৎ ॥--( ভৃগু )। 
81 নক্ষব্রমেকং যদি ভিন্নরাঁশ্টোরভিম্নরাস্টোর্যদি ভিন্নমৃক্ষম্‌। 
শ্লীতিষ্তদানীং নিবিড়া হৃনার্য্যোঃ ॥-(বিবাহবৃন্দাবন ).। 
২ অর্থাৎ (১) দম্পতির নক্ষত্র এক হুষ| যদি ভিন্ন রাশি হয়, তাহা হইলে সুখ হয় না। দম্পতির 
রাশি এক হইয়। ভিন নক্ষত্র হইলে বিবাহ শুভসৌধ্যদ্বায়ী হইবে । 
(২) দম্পতির রাশি এক হইয়া ভিন্ন নক্ষত্র হইলে বিবাহ উত্তম হয়। কিন্তু ভিন্ন রাশি 
হইয়া এক নক্ষত্র হইলে মধ্যম বিবাহ হয়। 
(৩) দম্পতির রাশি এক হইয়া ভিন্ন নক্ষত্র হইলে ইহা বসিষ্ঠমতে উত্তম বিবাহ। ইহাতে 
গণ বা নাড়ীকুট মিলনের আবশ্যক নাই। 
(৪) এক নক্ষত্র হইয়। ভিন্ন রাশি হইবে এবং অভিন্নরাশি হইয়া! ভিন্ন নক্ষত্র হইবে 
এইরূপ স্থলে বিবাহে শ্ত্রীপুরুষের নিবিড় প্রীতি হয়। 
এইগুলি হইতে দেখা গেল যে, এক রাশি ও পৃথক্‌ নক্ষত্র হইলে খুব ভাল মিল হয়। আর 
পৃথক্‌ রাশি ও একনক্ষত্র হইলে খুব ভাল মিলন না হইলেও বিবাহ অচল নয়) ইহাতে বিশেষ 
অনিষ্টাশঙ্কা নাই। কিন্ত "একর ত্বেকরাশৌ চ বিবাহঃ প্রাণহানিদঃ”” একরাশি ও একনক্ষত্র 
স্থলে বিবাহে প্রাণহানি হয় । সুতরাং এই রাজষেটক পরিবর্জনীয় ৷ 
৮। নাড়ীকৃট £--আদ্য-নাড়ী, মধ্য-নাড়ী ও পৃষ্ঠনাড়ী বলিয়া নক্ষতরগুলিকে তিন ভাগে 
বিভক্ত করা হইয়াছে। বর ও কন্তার উভয়ের জন্মনক্ষত্র একনাড়ীস্থ হইলে নাড়ীবেধ হয়। 
নাড়ীবেধে বিবাহ পরিত্যঙ্য। ইহার প্রতিপ্রদব আছে, _"একরাশ্তাদিবোগে তু নাড়ীদোষো ন 
বিদ্যতে”__বর ও কন্তার যদি এক রাশ্যাদি হয়, তাঁহা হইলে নাড়ীদোষ থাকে না। এখন 
একরাশ্যাদি কি? উহা হইতেছে, _ 
সুহৃদেকাধিপযোগে তারাবলে বশ্যরাশৌ বা। 
অপি নাড্যাদিবিরোধে ভবতি বিবাহে হিতার্থায় --( ভ্ীপতি )। 
অর্থাৎ বর ও কন্ত/র রাশ্যাধিপতির ষদ্দি মিত্রত! থুকে ব! রাশ্যাধিপ এক হয় এবং বরের 
তারাগুদ্ধি ও বশ্যরাশি হয়, তাহা হইলে নাড়ীদোঁষ থাকিলেও বিবাহ হইতে পারে, তাহাতে 
গুভই হয়। 
এই আট দফার বিচারকে যোটক-বিচার বলে। | 
কোন্‌ রাশিতে কোন্‌ বর্ণ হয, কোন্‌ নক্ষত্রে কোন্‌ যোনি হয়, ইত্যাদি আমি এখানে 
উল্লেখ করি নাই। তাহার কারণ হইতেছে যে, আজকাল প্রত্যেক পঞ্জিকাতেই এগুলি 
“জ্যোতিষবচনার্থ” মধ্যে পাওয়া যায় দেখিয়! বৃথ! প্রবন্ধবৃদ্ধি করিবার আবশ্যক বোধ করি নাই। 
এই যোঁটকবিচার করিয়াই বর্তমানে বিবাহে জ্যোতিষের বিচার শেষ কর! হয়_তাও 
আবার ধাঁহারা জ্যোতিষ একটু আধটু মানেন। আর পঞ্জিকাষ বিবাহের যে দিন ও সময় 


সন ১৩৩৩] জ্যোতিষ, বিবাহ ও বৈধব্য ১৭৫ 


লেখা থাকে, সেই দিনে ও সমযে বিবাহ দিযাই সকলে জ্যোতিষ অনুসারে মিলাইয়! বিবাহ দেওয়! 
হইল বিবেচন! ক্রেন। কিন্ত ইহাই বিবাহ সমন্ধে পর্ধ্যাপ্ত বিচার নহে। পঞ্রিকাঁয় ষে বিবাহের 
সময় লিখিত থাকে, তাহাতে এ সময় সপ্তশলাকাঁদি দোষশূন্ত দেখিয়া এবং বিবাহ্লগ্নের উপযুক্ত 


- গ্রহসমাবেশ দেখিযা বিবাহের সময় লেখা হয়। ইহা সাধারণ ভাবে লিখিত বিবাহের দিন। 


ষাঁহাদের বিবাহ হইবে, তাহাদের এঁ সময চন্দ্র-তাঁরা-গুদ্ধি আছে কি না, তাহা দেখা হয় না। 
অথচ ইহা দেখ! নিতান্ত আবণাক। আর আলকাল ইহা প্রায় একরূপ উঠিয়াই গিযাছে। 
ইহা দেখা হইলেই দেখা শেষ হইল না, তবে ইহা হইলে সাধারণভাবে কার্ধ্য হইল বলা চলে। 
কিন্তু সম্পূর্ণ দেখা বলিতে আঁরও অনেক দেখিতে হয়। 

বিবাঁহ-বিচার বলিতে যোঁটক-বিচার ও বিবাহলগ্র-বিচার ত চাই, তাঁহ! ছাড়! পাত্রের 
আধুবিচাঁর .একাস্ত প্রযোনন। আর পাঁত্রীর-কতগুলি বৈধব্যদোষ এবং পাত্রে কতগুলি 
স্রীহানি-দোষ, সেগুলি দেখাও বিশেষ আবশ্যক । আমাদের হিন্দুদের মধ্যে বিধবাবিবাহ 
না থাকাযি, বৈধব্য একটি জন্মাস্তরীন পাপের বিশেষ শীস্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। অন্তান্ত 
জাতিতে বিধবাঁৰিবাঁহ প্রচলিত থাকাষ বৈধব্য ব্যাপারটি তাহারা ধর্তব্যের মধ্যেই গণনা করে 
না। পূর্বেই বলিয়াছি, অন্তান্ত জাতির সহিত হিন্দুর বৈচিত্্য অনেক । সুতরাং বৈধব্যকে 
হিন্দুরা ভয় করে। হিন্দুরা বরং নিজের কন্ার মৃত্যু কামনা করে, কিন্তু জাঁমাতার মৃত্যু 
আদৌ চায় না। এই জন্য কন্যার যাহাতে বৈধব্য না ঘটে, তজ্জন্ত প্রাচীন হিন্দুর! জ্যোতিষ- 
শাস্ত্রের আলোচন! করিয়াছিলেন এবং যাহাতে অন্ততঃ বাল্যে ব যৌবনে বৈধব্য-দশ। ন!-ঘটে, 
তাহার উপায় নিষ্কাসন করিয়াছিলেন। "অবশ্যমেব ভোক্তবাং কৃতং কর্ম শুভাওডম্‌”_ 
জন্মাস্তরে কৃত শুভ বা অগ্ুভ কর্মের ফলভোগ অবশ্যই করিতে হইবে, এ কথা তীহাঁরা 
জানিতেন এবং মানিতেন। কিন্তু তীহাঁরা ইহাও মাঁনিতেন যে, কর্ম্মের ফল কর্দদ্বার! খণ্ডন 
হয়। কারণ, যে শান্তে বলিতেছে যে, . কৰ্ম্মফল নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে, সেই শাস্ত্রে 
আবার নির্দেশ করিয়াছে যে, কর্ম্বার কর্ম্মফল খণ্ডন হয়। এই অন্ত জ্যোতিষশাস্ত্রে 
সাহায্যে কন্তার বৈধব্যযোগ আছে কি না, তাহা দেখিতেন। বৈধব্যযোগ থাকিলে কোন্‌ 
সময় উহা সম্ভব, তাহা! নির্ণয় করিতেন । অল্পবযসে ওঁ যোগ থাকিলে, উক্ত সময় অতিবাহিত 
করিয়া বিবাহ দিতেন। আর যৌবনে এ যোগ পড়িলে, উহ! নিবারণের চেষ্টা কবিতেন। 
সে চেষ্টা গ্রহশীস্তি, দেবতা পৃজাদি দ্বারা করা হইত। আর কর! হইত জ্যোতিষশান্তরে 
সাহায্যে । 

জ্যোতিষশাস্ত্রে বলিতেছে যে, কন্তার মঙ্গলের দোষ আছে কি না দেখ ; মঙ্গলই প্রধানতঃ 
বৈধব্যকারক | মঙ্গল যদি লগ্ন, ৪র্থ, ৭ম, ৮ম ব! ১২শে জন্মকুগলীতে থাকে, তাহা হইলে কন্তাঁর 
বৈধব্যযোগ হয। অবশ্য এই যোগ পুরুষের কোষ্ঠীতে পড়িলে তাহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটে 

লগ্নে ব্যযে চ পাতালে যামিত্রে চাষ্টমে কুজে। 
কন্তা ভর্তর্ব্বনাশায ভর্ভ,ঃ কন্যা ন জীবতি ॥ 


১৭৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ওয় সংখ] 


সুধু এক মঙ্গলের দোষ দেখিলে চলিবে না । দেখিতে হুইবে শুক্রকে। শুক্র সপ্তম ভাবের 
অর্থাৎ স্বাভাবিক স্ত্রী বা স্বামীর কারক | এই শুক্র পাপগ্রহ্যুক্ত, নীচস্থ, অন্তগত বা পাপমধ্যগত 
হইয়াছে কি না অথবা ইহার সপ্তমে মঙ্গল আঁছে কি না, দেখিতে হইবে | তার লগ্ন ও চন্দ্র হইতে 
সপ্তম, অষ্টম এবং সগ্ডমপতির অবস্থা বিচার করিতে হইবে ; আরও দেখিতে ভইবে যে,৮মপতি ও 
২ ফঠপতি সপ্তমে অবস্থিতি করিতেছে কি নাঁ। রাহুকেও দেখিতে হয়। এইগুলি হইতে 
সরকোঠীতে বৈধব্য ও পুরুষের কোষ্ঠীতে পত্বীহাঁনিযোগ বিচার করিতে হইবে। কন্তার 
কোষ্ঠীতে ঠবধব্য-দোঁষ কতগুলি, দেখিয়া স্থির করিতে হইবে। তারপর বরের কো্ঠী হইতে 
তাহার স্ত্রীহানি-দোষ কতগুলি, নির্ণ্ন করিতে হইবে। যেখানে উভয়ের দোষ সমান বা বরের 
দোষ বেশী, সেখানে কন্তার বিবাহ দেওয়া উচিত। আর যেখানে কন্তার দোষ বরের দোষ 
অপেক্ষা বেশী, সেখানে বিবাহ দিলে কন্ঠার বৈধব্য অনিবা্ধ্য। শাস্ত্রে বলিতেছে, _-“তাদৃশ- 
যোগজপতিশ্চ যুতঃ জীবতি পুত্রধনাদিযুতশ্চেখখ। অতএব সমান দোষন পাত্রের সহিত বিবাহ 
হইলে কন্তা হয় বিধবা হইবে না, অথবা প্রাচীন বযসে বৈধব্য ঘটিতে পারে। আর পাত্রের 
দোষ অধিক থাকিলে কন্তা সধবা গতাযুঃ হইবে। এই দোষ বিচার করিবার সঙ্গে সঙ্গে 
পাত্রের আয়ু বিচার একাস্ত আবশ্যক । যে কন্যার মঙ্গলাদির দোষ থাকিবে, তাহার-সহিত 
দীর্ঘায়ু পাত্রের বিবাহ দিতে হইবে । এইগুলি মিলাইয়! বিবাহ দিলে যে সে বিবাহ সুখের হইবে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে কয়েকটি স্ত্রী ও পুরুষের কোষ্ঠ উদাহরণশ্বরূপ দেওয়া গেল। 
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বিবাহের ছয় বর্ষে স্ত্রীহানি। মঙ্গল লগ্নে। চন্দ্রও লগ্নে। 
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বিবাহের ৮৯ বৎসরে স্ত্রীহানি। মঙ্গল দ্বাদশে। চন্দ্রেরও ৭মে মলল। 
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চুই পদ্থী বিয়োগ । মঙ্গল, রাহ, শুক্রের অবস্থা এবং অষ্টমন্থ শনি উষ্টব্য। 
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[ক] স্বামী স্ত্রীতে বয়সে বহু প্রতেদ থাকা সত্বেও স্্রীকোঠীতে স্বামীর কোঠীর মঙ্গলের 
দোষ-গ্রশমন-যোগ না থাকায় স্ত্রীর মৃত্যু। 
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স্্রীহানি। মঙ্গল বায়ে। 
প্রত্যেক কোষ্ঠীতেই মঙ্গলের অবস্থা দ্রষ্টব্য । স্ত্রী ও পুরুষের এইরূপ উতয়বিধ কোঠীই বু 
১- দেওয়া যাইতে পারে। 


স্বামী ও স্ত্রী, উভয়ের কোঠীতে তুল্যরূপ মঙ্গলাদির দোষজনিত দ্রীহানি ও বৈধব্য-যৌগ 
থাকায় উভয়ে দীর্ঘকাল জীবিত, এইরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত ₹. 
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এইয়প উদ্দাহরণের অভাব নাই। প্রবন্ধের কলেবর-বৃদ্ধি ভয়ে আর বেণী উদাহরণ দেওয়া 
হইল না-। 

এখন কথ! হইতেছে যে, বখন কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হয়, তখন এরূপ মিলাইয়। বিবাহ 
হওয়ায় যাহার যে সময় পত্বীহানি বা! বৈধব্য-যোগ পড়িয়াছে, সে সময় কি ও ফল খণ্ডন হইবে? 
শান্ত্রে বলিতেছে যে, এ ফল ফলিবে, কিন্তু ভিন্ন গ্রকারে। ও ক্ষেত্রে ও সময় স্ত্রী বা স্বামীর 
অত্যন্ত বিচ্ছেদ অর্থাৎ মৃত্যু না হইয়া সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটিবে, অথবা কাহারও ব্যাধি হইবে 
কিংবা! উভয়ের কলহ হইবে.। ভগ্তান্ত জাতির এই সময় হয় বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় বা একের মৃত্যু 
ঘটে । এইরূপে ওর ফল ফলিবে। মোট কথা, এরূপ মিলাইয়! বিবাহ হইলে বিয়োগাস্ত নাটক 
না হইয়| অন্তে মিলনান্তে পাল! শেষ হইবে। ইহাই শাস্ত্রের হুকুল রক্ষা। 

প্রাচীন কালে হিন্দুগণ ধর্ম্মশান্সের অনুশাসন ও জ্যোতিষশাস্ত্রের বিধান মানিয়! চলিতেন, 
নুফলও পাইতেন। জ্যোঁতিষশান্ত্র না মানিয়া তাহারা পদভূমিও অগ্রসর হইতেন না। তখন 
সেইজন্ত জ্যোতিষের কদর ছিল, শীন্রটও পুষ্টাঙ্গ ছিল। তার পর কালক্রমে জ্যোতিধিগণের 
অন্ুদারতাঁয় সকলকে রীতিমত শিক্ষা না দেওয়ায়, শ্ববংশে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টায় উপযুক্ত 
বুদ্ধিমান্‌ ছাত্র সম্যক্‌ উপদেশ ন! পাওয়ায় শাস্ত্রের অবনতি ঘটে এবং নানা বিপর্য্যয়ে ক্যোতিষের 
গ্রন্থ নষ্ট হয়, তার ফলে জ্যোতিষের বর্তমান হুরবস্থা। কিন্তু এই ছুর্দিনেও জ্যোতিষ চমতকার 
দেখাইতে সক্ষর্ম। আমর! এখন জ্যোতিষশাস্্রের পর শ্রদ্ধাহীন হওষাঁয় বিবাহাঁদি ব্যাপারে 
জ্যোভিষের সাহায্য বড় একটা গ্রহণ করি না। তাহার ফলে অনেক নিবার্ধা দুর্ঘটনা ভোগ 
করিতেছি। আমাদের কি উচিত নয় যে, এই অপূর্বব ও ফলদ শাস্ত্রের অনুশীলন কর! এবং 
ইহা হইতে অমৃত উদ্ধার করা? 


সন ১৩৩৩] জ্যোতিষ, বিবাহ ও বৈধব্য ১৮৩ 


এই জ্যোতিষশীল্্র সম্যক্ন্ূপে আলোচিত হইয়া, ইহার বিচারে যে বিষয় নিষাসিত হয়, 

তাহা যে অস্কুত ফল প্রদান করে, তাহা আর বলিয়া দিতে হয় কি? আঁজকাঁল অনেকে 

পুজ-কন্তার জন্মদময় ঠিক রাখেন না। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি খাঁটি জন্মসময় রাখা হয় 

এবং বিবাহকালে উপযুক্ত জ্যোতিষীর দ্বারা পাত্র ও পাত্রীর কোরঠী-মিলন করিযা বিবাহ 

দেওয়া হয়, তাহা হইলে যে অনেক অকাল-বৈধব্য নিবারণ হয়, তাহা! অবিচলচিত্তে বলা যাইতে 

পারে। | ‘ 
| শ্রীগণপতি সরকার 


প্রাচীন ভারতীয় আধ্যভাষায় গদ্যের ভঙ্গি * 
_ আখ্যানের বা গল্পের ভাষাই হুচ্ছে সব চেয়ে স্বাভাবিক, অর্থাৎ মুখের ভাষার খুব 
বেশি কাছাকাছি | সেই অন্তে আখ্যান গদ্য (narrative 0:০56)ই গগ্ভের আদর্শ বলে 
ধরে নেওয়া হর। ভারতী আর্য্যভাষার গন্ধের প্রাচীনতম নমুনা, পাওয়া যায় অথর্কাবেদে ও 
যজুর্কেদে কিছু কিছু, আর বৈদিক ব্রাক্ষণপ্রস্থগুলির মধ্যে১। এই 'ত্াঙ্গণগুলিও সব এক সময়ের 
লেখা নয়। এদের মধ্যে দিয়েই ক্রমবিকশিত হয়ে প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ্ভাষার গন্ভের 
রীতি উপনিষদের ভাষায় পরিণতি লাভ ক'রেছে। ব্রান্ধণপ্রস্থগুলির মধ্যে এইগুলিই 
প্রাচীন ও ভাষাতত্বের দিক্‌ থেকে সবচেয়ে দরকারী__তৈত্তিরীয় সংহিতা, এতরেয় ত্রাহ্মণ, 
কৌষীতকি ব্ৰাহ্মণ, পঞ্চবিংশ ব্ৰাহ্মণ বা ভাগ্য মহাত্ৰাহ্মণ, মৈত্রায়ণী সংহিতা, 
কাঠক সংহিতা, শতপথ ব্ৰাহ্মণ, আর তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ । এদের মধ্যে প্রথম দুটিই 
সকলের চেয়ে পুরাণে! ; এ ছুটি বই রচিত হয়েছিল খুব সম্ভব এষ্টপূর্ব ১:০০ অবে। শেষের 
ছুটি হচ্ছে সব চেয়ে অর্ধাচীন, অবস্ত গোপথ ব্রাহ্মণ বাদ দিয়ে । এ ছুটি বই গ্রীষটপুরব্ব ৬০০ 
অবের আগেই তৈরী হ'য়েছিল। প্রধান প্রধান উপনিষ্দগুলিও এই যুগে সঙ্কলিত ও রচিত 
হয়েছিল বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেন। | 
খগ্বেদে আমরা কবিতার ভাষা পাই । কবিতার ভাষ! একটু পুরাণে ধাঁচের ও কৃত্রিম 
হ'য়ে থাকে। কিন্ত এই ত্রাঙ্গণগুলির ভাষা স্বচ্ছ, সরল ও অনাড়ন্বর। এই ভাষার মধ্যে 
দিয়ে প্রাচীন আধ্যদের খু অথচ প্রাণবান্‌ জীবনের কিছু কিছু আভাস মেলে। সাহিত্যের 
দিক্‌ দিয়েও এই ভাষার যথেষ্ট মূল্য আছে কলে আমার বিশ্বাস । 
[১] বাক্যবিস্তাস-পদ্ধতি 
ব্রাঙ্গণগ্ডলির মধ্যে যেগুল পুরাণো, তাঁদের মধ্যে বাক্যবিন্যাস-পদ্ধতির একট! মোটামুটি 
সামঞ্জস্য আছে। বাক্যগুলি ছোট ছোট, আর পরস্পর অসংযুক্ত। একটি কর্তৃপদ আর তার 
একটি ক্রিয়।। যেদন,__ 
হরিশ্চন্দ্রো হ বৈধস এক্ষাকো রাজপুত্র আস। তস্য হ শতং জায়া বভুবুঃ। 
তাস্থ্‌পুত্রং ন লেভে। তস্য হ পর্ববতনারণৌ গৃহমৃষতুঃ। স হু নারদং পপ্রচ্ছ॥ 
ধর, ব্রা.২ ৭.১৫.১ ॥ 
* বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 
১। এই প্রাচীন ব্রাঙ্ষপণ্রস্থগুলি শুধু ভারতীষ আর্ধ্যভাষাব নয়, সব দেশের আর্যযভাষাবও আদি গদ্য- 


সাহিত্য বম! যেতে পারে । 
* | খর. তা,= এতয়ের ব্রাহ্মণ । 


সপন 


দল ১২৪৪! প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ্যভাষায় গদ্যের ভঙ্গি ১৮৫ 


" প্রজাপতিঃ সোমং রাজানমস্থজত । তং ত্রয়ো বেদা অন্থস্থজ্যন্ত ৷. তান, 
হস্তেহকুরুত। অথ হ সীতা সাবিত্রী সোমং রাঁজানং চকমে'। শ্রদ্ধামু সচকমে। 
দাহ পিতরং প্রজাপতিমুপসসার। তং হোবাচ। নমস্তেইস্ত ভগবঃ। উপ 
ত্বাহয়ানি। প্র ত্বা পদ্যে। সোমং বৈ রাজানং কাময়ে। শ্রদ্ধামু স কাময়ত ইতি ॥ 
তৈ, রা. ১,৩.১০,.১,২ ॥ 

এর সঙ্গে তুলনীয় বাঙলায় রূপরথার ভাষা ; যেমন, এক ছিল রাঁজা। তীর ছিল দুই 
রাণী। বড় রাণীর এক ছেলে। ছোট রাণী বাঁঝা। ইত্যাদি। পুরাতন 
বাঙলার গদ্য তাষাও.এই ছাদে হ'ত) তুলনীয় “শূন্যপুরাণ’ প্রভৃতির বইয়ের গদ্য অংশ । 

‘একটি কর্তৃপদ আর একটি ক্রিয়া’ ভাষার এই নিজস্ব রীতি থাকাতে যুক্ত (Compound) 
বাক্যের নানারকম রূপ পাওয়! যায। 

(১) বাক্যে দুট ক্রিধাপদ থাক্লে চিন্তার্থক ক্রিরাটিকে প্রায়ই উহ রাখ! হ’ত। যেমন, 

খষয়ো বৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসত। তে কবযমৈলুষং সোমাদ্রনয়ন, দাস্যাঃ 
এপুক্রঃ কিতবোইব্াদ্ষণঃ কথং নো মধ্যেহদীক্ষিষ্টতি। তং বহিধ'হ্বোদবহনন 
অত্রৈনং পিপাসা হন্ত, সরস্বত্যা উদকং মা পাদ্‌ ইতি ॥ ও. বরা. ২. ২৯. ১॥ 

যজ্ঞো বৈ দেবেভ্য উদক্রামন, ন বোহহমন্নং ভবিষ্যামীতি ॥ ও. ব্ৰা.১,১৮.১॥ 

স ত্বষ্ট! চুক্রোধ কুবিন, মে পুত্রমবধীদ্‌ ইতি ॥ শ. ব্ৰাহ ১.৬,৩.৬ ॥ 

ততো হৈবেয়ং ছিরে ৰভূব পুনরৈমীতি ৷ শ. ব্রা ১১.৫.১.৪॥ 

(২) ছুটি ক্রিয়ার মধ্যে একটীকে 'শত্‌' কিংবা ‘শানচ (present participle) প্রত্যয় 
করে, প্রকাশ করা হয়েছে | যেমন, 

তদেতদ্‌ খাষিঃ পশ্যন্ অভ্যনৃবাচ ॥ ও ব্রা,২,২৫.৫ | 

(তখন খষি এই দেখলেন আর ঝ্ল্লেন = দেখে’ বল্লেন 1) 

দেব! বা অস্থুরৈ বিজিগ্যান। উর্ধাঃ স্বর্গং লোকমায়ন, ॥ পর, ব্রা, ৩. ৪২. ১ 

প্রজাপতিরকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স শোচন্নমহীয়মানোইণ্ 
প, ব্রা, ৭.৫.১ ॥ 

দীর্ঘজিহবী বা ইদং রক্ষো বজ্ঞহা যজ্ঞান, অবলিহত্যচরৎ ॥ প, ব্রা, ১০৬. ৪॥ 

উর্ববশী হান্দরাঃ পুরূরবসমৈড়ং চকমে। তং হাবিন্দমানোবাচ ॥ 

দি ১১,৫,১,১ ॥ 
স আধ্য! জল্পন, কুরুক্ষেত্র সময়! চচাঁর চু শব ১১০৫, *১:৪ li 2 


৩। তৈ,ত্রা=তৈতিরীয ব্রাহ্মণ । ৪1 শ, ব্র= শতপথ ত্রাঙ্গণ। ৫1 প, ব্রা পঞ্চবিংশ-ত্ৰান্মণ ৷ 


১৮৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ওয় মংখ্যা 
(৩) একটি ক্রিয়াপপকে ঠিক রেখে বাঁকিগুলিকে অসমাপিকা (conjunctive) 
ক'রে কখনও কখনও প্রকাশ করা হ'ত। এই রকম অসমাপিকার প্রয়োগ সুপ্রাচীন ব্রাঙ্গণ- 
গুলিতে কেবল কথনার্থ ধাতুর সঙ্গেই ব্যবহার হ'তে দেখা যায়। যেমন, 
নাভানেদিষ্ঠং বৈ মানবং ৰূক্মচৰ্য্যং বসম্তং জাতব্রর নিরতজন্‌। সোহৰুবীদ্‌ 
এত্য কিম্‌ মহামভাক্তেতি ॥ এ. ব্রা, ৫. ১৪. ২॥ 
ইতি হাস্মা আখ্যায় ৷ অথৈনমুবাচ ॥ এ. বা. ৭.১৩,১২, ১3,১ | 
ইন্ডরঃ পুরুষরূপেণ পর্য্যেত্যোবাচ ॥ এ, ব্রা. ৭.১৫, ১ ॥ 
প্রলাপতির্দে বেভ্য আত্মানং যজ্ঞং কৃত্ব। প্রাফচ্ছৎ ॥ প. ব্রা. ৭. ২.১ ॥ 
একের বেশি অসমাপিকা ক্কচিৎ দেখ! যায় । যেমন, 
ইন্দ্ৰো বৈ বৃত্রং হত! সূ্ববা বিজিতীৰ্বিজিত্যাৰ্‌ বীৎ প্ৰজাপতিম্‌ | এ. ব্ৰা, ৩.২১.১ 
স হ নেত্যুক্ত/ ধনুরাদায়ারণ্যমুপাতস্থৌ ॥ ও. ব্রা ৭.১৪, ৯ 
সা ত্ৰীণ্যক্ষরাণি হিহৈকাক্ষর! ভূত্বাগচ্ছুৎ ৷ প. ব্রা. ৮.৪.১ ॥ 
তং স বিদিত্বাইমূতো ভুত্বা স্বর্গং লোকমিয়ায় ॥ তৈ. ব্রা, ৩.১০, ১১.৫ ॥ 
দুইয়ের বেশি অদমাপিকার প্রয়োগ কেবল. অর্কাচীন ব্ৰাহ্মণে একটা-আধটা দেখতে পাওয়া 
যায় । যেমন,- 
তস্য! উ স্থাগ্নরমলংকারং কল্পয়িত্বা দশ হোতারং পুরস্তাদ্‌ ব্যাখ্যায় চতুর্হোতারং 
দক্ষিণতঃ পঞ্চ হোতারং পশ্চাৎ যডঢোতারমুত্তরতঃ সপ্ত হোতারমুপরিষ্টাৎ 
সংভারৈশ্চ পত্বিভিশ্চ মুখেহলংকৃত্যাহই্যাইদ্বং বত্রাজ ॥ তৈ, বা, ১.৩.১০,১-৩ | 
অর্ববাচীন সংস্কতে এইরকম পরের পর অসমাপিকার প্রয়োগ খুব দেখ! যায়। বাঙলারও 
. এই রকম প্রয়োগ একট! বড় বিশেষ । 
বাক্যে একটির বেশি কর্তৃপদ থাকার রীতি বৈদিক ভাষায় ছিল না। একটি ক্রিয়ার 
একের অধিক কর্তা থাকৃলে সেগুলি সমাসবন্ধ করা হত ।* যেমন, 
তৌ সহৈবেন্দ্ৰবায়ু উদজয়তাঁং সহ মিত্রাবরূণৌ সহাশ্থিনৌ ॥ ব্রা, ২.২৫.৩ ॥ 
তন্ত হু পর্ববতনারদৌ গৃহমূষতুঃ ॥ ওঁ, ব্রা, ৭.১৩.১ ॥ 
তে ব্রিষ্বজগত্যৌ গায়ত্রীমবূতামুপ ত্বাহয়াবেতি ॥ প, ব্রা, ৮.৪,২॥ 
নুতুব! একটি ক কর্তৃপদের সহকারী করণ (sociative instrumental) করে! 
প্রকাশ করা হ’ত । যেমন, 
সাধ্যা বৈ নাম দেবা আসংস্তে সর্কবেণ যঞ্জেন সহ স্বর্গ লোকম্‌ আয়ন্‌ ॥ 
পী, ব্রা, ৮.৪.১ | 


সন ১৬৩] প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ্যভাষায় গদ্যের ভঙ্গি ১৮৭ 
শৰ্য্যাতো হ গ্রাম্ণ চচার ॥ শ, ত্র, ৪.৯.৫.২ 1. 
সোমে! রুদ্রৈরবযদ্রবন_ ॥ শ, ব্রা, ৩.৪.২.১॥ 
ধগ্বেদে প্রায় দেখা যাঁষ যে, ছুটি কর্তার মধ্যে হয় একটিকে উহ রাখা হ'য়েছে অথবা 
১ সেটিকে সম্বোধন করা হয়েছে, অথচ ক্রিয়াপদটি দ্বিবচনাস্ত আছে। যেমন৮_ 
আ বদ রুছাব বরুণশ্চ নাবম্‌ ॥ - 
আ বদ. ইন্দ্রশ্চ দদ্বহে ॥ -৮.৩৪,.১৬॥ 
ইন্দ্রশ্চ -সোমং পিবতং কৃহস্পতে || ৪. ৫০.১০ 
ইন্দ্রশ্চ বিষে যদপন্পৃধেথাম্‌ | 
বৈদিক গন্তসাহিত্যের মধ্যে কেবল তৈতিরীয়সংহিতায়ই এই প্রয়োগ পাওয়া যাঁয়। 
যেমন, 
প্রজাপতিঃ প্রজা অস্ত | . তা ব্হস্পতিশ্চা্ৈতাম্‌॥ ‘8.81 
- তাম্‌ ত্রাহ্মণশ্চোপদরধ্যাতাম্‌ ৷ ৫.২.৮ | 
০. তান্‌ পুষা চাদ্বৈতাম্‌ ॥ ২.৪.৪. ৷ 
কর্তৃপদ উত্তম বা মধ্যম পুরুষ হ'লে প্রায়ই উহ থাকত । বাক্যে একের অধিক কর্তৃপদ 
খুবই কম পাঁওয়৷ যায়। যেমন, 
বৎসশ্চ মেধাতিথিশ্চ কাথাবাস্তাম্‌ ৷ প. ব্রা. ১৪.৬.৬. ৷ 
একই ক্রিয়াপদ পর পর বাক্যে খাক্‌লে প্রথমটা ছাড়া অপর বাক্যগুলিতে উহ্‌ থাকৃত। 
যেমন, . | 
তেষামাজিং যতাম্‌ অভিস্থষ্টানাং বায়ুযুখিং প্রথমঃ 'পরতাগাহাহাসেোধির 
মিত্রাবরুণাবথাশ্থিনৌ ॥ এরা ২২৫১ ॥ : ॥ 
তস্য হ বিশ্বামিত্রো জোনে ব্ৰহ্মায়াস্য উদগাতা॥ 
এ, ব্রা, ৭.১৬.১ ॥ 
দিবি বৈ সোম আসীদথেহ দৈবাঃ ৷ শ. বা. ৩.২.৪.১ | ' 
অন্তার্থ ক্রিয়া কখনও কখনও একেবারে উহ থাকৃত। যেমন, 

\ তস্য ত্রাত্যস্য ৷ যদস্য দক্ষিণমক্ষ্যসৌ স আদিত্যে। যদস্য সব্যমক্ষাসৌ 
'স চন্দ্রমাঃ॥ যোহস্য দক্ষিণঃ কর্ণোইয়ং সো অগ্নির্যোহদ্য সব্যঃ কর্ণোহয়ং স 
পবমানঃ ॥ অহোরাত্রে নাসিকে দিতিশ্চার্দিতিশ্চ শীর্কপালে সংবৎসরং শিরঃ ॥ 
অহন প্রত্যত, ব্রাত্যো রাত্র্যা প্রা, নমো ব্রাত্যায় ॥ অ. সং*১৫.১৮,১-৫ | 

৷ বাঙলাতেও আমর! এর অনুরূপ প্ররোগ পাই। 
৬ | অ, স৮স্তধর্ববোসংহিতা = 

২৪ 
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। - [২] পদ্দবিন্যাস-পদ্ধতি | 
কোন আখ্যানের প্রথম বাক্য কর্তৃপদ দিয়েই আরস্ত হয়। যেমন, + 
ব্রাত্য আসীদ্‌ ঈয়মান এব স প্রজ্জাপতিং সমৈরয়ৎ ॥ অ. সং, ১৫,১.১ ॥ 
দেবাস্ুরা বা এযু লোকেধু সমযতন্ত | এ. ব্রা.১, ২৩.১ ॥ 
খষয়ো বৈ সরম্বত্যাং সত্রমাসত ॥ তর. ব্রা. ২.১৯. ১ ॥ 
উর্বশী হাপ্সরাঃ পুরূরবসমৈড়ং চকমে ॥ শ: ব্রা, ১১,৫১১] 


-কিন্তু যেখানে অন্য কারকযুক্ত পদের কর্তৃপদের চেয়ে বে প্রাধান্য, সেখানে ন লেই 
সেই পদ দিয়েই বাক্যের আরম্ভ হ’য়েছে। যেমন, - 

দিবি বৈ সোম আসীদ্‌ অথেহ দেবাঃ ॥ শ. ব্রা. ৩.২.৪.১ || 

স্ব বৈ পুত ত্রিশর্ষা বড়ক্ষ আস ॥ শ. তা, ১৬৩.১॥ ' 

ত্য হবিশ্বামিত্রো হোতাসীজ উস ্ষায়াস্য উ্গাতা। 
ধর ব্রা, ৭.১৫.১ ॥ 

বাক্যে কোন কর্তৃপদ ন! থাকলে, অর্থাৎ ক্রিয়াটি "স্বতন্ত্র সিভি হ'লে ১০ 
উহ্‌ হ'লেও এই রকম হয়। যেমন, 

মনবে হ বৈ প্রাতিরবনেগ্যমু্কমাজ্হু; | শ. বা. ১৮৯.১৪ 

খধ্যতেহস্মৈ কৃষে ॥ প. ব্রা, ১১.৫.৬ 

বাক্যে কর্তৃুপদ ছাড়া কোন কারক ক্রিয়ানিরপেক্ষ -(955015) ভাবে ব্যবহৃত হ'লে 
গেই সেই কারক বাক্যের গোড়ায় আস্ত । যেমন,_ এ 

নাভানেদিষ্ঠং বৈ মানবং ৰ্‌শ্বচ্য্যং বসস্তং ভ্রাত্রো! নিরভজন, ॥ এ. বরা. ৫.১৪.২ ॥ 

মৃমেধনম্‌ আঙ্গিরসং সত্রমাসীনং শ্বভিরভ্যাহ্বয়ন,॥ প. ব্রা. ৮৮:২২ ॥ 

বিশ্বমনসং রা খষিমধ্যায়মুদ্ব্রজিতং রক্ষোহগৃদ্াৎ ॥ প. ব্রা. ১৫:৫.২০ ॥ 

তস্যাবনেনিজানস্য মৎসঃ পাণী আপেদে ॥ শ. ব্রা, ১.৮.১.১ ॥ 

তস্য আহরস্ত্যৈ গন্ধর্ক্বো বিশ্বাবস্ুঃ পর্য্যমুফাৎ ॥ শ. ব্রা; ৩.২.৪.২ ॥ 

সোঁমে রাজনি ক্রীতে গন্ধর্বেবযু হি তর্হি বাগ ভবতি ॥ এ. ব্রা, ১, ২৭.৪ ॥ 

একই বাক্যে কর্ম ও সমন্ধ ছইই ক্রিয়ানিরপ্রেক্ষ থাকুলে কর্ম্মই প্রথমে থাক্ত-। যেমন, 

তং হ কুমারং সম্ভং দক্ষিণাস্থ নীয়মানাহ্‌ শরদ্ধাহহ বিবেশ.॥ তৈ. ব্রা, ৩.১১.৮.১ ৷ 

আধ্যানের আরস্তে কর্তৃপর্রের ঠিক পরেই বৈ কিংবা হ এই হুই কথার মাত্রাস্থচক . 
শব্দের ব্যবহায় হ’ত ওটচরেয় ব্রাহ্মণের সর্বত্রই বৈ পাই; কেবল জুইটি জায়গায় হ দেখা 
যায়। লে ছটি এই, - 


Nes 


সর প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ্যভাষায় গদ্যের ভঙ্গি , ১৮৯ 


হরিশ্চন্দ্রোহ বৈধন এক্ষাকো রাজপুত্র আস ॥ এ. ব্রা, ৭.১৩.১ ॥ 
বিশ্বন্তরো হ সৌষদৃমনঃ শ্যাপর্ণান, পরিচক্ষাণো বিশ্যাপ্ণং যজ্দাজতহে ॥ 


খু. ব্রা, ৭.২১.১ ॥ 
পঞ্চবিংশ বান্মণে ও কাঠকসংহিতায় কেবল ফী পাওয়া যায়। শতপথ ব্ৰাহ্মণে হ আর 


বৈ ছইই পাওয়া যায়। ঠভতিরীয ্া্মণে শুধু হ বা হ বৈ এক সঙ্গে পাওয়া যায়। যেমন, 

উশন.হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্বববেদসং দদৌ ॥ তৈ, ত্র ৩,১১.৮-১ ॥ 

এইহবা বৈএর পরেই বম্ত পিতৃনাম, তার পরে গোজীয় নাম, তার পরে বিশেষণ। 
যেমন, 

বিশ্বস্তরে! হু সৌষদ্‌মনঃ শ্যাপর্ণান্‌ পরিচক্ষাণে! বিশ্যাপর্ণং যজ্ঞম্‌ আজহে ॥ 
এ, ব্রা ৭.২৭,১ | ২ 

বশে! বৈজানস্ত্যরুণসা ব্ৈধাত্বসোন্ষাকস্য পুরোহিত আসীৎ | প.ত্রা. ১৩,৩,১২ ॥ 

দেবভাগো হ শ্রৌতর্যঃ সাবিত্রং বিদাংচকার ॥ তৈ. ব্রা. ৩.১০.৯.১১ ॥ 

হরিম্চন্দ্রো হ বৈধস এঁক্ষাকে! রাজপুত্র আস ॥ ও. ব্রা. ৭১২১ ॥ 

গোত্রীয় নাম ইত্যাদি না থাক্‌লে বিশেষণই হ বা বৈএর পরে বস্ত। যেমন, 

সোমে৷ বৈ রাজাইমুক্মিল্লোক আসীৎ ॥ ও. তর ৩,২৫.১ ॥ 

বিশ্বরূপো বৈ ত্রিশীর্যাইহসীৎ ত্বফ্টঃ পুত্রোইস্থরাণাং ন্বতীয়ঃ ॥ কা.সং*.১২,১০ ॥ 

তার পর আস্ত কর্ম আর সবশেষে ক্রিয়া। যেমন,_- 

নৈমিষ! বৈ সত্ৰমাসত ॥ কা. সং ১০.৬ 1 | 

কর্মের বা. অন্য কারকের predicative ব! বাক্যপুরক বিশেষণ থাকুলে ক্রিয়ার পরে 
ব'দত। যেমন,_ | 

প্রজাপতির সোমায় রাজ্ঞে দুহিতরং প্রাযচ্ছৎ সূর্্যাং;সাবিত্রীম্‌ ॥ 
পর ব্রা, 8.1.১ ॥ i 

প্রজাপতির্বৈম্বাং ছুহিতরম্‌' অভ্যধ্যায়দ দিবস ইত্যন্ত আহুর্‌ উৎসমিত্যন্যে ॥ 
তর ব্রা, ৩,৩৩,১ ॥ 

স এতমেব বরমবৃণীত পশুনাম্‌ আধিপত্যম্‌.॥ ও: ব্রা. ৩.৩৩.৩ ॥ 

তৌ হ মধ্যমে সংপাদয়াংচক্রতুঃ শুনঃশেকে | ও, ব্রা. ৭.১৫.৭ ॥ - 

তং ল বিদিত্বা অমৃতো ভূত্ব! স্বর্গঘ লোকম্‌ -ইয়ায় আদিত্যস্য সাযুজ্যম্‌ ॥ 

তৈ, ব্রা, ৩,১০, ১১,৫ ॥ 


৭ | কা,.সং- কাঠকষংচ্ত। 





১৯০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ওর সংখা! 


ক্রিয়ার দুটি কর্ম্ম থাকলে গৌণ কর্ম্মটি মুখ্য কর্মের আগে যাঁয়। যেমন, 
ইন্দ্ৰো মরুতঃ সহজ্ম্‌ অজিনাৎ 1 প. ব্রা. ২১১০১ ॥ 
সোহগ্নিনা পৃথিবীং মিথুনং সমভবৎ ॥'শ. ব্রা" ৬.১.২.১ ॥ | 
সাধারণতঃ অপর কারক কর্মের আগেই বসে, তবে যে কারকের প্রাধান্য কর্ম্মের চেযে 
বেশী,সেটি আগে যায় । যেমন, - 
খাষয়ে! বৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসত ॥ ও. বর ২. ১৯.১ ॥ 
প্রজাপতির্বে সোমায় রাজ্ঞে ুহিতরং প্রাযচ্ছৎ স্্ধ্যাং সাবিত্রীম্‌॥ 
এ, ব্রা. ৪.৭.১ 1 | 
ইন্দ্ৰো যতীন্‌ সালাবৃকেয়েভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ ॥ এ. ব্রা. ১৩.৪.১৭ ॥ 
ইন্দ্রে। বৈ বৃত্রং হত্বা সর্ববা হিজিতীৰ্বিজিত্যাৰ্বীৎ, প্রজাপতিম্‌ আহমেতদ্‌ 
অসানি ষৎ ত্বম, অহং মহান্‌ অসানীতি ॥ 
বাক্যে কোন অসমাঁপিক1 (conjunctive or present participle) থাকলে সেটি 
ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্বে আসে, আর সেই জন্তে অনেক সময় মূল ক্রিয়ার কৰ্ম্মকে শেষে যেতে 
হয। যেমন, টু 
ইন্দ্রো বৈ বৃত্রং হত্বা সৰ্ব্বা বিজিভীবিজিত্যাৰ্‌বীৎ প্রজাপতিম্‌ অহমেতঁদ্‌ 
অসানি যৎ ত্বম্‌, অহং মহান্‌ অসানীতি ॥ প্র. তা. ৩.২১.১ ॥ 
ত্মাজ, জ্যায়াংশ্চ কনীয়াংশ্চ সুষা! চ শ্বশুরশ্চ সুরাং পীত্বা সহ লালপত 
, আসতে কা. সং ১২,১২॥ 
_অত্যংহে। হাইইরুণিঃ ৰক্ষাচারিণে প্রশ্নান্‌ প্রোচ্য প্রজিঘায় ॥ তৈ. ব্রা, ৩,১০, / 
৯.৩ ॥ 
‘কারক যষ্টী'যুক্ত পদ প্রায়ই বাক্যের প্রথমে যায়। [ সহম্ধ যী কিন্তু বিশেষণের মত 
বিশেষ্যের ঠিক আগে বসে ]। যেমন, 
তট্যৈ সর্ব্বে দেবা! বরা আগচ্ছন্‌ । তস্যা; এতৎ সহতং বহুতুম্‌ অধাকগো 
যদেতদ্‌ আশ্বিনম্‌ ইত্যাচক্ষতে | প্র. ব্রা. ৪.৭.১ | ৃ 
তস্য হ শতং জায়! ৰভুবুঃ | বরা, ৭.১৮.১ ॥ | - 
তস্য হ বিশ্বামিত্ৰস্যেকশতং পুত্রা আন্বঃ ॥ ব্রা, ৭.১৩.১ ॥ 
কর্তৃপদের প্রাধান্ত থাক্লে তা হয় ন|। যেমন, j 
উর্ববশী বৈ পুররবস্যাসীৎ ॥ কাঁ, সং, ৮.১০ ॥ 
“তার্ঘ্য চতুর্থী’ (81৩1 ০০৪৭৩) বাক্যের একেবারে শেষে আঁসে। যেমন, 
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তাঁদ্‌ এতে সুস্তে যষ্ঠেহহন্যশংসয়। ততো! বৈ তে প্র যজ্ঞমজানন, প্র 
্বগং লোকং তদ্‌ যদ্‌ এতে সুক্তে যণ্ঠেহহনি শংসতি বজ্ঞ্য প্রজ্ঞাত্যৈ ্ব্গস্য 
লোকস্যানুখ্যাত্যৈ ॥ প্র, ব্রা, ৫.১৪.৪.৫ |. . 
সন্বোধন-পদ বেশির ভাগ বাক্যের প্রথমে না বসে, মধ্যে বসে। বাক্যের আদিতেও বাসে। 
যেমন, | 5) 
তং হু জীর্ণিং স্থবিরং শয়ানমিন্দ্র উপব্রজ্যোবাচ ভরত্বাজ বে আট 
কিম্‌ অনেন কুর্য্যা ইতি ॥ তৈ, ব্রা, ৩.১০,১১,৩ ॥. 
কুমার কতি রাত্রীরবাৎসীঃ ॥ তৈ, ব্রা. ৩.১০.১১.৩ ॥ 
মরুতে৷ হৈনং নাজনুঃ। প্রহর ভগবে জহি বীর়্বেত্যেবৈনমূ এতাং বাঁচং 
বদন্ত উপভিষ্ঠস্ত ॥- ও. ব্রা. ৩.২০৯॥ 
স পিতরম্‌ এত্যাত্রবীৎ ত্বাং হ'বাব মহ্যং ততাভাক্ষুরিতি॥ ও. ব্রা, ৫.১৪.৩। 
তং পিতাব্ৰবীন্‌ ননু তে পুত্ৰকাদু ৩ রিতি ॥ প্র. বরা. ৫:১৪.৬ ॥ 

-_ রামো হাস মার্গবেয়োইনুচানঃ শ্যাপণীয়স্ডেষাং হোত্তিষ্ঠতামুবাচাপি মু 
রাজন, ইখ্খংবিদং বেদেরুখাপয়ন্তীতিচ যন্তং কথং বেখ ব্ক্ষাবন্ধবিতি ॥ গু. বা" 
৭.২৭.৪ ॥ 

ধিক্‌ ত্বা জাল্ম অস্ত ॥ কে. ব্রাশ ৩০,৫ 

মা ভৈষীগৌতম জিতো বে তে লোকঃ ॥- তৈ, ব্রা. ৩.১০,৯.১৩ | 

ভাবপ্রকাশক অব্যয় (interjection) বাক্যের দব প্রথমে বসে। যেমন, 7” 
হস্তেমান্‌ অস্মিম্ন, উক্থ আভজৈ ৷ প্ বা. ৩.২০,১ ৷ 

এয়ায় বায়ঃ--এদ্‌ ধতং বৃত্রমূ। শ ভরা, ৪.১.২.৪ ॥ 

ততো! হৈবেয়ং তিরোবভূব পুনরৈমীতি, এৎ তিরো! ভূতাম্‌ ॥ শ. ব্রা. ১১.৫,১.৪ ॥ 
ধিক্‌ ত্বা জাল্মাস্ত | কৌ. ব্রা ৩০৫ ॥ বৈদিক সাহিত্যে ধিক শব্দের আর দ্বিতীয় 

- প্রয়োগ নেই। 

উপসর্গক্রিয়ার আগে যাঁয়। উপসর্গ আর ক্রিয়ার মধ্যে প্রায়ই অন্ত শব্দ, বিশেষতঃ কর্ম 
এসে থাকে । যেমন, 
অনুমোপতিষ্ঠধবম্‌। উপ মা হবয়ধবম্‌ ॥ প্র. ব্রা, ৩.২০.১ ॥ 
নমন্তেইস্ত ভগবঃ| উপ ত্বাইয়ানি। প্র ত্বা পদ্যে ॥ তৈ, ব্রা. ১.৩.১০,১২ ॥ 
নিষেধার্থক ন শব ক্রিয়াপদের চিতা মা শব্দের কিন্ত কোনও বীধাধরা নিয়ম 
নেই। যেমন, 
৮। কৌব্রা. কৌবীতকি ব্রাহ্মণ । 


রত 


১৯২ সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিক? [ ওম সংখ্য! 


মরুতো| হৈনং নাজহুঃ॥ ওঁ. ব্রা, ৩২০,১॥ 
- আত্রৈনং পিপাসা হন্ত, সরস্বত্যা উদকং মাপা ॥ ও. ব্রা, ২.১৯.১ ॥ 

অকামাং মাম্ম নিপদ্যাসৈ মো স্ম ত্বা নগ্নং দর্শম্‌ ॥ শ. ব্রা. ১১,৫,১,১ ॥ 

ততুমর্থ' অসমাপিকা! ক্রিয়া (9171055) বাক্যের সবশেষে আসে। যেমন, 

কোহহঁতি মনুষ্যঃ সর্ববং সত্যং বদিতুম্‌ ॥ ও. ব্রা, ১৬৬ ॥ 

তম্মাদেতস্যাং দিশি হতেত বা যাতয়েদ্‌ বেশ্বরো হাইনৃণীকর্তোঃ ॥ ও. বরা. 
১.১৪.৫ | 

কথোপকথনে নিষেধার্থক বাক্যাংশ মূল বাক্যের আগে যায়, কিন্তু অপর অংশটি পরে 
আসে ।' যেমন; 

সা বাগ, অৰ্ বীৎ স্ত্রীকাম! বৈ গন্ধৰ্ব! ময়ৈব স্ৰিয়া ভূতয়। পণধ্বম্‌ ইতি। 
নেতি দেবা অৰু,বন্‌ কথং বয়ং ত্বদূতে স্যামেতি ॥ পর, ব্রা ১.২৭.১ | 

কথনার্থ ধাতুর কর্ম যে বাক্য, সেটি মুল বাক্যের পরে আনে। অর্কাচীন প্রাঙ্গণে কিন্ত 
এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন, 

ম৷ ম্ম গ্রাণমতিপূচ্ছেতি মাইচার্যোহব্‌ বীদ্‌ ইতি হোবাচ ৰ্হ্মচারী ৷ তৈ, 
ব্রা) 2.১০.৯.৪ ॥ 

অন্বিত (০০০৪চ1ex) বাঁকোর অপ্রধান অংশ বাক্যের পরে আসে । যেমন, 

তুরীয়ে হৈব সংগ্রহীতারে| বদস্তেহমুনৈবানুকাশেন যদদ ইন্দ্রঃ সারথিরিব 
ভুত্বোদজয়ৎ ॥ ও. ব্রা, ২.২৫.৬ 

তস্য এতৎ সহত্রং বহুতুমম্বাকরোদ্‌ যদ্‌ ইদমাশ্থিনম্‌ ইত্যাচক্ষতে ॥ - 
রী, ব্রা, 9.৭.১ ॥ 

বাক্যের মধ্যে ছুটি correlative বা সমন্বয়-পদ বর্তমান থাক্‌লে অপ্রধান অংশ প্রায়ই 
পরে যায়। যেদন৮_ 

য উ এব মৃগব্যাধঃ ন উ এব স, যা| রোহিত স1*রোহিণী || এ. ব্রা ৩.৩৩.৫. ॥ 

সাহৰ্‌ বীৎ ক্রীণীতৈব, যচ্ছি বাব ময়ার্থো ভবিতা তহে্যৰ বোহহং পুনরাগস্তা- 
হুস্মীতি || এ. ব্রা. ১.২৭.১ ॥ 

জস্ুকুমার সেন 
আলোচন। 

১ অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত ভাঃ বনওয়ারিলাঁল চৌধুরী ডি এস্‌সি ( এডিন ), 
এফ.আর এন্‌ ই মহাশয় প্রশ্ন করিলেন যে,--মাধ্যভাষা কি অর্থে এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত 
হইয়াছে? -- - i 
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সভাপতি মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে প্রবন্ধলেখক মহাশয় বলিলেন, _আর্যাভাষা সাধারণতঃ 
দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়,__( ১) আদি আৰ্য্য বা ইণ্ডো-ইউরোপীয় সূল ভাষা__যাহা হইতে 
গ্রীক, লাটিন, কেল্‌টিক,-জাৰ্ম্মানিক, শ্মীভিক, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষাসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে 
এবং (২) ইণ্ডেইরালীয় অর্থাৎ ইপণ্ডোইউরোপীয় মূল-ভাষার যে শাখা হইতে প্রাচীন 
ইরাণীয় ( প্রাচীন পারসীক, আবেস্তা ইত্যাদি ) ও" প্রাচীন ভারতীয় (যেমন বৈদিক ) 
ভাষাসমূহ উদ্ভৃত হুইয়াছিল। আমার প্রবন্ধে আমি “বৈদিক সংস্কৃতে'র পরিবর্তে 'প্রাচীন 
ভারতীয় আর্ধ্ভাষা' ব্যবহার করিয়াছি; তাহার কারণ, আজকাল পঙ্ডিতের! সংস্কৃত’ 
( বৈদিক ও অর্ধাচীন ) এই রথার পরিবর্তে 010 [nd০-Aryan এই কথাটি ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। প্রকৃত পক্ষে “গংস্কৃত' এই নামটি পাঁণিনির পূর্বেকার ভাষায় প্রযুক্ত হইতেই 
পারে না। 

২।- ভ্রীযুক্তডাঃ ভূগেন্্নাথ দত্ত এম্‌ এ, পি এচ.ডি মহাশষ প্রশ্ন করিলেন যে, আবেন্তা, 
ন! সংস্কৃত বেশী পুরাতন"? 

শীযুক্ত ভূপেন্দ্রবাবুর প্রশ্নের উত্তরে প্রবন্ধলেখক মহাশয় বলিলেন, আবেস্তার যে 
প্রাচীনতম অংশ গাথাগুলি, সেগুলিকে জরধুস্ত্ের সমদাময়িক ( প্রায় ৫০* পূর্ক'গীষ্টাব্দ ) 
বলিয়াই ধরা হয়। অপর অংশগুলি ও সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আহ্ুমানিক 
৪০০ পয়-এীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে, রচিত হইয়াছিল। -জরথুস্্র পাণিনির প্রায় সমসাময়িক 
হইলেও, তাহার সময়কার ভাষা পাণিনির সময়ের ভাষার অপেক্ষা বৈদিক সংস্কৃতের বেশি 
কাছাকাছি ছিল। কিন্তু আবেপ্তার অপর অংশগুলিতে খুবই ‘প্রাকৃত’ প্রভাব দেখা! যায়। 
সুতরাং এক কথায় বলা যায় না যে, আবেস্তার ভাষা সস্কতের অপেক্ষা পুরাতন বা 
নধীন। 

৩। শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌ এ, পি এচ্‌_ ডি মহাশয় বলিলেন যে, বৈদিক আর্ধা- 
ভাষা ইণ্ডো-এরিয়ানের শাখা ও লিখুয়ানিয়ান্‌ ভাষা সংস্কৃত ভাষ! হইতে পুরাতন, এইরূপ অনেক 
* পণ্ডিত বলেন! 

শ্রীযুক্ত ভূপেন বাবুর কথার উত্তরে প্রবন্ধলেখক মহাশয় বলিলেন, _নিধযানিক্ান 
ভাষায় এমন অনেক শব্দ এখনও আছে, যেগুলি তাহাদের প্রাচীনতম ( ইপ্ডোইউরোপীয় ) 
রূপ খুব বেশি রকম বজায় রাখিয়াছে / যথা £_ইপ্ডো-ইউরোপীয় “* গেরিস্‌, (* £6739 ), 
সংস্কৃত ‘গিরি’, লিথুয়ানিয়ান 'গিরিআ, (8:19); অন্তান্ত আর্ধ্যভাষার মধ্যে এই 
কথাটি নাই; কেবল প্রাচীন গ্লাভোনিকে (০18+)। ব্যাকরণ অংশে অনেক পরিবর্তন 
হইয়াছে। তবে এ কথা ঠিক যে, আধুনিক ইণ্ডোইউয়োপীয় ভাষাসমূহের মধ্যে 
নিথ্য়ানিয়ান খুব বেশি পুরাতন ভাব রাখিয়াছে। কিন্তু এই ভাষা যে সংস্কতের চেয়ে 
পুরাতন, এ কথা সর্কাংশে ভুল। লিথুয়ানিয়ান ভাষার এই রকম অপরিবর্তিত থাকার কারণ 
(১) লিথুয়ানিয়! চাপি দিকে জল এবং জঙ্গলবেট্টিত বলিয়া হুর্থম থাকাতে অন্তান্ত জাতির 


Ed 


১৯৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ সখা 


সঙ্গে কোন রকম যোগ ছিল না। (২) এই ভাষাভাষীর সংখ্যা খুবই অল্প বলিয়া, ভাষা বিশেষ 
বিক্কৃতি প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। 


শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভুবণ মহাশয় বলিলেন, লেখক মহাশয় বহু গবেষণা করিয়া এই 


প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বোধ ভয়, এই বিষয়ে পুর্বে কেহ আলোচনা করেন নাই এবং এইরূপ 
আলোচনা! আমরা নূতন শুনিলাম। এ বিষষে সাহেবরা কিছু করিয়াছেন বলিয়! 
আমার জানা নাই। লেখক নহাশয় যে ভঙ্গীতে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অভিনব । 
অদ্য দুই একজন সভ্য লিথুয়ানিয়ান প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। লিথুয়ানিয়ান ভাষার অনেকগুলি শব্দের 
সহিত বৈদিক ভাষার শব্দের সাদৃষ্ত আছে। কিন্তু ওঁ ভাষার বাঁকৃছন্দের (1৭1০) সহিত 
বৈদিক ভাষার বাক্‌ছন্দের মিল নাই। পণ্ডিত ওল্ডেনবার্গ অথবা ভিন্টেরনিজ. মহাঁশয়্ঘয় 
এ ভাঁধ! সমন্ধে তাঁহাদের গবেষণালব, নিজেদের কোন মত প্রকাশ করেন নাই। তাহারা 
এ সকল বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে যাহ! কিছু বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে উচ্ছাস ব্যতীত আর 
কিছুই নাই । দে সকল আলোচন! পড়িয়া! কোনরূপ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় 
না. শবসাদৃশ্যের উদদীহবরণস্বরপ বলা যাইতে পারে যে, সং ‘অলিন্দ’ শব ইংরেজির varenda 
শব্দের মতই দেখা যায়। সং দ্বার =ইং ০০০৫-বাং দোর। ভাষার ভঙ্গী পরীক্ষ। করিয়া, 
শব্দ তত্ব আলোচন| করিয়া, কাহার সংস্পর্শে আদিয়। কাহারা কাহার শব্দ লইয়াছে, তাহা! স্থির 
করিলেই বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা হইবে বলিয়া মনে করি। 
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উপহারদাতা-- শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে-_উপহৃত পুস্তক, ১। গোলাপ বাড়ী (২য় সং), 

২। মৃত্তিকা-তত্ব (২য় সং ); শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সহিত্যানন্দ_৩। নিয় ও পতিত জাতি, 

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্ৰনাথ বস্তু বি এসলিসিটার _-৪1 The Eook of Friendship,¢ Gitanjali, 

৬ To the Nations, 4 | The Principles of Citizenship; Bengal Government — 
১০! Annual Report of the Department cf Agriculture, Bengal, 1923-24, 

১১ । Annual Report vf the Bengal Veterinary College and Civil Veterinary 

Department, Bengal, 1924-25 ; India Government—-১২ 1 Scientific Reports 

of the Agricultural Research Institute, Pusa, 1924-25. 


সপ্তম মাসিক অধিবেশন 
২৪এ মাঘ ১৩৩২, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা । 
শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বব এ-_সভাঁপতি 

আলোচ্য শিষ্হ- - ও 
১। গত অধিবেশনের .কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২1 সাধারণ-সদৃন্ত নির্বাচন, ৩। পুথি 
ও পুস্তক .উপহাবদাতৃগণকে কৃন্গদ্রতা জ্ঞাপন, ৪। একজন সহকারী সভাপতির এবং 
কার্য্যনির্ববাহক"সমিতির একজন সত্যের মৃত্যু হওয়ায় কার্য্যনির্বাহক-সমিতি কর্তৃক উক্ত 
কর্মাধ্যক্ষ এবং কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচনের সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৫। শোঁক- 
প্রকাশ-_কে) ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী এল্‌ এম্‌ এস্‌, (খ) যোগেশচন্দ্র ঘোষ এবং (গ) ক্ষীরে"দ- 
বিহারী চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল্‌ মহাশয়গণের পরলোকগমনে, ৬। প্রবন্ধ-পাঠ,__ 
মৌলভী রবীউদ্দীন-আহ মদ মহাশয়-লিখিত “শব্ব-সংগ্রহ” নামক প্রবন্ধ, এবং ৭1 বিবিধ। 
শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বিশ্বেখবর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশ্ন্ব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 


১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল । 
৮ Pn 
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২। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সদর্ঘিত হইলে পর ৪৩ জন নুতন সবস্ত নির্বাচিত হইলেন। 
ক- পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 

৩1 উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত ৩৬ খানি বাঙ্গালা ও ৩১ খানি ইংরাজি পুস্তক প্রদর্শিত হইল 
এবং উপহারদাভৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। খ-_পরিশিষ্ট ব্য । 

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, হুগলী জেলার অন্তর্গত ভাস্তাড়ানিবানী শ্রীযুক্ত শরৎ 
গঁজোপাধ্রসর মহাশয় ১০৬ খানি ও জোলকুলনিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য জমিদার 
মহাশয় ৪০ খানি প্রাচীন পুথি দান করিয়াছেন। পুথিগুলি এখনও তালিকাভুক্ত করিতে, 
পারা যায় নাই বলিয়া তাহাদের নাম বিজ্ঞাপিত হইল না সভাপতি মহাশয় পুথিদাভূগণকে 
ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিলেন। 

৪1 (ক) সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের, অন্যতম সহকারী সভাপতি মহারাজ 
জগদিজ্রনাৎ রায় বাহারের পরলোকগ্রান্তি ঘটায় একজন সহকারী সভাপতির পদ শৃন্ত হয় । 
কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতি উক্ত গদে নদীয়ার মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্ত্র রায় বাহাছুরকে 
অন্ততম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছেন । | 

(খ) পরিষদের শাঁথা-পরিষদের পক্ষ হইতে নির্ববাচিত কার্য্যনির্কাহক-পমিতির অন্ততম 
সভ্য ক্গীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল্‌ মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটায় মেদিনী- 
পুর শাখা-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে মহাশয় কার্ধ/নির্বাহক-দমিতি কর্তৃক 
শাখা-পরিষদের প্রতিনিধিসভ্যরূপে নির্বাচিত হইলেন। 

৫1 সভাপতি মহাশয় নিনলিখিত সভ্যগণের পরলো'কগমন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন, 

(ক) ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী এল এম এস। 

(খ) যোগেশচন্জ ঘোষ । 

গে) ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল। ' ূ 

শ্রীযুক্ত ডাঃ স্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্‌ মহাশয় বলিলেন যে, ৬ডাঃ 
চন্্ৰশেথর কালী মহাশয় 'কলিকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন এবং 
চিকিৎসা-শান্ত্রের কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গভাঁষার পুষ্টি করিয়াছেন। এ সকল গ্রন্থের 
ভূমিকায় তিনি বাঙ্গালা ভাষার একটি দৈন্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইত্রাঁজি he ও" she 
এই ছুইটি কথার বাঙ্গাল! “সে, প্রতিশবরূপে ব্যবহৃত হইয়া! আসিতেছে । কিন্তু স্ত্রীবাচক 
“তাহাকে” ও পুংবাঁচক ‘তাঁহাকে’ লিখিবার সময় তিনি যথাক্রমে 'তন্তাকে* ও ‘তাঁহাকে’ এই 
দুইটি প্রতিশব্দ গ্রস্থমধ্যে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। পুরাতন বাঙ্গালাতে এরূপ দেখা যায়। 

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, বর্ধমান শাখা-পরিষদের সম্পাদক ও মূল-পরিষদের কার্য্য- 
নির্বাহক-সমিতির অন্ততম সভ্য ক্ষীরোদবিহীরী চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল্‌ মহাশয়ের 
পরলোকগমনে বর্ধমান-শাখার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তিনি কখন কথন বর্ধমান হইতে 
কার্ধ্যনির্বধাহক-সমিতির অধিবেশনে যোগদান করিতে কলিকাতা আনিতেন। 


Lo) 


সহ 


সপ্তম মাসিক ] | কার্্য-বিবরণ | ৫৯ 


৬। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত রবীউদ্দীন আহ্মদ সাহেবের পরিচয় দিবার প্রসঙ্গে শীযুক্ত ডাঃ 
সুনীতিকুমার চট্টোপাঁধায় মহাশয় বলিপেন যে, লেখক্র নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত 
কান্দী মহকুমার অন্তর্গত গীতগ্রামে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের একজন ছাত্র। 
বাঙ্গাল! ভাষাতত্ব তিনি পাঠাকপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শব্দ সংগ্রহে কেবল বাঙ্গালার 
প্রাদেশিক শব্দগুলিই সংগ্রহ করিপনাছেন। তিনি নিজের গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম গুলিতে 
প্রচলিত শব্বগুলিই সংগ্রহ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষাবিদ্গণের শব্দসম্পদ্ই উপন্বীবূ। 
এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় যতগুলি অভিধান আছে, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্রমোহিন দাদ 
মহাশয়ের অভিধানে শব্দ-সংখ্যা সব চেয়ে বেশী; উহাতে ৭৫০০০ শব্ধ রহিয়াছে । কিন্ত 
ইংবাজি অভিধানে ১৩৭০০০ শব দেখিতে পাঁওয়! যায়। প্রবন্ধলেখক যে ভাবে শব্দদংগ্রহ 
করিয়াছেন, এ ভাবে সকলে যদি চেষ্টা করেন, তবে বাঙ্গালার শব্দ-সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া 
যাইবে। ইহার সংগৃহীত বহু শব্দই অভিধানে এ পর্য্যন্ত সংশ্লিষ্ট হয় নাই। 

তৎপর প্রবদ্ধলেখক শ্রীযুক্ত রবীউদ্দীন আহমদ সাহেব তাঁহার প্রবন্ধ পাঠের পূর্বে 
বলিলেন, "আমাব শব্দ সংগ্রহ সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে আমি কেমন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ভাষাতত্ব (লিঙ্কুইষ্টিক্স্) পড়িবার জন্য পুক্জনীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
এম এ, ডি লিট্‌ মহাশয়ের সহিত পরিচিত হইয়া, তাঁর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এ কাজে ব্রতী 
হই, সে সম্বন্ধে ছ'চার কথা বল! দরকার । নিজের ইচ্ছায় শত বাধাবিদ্ব নব্বেও বি এ পবীক্ষার 
জন্ত নির্ধারিত সম্পূর্ণ আনকোরা বিষয় ভাষাতত্ব পড়িতে আরম্ভ করি। কোন কিছু দরকার 
হইলে প্রফেদারের বলিতেন, ডাঃ চাঁটার্জি (স্থনীতি বাবু ) ৩ নং সুকিয়া রো, কলিকাতায় 
থাকেন, তীহার সহিত দেখা কর! তিনি ভাল করিয়া! বুঝাইযা দ্বিবেন। একদা হঠাৎ 
বাঙ্গালা হস্তলিপি-সংরক্ষণ-গৃহে ( বেঙ্গলি ম্যানাস্ক্রিপ্টস ) ইহার সহিত আমার আলাপ হয়। 
এই স্থানে সুনীতিবাবুর স্থনীতিপূর্ণ স্থমধুব বাঁক্যালাপে মতিশয় চমৎকৃত হই। উনি আমাকে 
বলিলেন, এ জায়গায় আর কি আলাপ হইবে, আমার বাড়ীতে যাইলে সব কথা বলিব। 
কয়েক দিন পরে উহার বাড়ীতে যাইলে উনি আমাকে বাঙ্গালা ভাষার সব চেয়ে কোন্‌ 
বিষয়ের অভাব, সেই বিষয়ে উপদেশ দেন। উনি বলেন যে, বাঙ্গালা দেশে শতকরা ৯৩ 
জন লোক কৃষিজীবী, সে দেশে এ কৃষিজীবী ও কারিগবদিগের ব্যবহৃত কথার একটিও 
সর্বাঙনুন্দর অভিধান নাই। ইহ! বড়ই দুঃখের বিষদ়। আমাদের জীবিকা, এমন কি, 
পরিধেয় ও প্রত্যেক পদে পদে তথাকথিত সভ্য জগতের সম্যতাঁব যাহা ,কিছু মৌলিক 
উপাদান, 'সে . সমস্তই এ দব কারিগর ও কৃষিজীবীদের উপর নির্ভর কবে। অথচ সেই সমস্ত 
উপকরণ তৈয়ার করিতে উহার! যে সমস্ত কথা ব্যবহার করিয়া থাকে, সেগুলি তথাঁকঘিত 
শিক্ষিত সমাজের দ্বারা ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হয়! ওঁ সমস্ত কথার বিহারী ভাষায় ডাঃ 
খ্রিয়ান'ন সাহেবের তৈয়ারী একটা সর্বাঙ্গমবন্দর অভিধান আছে। উনি আমাকে সেইটি 
দেখান ও সেই প্রণালীতে কান কবিতে বলেন। আমি সেই ভাবেই কাজ সুরু কবিয়াছি। 


৬, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [৩২শ বর্ষের 


তবে সর্বগ্রথনে আমাৰ 'জন্মভূমি মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যবর্তী কান্দী মহকুমার অন্তর্গত 
'শীতগ্রাম” নামক পল্লীর শকসংগ্রহই গ্ুবিধাজনক বোধ করিয়াছি । কেন এই গ্রামেরই শব্দ 
“সংগ্রহ করিয়াছি, সে প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে গ্রাম সম্বন্ধে কিছু বলা দবকার।. 

“লীভগ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে, বর্ধমান জেলার উত্তর সীমান্তে ও 
বীরভূম জেলার বোলপুর মহকুমার -পুর্ববপ্রাস্তে অবস্থিত। গ্রাম যে পুরাতন, তাহাতে কোন 
মন্দেহ নাই। কেন না, যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে ইহা তিন চারি শত বৎসর 
পুর্ব খুব একটা সমৃদ্ধিশালী বৃছৎ পল্লী ছিল, তাঁহা বেশ বুঝা যায়। বর্তমানে যদিও গ্রামটি 
মোল্লা ও চৌধুরী উপাধিধাতী মোসলমানদিগের একচেটিয়া, তথাপি ইহার বড় বড় পু্কবিণী- 
গুলি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবে বে, ইহা এককালে কারিগর ও শিল্পীদিগের বাসস্থান 
ছিল। পু্করিণীর নামই তাছাব প্রমাণ। যেমন ‘ঘোষকাচাল* ( কাজল ), ‘কামার পুকুর’, 
তি পুকুর”, 'বেনে পুকুর” 'মাঝি-পুরুর', চাষা পুকুব’ ; তবে মুসলমান নামের একটি পুকুর 
আছে, তাহা ‘মিয়ার পুকুর । আর এক মঙ্গার জিনিষ এই যে, এই গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটি 
পুরাতন আস্তানা (টিপি) আছে। তৎসংলগ্ন একটি পীরের মাজার ( আস্তানা ) আছে। 
বর্তমানে উহা ভগ্ন দশায় । উদার ইটগুলির পিঠে কি সুন্দর গোলাপ ফুলের নক্সা আছে। 
ওঁ আস্তানার (মাজার) ভ্রন্ত শুনি, ইহ! হজরত শাহ গুকি গওছে আজম সৈয়দ গওহর আলী 
সাহেবের। তবে সব চেয়ে জার জিনিষ এই যে, এ চিপি খু'ড়িলে সুন্দর সুন্দর কারুকার্্য- 
খচিত মাটির 'ভাঙ্গা পাত্র পাঁওয়া যায়। ওঁ আস্তানার একেবারে পশ্চিম প্রান্তে যে চটানটি - 
(উঠান) ফোটেল (ফাঁকা) হইয়া পড়িয়াছে, ওখানে শুনিতে পাই, একটি মস্জেদ্‌ ছিল। 
ওঁ মস্জেদের ভগ্ন প্রবেশদ্বার আমাদের গ্রামের “সাতভেয়েদের” মা “গিন্লীবুড়ী”, যার বয়স 
বর্তমানে ১২০ এক শত কুড়ি বৎসর--তিনি বলেন যে, আমি দেখিয়াছি, এখানে এক পস্লা 
বৃষ্টি হইয়া গেলেই পুরানো আমলের তসবিদদানা ( জপমালা ) পাওয়া যায়। (ইহার কতক- 
গুলি নমুনা অন্ত অধিবেশনে দেখান হইয়াছে )1 এই টিপি বা আস্তানা সম্বন্ধীয় ব্যাপার 
লইয়! প্রত্বতত্ববিদগণ অন্থসন্ধান করিতে পাবেন । 

“এই শব্ব-সংগ্রহ প্রবন্ধে প্রত্যেক দ্রিনিসের চিত্র ভু ীকিয়! ‘ক’ 'খ’ গ' করিয়! চিহ্ন দিয়া 
প্রত্যেক অংশ দেখান হইয়াছে । চিত্র আকা সম্ভব না হইলে শব্দ লিখিয়া বুঝাইয়া দেওয়া 

“হইয়াছে । এই পৰসংগ্রহে সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া আমাব পিতা জোনাব মোল্লা আব্‌ল 
বারী সাহেব ও চিত্রগুলির খসড়া তৈয়ার করিয়া দেওয়ার জন্য গীতগ্রাম -মাইনর স্কুলের 
হেড, পণ্ডিত জ্জোনাব মুন্সি আব্দ,ল কাদের সাহেবের নিকট আমি চিরক্কতজ্ঞ।” অতঃপর 
প্রবন্ধলেখক মহাশয় তাহার শব্দ-সংগ্রহ পাঠ করেন। 

সভাপতি মহাশয় 'প্রবন্লেখক মহাঁশয়কে ধন্তবাদ দিলেন । 

প্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, বড়ুয়ার অভিধানে ও রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচনত্র 
রায় বিস্তানিধি বাহাদুরের অভিধানে বহু প্রাদেশিক শব্দ রহিয়াছে । বিস্তাসাগর মহাশয় "ও 


স্হরেজ 
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অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের ভাষার বাহিবে অনেক শব্দ ভাষার মধ্যে আছে। যে সকল 
শব্দেব সহিত গ্রামের প্রাণের সহিত সম্বন্ধ, অভিধানকারগণ সে সকল শব্ধ সংগ্রহ করেন নই, 
এইবপে সংগ্রহ হইলে অভিধান বৃহদাকার হইবে, অগ্তকাব সংগ্রহকারের মনের ভাব ৪ 
সাহিত্য-প্রীতি সকলেরই অনুকরণায়। তিনি সকলেরই ধন্তবাদড।জন | 

৭1 তৎপবে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন ঘে, নিয়লিখিত হিতৈধিগণ পবিষদের খণশোধেব 


জন্ত এইকপে সাহায্য দান করিয়াছেন £__ ৃ রর 
প্রাপ্ত দান - রা 
শ্রীযুক্ত স্তর রাজেন্্রনা মুখোপাধাঁয় কে সি আই ই ১০০০২ 
৮. হীরেন্্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল ৫০২. 
=  এন্‌ এন্‌ সরকার ব্যারিষ্টার-_ ৫৯০৭. 
॥ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী এ ৪ 
2 বি কে লাহিড়ী-- এ ২০০২ 
» গোপাল্দাস চৌধুরী এম এ ২০০২ 
» সুরেন্্রনাথ মল্লিক এমএ, বি এল, সি আই ই ২৫০২ 
প্রতিশ্রুত দান 


» শ্রীযুক্ত কুমার শবৎকুমার রায় এম এ * ৫০০২. 
॥» ব্রজেন্্রলাল মিত্র এম এ, বি এল, ব্যারিষ্টার ৫০০২ 


»৮. এস সি বঙ্গ 3s ৫০০২ 

:: জর্ড এস্‌ পি সিংহ ২৫০২ 

ব্যোমকেশ চক্রবর্তী এম এ, ব্যারিষ্টার ২৫০২ 

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল ১০০২ 
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমীর বস্থ বি এল ১০০২ 


সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষে এই দাতৃগণকে a জ্ঞাপন করিলেন। সভাপতি 
মহাঁশয়কে ধন্তবাদ দানের পর সভাঁভঙ্গ হইল । 


শরীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ ' জ্ীবসন্তরঞ্জন রায় 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 


ক-_পরিশিষ$ 


প্রস্ত নিত সাবান সদস্যগণ 


= প্রস্তাবক--শীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সমর্থক-্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ, 
সন্ত --ইঁযুক্ত মারধিকুষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পোঃ আঃ বরাহনগর, ২৪ পরগণা; ২। প্র--শীযুক্ত 
হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সম--মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রদাদ শাস্ত্রী এম এ, সি 
আই ই, সদন্ত- শীযুপ্ত ভূপেন্্রনাথ রায় সৌধুরী, রাজসাহী, ৩। প্র - শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি 
ঘোষ, সম, স7ন্ত -শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্থু, ৮1২ হোগলকুড়িয়! গলি, ৪। প্র--শ্রীষুক্ক 
কিবণচন্দ্র দত্ত, সম-_এ, সদস্ত--শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ, ব্যারিষ্টার, ২৫ হরিশ মুখাজ্জি রোড, 
৫1 প্ৰযুক্ত ভূপেন্্নাণ বহু, হবলাল মিত্র ধ্রীট, ৬। শ্রীযুক্ত ডাঃ পশুপতিনাথ 
শান্ত্রী এম্‌ এ, পি-এচ ডি, ৪১ বাগবাজার ষ্্রীট, সম্পাদক, সংস্কৃত-লাহিত্য-পরিষৎ। 
৭। রায় শ্রীযুক্ত হেমকুমার মল্লিক বাহাহুর বি এ, ডিট্রীকট ম্যাজিষ্ট্রেট, চাচুড়া। গ্র-্রীযুক্ত 
অমুল্যচরণ বিদ্যাভুষণ, সম-_&, সদন্ত--৮। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, আই দি 
এস, ম্যাজিষ্টরেট, হাওড়া; প্র- শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্থ এম এ, বি এল, সম--এঁ, সদস্ত 
৯। শ্রীযুক্ত এস এন্‌.রায়, আই সি এস, ডেপুটি সেক্রেটারী, রাইটার্স বিজ্ভিংদ, ডালহাউপি 
স্কোয়ার । প্র- শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সম--এ, সন্ত -১* | রায় শ্রীযুক্ত অনানাথ বন্ধ, 
৬৫ বাগবাজার গ্ীট | ১১। শ্রীযুক্ত প্রস্থল্নকুমার মুখোপাধ্যায়, ১ নন্দলাল বন্থুর লেন, 
বাগবাজার ৷ ১২। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ দত্ত, নন্দলাল বন্ক্ন লেন। ১৩। অধ্যাপক 
্রীযুক্ত বায় হেমচন্দ্ৰ দে বাহাদুর, ৪ আনন্দ চাটার্জি লেন, বাগবাঁজার। ১৪। ডাঃ শ্রীযুক্ত 
দর্মাপদ ঘোষ এম বি, ১৪ র:জা নবক্বষ্ণ ধ্রীট ; ১৫. শ্রীযুক্ত দর্গাদাস ঘোষ বি এল, উকীল, 
১৭ শ্তামবাজার স্ট্রীট । ১৬। শ্রীযুক্ত কমলকুমার ঘোষ, বলরাম ঘোষ গ্ত্রীট, শ্তামপুকুর। 
১৭। শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর কর এম এ, ৰি এল, ৫৭ বামকাস্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাঁগবাঁজার। 
প্রায় রীযুজত যোগেজ্ঞচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাছুব এম এ, সম--এ, সদন্ত-১৮। শ্রীযুক্ত 
কুমুদকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, বাকুড়াঃ ১৯। শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ ঘোষ, উক্চীল, বাকুড়া। 
২০। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কর্মকার, উকীল, বাকুড়া। ২১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশান্ধশেখর 
বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বীঁকুড়া। প্র- প্রীবুক্ত রাঁমকমল লিংহ, সম--্রীযুক্ত পবিভ্রকুমার 
গঙ্গোপাধ্যায়, সদন্ত--২২। শ্রীমাবু সৈয়েদ মহম্মদ সেবাজুদ্দহর যশোরী, বিস্তাবিনোদ বিস্তার্ণব 
কবিভূষণ কাঁবারত্বাকর কাব্যবিনোঁদ বিগ্তানিধি, সাঁহিত্যবত্ সাহিত্য-সরস্থতী জ্ঞান-গুণাঁলঙ্কার 
জ্যোতিযার্ণব বি এ, গ্রাম-_-বিত্তি দেবীনগব, পোঁঃ আঃ কীচেরকোল, ভায়! কুমারখালী, 
যশোহর। প্র-শ্রীযুক্ত সুরেন্সনাথ ভড়, সম--শ্রীযুক্ত রাঁমকমল পিংহ, সদন্ত--২৩। 
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শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত, ১৭ প্যারীমোহন স্থরের লেন। প্র-শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ, সম 
- শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদন্ভ -২৪ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩ গোয়াবাগান স্রীট। 
প্র-্রীযুক্ত জিজেন্দ্রনাথ বঙ্গ বিএ, সম- ডা শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, 
ডি লিট, সদস্ত-_২৫। শ্রীধুক্ত রাজেন্রলাল মিত্র, ৭ শ্তামবাজার স্ত্রী) । প্র-শ্রীযুক্ত নরেন্দর- 
মোহন চৌধুরী, সম-+, সদস্ত-_২৬। শ্রীযুক্ত মন্থনাথ মুখোপাধ্যায় বি ই, ১৭৩ রাজা দীনেন্দ 
্বীট, শ্তামবাজার, নিউ পার্ক। প্র-শ্্ীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সম--+৮৮ সদস্ 
_-২৭| শ্রীযুক্ত ফণিভৃষণ চট্টোপাধ্যায়, ১ হর ঢোল লেন। প্র--স্রীযুক্ত ডাঃ একেন্্রনাথ দাস 
ঘোষ এম ডি, সম _এ, সদন্ত-_২৮। শ্রীযুক্ত হিমাপ্রিচবণ মুখোপাধ্যায় এম বি, ৭১১ স্ুকিছা 
স্বীট। গ্র-শ্ীযুক্ত জিতেন্্রনাথ বসু বি এ, সম-_তী, সদন্ত--২৯। শ্রীযুক্ত গৌরমোহন 
শীল, ৩৮১ শিক্দারবাগান স্বীঘ। প্র -শ্রীযুক্ত ষতীভ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, এম এল সি, 
সম- শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিস্তাভূষণ, সদস্ত--৩০। শ্রীযুক্ত স্তর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, ২ ফ্ল্যাগ 
ষ্টাফ রোড, দিল্লী। ৩১) শ্রীযুক্ত এন্‌ এন্‌ সরকার ব্যারিষ্টার, ৩৬১ এলগিন রোড, ৩২। 
্রযুক্ত নলিনীরঞ্রন সরকার, সমবায় বিন্ডিংস, ৬এ করপোরেশন সর) ৩৩। শ্রীযুক্ত 
সুরেন্ত্রনাথ মল্লিক এম এ, বি এল, সি আই ই, ২ চন্দ্রনাথ চাটার্জি হ্বীট। প্র--ডাঃ শ্রীযুক্ত 
কালিদাস নাগ এম এ, ডিলিট, সম-শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম 
এ, ডি লিট, সস্ত-_৩৪। ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্্রনাথ ঘোষাল এম এ, পি-এচ ডি, ৬ বাছড়বাগান 
লেন। প্র- শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্তাভৃষণ, সম--ও, সদন্ত--৩৫। শ্রীযুক্ত যৌগেশচন্্র রা, 
৩৬এ গোয়াবাগান লেন। প্র-শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোব বি এল্‌, সম--ওী, সদন্ত--৩৬। শ্রীযুক্ত 
যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ‘বিধিল্পি’ সম্পাদক, কালীঘাউ,৩৭ । কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন 
কবিভূষণ, ৪৭ চক্রবেড়ে রোড, সাউথ | প্র-শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সম--এ, সন্ত 
--৩৮। শ্রীযুক্ত সুরেন্দরচন্দ্র পাল, বুক কোম্পানী, 818:এ কলেজ স্কোয়ার । ৩৯। ডাঃ শ্রীযুক্ত 
মন্মথনাথ ঘোষ, ৮* আমহা্টদ্্রীট । ৪০। যুক্ত পঞ্চানন মজুমদার, বাণী প্রেস, ৩৩এ মদন 
মিত্র লেন। সম- শ্রীযুক্ত: ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধায় এম এ, ডি লিট, সদস্ত-_৪১। 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ এম এ, ব্রদ্দমোহন কলেঞ্জ, বরিশাল; ৪২ । অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত মণিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম এ, ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল। প্র-শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ 
বিদ্যাভূষণ, সম_- এ, সদস্ত--৪৩। মাননীয় শ্রীযুক্ত লোকনাথ মুখোপাধ্যায় এম এল এ, 
উত্তরপাড়া, হুগলী । | 


খ_ পারিশিষট. 


উপহানরস্বল্সপ প্রাপ্ত পুন্তক 


“ উপৃহুরদাতা শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর মিত্র, উপহত পৃস্তক:_( ১) গৌরাঞ্রলীলা-রহগ্য; 
শ্রীযুক্ত গণপতি সরকাব বিষ্ঠারত্ব-€ ২) মধ্যম-রহম্য, (৩) শ্রান্ধপদ্ধতি ; শ্রীযুক্ত অমূল্যধন 
রায় ভট্র-( ৪) শীবৈষ্ণবচরিত অভিধান, ১ম খণ্ড ( অ--চ.), (৫৭) ্রীশ্রদ্বাদশ গোপাল বা 
শ্রীপাঁটের ইতিবৃত্ত ; শ্রীযুক্ত জিতেন্্রনাথ বন্গ বি এ--(৬) ভাগের পূজা, (৭) চিন্মযী, (৮) মস্জিদ 
ও মন্দির, (৯ ) ইস্লামের ইতিহাস, ( ১০) প্রাচীন রাজ্রমালা, ( ১১ ) Autobiography 
of Maharshi Devendranath Tagore, (১২) My Reminiscences, (১৩) 
Greater India, (28) The Kingdom of God, ( »¢ ) A Biographical History 
of Philosophy, (১৬ ) ‘lhe Book of Spiritual Life, (১৭) Materials and 
Methods of Fiction, ( ১৮ ) Balzac’s Droll Stories, ( ১৯ ) Non-Co-operation 


in Other Lands, (2° ). Letters to Caroline, (0২১) The Country Doctor | 


( Balzac ), ( 2২) Eugeine Grandet ( do ),( ২৩) The Discovery of Guiana 
(28) A Nation in Meking by Sir Surendranath Banerjea, ( 2¢ ) The 
Reign of Religion’ in Contemporary Philosophy, (২%-).A Defence of 
Idealism, (24 ) Useful Instructicn, (২৮) Outlines of a Philosophy, of 
Religion, (২৯) Modern Europe—A History of ( 145 3—1878 ), (৩০ ) Quo: 
Vadis ?. 0৩১) Sacred Tales of: India, (৩২) The Rise and Fall of Cesar 
Birotteau ( Balzac ), (29) About Catherine de Medici ( Balzac ), ( 8.) 
Tanglewood: Tales; ( $¢ ) The’ Poetical Works of- Robert Burns, (৩৩ ) 
(৩৬) Europe in ‘the XIX Century, (1818-1878 ).; জীযুক্ত-সতীশচন্্র বাস 
মল্লিক--(৩৭ ) ফেলোশিপ প্রবন্ধ, ওয় খণ্ড, ( হিন্দু দর্শন,-দ্বিতীয়াংশ ); শ্রীযুক্ত, কালী প্রসন্ন 
বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ ( ৩৮ ) মধ্যযুগের বাঙ্গাল]; শ্রীযুক্ত ডাঃ. উপেন্্রনাথ চক্রবর্তী এল এম এস 
--( ৩৯ ) ওফেসার-পর্থী ; প্রীনুক্ত ভূপতিনাথ বিশ্বাস-_( ৪* ) তন্ত্রী ; শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাধ দাস 
(৪১) কঙ্ক; শ্রীযুক্ত ভূধরচন্জ গঙ্গোপাধ্যায়-_( ৪২ ) ভদ্রার্জ্জুন কাব্য, (৪৩) মলিনা, (৪৪) 
মায়ামুক্তি, (৪৫ ) দুই ভাই, (৪৬ ) শশিকলা, (৪৭) বামন, (৪৮) তত্রা, (৪৭) খুল্লনা; 
প্রযুক্ত ব্যানার্জি, গাঙ্গুলী কো, প্রকাশক-_(৫*) অনুতাপ, (৫১ ) অপবাদ, (৫২ ) জোনাকির 
আলো, (৫৩) পথহারা, (৫৪) সতীনাথ, (৫৫) অভাগীর মেয়ে, (৫৬) স্বর্ণমরু ; শীযুক্ত নীরদবরণ 
চক্রবর্তী ভট্টাচাৰ্য্য )-( ৫৭ ) গৌর প্রভা ; The Manager, Government of India, 


bl 
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Central Publication Branch—( ¢৮) Epigraphia Indica, Vol. XVIl, Part 1, 
January, 1925. (৫৯) Do. Part 2, April, 1025, (৬০ ) Annual Report of the 
Archaeological Survey ০. India, for 1922—1923. (৬১ ) Memoirs of the 
Geological Survey of India, Vol. LIl, Part 1, (৬২) Memoirs of the 
Archaeological Survey of India, No. 21. ( Baghela Dynasty of Rewah ), 
(৬৩) Records of the Geological Survey of India, Vol. LVII, 1925, (৬8 )৯ 
Do. Vol. LVI, Part 2,(e¢) Epigraphia Indica, Vol. XVII, Part Il, 
July 1925. রায় শ্রীযুক্ত ডাঃ চুণীলাল বন্থ বাহাহ্ুর_( ১৬ ) The Scientific and Other 
Papers, Vol. Il; The Asstt. Secretary to the Govt. of India ( Dept. of 
Education and Health)—‘ ৬৭ ) Indian Historical Commission, Proceedings 
of Meetings, Poona, t125 (৬৮) Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. 
I, Inscriptions .of Asoka, ( New Edition); The Secretary, Smithsonian 
Institution —( ৯ ) Thirtyninth Annual Report of the Bureau of American 


. Ethnology, ( 4° ) Hand-book of the Indians of California [ Bureau of 


American Ethnology No. 78, ]: (৭১) Niagra Falls—Its Power, Possibi- 
lities and -Preservation; The Registrar, University of 081006070৭২) 
Calcutta University Calendar for 1926; The Oflicer-in-charge, Bengal 
Secretariat, Book Depot—({ ৭৩) Report on the Administration of the 
Excise Department .of Bengal for the year 1924— 25, (18 ) Council 
Proceedings, Official Report, Bengal Legislaziive Council, Vol. XIX, (9৫) 
Annual Report of the Royal Botanic Garden and the Gardens in 
Calcutta and of the Lloyd Botanic Garden, Darjeeling, for the 
year 1925— 25. 


সপ্তম বিশেষ অধিবেশন 
২৪এ মাঘ ১৩৩২, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ন ভটা 
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল্‌__সভাপতি... 


আলোচ্য বিষয়-_দেশনায়ক স্যর স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ' পরলৌকগমনে 
শোঁক-প্রকাশ। 

যুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দণ্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং রাজা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের 
সমর্থনে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত যতীন্্রনাথ চৌনুী« এম এ, বি এল মহশিয় 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, দেশবাসী সকলেই দেশনায়ক কুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়কে বিশেষভাবে জানিতেন। তাঁহার পরিচয়দানের কোনই আবশ্তক নাই; তিনি 
Uncrowhed King of Bengal আখ্যা পাইয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ নানা কারণে এত রি 
দিন তাহার জন্য শোক প্রকাশ করিতে পারে নাই। তজ্জন্ত পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত 1” তাহার 
তিরৌধানে' দেশ যে প্রকৃতই হুধিত এবং ঈসা কিছ এ কথা বলিলে কিছুমান অত্যুক্তি 
হয় না। | I 

যুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত মহাশয় নিয়লিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, 

“বঙ্গমাতার হুসস্তান, দেশনায়ক, বশ্মী, দেশহিতত্রত, ভারঙমাতা ও বর্গমাতার একনিষ্ঠ 
সেবক সার স্ুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলৌকগমনে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, 
তাহা পুরণ হইবার নহে | বঙ্গীয়-সাহিত্য-গরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাহার 
মৃত্যুতে আস্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তীহার শোক-সস্তপ্ত পরিবারবর্গের দিক 
সমবেদেন! জ্ঞাপন করিতেছেন” ‘ 

এই প্রস্তাব উপস্থিত ভরিয়া! শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্র বাবু বলিলেন-_“মামার! তখন স্কুলের ছাত্র, 
বিস্বাসাগর কলেজে পড়িতান। সেই সময় সাক্ষাৎভাবে তাহার কীর্তির সহিত সঙ্গতি হওয়া! 
আমাদের ঘটে নাই। তখন Contempt ০f 0০3৫ লইয়া দেশে একটা বন্তা প্রবাহিত হইয়া! 
গিয়াছিল। আমর! স্কুল পালিয়ে তাঁচার বক্ঞতা শুনিতে যাইতাম । তিনি কি প্রকৃতির 
মানুষ ছিলেন, তাহা চিন্তা 'করিয়া স্থির কর! যায় না। তাহার এক সময় আর্থিক অবস্থা 
খারাপ হয়। অন্ত লোক হইলে সে ভাগ্যের বিপর্যয়ে ধূলির সহিত মিশিয়! যাইত। কিন্ত 
তিনি পুরুষসিংহ ছিলেন । কিছুতেই দমিত হন নাই। মে সমর তিনি পত্নীর স্বর্ণালঙ্কার 
বন্ধক দিয়া বিলাত চলিয়া যান। বর্তমান অবস্থায় সেধিনকার কথা মনে পড়ে না। বঙ্গীয় 
সাহিত্যকে তিনি বিশেষ ভ্বেহের চক্ষে দেখিতেন। তাহার প্রমাণ, তিনি বঙ্গভাষায় বক্তৃতা 


ah 
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করিতেন । তাহার মেঘ-নির্ধোষ বাণী, জলদ-গন্ভীর আরাব-__ইংরাজিতে যাহাকে redounded 
Period বলে-তিনি তাহাতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইংরেজ ৪!205001€ এর বক্তৃতা যাহারা. 
শুনিয়াছেন, তাহারা! জানেন যে স্ুরেন্দ্রনাথ তাহার, সমকক্ষ ছিলেন। ' তীঁব সমস্বরে যদি 
কেহ বক্তা করিতে -পাব্িত--তবে সে স্থরেক্্নাথ। তাহাব বক্তৃতার বহ্নি সমানভাবে 
লোকের মনে উদ্দীপ্ত থাকিত। রাজনীতির কথা না বলিলে তীহার সম্বন্ধে কিছুই বলা 
হয় না। স্বরাজের অন্ত তাঁহার উদ্দাম আকাঙআ্খার কথা সকলের মনেই চিরকাল জাগরিত 
থাকিবে । আজকাল এত যে স্বদেশীভাব--সেই ভাব-মন্দকিনীর উৎস কোথায় ? প্রধানত! 
এবং মুখ্যতঃ সুরেন্দ্র বাবুই তাহার উৎস । তিনি বিজয়-শঙ্খ ধ্বনিত করিয়া সেই ভাব- 
মন্দাকিনী স্বর্গ হইতে -আনয়ন করেন। গেই ধাবতে আজ দেশ প্লাবিত। দেশে এই 
এক শতাব্দীর মধ্যে কত পুরুষের পর পুরুষ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। সুরেন্্রনাদ 
তাহাদের অন্ততম। যে সকল জ্যোতিফমণ্ডলী দেশকে উজ্জ্রপীকৃত করিয়াছিল দেই সকল 
স্মরণীয় বরণীয় মহারথীর সহিত স্ুরেন্দ্রনাথের আসন চিরউজ্জ্ল থাকিবে 1» 

যুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ বন্থ এম এ, বি এল, এম এল সি, - এটর্ণি মহাশয় বলিলেন--“আনি 
এই প্রস্তাব সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি। ৭০৮০ বৎদর পূর্বে দেশে জাতীয় ভাব 
বলির! কিছু ছিল না। তখন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকের . মধ্যে ভাব-বিনিময় হইত 
না। সেই যুগের অব্যবহিত পরেই সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ নেতৃবর্ণ এই মহাদেশকে জাতীয় ভাবে 
অনুপ্রাণিত করেন__ভারতে একটা বিরাট, জাতি শ্থজন করিতে চেষ্টা করেন। ন্ুরেন্্রনাথ 
লেখনী ও বক্তত! দ্বারা এই ভাব জাগাইয়া তোলেন। ভারতবর্ষ যদি কখন মাথা উচু 
করিতে পারে, তবে সকলে এক জাতি-_ভারতীয় জাতি হও; এই তহার বাণী ছিল। তিনি 
দেশে দেশে গিয়া কংগ্রেসের ভিত্তি প্রগাঢ় করিয়াছিলেন । কিন্তু হুঃখের বিষয়, তিনি জীবনের 
শেষে তাহার গড়! মন্দিরে তাহার ন্যায্য সম্মান পান নাই। কিন্তু তিনি-যে ধারা প্রবর্তিত করিয়া" 
ছিলেন, পরবর্তী যুগের কম্মীরা তাহা হইতে বুঝিবেন যে. তিনি কত দুরদণা: ছিলেন। তিন 
দেশে সাহিত্য-প্রচার-কার্য্যে কম পরিশ্রম করেন নাই। সাপ্তাহিক “বাঙ্গালী” প্রচার করিয়া কি 
তেজদ্বী ভাষায় জাতীয় ভাবের উদ্দীপন! ও দেশের মভাব- অভিযোগ প্রকাশ, ও সে সরুল, 
দূরীকরণের চেষ্টা করিবার জন্তু নিজ মত ব্যক্ত করিতেন | তিনি দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তি- 
গণের নিকট কত সন্মান পাইয়াছিলেন তাহা বলিয়া শেষ রুর! যায় না। তাঁহার অসাধানণ 
ক্ষমতা দেখিয়াছি পুনা কংগ্রেসে । সেখানে সওয়া তিন ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার মুদ্রিত বক্ত 1 
মুখস্থ বলিয়াছিলেন। - কোথাও একটা কথ! বাদ দেন নাই। গোখলে রাঁনাডে প্রভৃতি 
নেতৃগণ ও প্রায় ৮০০০ হাজার লোকের সম্মুধে তিনি সমানভাবে উক্ত বক্তৃতা গুনাইয়া 
সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। লেখক ও বক্ত! হিদাবে তিনি একজন বড় সাহিত্যিক ছিলেন । 
জাতি গঠন বিষয়ে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা আর কেহ করেন নাই। তাহার স্বত্ডির 
প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্ত আমি বিনীত ভাবে এই কথা' বলিলাম ৷ তাহার স্থতি-রক্ষার্থে 
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বেলগাছিয়া মেডিকাল কলেছে Maternity Hospital খোলা হইবে । তাহার জন্য অর্থ 
সংগ্রহ হইতেছে ।” 
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় বলিলেন--“মুবেন্দ বাৰু স্াজনীতি- -ক্ষেত্রে অসাধারণ 

ব্যক্তি ছিলেন। আমার পক্ষে রাজনীতি আলোচনা নিযিদ্ধ। আমি তাহার ছাত্র ছিলাম, 
তাহার অধ্যাপনার মধ্যে উত্তেলনা, তন্ময়তা--দেশের প্রতি--ইংরাজি সাহিত্যের প্রতি ভক্তি 
ও শ্রদ্ধা আমাদিগকে মুগ্ধ করিত। রাজনীতি-চর্চায় ও শিক্ষা-কার্য্যে সাম্য ভাব" তাহাতেই 
দেখিয়াছি । তাহার বিষয়ে আমার ধারণা যে, তিনি (১) বাঁজনীতিজ্ঞ ছিলেন, (২' শিক্ষা 
বিস্তারের নেতা ছিলেন ও (৩) বাগ্মী ছিলেন। এই তিন বিষয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহার চরিত্রে 
জাজ্ণ্যমান দেখিয়াছি। খবরের কাগজের লেখার দ্বারা এবং অধণপনার দ্বারা তিনি 
ছাত্রদের বুঝাইয়! দিতেন যে, পৃথিবীর জাতির মধ্যে স্থান পাইতে হইলে উপযুক্ত শিক্ষাই 
প্রধানতঃ আবশ্যক । তত্যতীত দৈহিক বল সঞ্চয়ের জন্তু তিনি সকলকে আহ্বান করিতেন, 
নায়মাত্মা বলহীনের লভ্য ।” 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ_ ডি মহাশয় বলিলেন-_“খীযুক্ত 
খগেন্দ্রবাবুর স্তায় আমার পক্ষেও রাজনীতি আলোচনা নিষিদ্ধ। তথাপি আমি সাহস করিয়া 
বলিতে পারি যে, গত অর্ধ শতাবীব বাঙ্গলার ইতিহাস যে কয়েকজনের দ্বারা সুজিত, তন্মধ্যে 
আচার্য্য 'সুরেন্্রনাথ অন্ততম। তাঁহার খ্যাতি বাঙ্গালাতে' ঝ ভারতে আবদ্ধ নহে-_-তিনি. 
জগতের নেতৃবর্গের মধ্যে উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্যতম ব্যক্তি। বঙ্ষিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, 
আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় সুরেন্দ্রনাথ দেশকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। আজ আমরা 
তাহার স্বৃতি-তর্পণ করিতে আসিয়া ধন্য হইয়াছি। অনেকে বলেন, তিনি বদ্দসাহিত্য সম্বন্ধে 
কিছু করেন নাই। তাহাদের জানা উচিত যে, তিনি যে সময়ে জন্মিয়াছিলেন সেই সময়ের 
লোক বাঙ্গালা বলিতে লজ্জা বোধ করিত। তখন বাঙ্গালার চচ্চাও ভত-হয় নাই।- তথাপি 
তিনি ‘বাঙ্গালী’. বাহির করিয়া ছলেন। "তাহার মাতৃভাষার প্রতি অন্থুরাগের ইহা একটা 
উদাহরণ বলিতে পার! যায়'! কিন্তু দেশে শিক্ষা'-বিস্তারের ও জাতীয়-ভাব প্রচারের ঘে- চেষ্টা 
তিনি করিয়! গিয়াছেন, তাগাতে তিনি দেশবাসী সকলেরই-_সক্ল -প্রতিষ্ঠানেরই নমন্ত ৷” 

মভাপতি মহাশয় বলিলেন--"সুরেন্্রবাবু আমার পূজনীয় ব্যক্তি ছিলেন, তাহার সহিত 
আমি ব্যক্তিগত ভাবে সম্বন্ধ ছিলাম । তাহাকে বিশেষরূপে জানিবার আমার নান! সুযোগ 
হইয়াছিল।' যখন আমি কলেজে পড়ি, তখন এলবার্ট হলে তাহার উন্ধীপনাপূর্ণ বক্তৃতা 
কত অপুর্ব মনে হইত। বর্তমান কালে এই ষে জাতীয় জাগরণ-_ইহার মূলে যাহারা 
ছিলেন সুৱেন্দ্রনাথ তাহাদের অগ্রণী। তিনি লোকোত্বর চরিত্রের লোক ছিলেন। 
আমাদের এই পরিষদের উদ্দেস্ত-_বঙ্গভাষার সাহায্যে জাতীয়-ভাবের উন্মেষ-কর!। 
তিনি. জাতীয়-ভাবের উন্মেষ করিবার জন্ত বক্ততা ও সংবাদ পত্রের আশ্রয় লইয়া- 
ছিলেন। তিনি বাঙ্গাল! ভাবা স্থন্দর বক্ত তা করিতেন। তিনি প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য 
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পড়িতেন। তিনি ভারতচন্দ্রের ও মুকুন্দরামের বই পড়িতে ভাল বাসিতেন। তাহার হ্ত্বিত 
পৰিচয় দেওয়া ও সূর্য্য দেখিতে আলোর সাহাধা লওয়া_-এই উভয়ই সমান । দেশের এই 
জাগরণের গোডায় তিনি--তিনিই এই ভাব-গশ্রবণের সুত্র 1 
সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 
জীযুক্ত শচীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ 
দিয়া বলিলেন__“পরিষদের উদ্যোগে মৃত দেশ-নায়কের স্থৃতির প্রতি অর্ধ্য প্রদানের হুবৌগ 
পাইয়! আমি ধন্ত। বঙ্গান্ব-সাহিত্য-পব্বিৎ বাঙ্গালার একধন প্রধান নেতার অন্ত শোক 
প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন, তাহা! যুক্তিযুক্তই হইয়াছে । তিনি জাতীয় অভ্যুত্থানের ক্ন্ত 
জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন-_-পরিষং জাতীয়, নুষ্ঠানবপে তাহার স্বতির প্রতি সম্মান 
প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছেন । তিনি বঙ্গ-ভাষার অনুরাগী ছিলেন। স্বদেশী যুগে বাঙ্গাল! 
ভাষায় তাহার প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা বাহার! গুনিয়াছেন, তাহারাই জানেন যে, তিনি ভাব'কে 
কন্দুকের মত ব্যবহার করিয়া দেশবাসীকে কি্ধপ চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তাহার বক্তত৷ 
লোকের মনে চিরস্থায়ী ছাপ দিয়াছিল। ঝিকরগাছা! কন্ফারেন্দে তিনি ও শিশিরকুমার প্রভৃতি 
বক্ততা দিয়া দেশকে নূতন ভাব-ধারায় উদ্ধদ্ধ করিয়াছিলেন- শঙ্ক বাজাইয়! বাজাইয়া! ঘুমে 
নিদ্ৰিত পঙ্গু, বিকলাঙ্গ দেশবাসীর কর্ণে আশার বাণী ঘোষণা করিয়াছেন। সে বাণী বলিত 
"ভাই সব দাড়াতে হবে, জগতে আমাদের স্থান কবে নিতে হবে; এ কখনই জাগতিক 
বিধান নয় যে, আমাদিগকে ঘুমিয়েই থাকৃতে হবে_-আমরা মুক্তির জন্য চেষ্টা করব-_মৃক্ত 
হব, হব।” এই বাণী দেশবাসীব হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সাড়া দিয়াছিল, চেতন! আনিয়াছিল। 
তাহার ক্রির-কাধ্যেব গভীরতা ও বাপকতা ছিল। দেশের জন/ তিনি নিজকে নিঃশেষে বিলাইয়া 
দিয়াছিলেন। তাহার ন্সীবন কর্মময় । তিনি ব্যসন-বিলাসের দাস ছিলেন না--চেষ্টা ও সাধনার 
দ্বার দেশ-মাতৃকার সেবাই ছিল তীহাব কর্ম । নিজেব স্বার্থ ভুলিয়া দেশের কল্যাণ-চিন্তা তাহার 
মত আমরা কয়জন করি? দেশবাসী তাহার সেই ঈশ্সিত-_সেই বাঁশী শুনিয়া পাগল হইয়াছিল। 
তাহার সেই ওলস্বিনী বাগ্মিতা দেশবাসীকে ভাবিত করিয়াছিল-নৃতন জীবন ছান কবিয়াছিল 
সম্পূর্ণ মুক্ত মহাজীবন.দান কুরিয়াছিল-_মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা ও আকুলতা আনিয়া 
দিয়াছিল। আমাদের রাজসরকার পদে পদে দেশমতকে অগ্রাহ করিতে আরম্ভ করিলে সেই 
দেশমতকে বিশালকাস! প্রবল বেগবতী ল্লোতস্বতী করিল কে? - সেই মহাত্মাই সব করিলেন । 
তিনি বধিতেন যে, দেশ-মাঁতার সেবা কবা ও ঈশ্বরের £সবা করা একই। তাঁহার সাধনাতে 
বিশ্ব্দেব তাহাকে দেখ! দিয়াছিলেন--“দেখিম্থ তোমারে স্বদেশে” । শ্বদেশকে তিনি ভগবানের 
প্রতীক মনে করিতেন। স্বদেশ ন্ব্গাতি ও স্বভাষাতে তিনি স্বদেশের মৃত্তি দেখিতে পাইতে । 
স্বজাতির প্রতি তাহার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। নিজকে 'ব্রাহ্মণ' বলিতে গর্কে তাহার বক্ষ স্ফীত 
হইত। তিনি স্বদেশের প্রাচীন ভাষাগুলিকে বড়ই ভাল বাদিতেন। ‘বেঙ্গলী’ অফিসে অবনর 
সময়ে তিনি যতীন্দ্রমোহন দের নিকট পাঁচালীর গান শুনিতেন। দাশরথির প্রতি বিশেষ অন্থুরদ্ক 
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ছিলেন। কর্ম্মময় জীবনের মধ্যে দেশেব চিন্তায় মগ্নচিন্ত হুইয়াও তাঁহার হৃদয়ে এমন স্থান 
ছিল, যেখানে তিনি বাঙ্গালার পুরাতন কাহিনী, পাঁচালী প্রভৃতি শুনিবার জন্ত উৎসুক 
থাঁকিতেন। তিনি হাট কোট পড়েন নাই, আচারে ব্যবহারে খাটা দেশী ছিলেন দেশের 
সব জিনিষকে তুচ্ছ করিতেন না । তিনি বিদেশী অনুকরণ করেন নাই। যতই তাঁহার 
কথ! মনে হয়, ততই শ্রদ্ধায় তাঁহার উদ্দেশে মস্তক অবনমিত হয়। যেদিন চাকরীব খোলস 
হইর্ডে তিন্বি,মুগ্ধ হইয়া দেবা-ধৰ্ম্ম ও মুক্তির সন্ধানে অগ্রসর হইলেন, সেইদিন বাঙ্গালীর স্বরণীয় । 
তিনি মহাপুরুষ ছিলেন। নীলকণ্ঠের মত কত বিষ তিনি নিল কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন। 
তিনি দেবতুল্য ছিলেন। তাহাব আত্ম প্রত্যয় ছিল --তিনি যাহা বুঝিতেন তাহাই করিতেন ; 
তাহার মনীষা, তাহার পুরুষকার দাধারণ ছিল। তিনি বঙ্গের-_বঙ্গের কেন, সমগ্র ভারতের 
কর্মের যে ছোমানল জালাইয়াছিলেন তাহা চিরদিন দীপ্ত থাকিবে, পরবর্তী যুগের কর্তা সেই 
'দীপ্ডির সন্ধান পাইয়া কর্ম্মপথে অগ্রসর হইবে। সেই কৰ্ম্মযোগী এখন কর্মের অবসানে শাস্তিভোগ 
করিতেছেন। আশা করি, তিনি আবার আমিবেন, আসিয়। তাহার কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া 
ভারতবাসীকে উদ্ধার করিবেন ।% 
অতঃপর সভা! ভঙ্গ হয়। 


প্রীগণপতি সরকার শ্রীমম্মথমোহন বস্তু 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 
২৩।২।/৩৩ 


অধম বিশেষ অধিবেশন 


১লা ফান্তুন ১৩৩২, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬, শনিবার সন্ধ্যা ৬টা। 
সভাপতি--মহামছোপাধ্যাঁয় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী 
আলোচ্য বিম্বস্্- পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়-লিখিত "ন্বনুত্রে 
শাক্তবাদ” নামক প্রবন্ধপাঠি। 
পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন 


গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়ের পরিচয় অনাবশ্ক। তাহার 
পাঙিত্যের গান্তীর্য্য ও দার্শনিক জ্ঞান বন্ধে সর্বজনবিদিত। তিনি অনুগ্রহ করিয়! পরিষদে 
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যে বক্ত তা দিবার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহার জন্য পরিষৎ তীহার নিকট 
বিশেষ কৃতজ্ঞ । 

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় “ব্রহ্মসূত্রে শীক্তবাদ” নামক প্রবন্ধ পাঠ 
করিলেন। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয় 
বলিলেন যে, পুজ্যপাদ তর্করত্ব মহাশয়ের আলোচনা অতিশয় গভীর। ব্রহ্মসত্ররু নানাবিধ 
ভাষ্য আছে। কিন্ত শক্তি-তত্ব সম্বন্ধে ভাষ্য এবং তদ্বিষিয়ে আলোচনা হল্পভি। ব্রদ্গস্থত্রের 
এরূপ একটী ব্যাখ্যাও হওয়া উচিত। কেন না, সকল সম্প্রদায়ই ব্রক্গশ্যত্রকে নিজেদের 
বলিয়া দাবী করেন। তদনুসারে শাক্তেরাও নিজেদের পক্ষে ইহার ব্যাখ্যার দাবী করিতে 
পারেন। ব্ৰহ্মস্থত্ৰেব যত কিছু ব্যাখ্যা, একমাত্ৰ শ্ুতিবাক্য অবলম্বন করিয়াই তাহা 
লিখিত হইয়াছে । ব্রহ্গত্যত্রের যদি শক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা করিতে হয়, তবে শ্রাতিদকলেরও 
শক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক হইবে। আমার এই উক্তি তর্করত্ব মহাশয়ের প্রবন্ধের 
সমালোচনার্থ নহে। আমাদের সংশয় আমর! তাহাকে নিবেদন করিতে পাবি। সুত্র সর্কতো- 
মুখ--উহার নানাবিধ ব্যাখ্যা হইতে পারে। সুতরাং বরহ্নত্রের শক্তিপক্ষের ব্যাখ্যায় কোনও 
বাধা নাই । তবে শ্রুতিতে ব্লীব লিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ উভয়বিধ শব্দের দ্বারাই ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন । 
স্্রীলিঙ্গ শব্দের দ্বারা বন্ধের নির্দেশ বড় একটা দেখা যায় না। ইহার সমন্বয় কর! উচিত। 
বিষয়টি অতিশয় সুন্দর ও গভীর। ইহা সম্পন্ন হইলে বাঙ্গালার পক্ষে অতি গৌরবের কথা হইবে। 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বলিলেন যে, পৃজ্যপাদ তর্করত্ব 
মহাশয়ের প্রবন্ধ অতি উত্তম হইয়াছে । কিন্তু কয়েক স্থলে আমি তাঁহাব সহিত একমত 
হইতে পারিতেছি না। তিনি বলিয়াছেন যে, বৈষ্ণব ধর্ম মুমুক্ষুর ধর্্_শাক্তগণই কেবল 
চতুর্বর্গের অধিকারী । এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে । কেন না, আমাদের দেশে পঞ্চাতনী 
দীক্ষা প্রচলিত শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য-_ষে সম্প্রদায়েরই উপাসক 
হউন না কেন, সকলেই নিন নিজ উপান্ত দেবতাকে ব্রহ্ধরূপে উপাসনা করিয়া 
থাকৈন। যিনি যে ভাবেই, ভাকুন, তিনি সেই তাবেই ব্রক্ষকে লাভ করিতে 
পারেন। শাস্ত্রে ব্রদ্েরও সর্ধক্রত্বাদি বহুবিং শক্তির উল্লেখ দেখা যায়। ইহার 
মধ্যে নারায়ণের উপাঁসকই মুক্তির অধিকারী__অপরে নহে, ইহাতে অনেকেরই মভভেদ 
আছে। চিৎ অচিৎ ছই বিক্ুদ্ধ-পদার্থ। ইহার একের ধর্ম অপরে আরোপ করা ভ্রান্তি। 
তর্করত্ব মহাশয় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সুত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা শারীরক ভাষ্যের 
বিরুদ্ধ। শারীরক ভাষ্যে সৌর, শাক্ত, প্রভৃতি বত নিরাকৃত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর 
মূল উপাসনার খণ্ডন করেন নাই, কিন্তু এরূপ প্রণালীর খণ্ডন করিয়াছেন। যাহা হউক, 
এই শক্তিবাদ প্রকাশিত হইলে খুব ভাল জিনিষ হইবে এবং তাহ! যদি শাগ্রবিরুদ্ধ না হয়, 
তবে আরও আনন্দের বিষয় হইবে। | 


৭২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের . [৩২শ বর্ষের 


পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বেবতীরমণ বেদাসন্তবাগীশ মহাশয বলিলেন যে, পৃজাপাঁদ তর্কবত্র মহাশয় 

আমাদের হিন্দুসমাজের গৌরব বা স্তম্তস্বৰূপ। তাহার কথা ববাবর সিদ্ধান্তকপেই মানিয়া 
আসিয়াছি। সমালোচনার স্পর্ধা মামার নাই । তবে আমাদের যাহা সংশয় উপস্থিত হয, তাহা! 
তাহাকে নিবেদন করিতে পারি মাত্র । তাঁহার প্রবন্ধেব সামান্য অংশই আজ আমরা 
শুনিয়াছি। সুতরাং এ সম্বন্ধে আজ কিছুই বলা যায় না। বৈষ্ণব ধর্ম্ম মুমুক্ষুব ধর্ম্ম_ উহা! বলা 
তীর অযুর হয় নাই। ব্রহ্মস্তত্র 'একটী কামধেম্থু বিশেষ অনেকেই ইহা দোহন করিয়াছেন। 
আবার প্রত্যেকেই স্ব স্ব যত পোষণের জন্তু উপনিষদেবও নেই সেইরূপ ব্যাথ্যা 
করিয়াছেন। ব্রহ্মস্থত্রে শাক্তবাদ দেখাইতে হইলে উপনিষদের শক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা আবস্তাক। 
এ বিষয়ে আমরা লব কণা শুনিয়া পরে আমাদের জিজ্ঞাস্য তাঁহাকে জানাইব। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত শ্রীঞীব ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ সম্বন্ধে এ পর্যস্ত 
যে সকল আলোচনা হইল, তাহা বোধ হয় অকালে হইয়াছে। কেন না, বিষয়টি এখন 
আমাদের ভাল কবিরা বোঝা হয় নাই। শক্তির ব্রন্মপরত্ব যেমন করিয়া হইতে পারে- তাহা 
দেখানই ইহার উদ্দেস্তা। আদ্র মাত্র তাঁহার ভূমিকা আঁপনাদিগকে শুনান .হইল। বৈষ্ণব 
ধর্ম মুমুক্ষুর ধর্ম্ম_এ কথায় কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন। শাস্ত্র কিন্তু বলেন ঘে; মুক্তি- 
মিচ্ছেজ্জনার্দনাৎ। ক্লীবলিঙ্গ শব্দের দ্বার! শাস্ত্রে ব্রহ্ম নির্দি্ট। এ বিষয়েও কেহ - কেহ 
আলোচন! করিয়াছেন। কিন্তু কলত্রং, দারা, পত্নী, এই ত্রিবিধ শব্দই এক স্ত্রীতে প্রযুক্ত । 
সুতরাং এ হিসাবে ব্রহ্ম সম্বন্ধেও দ্রীত্ব আসিতে পারে। অন্তান্ত দর্শনে জড় ও চেতনকে পৃথক্‌ 
করা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রবন্ধে উভয়ের, একত্ব প্রতিপাদনেরই চেষ্টা কর! হইয়াছে । 

শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব মহাশয় বলিলেন যে, পুজ্যপাঁদ তর্করত্ব মহাশয় 
অতিশয় হুংসাহসিক কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । একমাত্র তিনিই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ 
করিবার উপযুক্ত। তিনি পূর্বতন আচার্য্যগণের মত পরিহার করিয়া! ব্রহ্মস্থত্রের নূতন 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহ! সম্পূর্ণ হইলে একটা সুন্দর জিনিষ হইবে;। তবে তাহার নিকট 
আমার নিবেদন এই যে, তীহার শাক্তবাদে ব্ৰহ্মই শক্তি, কি ব্রহ্ম শক্তিময়, ইহার যেন স্পষ্ট 
নির্দেশ করিয়া দেন পুরাণে ব্রাহ্মর তিনটা শক্তি-_হলাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ। বিশিষ্ট! 
ত্বৈতমতে অনস্তশক্তিথচিতৎ ব্ৰহ্ম সর্বশ্বরেশ্বরং । উপনিষদেও--পরান্ত . শক্তিব্বিবিধৈব 
শ্রয়তে। তর্করত্ু মহাশয়ের পুত্র বলিলেন যে, ব্রঙ্গে চিৎ ও জড়েব সমন্বয়ের চেষ্টা করা হুইয়াছে। 
কিন্তু ইহা ত পূর্বতন আঁচার্যগণই দেখাইয়া গিয়াছেনু। - গীতাতে পর! ও অপরা 
প্রকৃতির উল্লেখে এবং উপনিষদে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের উল্লেখে ইছাই বল! হইয়াছে । তিনি 
কি সেই প্রাচীন মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, না নিজের স্বতগ্রতা দেখাইযাছেন, ইহা স্পষ্টরূপে 
বলা আবশ্যক । 

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, অনেকদিন হইতে আমি শুনিয়া 
আসিতেছি যে, ব্রক্মহত্রের একটা শক্তিভাষ্য আছে। শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ মহাশয়ের 


৮ম বিশেষ ] কার্য-বিবরণ ল্ত 


নিকট শুনিয়াঁছি যে, উপনিষদেরও এক প্রকার শীক্তভাষ্য আছে। ইহা আমার ঠিক মনে 
হয়; কেন না, যে-কোন মতই হউক, প্রস্থানত্রয়ের উপর ভাষ্য না থাকিলে দে মত প্রচ'র 
হইতে পারে না। সুতরাং শাক্ত মতের যে ভাষ্য আছে, ইহা ঠিক। প্রবন্ধ সম্বন্ধে আজ 
কিছু না বলাই ভাল। কেন না, ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই। তবে শিষ্যভাবে তাঁহার নিকট 
একটি বিষয় জানিতে চাহিতেছি। শিব ও বিষ্ণরূপে যেমন ব্রচ্ছের বর্ণনা! আছে, তিনি কি 
সেইরূপভাবে বলিবেন, না ব্রহ্গই শক্তিময়, এইভাবে বলিবেন? সর্বাপেক্ষা তাহান্বে 
ধন্তবাদ দিতেছি এই জন্তু যে, তিনি একটা নূতন মত প্রচার করিতেছেন। ia 

পবিশেষে সভাপতি মহাঁশয় বলিলেন যে, ভর্করত্ব মহাশয় অসম সাহসের কার্ধ্যে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ কাধ্যে প্রবৃত্ত হবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। সুতরাং, তিনি বাঁচালতা 
করেছেন, ইহা আমরা কোনমতেই বলতে পারি না। পূর্বসীমাংসা ও উত্তরমীমাংদার 
তিনি ষে সংযোগ দেখিয়েছেন, তাহ! আমর! জানতাম না। এজন্ত তাঁকে ধন্যবাদ । 
জন্মাদান্ত সুত্রেব তিনি যে অর্থ করেছেন, তা অতি নুন্বর। ইহাতে আপত্তির কারণ কিছুই 
নাই। প্রত্যভিজ্ঞা ও শিবাদ্বৈত দর্শন, শাক্তবাদের এই ছুই মত। প্রত্যভিজ্ঞায় তন্ত্রের মত 
শক্তিবাদ। শিবাছৈতেও তাই। ব্রহ্ম শক্তিখচিত। তর্করত্ব মহাশয় শক্তিকে শিবেব উপ:র 
_. ভুলিতে চাহিতেছেন। ইহা তিনি করিতে পারিলে মন্ত একটা উপকার হইবে-_শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের তন্ত্রের উপর ত্বণা দূর হইবে; কাবণ শক্তি বলিলেই তন্ত্রের ব্যাপার বুঝায়। 
ইহা ছাড়া প্রামাণিক কয়েকখানা তন্ত্রেরও তার ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ভগবানের নিকট 
প্রার্থনা করি, তার চেষ্ট! সাফল্যমণ্ডিত হউক। 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্যাতুষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্ঠবাদ দিলে 
সভার কাৰ্য্য শেষ হয়। 


শ্রীগণপতি সরকার শ্রীমম্মথমোহছন বস্থ 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 


২৩২৩৩ 


নবম বিশেষ অধিবেশন 
" মহারাজ জগদিল্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহত । 
২রা! ফান্তন ১৩৩২, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা। 
মহামহোপাধ্যায় জীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্্রী-সভাপতি। 

সভাপতি মহামহোপাধ্যয় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শ্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করিলেন। 

সভারন্ডে শ্রীমতী শাস্তিজল দেবী কতৃক শ্রীমতী পরিমল দেবীর রচিত একটি 
শোক-গীতি গীত হইল। 

নিয়লিখিত কবিগণ তাহাদের স্বরচিত কবিত! পাঠ করিলেন, 

শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ 
১ করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 
৮. বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 

তৎপরে শ্রীযুক্ত থগেল্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় “তে হি নে! দ্িবসা গতাঃ” নামক 
প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 2 | 

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর নিয়োক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া 
বলিলেন, “আমি প্রস্তাবটি মাত্র উপস্থিত করিতে পারি, কিন্তু আজ এ বিষয়ে ছ'দশ কথা 
বলিতে পারি না। ছোট ভাই মারা গেলে. বড় ভাই এই বলে কীদতে পারে--ওরে সে নেই, 
নেই। জগন্িন্্ৰনাথ যে মহারাজ ছিলেন, তাঁর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠতার জন্ত সে কথা ভুলে 
যেতাম। সে আমার ছোট ভাই ছিল, সাহিত্য-চর্চ্চায় কাঁধে কাধ মিলিয়ে কাজ করেছি। 
সে আমার অতি প্রিয়তম ভাই ছিল। অমন সোনার চাদ ভাইটাকে কালীঘাটের শ্মশানে দিয়ে 
এই বড় ভাই আজ এখানে হা হুতাশ করছে।*. 

প্রস্তাব-১। বন্দ-ভাঁষা ও সাহিত্যের বরেণ্য সেবক “নানদী ও মর্শবাণীর” 
সম্পাদক, বঙ্গীয়-পাহিত্য-সম্মিলনের যোড়শ অধিবেশনের সভাপতি, বনদীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
সহকারী সভাপতি, লোক-রঞ্জন মহারাজ জগদিন্দনাথ রায় বাহাহুরের আকস্মিক পরলোক- 
গমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও বদদেশের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহ! সহজে পূরণ হইবার নহে! 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই হিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া সেই মৃত মহাত্মার জন্ত 
গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং মহারাজ বাহাদুরের শোঁকাচ্ছন্ন পরিবারবর্থের নিকট 
আস্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।” 

২। “এই মন্তব্যের প্রতিলিপি মহারাজ বাহাদুরের পরিবারবর্গেব নিকট প্রেরিত হউক 1 

এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়! শ্রীযুক্ত যোৌগেশচন্ত্র চৌধুরী এন এ ব্যারিষ্টার মহাশয় 

বলিলেন যে, তিনি সাহিত্যিত্র নহেন বলিয়া! সাহিত্য-পরিষদের এই সভায় কিছু বলিতে 


দি 


৯ম বিশেষ ] কার্ধ্য-বিবরণ ৭৫ 


সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। স্বর্গীয় মহারাজের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া 
কর্তব্যের খাতিরে এই সভায় তিনি উপস্থিত হুইয়াছেন। নাটোর রাজবংশের সহিত তাঁহাদের 
বংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আঁছে। অষ্টাবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস বলিলে নাটোরের ইতিহাস 
বলা হয়। ২০০ বৎসর ধরিয়া নানাভাবে বাঙ্গালার ইতিহাস নাটোর রাজবংশের সহিত 
জড়িত। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামজীবন। বক্তা রামজীবনের কর্মকুশলতা ও নাটোর 
রাজবংশের রাজগণের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়! প্রাতঃস্বরণীয়া রাণী ভবানী মহোদয়াব্‌ 
উল্লেখ করিলেন এবং সাধক, রামকৃষ্ণের বিষয় বিভভৃতভাবে বলিলেন। নাটোর রাষ্জংসার 
ধর্মের সংসার । ধর্মের বল এই সংসারে যেমন, দেখা! গিয়াছে, এরূপ আর কোথাও দেখা 
যায় নাই। মহারাজ জগদিস্বনাথ কলিকাতা আসিয়া ওয়েলিংটন ্রীটের বাড়ীতে থাকিয়া 
নানাবিধ বিষ্তাচর্চায় সময়াতিবাহিত করিতেন ; তৎপরে নান! দেশহিতকর অনুষ্ঠানের 
সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিলেন। তঁহাঁব সৎসাহম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিলকের 'কেশরীর” 
মামলার সময় ভারতবর্ষ যখন স্তম্ভিত ও অ্রিয়মাঁন হুইয়া পড়িল, তখন তিলকের সাহাঁষ্য 
করিবার জন্ত- বহার! অগ্রসর হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত হাবেক্জ বাঁবু তাহাদের অগ্রণী। মহারাজ 
. এই সময় অর্থ দ্বারা তিলককে সাহায্য করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার 
শিক্ষা ও ০৪1০:০ উচ্চ শ্রেণীর। তিনি বিশেষভাবে বিদ্বান বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন। 
তাহার ভিতরে তীঁহাব বংশগত বৈরাগ্যের ভাব সর্ববিষযেই-_-কি শিক্ষায়, কি শান্্রীলৌচনাষ, 
কি কলা-বিগ্তাচর্চায়_.পরিস্কলট হইত। তাহার কোন বিষয়েই খ্যাতি অর্জন বা নাম কিনিবার 
ইচ্ছা ছিল না| তিনি নীরবে সাহিত্য-নাধনা ও ধর্ন্ন-সাধনা করিতেন। তাঁহার ভিতর 
আধ্যাত্মিক ভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল। 

= ভৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব দুইট পুনরায় সভাস্থলে পাঠ করিলেন। সকলে 
নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন ।, 

শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ -ডি মহাশয় নিম্নোক্ত তৃতীয় প্রস্তাব 
উপস্থিত, করিলেন | 

“্বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে, স্বর্গীয় মহারাজ জগদিজ্রনাথ রায় বাহাঁহুরের উপযুক্ত 
স্থৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা কবিবার জন্ত পরিষদের কার্য্যনির্ববাহক-সমি তির উপব ভারার্পিত হউক ৷” 

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বাবু বলিলেন ,--“স্বগীয় মহারাজের 
স্থৃতি-বাসরে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সুযোগ পাইয়া আমি ধন্ত হইলাম। রাজসাহী 
কলেজে আমি যখন অধ্যাপক ছিলাম তখন তীহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। রাজসাহীতে 
উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন হয়; তখন তিনি ইহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন। 
সেই সময় তাহার অভিভাষণ শুনিয়া ও তাহার পাণ্ডিত্যের গাস্তীর্য্য দেখিয়! বুঝিয়াছিলাম দে, 
তিনি একজন অসাধারপণ.গ্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাহার পর তাহার সহিত সাক্ষাতে ও 
তাহার প্রবদ্ধাদি পড়িয়া চমৎকৃত হইয়াছি। রাজ্রদাহীতে দীঘাঁপতিয়ার বান্দাকে যখন 


৭৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 


সংবর্ধনা করা হয়, তখন তাহা সুন্দর অভিভাষণ শুনিয়! মুগ্ধ হইয়াছি। তাহার পর ‘নুরজাহান’ 
বাহির হইল। তাঁহার সংস্কৃত পড়! সার্থক । বিস্তাঁপাগর ও মাইকেলের মত শব্দ-সংগ্রহে ও 
পদ-বিগ্তানে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। বঙ্গভাষার রচনায় তিনি নুতন পদ্ধতি অবলম্বন 
করিতেন। সে পদ্ধতি অন্ত কেহ অনুসরণ করিতে পারিবেন কি ন! সন্দেছ। তাঁহার লেখাই 
তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি বন্ধুপ্রিষ-এবং অন্গাতশক্র ছিলেন । চৌরঙ্গীতে হপ সিং 
কোম্পানীর দোকানে “মানসী” কার্য্যালয়ে তাহার নেতৃত্বে সুন্দর সাহিত্যিক বৈঠক বসিত। 
সাহিত্যিকদের ভিতর তীহাব কাছে কেহ বড় ছোট ছিল না__দকলকেই তিনি সমান আদরে 
কোল দিতেন। তাঁহাকে অমরা মহারাঁজ বলিয়া দেখিতে পারিতাম না। এমন একজন 
কৃতী সাহিতাকেব শ্মূতি-রক্ষ- পরিযদ্‌ মন্দিরে উপযুক্তভাবেই হয়া উচিত 1” 
শ্রীযুক্ত কিরণচন্্র দত্ব মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিরা বলিলেন যে, “ুচিনাং 
শ্রীমভাং গেছে যোগত্রষ্টোভিযায়তে।” প্রঙ্গাপতি ব্রহ্মার মাঁনস-সরোবরের সুবর্ণ-নলিনী 
গীর্ববাণ-বাণীর ধ্যানবত ব্রদ্ধধি সাধক জানি না কি কারণে, কোন সাধন, বিশ্ব উপস্থিত হওয়ায়, 
যোগভ্ৰষ্ট হইয়া মর্ভাধামে অবতরণ কবিলেন। ভাই শুচিনাৎ শ্রীমতাঁং গেহে জম্ম-পরিগ্রহ 
কবিয়াও জগদিজ্রনাথ বাণী-দাঁধনার চিরমগ্র ছিলেন-__কাঁব্য ও সঙ্গীত তাঁহার প্রাণের চির 
আরাধ্য বস্ত-_এই সারম্বত-সেবা লইয়াই অতুল এশ্বর্দের মধ্যে দিনাতিপাত করিয়া গিয়াছেন। 
সংস্কৃত সাহিত্যেব কাব্য-সাগরে তিনি সদা নিমজ্জিত থাকিতেন, বঙ্গবাণীও তাঁহার চির-আরাধ্যা। 
মহারাজ জপদিজ্রনাথ বঙ্গসাহিত্য-ভাগারে যে বহুমুল্য রত্বরাঁজি দান করায় গিয়াছেন, তাহা 
বঙ্গভাষাভাঁষিগণের চিরদিন স্মরণ থাকিবে। তিনি একাধাবে যথার্থই বাণী ও রমার বরপুত্র 
ছিলেন। তিনি মহিমান্বিত নাটোর-বংশ উজ্জ্বল করিয়া! গিয়াছেন। এ রাজবংশ খধিবংশ 
বলিতে পারা যায়, কেন না, অনেক দাধু ভক্ত ও সাধক এই বংশে জম্পণ্রগ্রহ করিয়া দেশের 
প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। ভোগ-বিলাঁসেব মধ্যে বাস করিয়াও মহারাজ জগদিজ্্র 
নাঁথ তাহার সাহিত্য-দাধন অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। তিনি যে যে কাজে হাত দিয়াছিলেন 
তাহাতেই সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার সারম্বত-সাঁধন! সার্ঘক। ভাষার উপর তাহার অসাধারণ 
অধিকার ছিল। 'রবীন্দ্র-সংবর্ধনা'র সময় তাহার লেখারু ভাষা! বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষ! অপেক্ষা 
ঝঙ্কারময়ী মনে হইয়াঁছিল। তাঁহার লেখাই তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে। 
্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন--“নাটোর রাজবংশের 
পারিবারিক প্রভাব দেশবিখ্যাত। তাহার! বারেন্তর শ্রেণীর সমাঙ্পতি। আমিও সেই শ্রেণীর 
অন্তর্গত বিস্ত মহারাজ জগদিজ্রনাথ বংশের প্রভাব ছাড়াইয়া তাহার প্রতিভার দ্বারা সাহিত্য- 
সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পরিয়াছিলেন। তিনি গণ-তন্ত্রের প্রভাবে নিজের 
ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়! তুলিয়াছিলেন! তিনি মহারাজ ছিলেন, তথাপি ধনে মানে পদে 
অন্তান্ত মহারাজ হইতে পৃথক্‌ ছিলেন। আজকাল মাসিক-সাহিত্য দেশমধ্যে একটা নূতন 
প্রভাব হৃষ্টি করিয়াছে, প্রাচীনেরা তাঁহা পছন্দ করেন না। মহারাজ ‘মাননী ও মর্ম্মবাণী'কে 


নম বিশেষ] কার্ধ্য-বিবরণ ৭৭ 


বন্গদর্শনের যুগে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিগাছিলেন_-ইহাঁকে 11885175এর ধরণে চালাইবার 
ব্যবস্থা কবিয়াছিলেন । অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিকের বিশিষ্ট রচনার দ্বারা তাহার পত্রিকা 
সাজাইতেন 1? 
অতঃপর তৃতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল। 
তৎপরে সভাপতি মহাশয় মলিরেন: উট রিনারব বাঙ্গালা ও সংস্কৃত 
শিক্ষার অভিভাবক ছিলেন এবং এখনও আছেন। তাহারা ব্রাহ্মণদের _রীতিঘত, 
বুত্তি দিতেন, বাঁঙ্গালার কবিগণকে উৎসাহ দিতেন। মহারাজ জগদিন্্রনাথের ও 
তাহার পূর্বপুরুষগণের গুণাবলীব কথা আপনাবা অনেক শুনিয়াছেন। আমি তাহার সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে পারি নাই। পরিষদে “সে তাহার প্রবন্ধ ও মৃদঙ্গ বায শুনেছি । 
পরিষদে অনেক অধিবেশনে সভাপতিবপে তাহাকে দেখেছি । যখনই তাঁহাব শরণাপন্ন হয়েছি, 
তখনই তিনি পরিষদে এসেছেন। তাঁর প্রবন্ধ ও বক্ততাগুলি এখনও কানে লেগে আছে। 
বর্ধমানে সাহিহ্য-দম্মিলনে তাঁহার মেঘদূতের প্রবন্ধ শুনেছি- কত যত্তে তিনি সে প্রবন্ধ 
পড়েছিলেন। স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক্গমনে শোক-প্রকাশের জন্ত 
পরিষদে যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহাতে তিন ষে প্রবন্ধ পড়েছিলেন তাহা মৃদদ্দের 
মত কানে বাজছে । একবার আমার মত এই সামান্ত লোককে বলে পাঠালেন যে, তোমার 
বাড়ী যাব। আমি তখন বিষম বিপদে পড়লাম, কি দিয়ে আমার কুটার সাঁজাব। কিন্ত 
তিনি এলেন, ২ ঘণ্টা আমার ভাঙ্গা চেয়ারে বসে কত গল্প করলেন। তখন কত যে আনন্দ 
ও আত্ম-প্রসাদ হল তা বলতে পারি না৷ তিনি আর্ট থিয়েটারের সভাপতি ছিলেন । 
একদিন খথিয়েটাবে .তিনি আছেন, আমিও আছি ; তিনি বললেন, আমাদের দেশে নটগণকে 
উপাধি দেওয়! হয় না কেন? বিলাতে এইরূপ উচ্চশ্রেণী অভিনেতাগণকে 517 উপাধি দেওয়া 
হয়, পরে হয়ত তাহার! 1.০৮৭ উপাধিও পেতে পারেন। আমি বললাম, উপাধি দেওয়া 
যেতে পারে, কিন্তু লোকে তাহ! গ্রাহ্য করবে কেন? তিনি বললেন, আমর! যদি 
আপনার স্তায় নেতৃবর্গের অনুমোদনে অমৃত বাহু ও অপরেশ বাবুর ন্যায় কৃতী নটগণকে 
নটরাজ’, “নটেশ্বব' প্রভৃতি উপান্নি দিই তবে দেশ তাহা গ্রহণ করবে না কেন? তিনি তাহা 
পারিবারিক গৌরব স্বরণ করে গৌরব অন্থভব করতেন। তাঁহার সদাচার ও সৌজন্তে আমি 
মুগ্ধ হয়েছি । তিনি আমার ২০ বছরের ছোঁট ছিলেন। তাঁহাব আমোদ আহলাদে ব্যাঘাত 
হবে বলে আমি তত মিশতাম না । আমাদের জাতির উপর ভগবানের কোপ আছে বলে 
তিনি তাকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন । আশা করি, তরে সুযোগ্য পুত্র পিতৃপদ গ্রহণ করবেন। 
তাহলে আমরা এই নিদারুণ শোকে কতক পরিমাণে শান্তি পাব।5 
সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাঁদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল। 
্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ শ্রীচুণীলাল বস্তু 
সহকারী সম্পাদক | মভাগতি। 


দশম বিশেষ অধিবেশন 


৮ই ফাস্তন ১৩৩২, হ০এ ফেব্রুয়ারী ১৯২৬, শনিবার অপরাহ্ন ৬|। 
ক্রীধুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী--সভাপতি 

- ” আচগ্কচ্য-বিযয় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়-লিখিত "ক্রল্সাস্তত্রে সকাল 
স্ণক্ডিন্তুজ্্র” নামক প্রবন্ধ ৷ 

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্নাথ দত্ত মহাশয়ের 
সমর্থনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমাঁৰ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়কে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। 

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় “'ব্রহ্মহুত্রে সাঁকাব শক্তিতত” নামক 8 
প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাঁল্রী মহাশয় বলিলেন, -অশ্যকার 
অধিবেশনে সভাপতি হইতে পারি, এমন যোগ্যতা আমার কিছুই নাই। পূজনীয় তর্করত্ব 
মহাশয় এবং শাস্ত্রী মহাশয় উভয়েই আমার গুরুস্থানীর। আমার প্রতি দ্বেহবশতঃ তাঁহারা 
আজ আমাকে সভাপতিপদে বরণ করিয়াছেন। পুজনীয় তর্করত্ব মহাশয়ের প্রবন্ধ 
আন শুনিলাম। প্রবন্ধ গুনিয়া আমার মনে হইল, তিনি যথার্থই আদাদিগের আচার্য্য । 
কিন্তু ছুংখের বিষয়, অদ্যকার অধিবেশনের পূর্বে পরিষদের দ্বারদেশে একখানি পত্র 
বিলি হইতে দেখিলাম । এই পত্রে তর্করত্ব মহাশয়ের প্রতি আক্ষেপ করা হইয়াছে। 
কেন না, তিনি ব্সুত্রের নূতন ব্যাথ্য। করিতেছেন । ইহা বড়ই ছুঃখের বিষয়। আমাদের 
দেশে যে সকল আচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ মতান্ুসাঁরে 
ব্ৰহ্সুত্রের ব্যাথ্যা করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও সকল আচার্য্যেরই এইকপ করিবাব অধিকার 
আছে। অনেকেই আচার্য্য শঙ্করের মত-বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করিযাঁছেন। বিরুদ্ধ মত একেবারেই 
গশুনিব না, ইহা ঠিক নহে। কেন না, স্বতন্ত্র মত সকলেরই থাকিতে পারে। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব 
প্রভৃতি প্রত্যেক অপ্প্রদায়েরই ব্রহ্মসুত্রের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাষ্য আবশ্যক এবং পূর্বাচার্য্যগণ 
অনেকেই তাহা করিয়া গিয়াছেন। পূজনীয় তর্করত্ব মহাশয় '“জন্নাদ্যস্ত যতঃ” এই স্তরের 
যেবপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পূর্ববর্তী আচার্ধ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ সেইরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। প্রপিদ্ধি আছে যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ব্রহ্ষস্থত্রের উপব কোন ভাষ্য 
না থাকায়, ত মত গ্রস্থানত্রয়বিরুদ্ধ বলিয়া এক সময় বলদেব বিদ্যাভূষণেব সহিত পণ্ডিতগণ 
বিচার করিতে অসন্মত হন। বলদেব বিদ্যাভূষণ, ব্রন্ষস্ত্রের স্বীয় মতসম্মত ভাব্বাপুস্তক 
বন্দদেশে আছে বলিয়া সেই পুস্তক আনিবাঁর জন্য তাহাদের নিকট হইতে কিছুদিন সময় গ্রহণ 
করেন এবং ইত্যবদরে নিজে 'গোবিন্দ-ভাষ্য’ নামে ব্রহ্মনুন্রেব গৌড়ীয় 'বষ্ণবমতসন্মত 


৬ 


সন 
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ভাষ্য রচন! করিয়া, দেই পণ্ডিতগণকে দেখাইয়াছিলেন। পূর্ববর্তী আচার্য্যগণের ব্যাথ্যার 
দোষ না দেখাইলে পরবর্তী আচার্য্যগণের নূতন ব্যাথার অবসর থাকে না। সেই জন্য তর্কবত্ব 
মহাশয়ও পূর্ব্বাচা্যগণের কিছু কিছু দোষ দেখাইদাছেন। যাহ! হউক, তাহার ব্যাখ্যা 
সম্বন্ধে আমাদের এখন কিছু বক্তব্য নাই। তাহার ব্যাখ্যা বিশেষভাবে আমাদের চিন্তা 
কর! কর্তব্য । 


ত২পরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভা ভঙ্গ হয়। পিসি ৮ 
ইনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ ্রীচুণীলাল বন্থ 
সহকারী সম্পাদক। সভাপতি। 


১২৩৩৩ 


একাদশ বিশেষ অধিবেশন 


১৬ই ফাস্তুন ১৩৩২, ২৮এ ফেব্রুয়ারী ১৯২৬, রবিবাঁব অপরাহ্ন ৫টা। 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী--সভাপতি 


আলোচ্য বিষয়_বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্বব চিত্রশালাধ্যক্ষ ও ইহার পরম উৎচাহী 
ও হিতৈষী কৰ্ম্মী মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ। 

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্ত্রী মহাশয় সভাপতির অ-সন 
গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, ষত সংখ্যক সন্ত উপস্থিত হইলে বিশেষ অধিবেশনের কাৰ্য্য আরম্ত 
হইতে পারে, তত জন সদন্ত উপস্থিত না হওয়ায় আব্জকাঁর বিশেষ অধিবেশন স্থগিত রহিল । 
আগামী শনিবার অপরাহ্ণ ৫টাঁর “সময় ইহার পুনরধিবেশন হইবে এবং সংবাদ-পত্রে ইহার 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে। 


শ্রীনগেন্্রনাথ সোম কবিভুষণ রর জরচুণীলাল বসু 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 
ll ১২/৩৩৩ । ? 


স্থগিত একাদশ বিশেষ অধিবেশন 


২২এ ফাল্সন ১৩৩২, ৬ই মার্চ ১৯২৬, শনিবার অপরাহ্ন ৫॥৪টা 
atl মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্ত্রী--সভাঁপতি। 


আলোচ্য হিম্মস্ত্রব্লীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্কা চিত্রশালাধ্যক্ষ ও ইহাব 
পরম উৎসাহী ও হিতৈষী কর্মী মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়ের পরলোকগমনে 
শোক-প্রকাশ। | | 

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, আজ আমাদের আর একটা হিতৈষী কর্ম্মা সদন্তেব জন্ত শোক 
প্রকাশ করিতে আমর এখানে সমবেত হইয়াছি। মনোমোহন বাবু অন্তত্র কাজ করিলেও 
পরিষদের প্রতি মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষরূপে তিনি 
পরিষদের যে 0881080৩ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহ! স্মরণীয় জিনিষ । “রমেশ-ভবন' 
তাহার বীর্ধি। জীবনের শেফে করপোরেশনের কাজে এত বেশী পরিশ্রম করিয়াছিলেন 
যে, ছুই বৎসর অনররত ভূগিত্না তিনি পরলোকগমন করিলেন। তাঁহার এই অল্প বয়সে 
মৃত্যুর জন্ত আমরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত। গত শনিবার তীহার জন্য শোক-প্রকাশের দিন ছিল, 
কিন্ত সেই দিন অল্প সংখ্যক সদন্তের উপস্থিতি হওয়ায় অধিবেশন স্থগিত রাখা হুইয়াছিল। 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থ বাহাহুর নিন্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, 

“বঙ্গমাতার সুসস্তান, ইতিহাস ও প্রত্বতত্বের ভক্তসেবক, বঙলগীব-সাহিত্য-পরিষদের 
অক্লান্ত-বর্ম্মী চিত্রশীলাধ্যক্ষ মনে:মোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তাহার 
পরলোক-গমনে বঙ্গীষ-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইল তাহ! সহজে পূরণ-হইবার নহে। তাঁহার 
অতুলনীয় কীর্তি“রমেশ-ভবনৈর' নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিয়!*তিনি যে তাহার প্রতিষ্ঠা দেখিয়া 
যাইতে পারিলেন না, ইহাতে পরিষৎ ও বঙ্গদেশ কতদূর মর্দাহুত তাহ! বলিবার নহে” 

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া ্রীযুক্ত চুণীলাল বাবু বলিলেন--“মনোমোহন বাবুর সহিত 
পরিষদের অনেকেরই বিশেষ জানাগুন! ছিল। তিনি পরিষদের চিত্রশালার সহিত সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন। তিনি কিরূপ প্রাণপাত অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বার! চিত্রশালার সেব! করিয়াছেন, তাহার 
পরিচয় বিশিষ্ট বিবরণযুক্ত 0821০89৩। এই বই যে কত উপকারী তাহা বঙ্গদেশ একদিন 
বুঝিবেই। তাঁহার অন্ততম প্রধান কীর্তি__বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে যাহ! স্বর্ণাক্ষরে লিখিত 
থাকিবে-_তাহা আমাদের ‘রমেশ ভবন” | রমেশ-ভবন যে এত শীত প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার 
প্রধান উদ্ভোক্ত! তিনি ছিলেন হলিয়া। কি আুন্দর কারুকার্য্ের জ্ঞান লইয়া তিনি রমেশ- 
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ভবনের পৰিকল্পনা করিয়া তাহাতে মূর্ত প্রদান করিয়াছেন, তাহ! আপনাবা দেখিলেই বুঝিতে 
পারিবেন । প্রত্যেক নক্সা, প্রত্যেক ইষ্টকখানিতে তাহাৰ কৃতিত্বের ছাপ বিস্তমাঁন রহিয়াছে 

তিনি গবর্ণমেন্টের ও করপোরেশনের ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন সেধানে তিনি প্রশংসার সহিত 
কাজ করিয়া গিয়াছেন। দেই কাজের অবসরকালে তিনি দেশের কাজে কিকপ আত্ম- 
নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা অনুকরণীয় ও শিক্ষণীয় । তাঁহার Orissa and Her Remeins 


গ্রন্থে তাহার প্রত্বতত্বালোচনার ও তদ্বিষয়ে গভীর জ্ঞানের পবিচর্ পাওয়া যাঁয়। এসসি 


বিদ্যারবিষগ্ধ ছাড়িয়া দিলেও, মানুষ হিপাঁবে তাহাকে লানিবার আমার অবকাণ হইয়াছিল, 
তাহাতে তাঁহার চরিত্রের বল ও কর্তব্যনিষ্ঠাব পরিচয় পাইয়াছি । আমি তাঁহার পিতৃবদু-_ 
তাহাকে পুত্রের স্তায় স্নেহ করিতাম। তাঁহার মত 51০61 লোক খুব কমই দেখিয়ছি, 
তাহার মধ্যে দবিত্ব ছিল না! তিনি স্পষ্টবক্তা, সত্যবাদী ও কাঙ্র পাগল লোক ছিলেন । 
তাহাকে হারাইয়া আমরা একটা অমূল্য রত্ব হাবাইয়াছি। অতিবিক্ত পরিশ্রমই তাঁহাব অকাল- 
মৃত্যুর কারণ। সাহিত্য-পরিষৎ, আত্মীয় স্বজন, বনুগণ-_-সকলেই বিশেষ দর্দাহত ৷” 
শীবুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় বলিলেন,--“আমি এই প্রস্তাব সর্কাস্তঃকরণে 
সমর্থন করি । তিনি যে এফজন বড় ইঞ্জিনীয়াব ছিলেন, তাঁহাব জন্তু আমি এ সভায় তাহার 
প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে আসি নাই। তিনি একজন প্রকৃত দেশভক্ত ছিলেন । 'দেশের ূর্ব- 
গৌরব, দেশের সম্পদ্‌--এই সকল উপকরণ দিয়! বে দেশের সেবা করা ষার,ইহা তিনি দেখইয়" 
গিয়াছেন। প্রাচীনত্বের প্রতি তাহার অনন্যসাধারণ ভক্তি ছিল।: দেশের যা-কিছু পুরাতন 
কাব্য, সঙ্গীত, শিল্প, তাহার সকলেরই তিনি ভক্ত ছিলেন। তিনি এই চক্ষেই দেশকে উচু করিয়" 
দেখিতে শিখিয়াছিলেন ও দেখিতে পারিয়াছিলেন। রমেশ-ভবনের শিল্প ও কারুভার্ধ্য 
তাহার প্রমাণ। এই পরিষদ্‌ মন্দিরের কোন রূপ নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাহাবই 
ঠিক পাশে রমেশ-ভবনে দেশের শিল্পের একটা রূপ পাওয়া যাইবে । তিনি রমেশ-ভবনে 
দেশেব প্রাচীন আদর্শেব ছাপ দিয়া গিয়াছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়, রমেশ-তবন 
শেষ করিয়া যাইতে পাঁরিলেন ন1। রোগ-শষ্যাষ শুইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “ভগবান্‌ আঁর 
কিছুদিন বীচিয়ে রাখুন, রমেশ-ভঁবনের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া যাই।” “তীহার এ প্রাণের 
আকা1জ্ষ1 ভগবান্‌ শুনিলেন না । পরিষৎকে ও রমেশ-ভবনকে তিনি যে কত ভালবা সিতেন, 
তাহা মনে করিলেও হৃদয় আনন্দরসে ভরপুব হয়। তাহার উদারতা অপরিসীম ছিল। যতই 
তাঁহার কথ! মনে হয়, ততই ভক্তিতে তাঁহার প্রতি মাথা নত হয়।” | 
্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,_“মনোমোহন আমাৰ বাল্যবন্ধু ছিলেন। 
আমাদিগকে ছাড়িয়া তিনি আনন্দধামে গমন করিয়াছেন | তাহাব চরিত্রের মাধুর্যা ও ভায়- 
পরায়ণতা সাধারণ মানুষে দুর্লভ । তিনি আজীবন চাকরী করিয়াছেন, উচ্চ বেতন পাইয়াছেন, 
কিন্তু অর্থের জন্ত কোন দিনই তাঁহার আকাঙ্কা দেখি নাই। তাহার প্রাণেব আকাজ্ষা ছিল 
কর্দের দ্বারা সাধনার দ্বার! দেশের ও ভগবানের সেবা] করা। কি করিয়া কার্ষ্যের দ্বার 
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দেশের সেবা করিতে হয়, তাহ! তিনি দিছি গিয়াছেন। আমি এই প্রস্তাব অনুমোদন 
করি |” 

অতঃপর এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,_-“মনোমোহন বাবু পরিষদের অকপট বন্ধু -- 
ছিলেন--খাঁটি দেশভক্ত ছিলেন। বাঙ্গালীর আঁদবের এই সাহ্ত্য-নিকেতনের তিনি যে 

স্প্পতুস্্রদ্ু ছিলেন, তাহ! নয়, ইহার অন্ততম প্রধান কর্ম্মীও ছিলেন। মাঁতৃভাষ! ও বাঙ্গালার, 

জন্য তাঁহার অকপট ন্নেহ ও অনুরাগ ছিল। তাহার সময় অতি কম হইলেও তিনি সেই অল্প 
সময়ের মধ্যে মাতৃ-ভাষার সেবা করিতেন। তিনি এসিয়াটিক সোৌসাইটার জর্ণালে প্রথমে 
বাঙ্গালীদের শিল্প-রীতি সম্বন্ধে সাহেবদের ভুল ধারণার বিষব লেখেন। তিনি ভারতীয় স্থাপত্য- 
রীতি সম্বন্ধে বাঁদালা ভাষায় একখানি বই লিখিতে আরন্ত কবিয়াছিলেন। ছুঃখের বিষয়, 
সেখানি পুস্তকাঁকারে দেখিয়া নাইতে পারিলেন না। ভারতবর্ষে মহীণুরের প্রবন্ধে ভারতীয় 
স্বাপত্য-শিল্প সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছিলেন। এই বইখানি বাহির হইলে বাঙ্গালার 
একথানি অমূল্য গ্রন্থ হইবে। একটা বিষয় বিশেষ করিয়া বলা দরকার। পরিষদের 
চিত্রশালার 081910£ম5 যখন বাহির হয় -তখন দেখিয়াছি তিনি রাত্রি ১২ হইতে 
১টা পথ্যস্ত জাগিয়া পরিষদে পরিশ্রম কবিয়াছেন। ব্যোমকেশ বাবু ও রামেন্্র বাবুর পর 
মনোমোঁহন বাবু পরিষদের একজন বড় কৰ্ম্মী ছিলেন” ।- এই বলিয়া তিনি নিয়োক্ত দিতীয় 
প্রস্তাব উপস্থিত করেন প্রস্তাব 

“বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পরলোকগত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশযের মিটার ও 
অন্ান্ত পরিবারবর্থের সহিত গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। প্রথম প্রস্তাবের একটি 
গ্রতিলিগি তাহাদের নিকট প্রেরিত হউক। 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন-_“এই প্রস্তাবের সমর্থন, 
অনাবশ্তক, তথাপি রীতি অন্থপারে আমি ইহা-সমর্থন করিতেছি। মনোমোহন বাবু আমার 
বন্ধু বা ভ্রাতা ছিলেন। তীহাব কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্য বহু-বিভৃত। সাহিত্য-পরিষং, রমেশ-ভবন, 
বৌদ্ধ চৈত্য-বিহার, ন্যাশনাল কাউন্সিল প্রভৃতি সদনৃষ্ঠানে, তাঁহার কৃতিত্ব জাহ্ছলামান রহিবে। 
আমর! তাহাকে ছেলেবেল! হইতে জানিতাম, আমাদের পাড়াতেই তাহার বাড়ী। মমুষ্যাত্বের 
কথা বলিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধার্মিক.ছিলেন। 
পরমহৎসদেবের শিক্ষা হইতেই তাহার অন্তরে ধর্ের বীন উপ্ত হয়। তাহার সৌন্দর্য্যের উপাসনা 
ও সৌন্দর্যের ধারণা হয় সেই ধর্ম্মভাব হইতে । ইংরাজি প্রবন্ধ লিখিবার বহু পূর্বে তিনি 
বাঙ্গালাতে ‘উদ্বোধন’ পত্রে প্রবন্ধ লেখেন, আর তীহার শেষ রচনা--“অনস্তের ধারা” গত পৌষ 
সংক্রান্তিতে আমাঁদের বাড়ীর উত্তরায়ণ-সম্মেলনে তিনি পাঠ করেন। 'তত্ববোধিনী'তে 
ইহা প্রকাশিত হয়। তাহার স্থাপত্য বিস্তার মধ্যে ও তাহার সকল কীর্তির মধ্যে মূল তত্বের 
দিকে লক্ষ্য ছিল বলিয়া! তিলি সফলতা লাভ করিতে পাবিয়াছিলেন। তাহার প্রথম বাঙাল! 


| 
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চন ও ইংরাজি পুস্তক Swami Vivekananda পুস্তকে র ৮০ পৃষ্ঠার মধ্যে তাহার হৃদণের 
ধর্ম্মভাব বিশেষ পবিস্ষুট হইয়াছিল। “এস মৃত্যু’ নামক এক কবিতা, ‘উদ্বোধন’ পত্রে 
তিনি লিখিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স বাইশ বৎসর! এ লেখা খেয়ালেব রচনা নহে । 
ভূমাননের পিছনে যে ছাঁয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন ভাচারই অনুপ্রেবণায় তিনি ইহা লেখেন।” 
এই বলিয়া তিনি মনোমোহন বাবুর “এস মৃত্যু” নামক কবিতাটি পাঠ কবেন ও তৎপর 


স্বরচিত “মহামনা মনোমোহন” নামক কবিতা পাঠ করেন। ০০ 


শীুক্ত মন্মথমোহন বন্থু এম এ মহাশয় বলিলেন-_“মনোমোঁহনের সহিত আমার বিশ্ষে 
সম্পর্ক ছিল। সে আমাব ছাত্র ছিল, আমাদেব স্কটিল চার্চ কজেজেই তাঁহার শিক্ষা হয়। 
তিনি গিউনিদিপালিটিতে চাকরী করিতেন। বলিতে গেলে মিউনিসিপাঁলিটির মধ্যে তিনিই 
একজন লোকের মত লোক ছিলেন। তাহার স্থানে পূর্বে যাহারা! কাজ করিয়াছেন, তীহান। 
প্রচুব অর্থ উপার্জন করিয়া! অবপব গ্রহণ করিয়াছিলেন, আব তিনি নিঃস্ব হয়ে মাবা গেলেন। 
তিনি সৌন্দর্য্যের উপাদক ছিলেন, সৌন্দর্য্য কি ডাহা তিনি বুঝিতেন, স্থন্দরকে দেখিতে 
জানিতেন। ইউরোপীয়গণ উপরের সৌন্দর্য্য অর্থাৎ মাংশপেশী ও ত্বকের সৌন্দর্য্য দেখিতে ব্যন্ত, 
আঁব আমর! ভাঁরতীয়গণ রস-সূর্ভি দেখি, মন্দিরের ভিতর কাব্য দেখি, দেবমূর্ভিতে কাব্য দেশি, 
ভিতরের জিনিষটি আমরা দেখি। মনোমোহন রসমূর্তির সন্ধানে গিয়াছিলেন, সন্ধান পের 
পাঁগল হইয়াছিলেন, উপরকাঁর ধনসম্পত্তির বিষয় ভুলেও ভাঁবিতেন না । তিনি সুন্দরের সন্ধানে 
ছুটিয়াছিলেন। দেশের প্রাণে প্রাণ মিশাইয় সেই প্রাণ উদ্ধাবের জন্ত--তাঁহার প্রতিষ্ঠার অন্ত 
চেষ্টা কবিয়াছিলেন। তিনি স্থপত্তি-বিদ্ধা সম্বন্ধে 'এক সানি বই লিখিয়াছিলেন।» অতঃপর 
দ্বিতীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

যুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদাত্ব-রত্ব এম এ, বি এল মহাশয় নিয়ো ইত প্রস্তাব 
উপস্থিত করিলেন, 

‘পরলোঁকগত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার জন্য পরিষদের 
কার্য্যনির্বাহক-সমিতির উপর ভারার্পিত হউক 1৮ 

তৎপর তিনি বলিলেন,--““মনোনোহন বাবু সকলেরই শঅঁদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁহার সহিত 
গত ৬1৭ বছরে আমাব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল । পরিষৎ নানা উপায়ে তাহার মেহের ও যত 
ফলভোগী হইয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি রক্ষা কর! পরিষদের নিতাস্ত কর্তব্য । সাহিত্য-পরিষৎ 
জাতীয়-শিক্ষা-পবিষদের জন্ত তিনি মর্লাস্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন । অনেক পরিশ্রমী লোক 
দেখিয়াছি, কিন্ত কোন কাজের ভার লইয়া সমস্ত উপেক্ষা করিয়1 কর্তব্যপালনের জন্য গ্রীণপাঞ্ছ 
পরিশ্রম করিতে তাহার মত কদাচ কাহাকেও দেখা যায়! আমরা অতি অল্প দিনের মধ্যে বে 
যাদবপুরের' জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের গৃহনির্শ্মাণ করিতে পারিয়াছি, তাহার প্রধান কৃতিণ 
মনোনোহন বাবুর । তখনও স্বরাজ করপোরেশন হয় নাই, মনোমোহন বাবু সেই সময় 
কবপোরেশনের নিকট হইতে ১০০ বিঘা জমি সংগ্রহ কবিয়া যাদবপুরের জাতীর-শিক্ষা-পরিষং 
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, নির্মাণের সমস্ত বাযরস্থা করিয়াছিলেন। রমেশ-ভবন তাঁহার কীর্ত্বিন্তন্ত । যদি তাহার মুর্তি বা 
চিত্ৰ "প্ৰস্তুত করিতে পারি, তবে তাহার উপযুক্ত স্থান এ বমেশ-ভবন ।” 
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি.এল মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া 
বলিলেন--"“মনোমোহন বানুব এত সদ্গুণ ছিল বে, সমন্ত কথা! বলির শেষ করা যায় না। 
তীহার মত কৰ্ম্মী আতর! পাইব কি না সন্দেহ--তিনি নিজেকে কাজের সঙ্গে মিশিয়ে দিতেন 
কাজে আর তীহাতে তফাৎ দেখিতে.পাওয়া যেত না| সমস্ত স্থানেই_পরিষদে, রমেশ- 
ভবনে, যাদুবপুরে, চৈত্য-বিহারে__এই একই ভাব .দেখিহ়াছি। তিনি কর্ণ্মযোগী ছিলেন। 
পরিষদে ব্যোমকেশ বাবু বা রামেন্ত বাবুর পর এত বড় কর্মী আমরা পাই নাই। ভাল কাজে 
তিনি একটা অপার্থিব প্রেবণ' পাইতেন। অনন্তের ধারার আস্বাদ না পাইলে এরূপ হয় না। 
, তাহার স্থৃতি-রক্ষ! পরিষদের অবশ্ত-কর্তব্য 1 
সভাপতি মহাশয় বলিলেন_-“মনোযোহন বাবুর মত কাপড়ে চোপড়ে ব্যবহারে 
কথাবার্তায় এমন সরল প্রকৃতির লোক দেখি নাই। প্রত্ব-শত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাঁভের অন্ত 
তিনি অনেক সময়“আমার নিক্কট যাইতেন। তখন এতট! ঘনিষ্টতা হয় নাই, কিন্তু তখনই বুঝিতে 
পারিয়াছি, তাহার ভিতর জ্ঞান-ম্পৃহা কত বলবতী। তিনি মতি অল্প বয়সে পরলোকগমন 
করিলেন। তাছার আরদ্ধ কাজ শেষ করিতে, পারিলেন না। এ ছুঃখ রাখিবার জায়গা 
নাই তাঁহার পিতামাতা অতীব শোকগ্রন্ত হইলেন। পরিবদে তাহার স্বৃতি রক্ষিত হইলে 
তাহারা কথক্চিৎ শাস্তি পাইবেন। তাঁহাদের একটি ছেলে মার! গেল--তাহাদিগকে জানান 
হউক যে, জামর! সমস্ত পরিষণ তাহাদের ছেলে ।” অতঃপর তৃতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল। 
যুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, রমেশ-ভবন প্রতিষ্ঠার দিনে তাহাব তি 
প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হউক । 
শ্রীযুক্ত নগেন্্নাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় “মনোমোহন-স্বতি” নামক কবিতা পাঠ 
করিলেন । 
সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল ।, 


শ্রানগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ . শ্রীচুণীলাল বন 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 


. দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন 
২২এ ফাল্তুন ১৩৩২, ৬ই মার্চ ১৯২৯, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা 
মহামহোপাধ্যায ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্ত্রী--সভাপতি 


আলোচ্য বিস্তর 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়-লিখিত “শাক্ত চিদচিদ্বাদ” প্রবন্ধ। 

রাত্রি ৭টার সময় স্বগায় মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক- 
প্রকাশার্থ আহৃত স্থগিত বিশেষ অধিবেশনের কার্ধ্য সমাপ্ত হইলে পর এই বিশেষ অধিবেশনের 
কার্য আরম্ভ হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রদাদ শাপ্রী মহাশয় সভাপতির ভাসন 
গ্রহণ করিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করতু মহাঁশযকে তাহার প্রবন্ধ পাঠ করিবার 
অন্ত অমুরোধ করিলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় তাহার লিখিত “শাক্ত 


চিদচিদ্বাদ” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 


ত পিক 


শ্রীনগেন্্রনাথ সোম কবিভুষণ শ্ীচুর্ণীলাল বস্থ 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 
ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশন 


২৩এ 'ফান্তন ১৩৩২, ৭ই মার্চ ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা 
শ্রীযুক্ত রাঁয় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী-_-সভাপতি 
আলোচ্য লিন্বস্তর- বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবদের ভূতপূর্ক সভাপতি, বঙ্গভার্তীর প্রবীণ 


সেবক, মনস্বী দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ । 
অন্ততম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় তীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীক$ এম এ, বি এল 


মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 
শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন । 
রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্থ রদায়নাচা্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস, 


বাহার নিম্নোক্ত প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। 


৮৬ হঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষদের ৩২শ বযের 


“ৰঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্কা সভাপতি, বঙ্গভাষার আজীবন একনিষ্ঠ সেবক, গণিত 
ও দর্শন-বিজ্ঞানাদি বছ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সর্বজনবরেণ্য, খবিকল্প ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
পরলোকগমনে বঙ্গীয়-দাঁহিত্য-পরিষৎ ও বাঙ্গালা সাহিত্যের যে অপরিসীম ক্ষতি হইল তাহা 
ভাষায় প্রকাশ কর! যায় না। বর্গীর-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়। 
তাহার জন্য গভীর মর্শবেদন! ও শোক প্রকাশ করিতেছেন।” 

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত চুণীবাবু বললেন যে-_“্ধাহার জন্ত আজ আমরা শোক প্রকাশ করিতে 
সমবেত হইয়াছি, তাহার সম্বন্ধে বেশী বল! অনাবশ্টক। তিনি খধিকয় ব্যক্তি ছিলেন- জ্ঞানে 
ধর্মে চরিত্রে সকল বিষয়ে তিনি প্রাচীন খধিদের স্তায় ছিলেন । তাঁহাকে অনেকে দেখেন নাই, 
তিনি নিঞ্জনে থাকিতেন। নির্জনে থাকিয়া ধ্যান করিতেন এবং যাঁহা কিছু করিতেন 
তাঁহা নির্জনে বসিয়াই করিতেন। কাব্যে, ধর্মশান্ত্রে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে-_সকল বিষয়েই 
তিনি এত কাজ কবিয়াছেন, নাহার অন্ত বঙ্গদেশ ও ব্গসাহিত্য তাঁহার নিকট অপরিশোধ্য 
খণে আবদ্ধ থাকিবে। তাহার জীবন ছিল মধুময়, প্রক্কৃতি সরল এবং পাণ্ডিত্যে গভীর। 
তিনি" প্রবাসী, বঙ্গদর্শন, ভারতী, তত্ব-বোধিনী প্রভৃতি সাময়িক সাহিত্যে তীঁছার পাঙ্ডিত্যের 
নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। গোপনে বসিয়া সাবধানে জ্ঞানবৃদ্ধি করিবার জগ্ত তিনি 
শ্রকাস্তিক যত্ব করিয়াছেন। পরিষদের তিনি অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। বাঙ্গালা রেখ'-বিজ্ঞানে 
( shorthand writing ) তিনিই প্রথম হস্তক্ষেপ করেন ও এবিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 
তাহার চরিত্র দেবোপম ছিল। বড়ই পরিতাপের বিষয়, এক বাড়ী হইতে তাহার আত্মীয় 
৩1৪ জন অতি অন্ন সময়ের মধ্যে চলিয়া যাওয়ায় বঙ্গভাষা দীন! হইয়া পড়িয়াছে ।” 

শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ বিস্তাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং তাঁহার জীবনের 
প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ ভরিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। নিয়ে প্রবন্ধের সারমর্শ 
দেওয়া হইল-__ 
প্রাচ্য ও প্রতীচা দর্শনে মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। 

তিনি আদি ব্ৰাহ্ম-সমাজের উন্নতির জন্ত বিশেষ যত্ব করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তাহার পিতা 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশর ব্রাহ্ম-সমাজের কাজ হইন্ডে অবদর গ্রহণ করিলে, তিনি এ 
সমাজের আচার্য্য নিযুক্ত হন এবং ইহাঁৰ জন্য অনেক উপদেশ ও সঙ্গীত রচনা করেন। 
কিছুদিন যোগ্যতার সহিত ‘তত্ববোধিনী-পত্রিকা? ও ‘ভারতী’ সম্পাদন, করেন। ১৩০১ 
বঙ্গাব্দের প্রথম ভাগে বঙ্গীয়-স-হিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্ত হুন। - এ বৎসর ইহারাও 
পরিষদের বিশিষ্ট সদন্ত হন,_স্তর উইলিয়ম্‌ হাণ্টার, জন বীম্স্‌, স্তর মনিয়র উইলিয়ম্স্‌, স্তর 
জর্জ বার্ডউড, রাজনারারণ বঙ্গ, কালীপ্রদন্ন ঘোষ, নবীনচন্দ্র মেন, চন্দ্রনাথ বন্ধ এবং হেমচন্তর 
' বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৩০৪ হইতে ১৩০৬ বঙ্গাব তিনি পরিষদের লভাপতি হইয়াছিলেন। ১৩২০ 
বঙ্গাবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের ( কলিকাতায় ) সভাপতি হন। তিনি পরিষদের এই সকল 
শাখা-সমিতির সভ্য ছিলেন, ক) হীরক-ভুবিলি উপলক্ষে ভারতেশ্বী মে।দয়াকে অভিনন্দন 


ত্রয়োদশ বিশেষ ] কার্ধ্য-বিবরণ ৮৭ 


প্রদানের সমিতি, (খ) বিশ্ববিগ্ভালরে বাঙ্গালা প্রচলন-প্রস্তাব আলোচনা-সমিতি, (গ)বেগুল্‌ 
সাহেবের অভ্যর্থনা-সমিতি, ( ঘ ) ভাঁষা-সমিতি, (উ) প্রাচীন শব-সমিতি, (চ) গ্রস্থ-প্রকাশ- 
সমিতি, (ছ) ভাষা ও ব্যাকরণ-মমিতি, (জ) প্রাচীন সাহিত্য-সমিতি, (ঝ ) শিক্ষা-সমিতি। 
এতত্ব্যতীত অদ্বৈতবাদ বিষয়ে তিনি যতীন্দ্ৰনাথ পুবস্কার প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন। সাহিত্য- 
পরিষদে, সাবিত্রী-লাইব্রেরী, চৈতন্ত-লাইব্রেরী প্রভৃতি বহু সভায় দর্শন, সাহিত্য ও সমান্গ-তত্ব 
সম্বন্ধে তিনি অনেক চিস্তাপুর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। সামরিক পত্রিকায় তিনি যে সকল ্রবুদ্ধ 
লিখিয়াছিলেন তাহাদের কতকগুলির নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল; __ 


১! সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা--উপসর্গের অর্থবিচার (১ম ও ২য় ),ঘরপুরণ, সভাপতির 
অভিভাষণ। 


২। তত্ববোধিনী-পত্রিকা-সুখ্য ও ৪ গৌণ, সোনায় সোহাগা, নব্যবঙ্গের উৎপত্তি, 
স্থিতি ও গতি। 


৩। বঙ্গদর্শন__নিউটনের দুইটি প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হইতে একটি নুতন মিদ্ধাস্তের ব্যবকলন, 
সার সত্যের আলোচনা (ধারাবাহিক ), বিস্তা এবং জ্ঞান, রেখাক্ষর বর্ণমাল। ( ধারাবাহিক ), 
রেখাধ্যার, রেখাব জাতিভেদ, ত্রিগুণ রহস্ত, হারামণির অন্বেষণ 


৪। ভারতী--কাল্পনিক এবং বাণ্তবিক ছুই ভাবের ছুই প্রকার লোক, পিটিভিভূম্‌ 
এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম, বেদাত্ত-দর্শনের নূতন প্রকাশ, আপবীকরণ, সমাধি বন্তটা কি? যে 
শাখায় উপবেশন সেই শাখার মুলোচ্ছেদ, সোঁজ! পথ ছাড়িয়া বাকা পথে পদার্পণ, কাণ্টের 
দর্শন এবং বেদান্ত-দর্শন (ধারাবাহিক ), কাগজের বাক্স রচনা, গুল্ফ আক্রমণ কাবা, প্রকৃতির 
পরিচায়ক লক্ষণ, আর্ধ্যামি এবং সাহেবিআঁনা, সাধনের সত্য। 


৫ | প্রবাসী-_পরাবিস্তা ও অপরাবিগ্ভা, বেদমন্ত্রে দীক্ষিত যবনাচাধ্য (২ বাব), 
ভারতপ্রাণা ভারতীর যবনদেশে যবনীবেশ, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য আর্ধ্যগ্রকুতির সাম্য হইতে 
বৈষম্যে পরিণতি, ভারত ভারতীর চরণপ্রান্তে আর দুই এক ডালি নৈবেস্ত, এক পুরুষের সহিত 
অনেক পুরুষের অবিচ্ছেন্ত সহন্ধ, পুরাতন গ্রীমে ভারতের ভারতীর অজ্ঞাতবাঁস, নিখিল বিজ্ঞান 
শান্তর গোড়ার শাস্ত্র, বেদধ্বনির প্রতিধ্বনি, কাণ্টাীয় দর্শনের স্বন্নপ বস্তু, কণ্ট ও সাংখ্য, 
কাণ্টীয় বিজ্ঞান-তত্বের ভিত্তি-মূল, কাণ্টীয় বিজ্ঞান-তত্বের মূলসিদ্ধাস্ত, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 
দর্শনের মধ্যবর্তী সেতুবন্ধন কার্য্যের মাঝ পথে সহসা উত্থিত তর্কবিতর্কের প্রলয় ঝটিকা, 
একটি পুরাতন সংস্কৃত কবিতার বাংলা অনুবাদ, বাংল! ভাষায় প্রাণী-বিজ্ঞানের পুস্তক, 
নন-কো-অপারেশন পদার্থটা কি? ভাঙ্গায় বাঘ ও জলে কুমীর, সহজ-শোঁভন ও কষ্টকল্লিত 
জাতীয়ভাব, গীতা পাঠের ভূমিকা, গীত! পাঠ ( ধারাবাহিক ), ব্রাহ্ম হিন্দু কি অহিন্দু, বঙগীয- 
সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভা1ষণ, ক্ষীণগ্রভ চক্ষুর কীছুনি গীত (কবিতা), দার্শনিক 
সেতুবন্ধন কাৰ্য্যের ল! ফিরাইয়া বাকী পূরণের উদ্ভোগ। 
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তিনি এলবার্ট হলে পব্যিদের অধিবেশনে 'একালের দর্শনঃ বিষয়ে ৩টি বক্তৃতা, সাবি 
লাইব্রেরীতে'সোনার-কাটি ও রূপার কাটি’ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। 
তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রদেবক নন্দী মহাশয়,শীযুক্ত অমৃতলাল বন্ধু দ্যকমাহধাকর মহাশয়- 
লিখিত “খধি-ভর্পণ” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 
শ্রীযুক্ত অতুলক্কষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,- “স্বীয় দ্বিজেন্দ্রবাবু দেশে এত 
শুমুতিলাভ করিয়াছিলেন যে, তাহার বিষয়ে বিস্তৃত বলা অনাবস্তক-_সকজেই তীহার বিষয়ে 
কিছু না কিছু জানেন। তাহার সঙ্গলাভ করিবাঁর সুযোগ পাইয়া আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান্‌ 
মনে করি। তাহার বিনয় ও পাগ্ডিত্যের পরিমাণ হয় না। তাহার অধ্যাত্মবিদ্থা সন্বন্কে 
লেখা যাহারা পড়িয়াছেন, তীহার! তাহার ধর্ম্মের জন্ত ব্যাকুলতা দেখিয়! বিমুগ্ধ হইবেন। 
যোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়ী কলিকাঁতার ঠাকুরবাঁড়ী। সে বাড়ীর প্রত্যেকের হৃদয় বিস্তদ্ধ। 
রজনীকান্ত গুপ্ত, রামেন্দ্রবাবু ও দ্বিজেন্্রবাঁবুর হানি গ্রাণখোল] হানি- এমন সুন্দর হাসি আর 
কোথাও দেখিতে পাইব না। ভার ব্যবহারে ভিতর-বাহির ছিপ না। আমার বলাই দাদার 
সহিত তাহার খু₹ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহার নিকট গুনিয়াছি যে, তিনি প্রবন্ধ লিখিয়া 
পরিচারিকাকে ডাকিয়া শুনাইতেন, সরকারুদের ডাকিয়া, শুনাইতেন। ধৰ্ম্মে তাহার, প্রাণ 
ভরিয়াছিল। তিনি বলিতেন, ভারতবর্ষকে উন্নত করিতে হইলে ধৰ্ম্মবকে আশ্রয় করিতে 
হইবে। আর আমরা চিন্তাপ্রস্থত সামগ্রা শুনিতে পাইব না। আমি ব্যক্তিগতভাবে 
মেলামেশা! করিয়া দেখিয়াছি বে, তাহার! ব্রাদ্মধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তীহাদের উপাসনার ব্যাপার 
অতি সুন্দর । অনেকে ত্রাহ্গধর্মের নামে নাসিকাকুঞ্চন করেন, তাহ! অন্তায়। আমি 
কিন্ত তাহাদের পূজা করি। আমাদের সহিত তাহাদের মতবাদ-পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্ত 
তাহার! সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন ।” 
্রীযুক্ত ডাক্তার পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি মহাশয় বলিলেন--“ডতাহার সঙ্গে আমার 
লাক্ষাৎদক্বন্ধে পবিচয় ছিল না,ভিস্ত দূর হইতে তাহার বই ও লেখা পড়িয়া তাঁহাকে বিশেষ করিয়! 
জানিয়াছি। তাহার চরিত্র, প্রতিভা, জ্ঞান ও ধর্ম অনন্থসাধারণ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ 
করিয়া সত্যোন্্রনাথ, জ্যোতিরিভ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাঁথ,* অবনীক্নাথ প্রভৃতি পঙ্ডিতগণ 
ভারতের ইতিহাসে অতি উচ্চাসন পাইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ শিক্ষিত ছিলেন। ধর্ম্ম ও দর্শনে 
তিনি বরেণ্য পণ্ডিত ছিলেন। প্রাচ্য ও গ্রতীচ্য দর্শনের সমন্বয় করিবার অন্ত তিনি যথেষ্ট 
চেষ্টা করিয়াছেন } তিনি ইংরাঁজি ও সংস্কৃত ভাল করিয়া পড়িয়া তবে বাঙ্গালায় প্রবন্ধ' 
লিখিতেন। অনেকেরই সেই চেষ্টা করা উচিত। তাহার অনেক লেখ। চিরস্থায়ী হইয়া 
থাকিবে। আমি তাহার বৰ্ঃকনিষ্ঠ, তাঁহার প্রতি আমার আস্তরিক শ্রদ্ধা জানাইতেছি 1৮ 
অতঃপর প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হইল। 
সভাপতি মহাশয় বলিলেন__“ঘ্বিজেন্্র বাবুর মনীষা বিস্তৃত ও ব্যাপক--সংক্ষেপে 
বলিলেও ২।৪ দিনে শেষ করা যায় না। তাহার গণিতে অভিনিবেশ, বিজ্ঞানে সুক্মজ্ঞান ও 
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উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় যাহার! পাইয়াছেনন, তাহাদের মস্তক তীঁহাঁর প্রতি স্বতঃ নত হইয়া 
গড়িবে। বাঙ্গালাঁব রেখাক্ষর-গণিভের তিনি একপ্রকার সৃষ্টিকর্তা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। 
তিনি একাধারে কবি ও দার্শনিক ছিলেন। ভগবানকে বুঝিবার তীহাঁর শক্তি ছিল। তাঁহার 
সাহিত্যচ্চার বিষয় অস্ শ্রীযুক্ত অমৃল্যবীবুর ফর্দ হইতে আপনারা পাঁইলেন। মানব 
চিত্তববত্তির ক্ষর্তডি তাহাঁতে দেখিয়াছি। তিনি প্রযিতুল্য ছিলেন। একবার এলবার্ট-হলে 
পরিষদের এক অধিবেশন হয়--তিনি তখন পরিষদের সভাপতি, আর আমি সম্পাদক ৷ 
তিনি সেই অধিবেশনে “সেকালের দর্শন’ বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ৩1৪ ঘণ্টা! ধরিয়] 
প্রবন্ধে পড়েন । অনেকে অধৈৰ্য্য হইয়া উঠিরা গেগেন। সত্যেন্্র বাবু বলিলেন, দাদী কমল- 
মৌলী কঠিন-মৌলী শুনিতে লোক এতক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিতেছেন না, একটু সংক্ষেপ 
কবিলে হয় না? তিনি উত্তর দিলেন বে, কেউ ষদি উঠে যায় ত কি করা যাইবে? বলিয়াঈ 
আবার তিনি পড়িতে লাগিলেন। এমনি তীহাব তন্বায়তা। তাঁহার স্তায় ভাবুকভা ও 
চিন্তাশীলতা আর কোথায় দেখিব? তিনি বলিভেন, হিগেল না পড়িলে বেদান্ত বুঝিভে 
পারিতাম ন!। তাহার মধ্যে ভাবের উন্মাদনা ও জ্ঞানের পিপাসা দেখিবার বিষয়। তিনি 
বিষয়কর্ম্ম ভালবাঁসিতেন না--সংসার হইতে নিববচ্ছিম্নভাবে থাকিতেন। তাহার স্তায় মহান্‌ 
আদর্শ আর কি হইবে?” 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় নিয়োক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব পাঠ করিলেন। 

দ্বিতীয় প্রস্তাব-_“দ্বিজেজ্নাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিয়োগে বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষৎ তাহা 
পুত্ৰগণ ও পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।” 

তৃতীয় প্রস্তাব--“বন্দীয়-সাহিত্য-পরিষদে যাহাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্মৃতি 
উপযুক্তভাবে রক্ষিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার অন্ত পরিষদের কাধ্যনির্বাহক-সমিতির উপন 
ভারার্পিত হউক ।” 

সকলে দণ্ডায়মান হইয়! প্রস্তাব ছইটি গ্রহণ করিলেন। 

যুক্ত নিবারণচক্্র রায় এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। ভৎপবে 
সভা ভঙ্গ হয়। : 





শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ এীচুণীলাল বস্তু 
সহকাবী সম্পাদক । সভাপতি ৷ 
চতুর্দশ' বিশেষ অধিবেশন 


২৯এ ফাল্ভন ১৩৩২, ৯৩ই মার্চ ১৯২৬, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা। 
মহামহোপাধ্যায় শীযুক্ত হরপ্রসাছ শান্ত্রী--সভাপতি 
আলোচ্য বিজস্্র- পঙ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়-লিখিত “ত্স্থত্রে মাতৃ 
ভাব» প্রবন্ধ পাঠ । 
পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রদাদ শান্বী মহাশয় সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয়কে তাঁহার লিখিত “ত্রঙ্স্যত্রে মাতৃভাব” 
নামক প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্ত অনুরোধ করিলে -তনি তীহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন এব, 


মধ্যে মধ্যে মৌখিক ব্যাখ্যা দ্বারা প্রবন্ধোক্ত বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। 
- ৯২ 
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প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার শাস্ত্রী 
এম্‌ এ মহাশয় বলিলেন--মানবীয় দৃষ্টিতে ব্রচক্ষে পিতৃভাব ও মাতৃভাব উভয়ই আছে। আস্তা- 
শক্তিতেও মাতৃভাব সুস্পষ্ট 1-আন্বাশক্তি যে মহামায়া তাহ! তর্করত্ব মহাশয় দেখাইয়াছেন । তিনি 
২ মহামায়া ও জগতের প্রাণ । সৎপদার্থের ত্রিবিধ ভাব সত্ব, রল, তম--হইতেছে; থাকিতেছে, 
যাইতেছে। বস্তুতঃ কিন্ত কিছু হয়ও না, যায়৪ না; সত্তার প্রকৃত বিনাশ কথন হয় 
না। তবে সত্বা যখন অসত্ারপে প্রকাশ হয়, তখনই একটি ক্রিয়ার উদ্ভব হয়-_গতি হয়। 
গতি হুই প্রকার--আগমন ও গমন । ইহাই মায়া-ক্রিয়ার মূলই মায়াশক্তি। সুতরাং 
-সসস্সরবৈই* ভীবের অস্তিত্ব ম থেকেই আসে। অতএব প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইলেই মাতৃগ্রতিষ্ঠা হয়। 
প্রবন্ধে ইহা ঠিকই বলা হইয়াছে। . ওম্‌ ও উমা, এতছুভয়ের আক্ষরিক বিশ্লেষণ বোধ হয় ঠিক 
হয় নাই। তবে স্ত্রীত্বে আকার হইলে হইতে পারে। পুজনীয় তর্করত্ব মহাঁশয়কে এই 
প্রবন্ধের জন্ত আমরা! সর্বথা ধন্তবাঁদ জ্ঞাপন করিতেছি। 
শ্রীযুক্ত মাধবদাস সাংখ্যতীর্ঘ এম-এ মহাশয় বলিলেন বে,আমি পূর্বের গ্রবন্ধগুলি শুনি নাই। 
সুতরাং এ বিষয়ে কোন আলোচন! কর! আমার পক্ষে শোভন হইবে ন1। তবে প্রবন্ধোক্ত 
শ্রুতি এবং তাহার ব্যাখ্যা যে বেশ নুসঙ্গত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জগৎ যদি 
ব্ৰহ্ম হইতে জাত, তাহাতে স্থিত এবং ব্রহ্গেই শেষে লীন হয়, তবে তাহাতে যে মাতৃ ও গিতৃশক্তি 
যুগপৎ রহিয়াছে, ইহা বলিতেই হইবে । কেহ কেহ পিতৃশক্তিকে মুখ্য এবং কেহ কেহ মাতৃ" 
পক্কিকে মুখ্য বলিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় মাতৃণক্তিই মৃখ্যভাবে দেখাইয়াছেন। 
পিতা, মাতা ও নিফল, ব্রন্দের এই জরিবিধ ভাব উপনিষদ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক 
"তিনি যে কি--তাহা বলা শক্ত। ভক্তগণ নিজ নিঞ্জ ভাবাঙ্ছদারে তাহাকে দেখিয়! থাকেন। 
তবে মাতৃভাবের মত ভাব আর নাই। উপাসনার পক্ষে ইহ! খুবই প্রশস্ত । 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, আগর চারি সপ্তাহ যাবৎ পূজনীয় -তর্করত্ব 
মহাশয়ের প্রবন্ধ আমরা শুনিতেছি। তাহার ব্যাখ্যায় আমাদের মস্ত একটা অভাব দূর 
হইয়াছে। তথাপি ইহার সমালোচন! বড় সহজ মনে হয় না। অন্তকার প্রবন্ধের মাতৃভাব 
বড়ই চমৎকার; ইহাতে উপাননার পথ খুব সহজ ভাবেই দেখান হইয়াছে, এবং ইহা যে 
বৈদিক মত তাহাও তর্করত্ব মহাশয় দেখাইয়াছেন। 
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, তন্ত্রের বেদ-মূলকতা সম্বন্ধে আজকাল একটা 
প্রশ্ন উঠিয়াহে এবং তহ্রের নিন্বাই আমরা সচরাচর গুনিতে পাই। কিন্তু পুজনীয় 
তর্করত্ব মহাশয় আজ তাঁহার প্রবন্ধে তক্ত্রের বেদ-মূলকতা! সপ্রমাণ করিয়াছেন। ইহ! ছাড়া 
উমার উপাসনা থে, ব্রদ্মোপাসনা, ইহাও তিনি দেখাইয়াছেন। এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু 
জ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দের একটি কবিতা পাঁঠ করিয়া শুনাইলেন এবং প্রবন্ধ-লেখকের প্রতি 
তাহার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন। 
. শ্রীযুক্ত য়ায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, পর-্রক্ম বলিতে আমরা 
জগন্মাতাকেই বুঝিব, ইহাতে ত কোন বিরোধ দেখি না। ঈশ্বরের মাত্ৃভাব মানেন, হিন্দু 
ছাড়া এমন কোন জাতিই নাই। তিনি ষদি পিতা হন, তবে মাতা হইবেন না কেন? তর্করত্ব 
মহাশয় অনেক শাস্ত্র আলোচন: করিয়! ব্রছের এই মাতৃভাঁব দেখাইয়াছেন। মাতৃভাবের উপাসনা, 
মাউ্ভাবের উপাসনা! কেন, উপাসনামাত্রই--তঙ্ট্রের বিষয়। বৈষ্ণুবের! বলেন, মাতা! পিতা 
অপেক্ষা উচ্চতম ভাব আছে। স্থতরাং ব্রহ্ম-সত্রে যে মীতৃভাঁব থাকিবে, ইহ! সম্পূর্ণই সম্ভব। 
তর্ফরত্ব মহাশয় আমাদিগকে তাহাই দেখাইক্জাছেন এবং কেবল আমাদের নহে-অগতের পক্ষে 
ইহা উপকারের বিষয় হইফ্লাছে। এজন্ত তিনি আমাদের অশেষ ধন্তবাঁদের পান্র। 


অষ্টম মাসিক ]  কাৰ্য্য-বিবরণ .:- | ৯১ 
নিবি বত মাংনাম গুমিলেই আানন্র হয়। রা 


i সভাপতি .মহাঁমহোপাধ্যা় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ নানার বলিলেন যে, “ 
তর্করত্ব, মহাশয় প্রসিদ্ধ পঙিত, তার পড়াশুনা অত্যন্ত অধিক। সমস্ত ks তিনি 
ছাপিয়াছেন।- জ্যোভিযের প্রধান পুস্তক তিনি তরজম! করেছেন'।' বৈশেষিক উপস্কারের 
উপর তিনি “পরিস্কার? টীকা করেছেন। সাংখ্যের উপরেও ঠীর “পূর্ণিমা” টীকা আছে। 
এখন বরহ্ধ-সুত্রেব উপর ভাষ্য লিখিতেছেন। গীতা উপনিষৎং'. ও-বরহ্ম-সুত্রেপ্র, উপর আসর 
লিখেছেন। এই .প্রবন্ধ তার সংবাদ 'মাত্র। আমাদের বাঙ্গারা দেশে সবই শাক্ত । 
বৈষ্ণবদেরও পঞ্চরাত্রতন্র আছে। তন্ত্রের মত ইহাও অসংখ্য । নেপালের রাজেন্্রবিক্রম 
যখন জং. বাহাছরের' সঙ্গে ঝগড়া করিয়া ইংরেজ রাজত্বে আসিয়া. -রাঁজ্য হারান ; তখন 
তিনি তত্ত্রকল্পক্রম:-নামে- একখানি “বই সংগ্রহ ,করেন। তার: প্রথমেই আছে-_দীক্ষা 
তিন রকম-_বৈদিকী, তাস্ত্রিকী ও মিশ্র। তন্ত্র মনে হয় অথর্ববেদ থেকে বেরিয়েছে। কৌটিল্য 
বলেন,_-“অথর্কৌহপি বেদঃ1৮ কিন্ত শক্তির উপাসক হর্লেইনৃতন্ত্র মানতে হবে । উৈনদেরই 
শুধু তন্ত্র নাই । আবার'বেদবিরুদ্ধ তন্ত্ও ছিল। মহাদেবের পঞ্চমুখ হইতে পঞ্চ আল্লায় বাহির 
হয়; পরে অধুঃআমায়ও হয় -বাঙ্গালায় ও. কাশ্মীরে এখন্ন তন্্র-আছে। 'নঅন্তান্ত দেশে 
প্রায়ই লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় আমরা বৈদিক ধর্ম্ম মানি বলি।- কিন্তু: . সংস্কার 'আর 
বুষোৎসর্গ ছাড়া.আম্‌রা বৈদিক ক্রিয়া আর-কিছুই করি-না। ॥সুতরাৎ বেদ্‌-আমরা বড় একটা 

মানিয়া চলি না। এই জন্যই হলায়ুধের একখানি পুথিতে-গৌড়ীয় -বরাঙ্গপৃদিগকে .বেদাধ্যায়নে 
অলস. বল! .হইয়াছে। আমি ছেলে বেলায় .কালীবিলাস-তন্ু দেখিয়াছিলাম। তাহাতে 
আদ্যাশজির ছেলে. হইতেছেন--বর্মা,' বিষ্ণু ও শিব। বাদালায়; এই মত্ই, প্রবল। যাহা 
হউক, তন্ত্র ও বেদের একটা সমন্বয় হওয়া দরকার এবং তর্করত্ুই এ বিষয়ে উপযুক্ত লোক। 
তিনি তন্ত্র ও বেদের সমম্বয়- চেষ্টা করিতেছেন” “এবং পরিষৎরে তাহার স্থান করিয়াছেন, 
এজন্য তাহাকে বিশেষ ধন্বাদ ৷ | 

্ তৎপরে শ্রীযুক্ত কিরণচন্্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়ে ধন্তবাদ দিলে সভা ভঙ্গ 
হইল। Ka 


্রীনগেন্রনাথ সোম কৰিতূযণ ll ীহীরেজনাথ দত 
: সহকারী নংগাদক। ০.০, ০, উলিজোগতি। 
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অস্টম মাসিক অধিবেশন 
৩০এ ফাস্তুন ১৩৩২, ১৪ই মীর্চ ১৯২৬, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা। 
শ্রীযুক্ত রয়স্তরগ্রন-রায় বিদ্বল্লভ--সভা'পতি 


আলোচ্য ত্িশস্ম-১ ৷ গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ- 
সদস্য নির্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে ক্ুতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, -৪। শোঁক-প্রকাশ-_ 
(ক) যোগেন্ৰনাথ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), (খ) মহেম্্রনারায়ণ-চৌবুরী ( নিমতিত] ) 
এবং (গ) চুণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ( এড়িয়াদহ ) মহাশয়গণের পরলোকগ্মনে। £ | প্রবন্ধ-পাঠ 


৯২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 


শ্রীযুক্ত" রমেশ বন্থ 'এম'এ মহাঁশয়-লিখিত “বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদিগের কথা”, 
এবং ৭। বিবিধ। 
শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ-বিষ্তাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্রনাথ সোম কবিভূষণ 

মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বসস্তবঞ্জন রায় বিঘঘ্ল্পভ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।" 

১। গত, সপ্তম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়! গৃহীত হইল ।: | 

২। ক--পরিশিষ্টে লিখিত, ব্যক্তিগণ যথারীতি : প্রস্তাবিত ও সমৰ্থিত হইলে পর 

প্পথিবিসদের সাঁধারণ-সদন্ত নির্বাচিত হইলেন ।- 

৩। খ-_পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত, হইল এবং সেগুলির সাপকে 
কৃতন্তত! জ্ঞাপন করা হইল । - 

৪1 নিয়লিখিত সদস্তগণের পরলোকগমনেব সংবাদ বিজ্ঞাপিত্ত হইল এবং . সভাস্ 
সকলে দণ্ডায়মান হষ্টপ্া মৃত ব্যক্তিগণের স্থৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন,_- 
(৮৭ (ক) যোগেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায় 7 

. *খ) চুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
(গ) মহেন্্রনারায়ণ চৌধুবী - 
৫1 শ্রীযুক্ত রমেশ বন্দু এম এ মহাশয় “বৌদ্ধ ও শৈৰ-্ডাকিনী ও যোগী গোর 
কথা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

প্রবন্ধ পাঠের পৰ শ্রীযুক্ত অমূজ্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক- 
মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন। 

'"৬। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত মহাঁশয়দ্বত্ন খণ-পরিশোধের অন্ত 
মর নিযোকতবপে সাহাধ্য করিয়াছেন সর্ধমম্মতিক্রমে তাহাদিগকে ধন্তবাদ দেওয়া 


মাননীয় বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ--১০* 
শীযুক্ত অশোককুমার রায় ব্যারিষ্টার ১০০২ 





২০ ০৯ 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্নাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন! তৎপর 
সভা ভঙ্গ হইল । 
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
' সহকারী সম্পাদক। 783 সভাপতি । 


ক- পরিশিষ্ট 
প্রস্ঞান্বিভ সাব্বা্প-সঙ্গস্যাগঞ্ণ 
১। প্রস্তাবক--শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ, সমর্থক-_্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, 
সদস্ত-_-ভ্ীযুক্ত রাজফিশোর রায়, সম্পাঁদক-_-মীরটি-শথা-পরিষৎ, মীরাট, ২। শ্রীযুক্ত 
আগুভোষ চৌধুরী,সম্পাদক -চট্টগ্রাম-শাঁখা-পরিষৎ, চট্টগ্রাম । ৩। শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ এম এ, 
১৮১৮ আপার সাকুলার রোড_। ৪। শ্রীযুক্ত স্বদেশভূষণ দাস, ৬ যোগীপাঁড়া মেন রোড, . 


মি 


৮মমাসিক: ক্কার্ধ্যর্বিবরণ -.. ৯৩ 


কলিকাতা. &1শীযুক্ত'জয়কুফণ মওল)”২এ গৌড়ীবেড়ে 'লেন 1" প্র-ন্ীষুক্ত পবিভ্রকৃমার 
গঙ্গোপাধ্যায়, সম- শ্রীযুক্ত নগেন্দনাথ-সোম, - সদস্ত-৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অধিয়নাথ সেন 
এম এ২৮১ ননদকুমার চৌধুরী'লেন) প্র--শ্রীযুক্ত -কিরণজ্্ দত্ত: সম-_এী,. ম্দস্ত*-৭ 1 
শীযুক্ত দেবেজ্্লাল-দত্ত বি এল; অধ্যাপক কমাাঁশয়াল:কলেজ, কলিকাতা? প্র- শ্রীযুক্ত যাথন- 
লাল বন্দ্যোপাধ্যয়ি, সম--এ; সৃদ্ত-:৯। শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ দাস, ৫৫ বদরীদান- টেম্পল্‌ ্রীট! 
প্র--শীযুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, সম- ও, সদস্ত--৯। শ্রীযুক্ত গোপালচন্ত্র ভট্টাচার্য্য, 
৯৩ আপার সাকু'লার রোড, “বন্থ-বিজ্ঞান মন্দির” | প্র - গীযুক্ত কাঁশীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, 
সম--এঁ, সদস্য--১০  জীযুক্ত অবিনাশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এলেন্বি রোড, কলি ঝ্মঁতাপ্ চা" 
শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায় এম-এ, অধ্যাপক, হিন্দু "একাডেমি, দৌলতগুর। গ্র- রীযুক্ত 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, সম--্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ, সদস্য--১২। শ্রীযুক্ত 
সরোদ্রনাথ মুখোপাধ্যি,পি-২৯ মহিম" হালদার শীট, কালীঘাট,' ১৩ শ্রীযুক্ত প্রফু্লক 
মিত্র বি ই, খ্যাসিষ্টন্ট ইঞ্জিনিয়ার, পুরী, -১৪। - শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়, কটক, ১৫। 
শীযু্ সুরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সাউথ-গরিয়া, ২৪ পঃ, ১৬ শ্রীযুক্ত. ললিতমোহন মুখো- 
পাধ্যায়, ৭২ গড়পাঁর রোড, ১৭'। যুক্ত মণীন্্নাথ ঘোষ, মল্লিক কাসিমহাঁট, চু'চুড়া, হুগলী ॥ 
১৮। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, ষ্টেশন মাষ্টার, ভুবনেশ্বর, ১৯। শ্রীযুক্ত বৈকুষ্ঠনাথ রায়, হেল্থ 
অফিসার, ভুবনেশ্বর, ২০। শ্রীযুক্ত অদ্বিকাচরণ ঘোষ) ৰি-এন রেলওয়ে ষ্টাফ কোয়ার্টার, গার্ডেন- 
রাঁট ২১1 শ্রীযুক্ত 'দেবজীবিন বন্দ্যোপাধ্যায়, কেঃ অফ-_কুভের লিমিটেড, ৮৪ ক্লাইভ ষ্রীট্‌। 
গ্র-্রীযুক্ত নলিনীরপ্রন পণ্ডিত, সম-এঁ, সবস্ত--২২। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্ৰনাথ সেন, বিসপ্যোদয় 
প্রেস, ১৭ রাধানাথ বস্তু লেন, কল্পিকাতা। প্র- শ্রীযুক্ত রনেশ-বন্থ এম এ, সম--এ, সস্ত 
২৩। শ্রীযুক্ত দঙ্গিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ৪১ মৃজাপুর হ্রীট,. কলিকাতা । 


কহ শি Er 
শা ০5 


4৮ ..খ-পরিশ্রিফ. 


শঁপহান্ঘজল প্রান্ত পুস্তক 
উপহারদাতা--শরীযুক্ত 'রামীন্বজ কর; “উপব্বত- পুস্তক-_(3) বাঁকুড়া জেলার বিবরণ; 
শ্রীযুক্ত শভৃচন্ত্র--চট্টোপাধ্যা়--€২) দার্দীনেলিশের,. কয়েদী ; মাননীয় মহারাজা ধিরাজ 
যুক্ত স্তর বিজয়চন্দ, মহতাঁপ বাহাছুব _-(৩) সাধক ৬কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য্য-কৃত শ্তামা-সদীত 
(২য় সং)। (৪) শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বপ্র রায়__.৫) রোগ-বিজ্ঞান, (৬) সুত্রতত্ব, (৭)-অঞ্চলি:। শ্রীযুক্ত 
বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী--) আসাম-প্রদঞ্জ, ২য় খণ্ড ;. শ্রীযুক্ত রামলাল ঘোষ--(৯)ভক্ত, অগৎ 
চঙ্ ঘোষ ; Officerin-Charge, Bengal Secretariat, Book Depot—(>°) Report 
on. Public Instruction in Bengal. for the year 1923—24, (১১) Supplement 
to the Report on Public Instruction in Bengal for the year [923--24 
(১২) Supplement to the Report on Public Instruction in Bengal for the 
year £922--23, (১৩) Annual Report on ‘the Working of the Co-operative 
Societies ‘in the Presidency of Bengal for the year 1923-24; যুক্ত 
প্রফুল্লকুমার -বন্থ--(১৪) Rosaline ( a musical opera); The Manager, Govt. 
of India Central Publication Branch—(১¢) Memoirs of the Geological 


৯৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩২শ বষের 


Survey of India, Vol. LI Part 1, (১৬) Review of the Trade of India 
in 1924— 25, (১৭) Annual Report of the Archaeological Survey of India 
for the year 1923 ~শীযুক্ত অজিতচন্দ্র ঘোৰ এম এ, বি এল--(১৮) Ths Ajit Ghosh 
Collection of Old Indian Paintings, (১৯) Catalogue of Loan Exhibition 
from the .Ghosh Collection of বিডির Specimens of Rare 01 
Indian Paintings. 


পঞ্চদশ বিশেষ অধিবেশন 
৬ই চৈত্র ১৩৩২১ ২০এ মার্চ ১৯২৬, শনিবাব অপরাহ্ণ ভ্টা। 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শীস্ত্রী-_সভাঁপতি ৃ 
আলোচ্য বিন - মছামহোপাধ্যয শীযুক্ত হরপ্রদাদ শালী মহাশয়ের “বৌ 
সম্বন্ধে প্রথম বতুতা । . 
. সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইরা মহামহোপাধ্যায় প্ৰযুক্ত হরপ্রদাদ শালী এম এ, সি আই 
ই মহাশয় “বৌদ্ধধর্ম” সম্বন্ধে তাহার প্রথম বক্তৃতা কবিলেন। এই বক্তুত| সাহিত্য-পরিষৎ- 


পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। 
সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দানের পর সভ! ভঙ্গ হইল | 


ওরা 
খড 


শ্লীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ ' : ঞ্ীহীরেন্্রনাথ দত্ত -. 
সহকারী সম্পাদক ৷ ৪৩ 2 সভাপতি । 
যোড়শ বিশেষ অধিবেশন 


১৩ই চৈত্র ১৩৩২, ২৭এ মার্চ ১৯২৬, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫॥*টা 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী__সভপিতি। 
আলোচ্য ব্িশ্স্ম- .* 


মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মচাশয়ের “বৌদ্ধধর্ম” সমন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা 


মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হুরপ্রসাদ শান্ত্রী এম এ, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিয়া “বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তীহার দ্বিতীয় বক্ত তা করিলেন। (এই বক্ততা সাহিত্য- 
পরিষৎ-পন্ধিকা য় প্রকাশিত হইবে ) 


সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্তবাদ দানের পর সভ' ভঙ্গ হইল। 
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । - 


(আই 


নবম মাসিক ] কাধ্যবিবরণ ৯৫ 
নবম মাসিক অধিবেশন 


_১৪ই চৈত্র ১৩৩২, ২৮এ মাচ্চ ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ণ টা । 
রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থু বাহাঁছুর-_-সভাঁপতি 
আলোচ্য বিম্বস্্র_১। গত অধিবেশনের কার্য্যব্বিরণ পাঠ. ২। সাধারণ সন্ত 


নির্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা! জ্ঞাপন, ৪। তোট-পরী্গক নিবাস” 


৫। শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়য়1.এম এ, ডি লিট্‌ মহাঁশয়-লিখিত “খারবেলা এবং মিচ 
লিপি আলোচনা,” এবং ৭1 বিবির্ন। 
সর্বসম্মতিক্রমে অন্ততম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বঙ্গ বাল সি আই ই, 
আই এস ও, এম বি, এফ সি এস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 
১। গত অধিবেশনের -কার্যযবিবরণীর পাঠ স্থগিত রহিল । 
২। ক--পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের 
সাধারপ-সদক্ত নির্বাচিত হইলেন । 
৩। থ-_পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাহাদের উপহারদাতৃগণকে 
কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন কর! হইল। 
৪। নিয্নলিখিত সদন্তগণ ১৩৩৩ বঙ্গাবের কাধ নর্াহক-সমিতির ২সভ্যপদপ্রার্থিগণের 
ভোট পরীক্ষার অন্ত ভোট-পরীক্ষক নির্বাচিত হইলেনস- 
(ক) শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য ৷ 
(খ) » নরেন্্রনাথ বন্থু। 
(গ) » হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ 
ঘেটে » চাক্ষচন্ত্র মিত্র এম এ, বি এল 
৫। অধ্যাপক শরযুক্ত ডাঃ বেশীমাধব বড়া এম এ, ডি লিট, মহাশয় তাঁহার 
থারবেলা ও অশৌক-লিপি আলোচনা!” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 
সভাপতি মহাশয় প্রবদ্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে 
ধন্যবাদ দানের পর সতা ভঙ্গ হইল।' 


জীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ প্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি ৷ 


ক-_পরিশিউ 
প্রস্তাবিত সাথাল্লণ-সদস্যগণ ' 

১। প্রস্তাবক-- শীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক- শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বস্থ বাহাদুর, 
সদস্য- শ্রীযুক্ত মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ বায়, ৬ ল্যান্সডাউন রোড ৷ প্র--শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সাহিত্য- 
"স্নান্বী-সম* শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদদ্য_২। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ, 
হেড় মাষ্টার, মহারাজ কাশিমবাঁজার গলিটেবৃনিক্‌ ইন্ট্িটিউট্‌, ১ নন্দলাল বস্থ লেন, 
বাগবাজার, ৩। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বড়ুয়া এম এ, পালি শিক্ষক, এ । প্র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
পণ্ডিত,'সম--ভাঃ শ্রীযুক্ত একেন্ত্রনাঁথ দাস ঘোষ এম ডি, সদস্য-_৪ 1 শ্রীযুক্ত হরিদাস শাস্ত্রী 
কাব্য-সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ, ৪ জগজীবন পুরা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবৎ, কাশী। গ্র-শ্ীযুক্ত 
অমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ, সম--শীযুক্ত রায় যতীন্্রনাথ চৌধুরী, দন্ত, ৫1--শ্রীযুক্ত রমণীমোহন 
বস্তু, ১২১ কর্ণওয়ালিস্‌ ট্রীট। প্র- শ্রীযুক্ত নিবাঁরণচন্দ্র বায় এম এ, সম--ঝায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল 
বন্থু বাহাদুর, সদস্য, ৬। শ্রীযুক্ত ডাঃ ফণীন্রনাথ ঘোষ এম্‌ এ, সায়ান্দ কলেজ, কলিকাতা । 
প্র-বার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, সম--শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ, 
সদস্ত--৭। শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রণবপ্রদন্ন দেনগুপ্ত এম্‌ বি, খ্যাসিষ্ট্াপ্ট প্রফেপার অফ জিয়োলজি, 
কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা। 


চা 


খ_পরিশিষ . 


ভপহাহ্ব-অস্গপ প্রাপ্ত পুস্তক 

উপহার দাতা--শ্রীযুক্ত ডাঃ বীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া, উপহৃত পুস্ত ক__(১) আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ ; 
শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মিত্র--(২) ব্ৰহ্মানন্দ প্রশস্তি শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ--(৩) 
ভারতবর্ষে লিপি-বিদ্ধার বিকাশ) শ্রীযুক্ত জৈন-শ্বেতান্বরী তেরাপস্থী-নভার সম্পাদক--(৪) জৈন 
শ্বেতান্বরী তেরাপন্থী সভা! কো একাদশ বাঁধিক রিপোর্ট ; The Secretary, Smithsonian 
Institution—(¢) Annual Report of the Smithsonian Institution for 1924; 
The Manager, Govt. of India Central Publication Branch—(v) Records of 
the Geological Survey of India, Vol. LVI, Part 4. (5) Statement 
showing the Progress of the Co-operative Societies. 





সাংবৎস্রিক ] , কার্যয-বিবরণ ' ৩ 


I - | . ৰ্বান্ধব- ১৫ ME ৮ 
আলোচ্য বর্ষে কেহ নৃতন বান্ধব হন নাহি। .নিষ্লোক্ত-তিনজন বান্ধবই পূর্কা হইতে 
আছেন,--(১) মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্রচন্্র . নন্দী, (২) মহারাজাধিরাজ স্তর শ্রীযুক্ত 
-বিজয়টাদ মহতাঁব বাহার এবং (৩) মহারাজ শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্্নারায়ণ রায় 
বাহাছুর। 8১ ও নু 
সদস্ত - , 

১৩৩২ বঙ্গাব্দের প্রারস্তে পরিষদের সদস্ত-সংখ্যা নিয়োক্তরাপ ছিল, i 

(ক) বিশিষ্ট ১০, (খ) আজীবন ৬, (গ) অধ্যাপক ৫, (ঘ) মৌলভী *, নহয়, (6) 
সাধারণ ২০৭৯ (কলিকাতা ১২৬১, মফস্বল ৮১৮ )-_মোট ২১২০ । 

(ক) -বিশিই-সদন্ত-_আলোচ্য বর্ষে অন্ততম প্রবীণ বিশিষ্ট-সদন্ত মন্তবী. রা 
ঠাকুর মহাশয় পরলোকগমন বহার্র। এই হেতু নি 
হইয়াছে। - 

(খ) আলীবন-সদস্ভ_আলোঁচ্য বর্ষের শেষে অন্ততম আজীবন-সদন্ত রাজা সতীপ্রসাদ 
গ্গ বাহাহুর পরলোকগমন করিয়াছেন। এই অন্ত বর্ষশেযে আজীবন-সদস্ত-সংখ্যা 
7৫ হইয়াছে। 

(গ) অধ্যাপক-দদন্তের সংখ্যার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। এতগ্যতীত কোন ব্যক্তি (ঘ) 
মৌলভী সদস্ত-পদও গ্রহণ করেন নাই। 

(ও) লহায়ক-সদন্ত। একজন সহায়ক-স্দস্যের স্থিতিকাল পূর্ণ হওয়ায় তিনি পুনির্বাচিত 
হন নাই, এই জন্য এই শ্রেণীর সদস্য-দংখ্যা ১৯ হ্ইয়াছে। 

(6) সাধারপ'সদন্ত (কলিকাতা)--আলোচ্য বর্ষের আরস্তে -কলিকাতাবাসী ১২৬১ জন 
সদস্তের মধ্যে ১৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১৮ জন মফস্বলে গিয়াছেন, 55 জন” মফস্বল হইতে 
কলিকাতায় আসিয়াছেন। ভি বৰ্ষ- 
শেষে কনিকাতাবাসী সদস্তের সংখ্যা ১৩৪৯ হইয়াছে। .- 

সাধারপ-সদন্ত (মফম্বল)-_বর্ধীরস্তে ,৮১৮ জন মফস্বলবামী .সদস্যের- মধ্যে ১৪ জনের 

মৃত্যু হইয়াছে, ১* জন কলিকাতা আিয়াছেন, ১৮ জন কলিকাতা হইতে মফখখলে গিয়াছেন 
২২ জন নৃতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল পরিবর্তনার্দির পর মফদ্বলবাসী 
সদস্যের সংখ্যা ৮৩৪ হইয়াছে। 

বর্ধশেষে সকল শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা দেওয়া হন, কে) বিপিসান৬-৯ (ধ) 
স্য-_৫, (গ) অধ্যাপক-দদস্য ৫, (ঘ) মৌলভী-সদস্য ০, (ও) সহায়ক-সদস্য ১৯, 
,খুরণসদন্ত ২১৮৩ (কলিকাতা ১৩৪৯, মফস্বল ৮৩৪ )। সর্বসমেত ২২২১ জন 


ছিলেন। 
ও ক্বদর স্দন্তের মধ্যে ৩০১ জনের নিকট হইতে বহু দিন 


~ 


8 বঙ্দীয়-সাহিত্য-পরিষদের . [৩২ বর্ষের 


যাবৎ চাঁদা পাওয়! যাইতেছিল না। পুনঃ পুনঃ তাগাদা! করিয়াও বিশেষ ফল হয় 
নাই:। ৩৫পরে; কাধ্য-নির্ববাহর-সমিতির নির্দেশমত উক্ত ৩*১ জন সদন্তের নিকট রিপ্লাই 
পোষ্টরার্ড গাঠাইয়া. সদন্তপদে থাকিতে তাহাদের আপত্তি আছে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা 


করা হুয়।। তাঁহাদের মধ্যে ১৮৫ জনের নিকট . হইতে' উত্তর পাওয়া গিয়াছে. ইহাদের মধ্যে __ 


১৫৭ জন পদত্যাগ করিয়াছেন এবং ২৮ জন কোন কোন সর্ভে সম্পদে থাকিতে সম্মতি দান 
করিয়াছেন। ১১৬ জনের নিকট কোনই উত্তর পাওয়! যায় নাই। 


গরলোকগত সত ও সাহিত্যিকগণ 
আলোচা বর্ষ ১ ১ জন বিশিষ্ট সিডি ভে ভাজার পনি হইয়াছে, 
তাঁহাদেরনাম নিয়ে প্রদত্ত, হইল। এতত্যতীত ১৪: জন বিশিষ্ট'সাহিত্যিকের ও সাঁহিত্য- 
পরিষদের-রদুর. মৃত্যু: হইয়াছে। এই: শেষোক্ত ব্যক্তিগণের অনেকেই” পুর্বে পরিষদের সমস্ত 
ছিলেন। এই সকল সদস্য ও সাহিত্যিকের মৃত্যুতে পরিষখ বিশেষ দুঃখিত ও -ক্ষৃতিগ্রস্ত। 
ইহাদের শোক-সম্তপু: পরিবারবর্গের “নিকট পর্রিযদের জারির রানা জার করা 
হইতেছে... .।- ; 
কৃত 
১০ ঘিজেন্রনীথ ঠাকুর. * 
আজীবম-সদভ 
-. ,২-১॥ -বাজা' নতীপ্রসাদ গর্ম বাহাদুর «*".. 
সাধারণ-সদপ্য '- ' ; - 0 
- ১ ।॥অমূল্যদেক-পাঠক এরিন্এল্‌ (দিনাজপুর) - 
তর ২7. কালিদাস বন্য্যোগাঁধ্যায়' বি এ সিমলা) ০. ০৮ 
*. ৩৮৮ কালীচরণমিত্র 'বিএল্‌ চরলশোহর ) | ::' - এটি 
৪। কালীপ্রসন্ন ভাঁহুড়ী ( পাটনাচ) £২১০১০! 
4: €11 রায় কুজলালচসিংহ'পরশ্বতী-( কলিকাতা) - 4 77, 
, &1, ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়'এম'এ,'বি' এল্‌ (বর্ধমান) 7৭ *: 
781 গঙ্গা প্রস-ঘোয় বর্মন ('পীচধুপী ) - 2 কু 
ঢ। গণেশচন্দ্র নন্দী ( রাজসাহী-) a 
৯:17 ডাঃ চন্ত্ৰশেখর কালী :এল এমএস ( কলিকাতা) 
১০৭ দেশবন্ধুতচিত্তরঞন দাঁশ ( কলিকাতা ) - 
১১৭ “চুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ( এড়িয়াদহ)-২৪ 'পরগণা:) . 
১২। মহারাজ জগদিজ্রনাথ রায় বাঁহীছুর bo dM AC > 
৯৩1) জীবনধন চক্রবর্তা-( কলিকাতা ) 





সাংব্সরিক ] 


৯৪1 
১৫ 
১৬ 


কার্য7-বিবরণ: 


জ্যোতিশ্তন্দ্র মিত্র বি এ, এটর্ণি ( কলিকাতা! ) 
নরেন্্রকষণ রায় ( কলিকাতা ) 
নীলধন মুখোপাধ্যায় (এ) 


১৭। অধ্যাপক প্যারীমোহন দেববন্ধা বি এন্‌সি ( শিবপুর ) 


১৮। 
১৯] 
২৬। 
২১। 


ডাঃ প্রসন্নকুমার সেন গুপ্ত (কলিকাতা) . 

রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাহুর এম এ, বি এল্‌ ( কলিকাতা ) 
বিনয়্ুণ বঙ্গ ( কলিকাতা ) 

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই (কলিকাতা ) 


২২1 মহেন্দ্ৰনাথ রাষ এম এ, বি এল, সি আই ই ( কলিকাতা) 


২৩। 
২৪। 
২৫। 
২৬] 
২৭। 
২৮। 
২৯। 
৬০ | 
৩১। 
৩২ | 


মহেন্্রনারায়ণ চৌধুরী (নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ ) 

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌবুরী জীক? এম এ, বি এল (টাঁকী-_ক্লিকাঁতা ) 
যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাষ ( কলিকাতা ) 

যোগেশচল্প ঘোষ ( বর্ধমান ) 

রায় রাধিকামোহন লাহিড়ী বাহাদুর বি এ ( কালকাতা ) 
ললিতমোহন দে (কলিকাতা ) 

য়ায় ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাঁছুর (চকদীঘী-_কলিকাতা) 
সারদারঞন রাঁয় এম এ ( কলিকাতা ) 

দ্ুরেন্দ্রনাথ রায় ( কলিকাতা ) 

সুরেশচজ্জ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা) 


সাহিত্যিক ও সাহিত্যবন্ধুগণ ' 


পি 


৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 


১২। অধ্যাপক সুশীলকুমার মিত্র এম এ 
১৩। স্তর সুরেন্সনাথ ঘন্দ্যোপাধ্যাষ 
১৪। সুরেশচন্দর দত্ত এম এস্‌-সি 
সাধারণ অধিবেশন--( ক) বাৰিক - 
আলোচ্য বর্ষে ওরা শ্রাবণ একত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। (পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি 
রক হীরেম্ানাথ দত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিগত মাসিক ও বিশেষ অধি- 
বেশনগুলির কাধ্যবিবরণ গৃহীত হইবার পর একঝিংশ বার্ষিক কাঁধ্যবিবরণ পঠিত ও 
গৃহীত হুইবার পূর্বে সন্তগণের বহু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া. হয়। তৎপরে দবাত্রিংশ বর্ষের 
আম্মানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত হইলে সাঁধারপ-সদস্ত নির্বাচন হয় । অতঃপর দ্বাত্রিংশ 
বর্ষের কার্মাধ্যক্ষ নির্বাচন ও কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যানির্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়। - 
উপহারন্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকাদি প্রদর্শন ও তিনখানি চিত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। 
(খ) মাসিক অধিবেশন - ূ 
আলোচ্য বর্ষে ৯টি মানিক অধিবেশন হয়। কলিকাতায় বর্ষশেষে হিন্দুমুসল- 
মানের দাদ] হওয়ায় পরিষৎকাঁধ্যালয় বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল বলিয়া একটি মাসিক অধিবেশন 
স্থগিত রাখা হয়। নিয়ে মাসিক অধিবেশনগুলির বিবরণ প্রদত্ত হুইল 

১। প্রথম মাসিক অধিবেশন-_-১৭ই স্যৈষ্ঠ। সভাপতি--মহারাজকুমার যু মহিমা- 
নিরঞ্জন চক্রবর্তী বাহাদুর।। প্রবন্ধ (ক) “অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী"_-লেখক ইযুক্ হরেক 
মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্র 5 (খ) গর প্রবন্ধদঘক্ধে মন্তব্য, লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচজ্ রায় এম এ। 

২। দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন--৩১এ জ্যৈষ্ঠ |. সভাপতি--রায় শীযুক্ত চুণীলাল বন্ধ 
বাহাছুর রণায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস! ৪, এম বি, এফ সি এস ' প্রবন্ধ--“বাঙ্গালার 
লিপিসমদ্যা*___লেখক শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সেন গুপ্ত। - 

৩। তৃতীয় মাসিক অধিবেশন--২৮এ আঁযাঢ়। সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল 
চৌধুরী ডি এম্‌ সি ( এডিন ), এফ আর এস ই। প্রবন্ধ --"দোলযাজাত উৎপত্তি '--দেখক গার 
স্ীযুক্ত যোগেশ্চন্ রায় বিভানিধি বাহাঁছর এম এ! . te 

৪। চতুর্থ মাসিক অব্বিবেশন--২০এ অগ্রহায়ণ। সভাপতি, মহামহোপা্য় শধুক্ত 
হরপ্রসাদ শান্্রী এম এ, সি আই ই। প্রবন্ধ-_*টসয়দ আলাওলের গ্রস্থাবলীর কাল নির্ণয়”... 
লেখক মৌলভী মুহম্মদ শহীছুল্লাহ, এম এ, বি এল। ও প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা*-_ লেখক 
্রীধুক্ত বিশ্বেশবর ভট্টাচার্য্য বি এও ডাক্তার আফ্দ,ল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান-বিশারদ । . 

€1 পঞ্চম মাসিক অধিবেশন-_২৭এ অগ্রহায়ণ । সভাপতি রায় শযুক্ত চুণীলাল বঙ্গ 
যাহার রসাযনাঁচাধ্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস ।. _ প্রবন্ধ---"অগ্নিযুত্তি_ 
লেখক প্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের বায লি দয 
প্রবন্ধোক্ত বিষয় ব্যাখ্যা কর! হয়। 


৫ 


সাঁংবৎসরিক ] কার্য্য-বিবরণ ৭ 


৬) যষ্ঠ মাসিক অধিবেশন--৫ই পৌষ । সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ভীযুক্ত হরপ্রসাদ 
শীল্ী এম এ, সি আই ই। প্রবন্ধ--“তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয় ও জীবককুমারত্ৃত্য”__লেখক 
শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ। 

৭) সপ্তম মাসিক অধিবেশন--২৪এ মাঁঘ। সভাপতি শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ। 
প্রবন্ধ-_(ফ) “গ্রাম্য শব্-সঙ্কলন*-_ শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট এবং 
(খ) “শব্দ-সংগ্ৰহ”--লেখক মৌলভী রবীউদ্দীন আহমদ । 

৮। অষ্টম মাসিক অধিবেশন-_-৩০এ ফাস্তন। সভাপতি রান নিত 

প্রবন্ধ--"বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদের কথা*_লেখক-_শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র 
বন্থ এম এ। 

৯) নবম মাসিক অধিবেশন__-১৪ই চৈত্র। সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্তু বাহাঁছুৰ 
রসাদনাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস। প্রবন্ধ-__প্থাঁরবেল! ও অশোঁকলিশি 
আলোচনা”। লেখক-প্রীমুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া! এম এ, ভি লিট, । 


(গ) বিশেষ অধিবেশন 


আলোচ্য বর্ষে বঙ্দীয়-সাহিত্য-পরিষদের যোলটি বিশেষ অধিবেশন হয়। তন্মধ্যে একটিতে 
পরিষদের নিয়ম-ভঙ্গ ও সম্পাদক পরিবর্তনের প্রস্তাব আঁলোচিত হয়, ছইটিতে সাহিত্যিকগণের 
স্বৃতিউৎসব হয়, পাঁচটি অধিবেশনে সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বন্ধগণের পরলোকগমনে 
শোক প্রকাশ করা হয়. এবং আটটি অধিবেশনে বিশেষজ্ঞগণের বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পঠিত 
হয়। নিয়ে এই সকল বিশেষ অধিবেশনের সংঙ্গিণ্ড বিবরণ দেওয়া গেল। 

১। প্রথম বিশেষ অধিবেশন--১৭ই জ্যৈষ্ঠ । সভাপতি মহারাজকুমাঁর শ্রীযুক্ত মহিমা' 
নিরঞ্জন চক্রবর্তী বাহাছুর। বিষয়-_-“রেখাশব্দাভিজ্ঞ|ন” বিষয়ে বভৃতা-_বক্তা শ্রীযুক্ত দিজেন্্র 
নাথ সিংহ এম এস পি এস (লন ), এচ এম এস ওয়াই, এম এস এস (আমেরিব1), এম এস 
এস এস ডি (বালিন)। 

২। দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন -ৎ৩এ WG ৷ সভাপতি ই যুক্ত হীৱরেন্দ্ৰনাথ দত্ত বেদান্ত- 
রত্ন এম এ, বি এল । বিষয়-_আচার্য্য রামেন্দ্রসণন্দর ত্রিবেদী স্বৃতি-উৎসব। কবিশেখর শ্রীযুক্ত 
নগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র অধিকারী মহাশয় স্বরচিত কবিতা পাঠ 
করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় “পরিষদে রামেন্দ্রন্নর” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
শীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র এম এ, পিএচ ডি, ডাঃ রাঁষ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাছুর 
ডি লিট,» রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্ধ বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এমবি, এফ সি 
এস, শ্রীযুক্ত অমৃতলাঁল বন্থু নাট্যকলান্্ধাকর, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্ এম এ, শ্রীযুক্ত 
হেমচন্দ্ৰ দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস ও সভাপতি মহাশয় মৃত মহাত্মার বিষয়ে আলোচনা 
করেন। 


৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধদের -[ ৩২শ বর্ষের 


৩! তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন--১৫ই আধাঁঢ়। বিষয়_-মাইকেল 'মধুহ্দন দত্তের 
- বরাঁষিক স্ৃতিউৎসব। এই দিন প্রাতে কবিবরের সমাধিক্ষেত্রে রায শ্রীযুক্ত জলধ্র .যেন 
বাহাছরের নেতৃত্বে কবির স্বৃতির উদ্দেশে প্রার্থনা হয়। শ্রীমতী শ্বর্পশতা 'দেবী ও শ্রীযুক্ত 
নগেন্্রনাথ সোম মহাশয় তাঁহাদের রূুৰিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথু সেন, ডাঃ 
মরেণো, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় এরং শ্রীযুক্ত ললিতমোহন (বোয়াল. মহাশয় প্রার্থনা 
করেন। , 

এই দিন সন্ধ্যায় পরিষদে রিশেষ অধিবেশন হয়। হর জার 
বেদাত্তরত্ব এম এ,.বি এল! শ্রীযুক্ত সীতেশরঞ্জন ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত: অশ্রিনীকুমীর বিশ্বাস 
মহাশয় মধুস্থদন-রচিত ও গিরিশচন্দ্র-রচিত গীত গাহিয়াছিলেন। রায় শীযুক্ত- চুণীলাল 
বস্তু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য, দি আই ই, আই এস ও, এম রি, এফ সি এদ, শ্রীযুক্ত মন্মথামাহন 
বন্থ এম এ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল এবং সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। শ্রীমতী 
ব্ণলত! দেবী, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বঙ্গ এরং শ্রীযুক্ত করিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্ব স্ব কবিতা 
পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্পনাথ সোম কবিভুষণ মহাশয় “মযুহ্দনের প্রহলন* এবং অধ্যাপক 
প্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র আয়কত এম এ, বি এল ' মহাশয় নারে লাতিনা দিক এ 
পাঁঠ করেন। 

৪ চতুর্থ বিশেষ ই বকা বিলি দাশ মহাশয়ের 
পরলোকগমনে শোঁক-প্রকাঁশ। "সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্্নাথ দত্ত বেদাত্তরত্ব এম এ, বি এল। 
জীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পত্ডিত মহাশয়ের কন্যা কুমারী শতদল দেবী কর্তৃক শ্রীমতী পরিমল দেবীর, 


শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত সরকার মহাশয় কর্তৃক শ্রীযুক্ত কাণি নজরুল ইসলাম মহাশয়ের এবং, 


শ্রীযুক্ত গোপীনাথ নন্দী মহাশয় কর্তৃক হবু বীরেন্ত্রকুষণ ভব্র মহাশয়-রচিত শোক-সঙ্গীত গীত 
হ্য। শ্রীযুক্ত কিরণচন্্র দত্ত,- শীযুক্ত গিরিআাকুমার বন্ন, শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত সরকার, শ্রীযুক্ত 
গণপতি সরকার বিস্তারত্ব, শ্রীযুক্ত করুধানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, জীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার 
ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত মহাশয়ের কবিত! পঠিত ও বিতরিত হয়। শ্রীযুজ 
প্রমথ চৌধুরী এম এ, ব্যারিষ্টার, শ্রীযুক্ত রায় চুদীলাল বসন" বাঁহাছর 'রসায়নাচার্য্য-সি আই ই, 
আই এম ও, এম বি, এফ সি এম্‌, শ্রীযুক্ত গিরিজাশস্কর রায় চৌধুরী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত 
খগেন্সনাথ মিত্র এম এ, জীযুক্ত যতীজ্ত্রনাথ বন্ধু এম এ, বি এল, এম এল সি, এটি, শরীযুক্ত রায় 
" কুঞ্জলাল সিংহ সরদ্থতী, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্সি (এডিন), এফ আঁর 
এস ই, শীযুক্ত অসূজাচরণ বিস্তাভূষণ, শ্রীযুক্ত রাজা ক্ষিতীল্তদেব রায় মহাশয় ও সভাপতি 
মহাশয় মৃত মহাআ্খার বিষয়ে আলোচন করেন। 


৫1 পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন--১৬ই ভাঁদ্র। আলোচ্য বিষ_কে) বিগত নি 


বাঁধিক, অধিবেশনে, সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত" বেদাত্রত্র এম এ, বি এল মহাশয়, সম্পাদক 


নির্বাচনের সময় যে সকল নিয়মের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তত্বারা পরিষদের নিয়মভক্ হইয়াছে, ' 


সাঁংবৎসরিক ] কার্য-বিবরণ ৯ 


এই হেতু প্রদর্শন করিয়া পরিষদের বর্তমান অবস্থার বিষয়ে সদস্যগণের মত লংবার জন্তু এবং 
শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশযকে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশষের স্থলে সম্পাদক 
নির্বাচন করিবার জন্ত শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এফ আর ই এস ( লগুন) প্রমুখ ২ জন 

-" স্দসোব প্রস্তাব। (খ) শীযুক্ত সুধীর বাবুদের উক্ত প্রস্তাব অবৈধ ও অস্তায বলিয! শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র- 
কৃষ্ণ ঘোষ এম এ, বি এল-প্রমুখ ২৭জন সদস্যের ও (গ) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব-প্রমুখ ২১ জন 
সদস্যের প্রস্তাব। সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রদাদ শাস্ত্রী এম এ, সি মাই ই। শ্রীযুক্ত সুরেল্্নাথ 
বন্দোপাধ্যায় এম এ, যুক্ত গণপতি সরকার বিস্যারতু, শীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, শ্রীযুক্ত 
অনাথবদ্ধু দত্ত এম এ, শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্তী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত ইন্দুভুষণ সেন 
ব্যারিষ্টার, শ্রীযুক্ত হীবেন্ানাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এম এ, বি এল, শীযুক্ত অবিনাশচন্দর বন্দ্যোপাধ্যায 
বি এল, ্রীঘু কুমারকৃষ্ণ মিত্র, বরীযুক্ত রায যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এন, শ্রীযুক্ত রাখালদাস 
বন্দোপাধ্যায় এম এ, যুক্ত ম্বামী শুদ্ধানন্ন ব্রহ্মচারী ও ভীধুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়গণ এই 
্রস্তাবগুলির আলোচনায় যোগদান করেন। অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, প্অগ্যকার আলোচ্য 
বিষয়ের আলোচনা নিশ্রযোজন। অতএব চিরকালের জন্ত ইহার আলোচনা স্থগিত রাখা হউক |» 

১২ ৬। ষষ্ট বিশেষ -অধিবেশন--২৬এ অগ্রহায়ণ । সভাপতি--রাঁয় শ্রীযুক্ত চুপীলাল বন্ধ 
বাহাদুর রসায়নাচার্ধয দি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্‌। বিষর--“ভাঁরতের কাঁচ 
বিষয়ে গ্রবন্ধ-পাঠ। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন ভি এস্সি। মাঁজিক হি 
সাহায্যে চিত্র-প্রদর্শন দ্বার! প্রবন্ধের বিষয় ব্যাখ্যাত হয। 

৭) সপ্তম বিশেষ অধিবেশন_-২৪এ যাঘ। সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্্রনাথ চৌধুরী 
এম এ, বি এল, শ্রীক্। আলোচ্য বিষয়- স্যর স্রেন্দ্রনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোঁকগমনে 
শৌক-গ্রকাশ। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্র এম এ, বি এল্‌, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ন/থ বসু এম এ, 
বি এল, এম এল সি, এটণি, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন 
নিষোগী এম এ, পি-এচ ডি এবং যুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাঁশয়গণ মৃত 
মহাঁম্বার বিষয় আলোচন! করেন। 

৮। অষ্টম বিশেষ অধিবেশন--১লা ফাল্তন। সভাপতি--মহাঁমহোঁপাঁধ্যাষ ন্ট 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই। বিষয়-_“্ব্ন্সথত্রে শাঁক্তবাঁদ” বিষয়ে প্রবন্ধ । প্রবদ্ধলেখক-_ 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্র 

৯। নবম বিশেষ অধিবেশন-_২রা ফান্তুন।'সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শান্তী 
এম এ, সি আই ই। বিষয় --মহারাঁজ জগদিজ্রনাথ রায় বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ। 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পত্ডিত মহাশয়ের কন্া কুমারী শাস্তিজল দেবী, শ্রীমতী পরিমল দেবীর রচিত 
একটি গান করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম .কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ ও শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মছাঁশয় কবিতা পাঠঃ 
করেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় “তে হি নো দিবস! গতাঃ” নামক প্রবন্ধ পাঠ 

২ 


১৭ - বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 


ক্করেন। শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহার, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম এ, ব্যারিষ্টার, শ্রীযুক্ত 
ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি এচংডি, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত অবিনাপচনর 
মজুমদার এম এ, বি এল. মহাঁশয়গণ মৃত মহাত্মার গুণাবলীর আলে!চন! করেন। 

১০। দশম বিশেষ অধিবেশন--৮ই ফাল্ুন। সভাপতি-__ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার 
শাস্ত্রী । বিষয়-_পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্বরত্ব মহাশষের প্রন্মহুত্রে সাকার শক্তিতত্ব” বিষয়ে 
প্রবন্ধ পাঠ। 

১১। একাদশ বিশেষ অধিবেশন--২২এ ফাঁস্ধন। সভাপতি--মহামহোপাধাঁয় শ্রীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, দি আই ই। বিষয়-- মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়ের 
পরলোকগমনে শৌক-প্রকাশ রায় শীযুক্ত চুণীলাল বন্ধু বাহাঁদুব সি আই ই, আই এস ও, 
এম বি, এক সি এম, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ, শ্রীযুক্ত ভূতনাণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত 
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত, যুক্ত মন্মখমোগ্ন বন্থ এম এ শ্রীযুক্ত হীরেন্্র- 
নাথ দত্ত বেদীস্তরত্ব, এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত রায যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাঁশয়গণ মৃত মহাত্মার 
বিষয়ে আলোচন! করেন এবং শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় কবিতা পাঠ করেন। 

১২। দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন--২২এ ফাল্তন। সভাপতি মহামহোঁপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
হরপ্রসাঁ্ শাস্ত্রী এম এ, সি জাই ই। বিষয় --পণ্ডিত শ্রীযুক পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় কর্তৃক 
“শাক্ত চিদচিন্বাঁদ” বিষয়ে প্রবন্ধপাঠ। 

১৩। ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশন-_-২৩এ ফান্তন। সভাপতি- শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
এম এ, বি এল । আলোচ্য বিষয়--পরিষদের ভূতপূর্বব সভাপতি ঘিজেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
পরলোৌকগমূনে শোকপ্রকাশ শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাঁশম কবিত। পাঠ করেন। 
শ্রীযুক্ত রায় চুরীলাল বঙ্গ বাংাহর দি আই ই, আই এস ও, এমবি, এফ সি এস, প্রযুক্ত 
অমূর্যচরণ বিস্তাভূষণ, শীযুক্ত অতুলক্কষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, 
পি-এচ ডি এবং শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রাষ এম এ মহাশয় আলোচনায় যোগদান করেন। 

১৪। চতুর্শ বিশেষ অধিবেশন--২৯এ ফান্তন। সভাপতি--মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুজ 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই। বিষয়--পপ্ডিত শ্রীঘুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কর্তৃক 
“বহ্মস্বত্রে মাতৃভাব' বিষয়ে প্রবন্ধ-পাঠি। রাষ শ্রীযুক্ত ঘতীন্দরনাথ চ্স্রী এম এ, বি এল, 
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি মহাঁশষগণ এই আলোচনায় যোগদান করেন। 

১৫। পঞ্চদশ বিশেষ অধিবেশন--৬ই চৈত্র । ' সভাপতি-_মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
হরপ্রদাদ শান্তী এম এ, সি আই ই। বিষ্ষ__সভাঁপতি মহাশযের “বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা । 

১৬ । যোড়শ বিশেষ অধিবেশন--১৩ই চৈত্র | সভাপতি-- মহামহোপাধ্যায় যুক্ত হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী এম্‌ এ,সি আই ই। বিষয়__সভাঁপতি মহাশয়ের ‘বৌদ্ধধর্ম সহন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা । 

কার্য্যালয় 


আলোচ্য বর্ষে নিয়লিখিত সদস্যগণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন, 


N 
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মভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্্রী এম্‌ এ, সি আই ই 
মহকারী সভাপতিগণ--শীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদীস্তরত্র এম্‌ এ, বি এল্‌, এটণি 
» ডাঃ স্তর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী সুরিরত্ব এম্‌ এ, বি এল, 
এল এল ডি, সি আই ই 
রায় * চুদীলাল বস্গু বাহাদুর রসায়নাচারধ্য সি আই ই, আই এম্‌ ও, 
- . | : এম্‌ বি, এফ নি এস, 
রায় শযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীক্ঠ এম্‌ এ, বি এল 
মহারাজ ৬জগণিভ্রানীথ রায় বাহাছুর 
মহারাজ্দ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্ত্র রায় বাহাছুর 
মহারাজ * রাও যোগীন্্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সি আই ই 
'* পঞ্চানন তর্করত্ব 
» ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এম্‌-সি (এডিন), এফ আর এদ্‌ ই 
সম্পাদক--অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্যাভুষণ - 
সহকারী সম্পাদকগণ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত 
* নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 
» চারুচন্দ্র মিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌ 
কবিশেখর ৮ নগেন্্রনাথ মোম কবিভূষণ 
* যতীন্দ্রনাথ দত্ত 
* গণপতি সরকার বিস্তারত্ | 
পত্রিকাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাক্তার কুমার যুক্ত নরেন্্রনাথ লাহ! এম্‌ এ, বি এল, পি আর 
< এস, পি এচ ডি 
কোষাধান্--দ্রীযুক্ত যতীন্নাথ বস্তু এম্‌ এ, বি এল, এম্‌ এল-সি, এটপি 
চিত্রশালাধ্যক্ষ--শীযুক্ত অর্ছেন্দকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটি ৃ্‌ 
ছাত্রাধ্যক্ষ --অধ্যাপক শীযুক্ত ছ্বারকা নাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌ এস্‌-সি, 
গ্রন্থাধ্যহক্ষ--শীযুক্ত প্রবোধচন্ত চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, এফ সি এস্‌ (লণ্ডন) 
আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ_শীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ 
রায় সাহেব * মন্মথনাথ গুপ্ত 
সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্্র মিত্র মহাশয়ের উপন্ন কার্য্যালয়ের কর্দুভার অর্পিত 
ছিল। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর আয়বব্যয়সমিতির ও হিসাঁব-বিভাগে্র 
কাধ্য অপিত ছিল। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্তারদ্র এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়- 
দবয়ের উপর চাদ্দা আদায়ের ভার গ্ঘস্ত ছিল। যুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের উপর 
ছাপাখানা বিভাগের কাধ্যভার দেওগা ছিল। এতত্যতীত তিনি বঙ্গীয়-দাহিত্য সন্মিলন 
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ও স্থৃতি-রক্ষা সংক্রান্ত বহু কার্ধা সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভ্ষণ 
মহাঁশযেব উপর শাখা-পরিষৎ ও স্বতিরক্ষা বিভাগের কাধ্যভার প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহারা 
সকলেই নিজ নিজ ক!ধাতার সাধ্যমত সম্পাদন করিয়াছেন । 

একত্রিংশ বাঁধিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি আই ই মহাশয় অন্ততম 
সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উক্ত পদ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন 
করাষ তাঁহার স্থলে স্তর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাঁদ সর্বাধিকাঁরী মহাশয় অন্যতম সহকারী সভাপতি 
নির্বাচিত হন। মহারাজ জগদিজ্রনাথ রায বাহাঁছরের পরলোঁকপ্রাপ্তি ঘটায় তাহার স্থলে 
সহকারী সভাপতি পদে নদীয়ার মহারাঞ্জ শ্রীযুক্ত ক্গৌণীশচন্্র রায় বাহাদুর নির্বাচিত 
হইয়াছিলেন। 

পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কুমাৰ ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাঁহা মহাশয বৎসরের মধ্যে চারি সংখ্যা 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা সম্পাদন করিষা বাহির করিয়াছেন। কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ 
বন্দ মহাশয় পরিষদের অর্থাদি রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা করিষাছিলেন। চিত্রশালাধাক্ষ 
জীযুক্ত অর্ধেক্্রকুমীর গঙ্গোপাধ্যায় মগশয়ের উপর চিত্রশাঁলা পর্য্যবেক্ষণের ভার অর্পিত ছিল। 
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রসথাধ্ক্ষ ছিলেন। ছাত্রাধাক্ষ শ্রীযুক্ত ছারকানাথ- 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর হীত্রসত্য সংক্রান্ত কার্যাভার অর্পিত ছিল। তিনি বিশেষ যদ্বে এই 
বিভাগের কাৰ্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। 

রায সাহেব শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ আয়-খ্যয়-পরীক্ষকছথয় 
বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে পরিষদের সকল বিভাগের হিসাব পরীক্ষা করিয়া 
দিয়াছেন। কর্ম্মাধ্যক্ষগণ দকলেই পরিষদের ধন্তবাদের পাত্র। 

কাধ্যনির্বাহক-সমিতি 

নিষ্নলিখিত সনসুগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কার্ধ্য-নির্ধাহক-দমিতির সত্য সত ছিনেন_ 

১। পরিষদের সাধারণ সন্তগণ কর্তৃক নির্বাচিত 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, ডি লিটু? শ্রীযুক্ত খগেন্্রনীথ চট্টো- 
পাঁধ্যায় বি এ, এটর্ণি; শ্রীযুক্ত রাখাঁলদাস বন্দ্যোপাধ্যাঁষ এম্‌ এ) মাননীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
থগেল্সনাথ মিত্র এম এ; অধ্যাপক শীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ বি এল; 
শ্রীযুক্ত অমলচন্ত্র হোম ? শ্রীবুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্দ্ললত ; 
ডাঃ যুক্ত একেন্দরনাথ দাস ঘোষ এম্‌ ডি, এম্‌ এসসি ? শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ ) 
ডাঃ. আবুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান বিশারদ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্ধ এম্‌ এ; 
জীমুক হেমচজ্ সরকার এম্‌ এ? শীযুক্ত. নরেন্দ্র দেব; মৌলভী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এম এ, 
বি এল), শ্রীযুক্ত দেবগ্রদাঁদ ঘৌঁষ এম এ, বি এল; রায় শ্রীযুক্ত যতীন্্রমোহন সিংহ 
বাহাছর বি.এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্ন্তকুমণার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্বনিধি এম্‌ এ; মৌলভী 
গোঁজান্সেল হুক্‌ কাঁব্যকণ্ঠ; অধ্যাপক শযুক্ত নিবারণচন্দ্র রা এম এ! 


সাংবৎমরিক | _. কার্যয-বিবরণ ১৩ 


২। শীখা-পরিষত্সমূহ হইতে নির্বাচিত_-ীযুক্ত সুবেন্ত্রচন্দ্র রায চৌধুরী) অধ্য'পক 
যুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ; শুযুক্ত ললিতমেহন মুখোপাধ্যায় ; শধুদ্ত ললিত- 
কুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্‌ ; ৬ন্দীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল্‌ ; এষুক্ত যতীন্দ্রমোহন 
বাগচী বিএ; শ্রীযুক্ত নলিনীনাঁথ দে। 

বৎসরের মধ্যে ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায মহাশষের পরলোকপ্রাপ্তিতে শ্রীযুক্ত 
নলিনীনাথ দে মহ।শয় তাঁহার স্থলে কার্ধানির্বাহক-সমিতিকর্তৃক শাঁখা-পরিষদ্দের অন্ততম 
প্রতিনিধিসভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 

আলোচ্য বর্ষে কা্য্যনির্বাহকসমিতির ১০টি সাধারণ ও দুইটি বিশেষ অধিবেশন 
হয় এবং একবার বিজ্ঞাপনী ( সার্কুলার ) পত্র পাঠাইয়া সভ্যগণের মত লইয়া কাঁধ্য করা হয়। এই 
সকল অধিবেশনে নিয়লিখিত উল্লেখযোগ্য মন্তব্যগুলি গৃহীত হুইয়াছে। 

(ক) এই সকল শাঁখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে - 

১। খণপরিশোধের জন্ত শাথা-সমিতি, ২। মাইকেল মধুস্থদন স্থৃতি উৎসবের বিষয়- 
নির্ধারণ-সমিতি, ৩। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্থৃতি-ভাগারের অর্থে প্রকাম্ত চিত্র-নির্বাচন 
সমিতি, ৪। নিয়মাবলী পরিবর্তন প্রস্তাব আলোচনা-সমিতি। 

(খ বীরভূমে বঙ্গীষ-স হিত্য-সশ্মিলনে, নৈহাটীতে বদ্ধিম-সাঁহিত্য-সম্মিলনে, বৃন্দাবনে হিন্দী 
সাহিত্য-সম্মিলনে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেবিত হয়। 

(গ) টাদা! আদায়ের জন্ত ২৫২ বেতনে অন্থাঁয়িভাঁবে তিন মানের জন্ত লোক নিষোঁগের, 
পুথিনালার পুথি ঝাঁড়িবার জন্য অস্থাধিভাবে ৬ মাসের জন্য ১৫ মাসিক বেতনে লোক 
নিয়োগের, পুল্রাপ্য পুস্তকের তালিকা লিখিবার জন্য ২ মাসের জন্য ৫২ মাসিক বেতনে লোক 
নিয়োগের এবং বৈজ্ঞানিক-পরিভাষার পাগুলিপি লিখিবার জন্য ১০* টাকায় ৩৪ মাসের জন্য 
লোক নিয়োগের প্রস্তাব গৃহীত হইযাছে। 

(₹) পরিষদের দেনা মিটাইবার জন্য পরিষদের সাধারণ তহবিলে টাকা না 
থাকায় ছুই দফায় স্ন্তগণের নিকট ১৪২২৯ টাকা হাঁওলাত গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত 
হইয়াছে! 

(ও) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত 'রসাঁধন, গ্রন্থ পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশের 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । 

() পরিষত্পত্রিকাষ প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ শ্রীযুক্ত বসন্ত- 
রঞ্জন রাধ বিদ্ধদ্বলভ ও শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদনে সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিকার অতিরিক্ত সংখ্যারূপে প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 

€ছ) শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাঁশয়-রচিত “মাথুর কথা” পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশের প্রস্তাব 
গৃহীত হুইয়াছে। 

(জ) শ্রীযুক্ত বিমলাঁচর্ণ লাহ! মহাশয়-প্রদত্ব অর্থে মহামহোপাধ্যায় শীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


১৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পঁরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 


মহাশয়ের সম্পাদকতায় কাঁশীরাম দর্সের মহাভারতের আদিপর্ক প্রকাশ করা হইবে 
স্থির হইয়াছে। 

(ঝ) একটি আলোকচিত্ৰ-আধার (মাজিক্‌ ল্যাণ্টারণ ) খরিদের প্রস্তাব গৃহীত 
হইয়াছে। 

(এ) পাঁণিহাটীতে গৌরাঙ্গদেবের ম্মর্ণ-মহোঁৎসবে প্রদর্শনের জন্য পরিষদের পুথিশালা 
হইতে প্রানি বৈষ্ণব ধর্মস্বন্বীয় পুথি প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 

(ট) পরিষদের পুথিশালার ঘরের সংস্কার আঁবগ্রক হওয়ায় পুথিশালা রমেশ-ভবনে স্থানাস্তরিত 
করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । 

সাহিত্য-ইতিহাস-দৰ্শন-বিজ্ঞান-শাখা সমিতি 
অধিবেশন-সংখ্যা 
সাহিত্য-শাখা--২, ইতিহাঁস-শাখা ৩, দর্শন-শাঁখা__-০ বিজ্ঞ।ন-শাখা_২। 
নির্বাচিত প্রবন্ধ 

১। সাহিত্য শীখা__কে) সৈধ্দ আলাওলের গ্রস্থাবলীর কালনির্ণয_ লেখক মৌলবী 
মুহম্মদ শহীহল্লীহ এম এ, বি এল্‌। 

(খ) ও প্রবন্ধ আলোচন! ডাকার আব্দুল গফুর সিদ্দকী। 

(গ) এ প্রবন্ধ আলোচন!-- যুক্ত বিশ্েশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ। 

(ঘ) বীরভূমে প্রচলিত প্রাদেশিক শব্দ--শরীযুক্ত গৌরীহর মিত্র । 

() শব্দসংগ্রহ-_মৌলভী রবীউদ্দীন আহমদ্‌। 

(6) বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যৌগিনীদিগের কথ!--শীযুক্ত রমেশ বন্থ এম্‌ এ। 

ছে) বাঙ্কালার লিপি-সমন্তা- শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সেন গুধ। 

এতঘ্যতীত স্থির হইয়াছে যে, এ পর্য্যন্ত পরিষৎপত্রিকায় যে সমস্ত প্রাদেশিক শব 
সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে এবং যেগুলি অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহা শ্রীযুক্ত 
বসম্তরঞন,রাষ দ্বিদ্বল্নভ এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্ধাভূষণ মহা শৃষের সম্পাঁদকতায় সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিকার অতিরিক্ত সংখ্যার্পে প্রকাশ করা হইবে। 

২। ইতিহাস-শাখা--(ক) তক্ষশিলার বিশ্ববিগ্ভালয় ও জীবককুমারভৃত্য-_হরীযুক্ত হিরণ- 
কুমার রায় চৌধুরী বি এ। 

(খ) আমাদের ইতিহাঁদ-_মহামহোপা ধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ সিআইই। 

(গ) অগ্নিমুর্্ত-শীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। 

(ঘ) খারবেলা ও অশোকলিপি আলোচনা-_শ্ীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়,যা এম এ, ডি লিট । 

(ও) প্রথম মহীপালদেবের রাঁজত্বকাল-_ শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশ গুপ্ত এম এ। 

এই শাখার প্রথম প্রবন্ধ কেবল পাঠের জন্য এবং অবশিষ্টগুলি পাঠের ও পত্রিকায় প্রকাশের 
জন্য নির্বাচিত হইয়াছে। 


সাংতমরিক ] কারধ্য-বিবরণ ১৫ 


এভদ্বাতীত মহামহোপাধ্যায় শরযুক্ত হরপ্রদাদ পীস্্ী মহাশয় ‘বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে দুইটি 
বক্তৃতা করেন। , 

৩! দর্শন-শাখা--এই শাখায় কোন প্রবন্ধ আলোচনার জন্য পাঁওযা যায় নাই এবং কোন 
অধিবেশনেও হয নাই । তবে দর্শন বিষযে নিয়োক্ত চারিটি বক্তৃতা হয় 

(ক) ব্রহ্মহুত্রে শাক্তবাদ- পণ্ডিত শীযুক্ত পঞ্চানন তর্করদ্ | 


(খ) ব্রন্মহত্রে সাকার শক্তিতত্ব- এ খর S 
(গ. শাক্ত চিদচিদ্বাদ__ ওঁ ft) 
(ঘ) ব্রহ্গসত্রে মাতৃভাব-- গর এ 


৪| বিজ্ঞান-শাখা-.ভারতের কাচ'--শীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন ডি এস্‌-স। 
এতত্ততীত এই শাখা কর্তৃক স্থির হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়" 
রচিত প্রসাধন গ্রন্থ পরিষদ্গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবে। মুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার 
সেন মহাশয় গ্রস্থের পাঙুলিপি আবশ্তকমত সম্পাদন করিয়! দিবেন। 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষার প|খুলিপি প্রস্তুত করিবার জন্ত ৩০-২ বেতনে তিন মাসের জন্ত 
একজন লেখক নিধুক্ত কর! হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন মহাশয়ের তত্বাবধানে 
পাঁওুলিপি প্রস্তুত হইতেছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র বাবুর নিকট এই ভ্ন্ত পরিষৎ কৃতজ্ঞত। ও 
ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। 
, উক্ত চারি শাখার সভাপতি ও আহ্বানক1রিগণের নাম 
সাহিত্য-শীখার সভাপতি--শরযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
ইতিহাস * * * রাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ। 
বিজ্ঞান * * > হেমচন্দ্ৰ দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস। 
দর্শনশাখার কোন অধিবেশন হয় নাই বলিয়া ইহার সভাপতি ও অন্তান্ত সভ্য 
নির্বাচন হয নাই। 
সাহিত্য-শাখার আহ্বানকারী-_শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব! 


ইতিহান * _ » ডাঃ কালিদাস নাগ এম এ, ডি ল্টি। 
দর্শন এ এ * হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ। 
বিজ্ঞান * * » প্রবোধ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায এম এ, এফ সি এন (লগুন)। 
এই সকল শাখার সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। 
জ্যোতিব-শাথ! 


আলোচ্য বর্ষে এই শাখার একট অধিবেশন হইয়াছিল। এই শাখা কত্তৃক এই 
মর্দে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে যে, ফলিত জ্যোতিষ সন্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিতে হুইবে। শ্রীযুক্ত স্ুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, জ্ীযুকত ডাঃ 
ধকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এম সি ও অযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ব মহাশয় 


১৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 


যে সকল পুস্তক জ্যোঁতিষশীস্ত্রে আলোচনার পক্ষে একান্ত গ্রযোঁজনীষ, সেইরূপ 
কতকগুলি পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত করিযাছেন ৷ এই সফল পুস্তক মূল্য যা খরিদ করিতে 
হইলে অন্ততঃ ২০০*২ টাকার প্রযোজন | পরিষদের অর্থ-সামর্থা এরূপ নহে, যাহাতে এক সঙ্গে 
এত টাকার পুস্তক খরিদ করিতে পারা যাঁয়। এই জন্ত কার্য্যনির্বাহক-সমিতি স্থির করিযাঁছেন 
যে, যতদূর সম্ভব, ৪ সকল পুস্তকের প্রণেতা, সম্পাদক বা প্রকাঁশকগণের নিকট হইতে ভিক্ষাদ্বারা 
পুস্তক সংগ্রহ করা হউক। এতদ্বাতীত গ্রন্থাগারের জন্ত অন্তান্ত পুস্তক খরিদ করিবার 'সময় 
কিছু টাকার পুস্তক ক্রয় কর! হুইবে, তাহাঁও স্থির হইয়াছে । আমেরিকার Washingtonaর 
Naval Observatory হইতে Nautical Almanac ও Ephimeres পাওয়া যাইতেছে । 
পরিযৎ প্র সোসাইটীর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। এইরূপ অন্যান্য জ্যোতিষিক প্রতিষ্ঠানকে 
ও জ্যোতিথগ্রস্থকীরগণকে- পরিষদের জনা জ্যোতিষশীস্্র সম্বন্ধীয় গু দান করিবার 
জন্য সনির্বন্ধ অঙ্ুরোধ জানান যাইতেছে । 

আলোচ্য বর্ষে স্থির হইয়াছিল টার লাস অধ্যাপক 
ভীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় পরিষদে জ্যোতিব সম্বন্ধে বক্তৃতা] দিবেন। 
নান! কারণে এই বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এ মহাশয় 
এই মমিতির সভা নিব্বচিত হইয়াছেন। 


শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিগ্যারত্ব মহাঁশয় জ্যোতিষ-সমিতির আঁহ্বানকারী। ওঁ শাখার. 


উন্নতির জন্য তিনি যে যত্ন ও পরিশ্রম করেন, তঙ্জন্য পরিষৎ তীহার নিকট বিশেষ 
- কৃতজ্ঞ | K 
i চিকিৎসা সমিতি 

আলোচ্য বর্ষে এই শাখার কোনই কাঁজ হয় নাই। 

গ্রস্থাগার 
আনো বর্ষের জন্য শ্রীযুক্ত গ্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এমএ, এফ.-সি-এস্‌ ( লণ্ডন ) মহাশয় 
ধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। কার্ধ্যনির্বাহুক-সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত ১৩ জন সদন্ত পুস্ত- 

সী ই সভ্য ছিলেন। [ সম্যগণেব নামের তালিকা পরিশিষ্টে দ্টব্য ] 

অন্যান্য বৎমরের ন্যায় বর্তমান বর্ষেও কলিকাত৷ করপোরেশন পরিষদ্গ্রন্থাগারের 
উন্নতিকল্পে পুস্তক-পত্রিকাদি ক্রয় করিবার জন্য ৬৫০২ সাড়ে ছষ শত টাক! সাহায্য 
করিয়াছেন। করপোরেশন হইতে প্রাপ্ত অর্থে অনেকগুলি মৃল্যবান্‌ পুস্তক পুস্তকাঁলয়- 
সমিতির অনুমৌদনে যথাসমযে খরিদ করা হইযাছে। বাঁধিক অর্থসাহায্ের পরিমাণ 
বৃদ্ধির জন্য করপোরেশনের সুযোগ্য মেষর ও এভ্ুকেশন-সেক্রেটারী মহোদয়কে সনির্বন্ধ 
অনুরোধ করিতৈছি। আগামী বর্ষ হইতে যাহাঁতে অন্ততঃ বার্ষিক ১০০০২ হাঁজার টাকা 
সাহায্য পাওয়া যায়, তাহার জন্য আবেদন করা হইয়াছে । পরিষদের কাঁধ্যনির্বাহক- 
সমিতি কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্দিলারগণকে আস্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন। 


সাঁংবৎসরিক ] 2 কার্যা-বিবরণ ১৭ 


ওয়ার্ড কাউন্সিলার ডাঃ শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার পি মহাশয় করপোরোশনের 
সর্তানুসারে পুলশ্ডকালয়-সমিতির সভ্য আঁছেন। 
আলোচ্য বর্ষের শেষে গ্রন্থাগারে সর্বসমেত পুলস্তক-সংখ্যা' ১৮৪১৭, তন্মধ্যে বাঙ্গালা 

- ৯৭৫০১ ইংরাজী ৬৬৫৬ এবং সাময়িক পত্র ২*১১খানি। আদোচা-বর্ষে সংগৃহীত বাঙ্গালা 
পুস্তকের মধ্যে ২৩০ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ১৪১ খানি উপহৃত। ইংরাজী পুস্তকের মধ্যে 
৬১ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ১৩৭ খানি উপহার পাওয়া! গিয়াছে। বর্ষশেষে সর্বসমেত 
৫৬৯ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। | 

এতগ্বাতীত বিস্বাসাগর-এন্থাগাবে ৩৫৪৬ এবং রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থাগারে ৭৩২ 
খানি এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের ২২৬০ খানি মোট ৬৫৩৮ খানি পুস্তক সংগৃহীত 
হইয়াছে । - 

পরিযদ্দের সদস্ত ব্যতীত অনেক গ্রন্থকার এবং প্রকাশকগণ তাঁহাদের রচিত বা 
প্রকাশিত গ্রন্থ গ্রন্থাগারে উপহার দিয়া পুস্তক-সংগ্রহ-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। 
তাহাদিগকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া যাইতেছে . পরিষদের হিতৈষী সদন্ত শ্রীযুক্ত জিভেন্দ্রনাথ 

“বস্তু বি এ, সলিসিটার, শ্রীযুক্ত ভূধরচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায, মেসার্স ব্যানার্জী, গাঁহুলী কোং এবং 
কাশীর ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভা! ও নিযুক্ত নলিনীরঞ্রন পণ্ডিত মহাশয় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । সম্পাদক শ্রীযুক্ত অষুগাচরণ বিস্তাভূযুণ মহাশয় Rev. J. Long 
"সাহেব প্রণীত Catalogue of the Vernacular Literature Committee's 
Library নামক একখানি হুশ্রাপ্য এন্থ উপহার দিয়াছেন। 

আমেরিকার Smithsonian Institution তাহাদের প্রকাশিত ১৩ খানি পুস্তক ও 

পুস্তিকা উপহার পাঠাইয়াছেন। আমেরিকার Naval Observatory, Anthropolo- 
gical Association, Museum of Fine Arts তাহাদের প্রকাশিত পত্রিকাগুলি 
যথারীতি পাঠাইতেছেন। 
” সাময়িক পত্রের মধ্যে ১০ খানি দৈনিক, ৪৪ খানি সাগাহিক, ৩ খানি পাক্ষিক, 
৫২ খানি মাসিক, ৩ খানি ছৈমাপিক ও ৭ খানি ব্রমাসিক পত্রিকা সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল। বেঙ্গল গবর্ণমে্ট কলিকাতা গেজেট ও কলিকাত। 
করপোরেশন কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটখাঁনি নিষমিত পাঠাইতেছেন। 

1 সাময়িক পত্রের মধ্যে দৈনিক বন্ুমতী, The Englishman ও The Servant 
এবং মাঁসিক পত্রের মধ্যে Indian Antiquary, Modern Review ও মাসিক বঙ্গমতী 
এই পত্রিকাগুলির গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া গিয়াছে। [সাময়িক পত্রের তালিকা 
পরিশিষ্টে ব্য] নি . 

আলোচ্য: বর্ষে" পুস্তকালয়-সমিতির অধিবেশন মাত্র একবার আহত হইয়াছিল। এ 
বৎসরও অর্থাভাবপ্রযুক্ত পুস্তকাধার প্রস্তুতের কোন ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। 


০ 


১৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 


অনেক পুস্তক আলমারীর মাথার উপর অগত্যা রাখিয়া দিতে হইয়াছে। বাড়ী মেরামত না 
হওয়! পর্য্যন্ত পুস্তকাধার প্রস্তুতের কোনই-বন্দোবস্ত করিতে পার! যাইবে না। 

সামধিক পত্রের তালিকা (৫ম খণ্ড) ছাপ! শেষ হইয়া গিয়াছে। বর্ণাহুক্রমিক তালিকা 
প্রস্তুত হইতেছে_ শীঘ্রই প্রেস কাপি ছাপিতে দেওয়া হইবে। 

আলোচ্য বর্ষে ২৭৪ জন সন্ত গ্রন্থাগার হইতে পাঠের জন্ত পুস্তকাদি বাড়ীতে লা 
গিষাঁছিলেন। তাহাদিগকে ৪৬১০বার পুস্তক পাঁঠার্থ দেওয়া হইয়াছিল। প্রতিদিন গড়ে 
২৪০জঁন পাঠক সংবাদপত্র ও পুস্তকাঁদি পাঠার্থ আসিয়াছিলেন। এতঘ্যতীত কয়েকজন 
বিশিষ্ট অধ্যাপক ও ছাত্র গবেষণার জন্ত সুদূর মফস্বল হইতেও আসিয়া তাঁহাদের প্রয়োজনীয় 
পুস্তকাদি পাঠ এবং আলোচন! করিষাঁছিলেন। 

বঙ্গশ্বর লর্ড লিটন বাহাদুর, মহাত্মা গান্ধী এবং এনিষ্টান্ট ডাইরেক্টর অব পাব্‌লিক্‌ ইনষ্ট্রাকশন্‌ 
খান বাহাঁছর মিঃ আঁসাঁনউল্লা এম-এ মহোদয় পরিষব্‌ গ্রন্থাগার পরিদর্শন করিয়া এবং ইহার 
সুপ্রাচীন হুপ্রাপ্য গ্রন্থগুলি পর্যবেক্ষণ করিযা বিশেষ প্রীতি সহকারে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। 

পরিষদের পাঠাগার নির্দিষ্ট ছুটার দিন ও বৃহস্পতিবার ব্যতীত প্রত্যহ ( ২টা হইতে 
চট! পর্য্যন্ত) সাধারণের পাঠের জন্ত উনুক্ত থাঁকে। সবস্তগণ ৫1০টা হইতে ৭[০টা পর্য্যন্ত 


পুস্তকাঁদি আদান-প্রদান করিষা থাকেন। সাধারণে উক্ত সময়ের মধ্যে পাঠাগারে বসিয়া 


যাহাতে পুস্তকপত্রিকাঁদি পাঠ করিতে পারেন, তাহার জন্ত বিশেষ বন্দোবস্ত করা 
হইয়াছে। .. 
পুধিশাল! 

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে পুধিশাঁলায় বাঙ্গালা ২৯৬৫, সংস্কৃত ১৪৬৪, অসমীয়া ৩, ওড়িয়া 
৩, হিন্দী,২, ফাঁসী ১২, তীব্বতীয় ২৪৪ ও ইংরেজি ১ মোট ৪৬৯৪ খানি পুথি ছিল। 
বর্ষ মধ্যে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ১ বাঁগিল, শ্রীযুক্ত মৃগক্ষনাথ রায় মহাশয় ১ 
বাণ্ডিল, ইঈবুক্ত বৈকু্ঠনাথ দাস মহাশয় ২ বাণ্ডিল, শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার অন্তররত্ন মহাশয় ৩ বাণ্ডিল, 
শীযুক্ত বীরেন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৪০ বাঙ্ডিল ও শ্রীযুক্ত শরৎ গঙ্গোপাধ্যায় মহাঁশয ১০৪ বাঁপ্ডিল 
পুথি দান করিয়াছেন। এই সকল পুথি দানের জন্তু পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ । 
দুঃখের বিষয়, নানা অস্গবিধ! বশতঃ এই সকল পুথির বাণ্ডিলে কতগুলি ও কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর 
পুথি আছে তাহা নির্ধীরণ করা হয় নাই । আশা করা! যায়, আাগাঁমী বর্ষেই এই কাৰ্য্য 
শেষ হইবে। পুথি সংগ্রহের জন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ত্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত রামকমল 
সিংহ ম্হাশয়কে ২৷৩ বার হুগলী জেলার অন্তর্গত ভান্তাড়া ও জোলকুল গ্রামে যাইতে 
হইয়াছিল। তাঁহাদের চেষ্টায় ভান্তাড়ানিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরৎ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ও 
জোলকুল গ্রামের দ্রমীদার শীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথাক্রমে ১০৪ ও ৪০ বাণ্ডিল 
পুথি পরিষংকে দান করিয়াছেন। ভাস্তাড়া স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্্ 
চৌধুরী বিএ মহাশয় এই পুথি সংগ্রহে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন তজ্জন্ত তিনি 
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পরিষদের বিশেষ ধন্তবাদভাঁজন। চেষ্টা করিলে বঙ্গের নানা পল্লী. হইতে প্রচুর 
পুথি সংগ্রহ করিতে পাঁরা যাইবে । শ্রীযুক্ত:গৌরচরণ লাহা মহাশয় এই উদ্দেশ্যে পরিযৎকে 
গত পূর্ব বৎসর ৫০০২ দানি করিযাছেন। পরিষৎ স্থির করিয়াছেন যে, সুবিধা হইলেই 
নানা স্থানে পুথি সংগ্রহের জন্ত পরিষৎ হইতে. লোক. প্রেরিত হইবে । . 

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুখিশীলার- প্রাচীন" প্রথির বিবরণ ৮ ফর্ম্মা (৭--১৪ নং) ছাপা 
হইয়াছে। বিগত ১৩৩১ বঙ্গাব্দে ১ হইতে ৬ ফর্ম. ছাপা হইয়াছে । আগামী বর্ষে আরও ৭৮ 
ফর্ম! ছাপা হইলে প্রাচীন পুথির বিবরণ ৩য় খণ্ড ২য় সংখ্যা গ্রস্থাকারে বাহির হইবে। 

চিত্রশালা | 

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার কাৰ্য্য আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই। নিয়লিখিত দ্রবাগুলি 
আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত হইয়াছে, 

১। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়-প্রদ্ত চারিখানি প্রাচীন চিত চিত্র 
( Tibetan‘Banner ) দান করিয়াছেন। 

২। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার ভাহুড়ী মহাশয় প্রাঃম্মরণীয়া রাণী ভবানী দেৰীর ও শঙ্কর 
»দেব্যার ছইখানি ব্রন্মোতর দান-পত্র দান করিয়াছেন। 

৩। শ্রীযুক্ত ডাক্তার শরৎচন্দ্র সিংহ এবং শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়দবয় একটি ক্ষ 
সদাশিবের প্রস্তর মূর্তি দান করিয়াছেন। | 

চিত্রশালা-নমিতির কোন অধিবেশনই আলোচ্য বর্ষে হয় নাই। 

ক্লযেশ”ভবন 

আলোচ্য বর্ষেও রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ করিতে পাঁরা যায় নাই। .এই' সাঁরস্বত-মন্দিরের 
পরিকল্পনার ও তাঁহার নির্ম্মাণ-কার্য্যের ভার যিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই মনৌমোহন 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অকালমৃত্যুই ইহার সমাপ্রির অন্ততম প্রধান অন্তরায় হইয়া 
পড়িয়াছিল। ' বর্ষশেষে পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে বঙ্গেশ্বর 'মাননীয়, লর্ড 
লিটন মহোদয় এই অসমাপ্ত মন্দির পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পরিষৎ আশ! করেন ষে, 
আগামী বর্ষের সোই ইহা Ue হইবে |, 

- শ্বৃতি-রক্ষণ ? 

১। আঁলোচা বর্ষে নিয়লিখিত সাঁহিত্যিকগণের চিত্র প্রতিষ্ঠিত ছে: 

(ক) গিরিশচন্দ্র ঘোঁষ ( তৈল-চিত্র )--গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্বৃতি-ভাগার হইতে প্রস্তুত । 

(খ) পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় ( তৈল-চিত্র ) শ্রীযুক্ত প্রিরনাথ গুহ মহাঁশয দান করিষাঁছেন। 

(গ) তৃপেন্দ্রনাথ বঙ্গ (তৈল:চিত্র )--প্ৰদাতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ বস্থু। 

২। নিয়লিখিত সাহিত্যিকগণের চিত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে পু 

(ক) 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ।, তৈল-চিত্র প্রস্তুতের জন্ত ৯৯২ টাকা চাদ! স্বাক্ষরিত 
হইয়াছে। 


২০  বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 


(খ) ঘিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তৈল-চিত্র । 

(গ) মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈল-চিত্র। 

(ঘ) মহারাজ জগদিজ্জনাথ রায় বাহাছরের তৈল চৈত্র। | 

(ও কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ব্রোমইড চিত্র । কবির পুত্র শ্রীযুক্ত মন্মথনাঁথ মুখোপাধ্যায - 
মহাশয় এই চিত্র দান করিয়াছেন, অন্ত প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

() ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র । 

৩। পূর্ব পূর্ব বৎসরে গৃহীত মন্তব্যান্ুদারে নিয়লিখিত সাহিত্যিকগণের চিত্র প্রস্তুত 
হইয়াছে । অন্ত সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হইবে 

(ক) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, (খ) অদ্বৈতচরণ আঢ্য, (গ) কবিগুণাকর রায় নবীনচন্দ্র দাস 
বাহাছুর ও (ঘ) কবি আবেন্দ্রকুমার দত্ত। এই চিত্রগুলির মধ্যে (ক) চিত্রখধানি শরীঘুক্ত 
ন্ুরেন্্রনাথ ঠাকুর এবং (খ ) চিত্রখানি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় দান করিয়াছেন। 
(গ) ও (ঘ) চিত্র হুইথানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্থৃতি-ভাঁগারের অর্থে প্রস্তুত হইয়াছে। 

৪। স্বৃতি-রক্ষার জন্ত যে সকল ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত আছে অথব৷ তজ্জন্ত যে সাময়িক চাদা 
পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অবস্থ নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল-_ er 

(ক) কাশীরামদাস স্বতি-তহবিল। এই তহবিলের আয় ৮1৯) বর্ষশেযে উদ্ধ ত্র ৩০৩৬৯ | 

(থ) হেমচন্দ্ৰ স্বতি-তহবিল। আয় ২৩৷/০, উদ্ধ ত ৬৯৭৩ । 

(গ) আচার্য রামেন্্রসুন্র ত্রিবেদী স্বতিতহবিল। আয় ৫৫/০, উদ্বৃত্ত 
১৮৯২/৯ | 

. (ঘ) মাইকেল মধুন্থদন দত্ত শ্বৃতি-তহবিল। বর্ষারস্তে উদ্ধত ৮৮০৬, ০ 
ব্যয় ২৩৮/৯, উদ ত্ত ৯১/৯ !- 

($) স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি- তহবিন। ॥ তত ৬৫1০ রহিয়াছে | 

_ (6), গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্থৃতি-তহবিল। ৬গুরুদাস বাবুর পুত্র শীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় এই ভাও্তারে ৫২ দান করিয়াছেন। ২ 

(ছ) অক্ষয়কুমার বড়াল স্থৃতি-তহবিল। এই. তহবিলে প্রাপ্ত কোম্পানীর, কাগজের 
সুদ বর্ষমধ্যে ১০ পাওয়। গিয়াছে। পুর্ব বর্ষের উদৃত্ত সমেত বর্ষশেষে এই তহবিলে 
২৫০২ টাকা উদ্ধৃত্ত 'রছিল। . যুক্ত নপিনারঞ্জন 'পণ্ডিত মহাশয় কবির অপ্রকাশিত 
*ওমার খাম” এই তহবিলের অথে প্রকাশের জন্ত কবির পুত্রগণের সহিত কথাবার্তা স্থির 
করিতেছেন। 

(পু) সুরেশচন্দর সমাজপতি স্মৃতি-তহবিল.। এই তহবিলে পূর্কনর্ষের উতৃত্ত ১০০৯ টাঁকা 
রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত, হেমেন্দ্রনাথ মছ্ধুমদার মংাশয় স্বহস্তে মৃত মহাত্মার একখানি 
তৈল'[চত্র প্রস্তুত করিয়া . দিতে প্রতিশ্রুতি জানাইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত চিত্র শাওয় 
যায় নাই । 
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(ৰ) মনোমোহন চক্রবর্তী স্থৃতি-তহবিল। এই তহবিলে ৫০১ উদৃত্ত রহিয়াছে। 

(4) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্বতি-তহবিল। আলোচ্য বর্ষে এই তহবিলে ১০০২ টাকা দান পাওয়া 
গিষ্লাছে। বর্ষেশেষে এই তহুবিলে- ১৪৫২ টাকা উদ্ুত্ত রহিয়াছে। স্বতি-পমিতির গৃহীত 
মন্তব্যান্ুনারে লাইব্রেবীর প্রন্ত আলমারীর অর্ডার এখনও দেওয়! হয় নাই। 

ট) স্তর আশ্ততোব মুখোপাধ্যায় -স্বতি তহবিল। এই. তহবিলে আলোচ্য বর্ষে 
প্রতিশ্রুত ৮** টাকার মধ্যে বর্ধশেষে ৩৯২ সংগৃহীত হইয়াছে । স্থির হইয়াছে যে, মৃত 
মহাত্মখার একখানি তৈল-চিত্র প্রস্তুত হইবে। 

(5) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বতি-তহবিল।”. এই তহবিলে আলোচ্য বর্ষে ৯৯২ টাকার প্রতি- 
শ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।- তন্মধ্যে ৬৫ টাক! সুংগৃহীত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, 
দেশবন্ধুর একখানি পূর্ণাক্কৃতি তৈল-চিত্র প্রস্তুত করা হইবে। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম 
মহাশয় চিত্র প্রস্তুতের জন্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া পরিষৎকে অন্ুুগৃহীত 
করিয়াছেন। 

- €। নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের মধ্যে 'অনেকের ফটো! প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে, 
অনেকের ফটো! উদ্ধারের" উপায় নাই। যাহাদের ফটো পাওয়! গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
অনেকের চিত্র প্রস্তুত করাইবার কোন ব্যবস্থাই অর্থাভাবে করিতে পারা যায় নাই। 
অনেকের চিত্র সংগৃহীত হইতে পারিবে এবং কেহ কেহ কোন কোন সাহিতিকের 
চিত্র প্রস্তুতের ভার লইয়াছেন। তাহার! অঙ্গগ্রহ করিয়া আগামী বর্ষে তাহাদের উপর অপিত 
কাৰ্য্য সম্পাদন করিলে পরিষৎ বিশেষ উপকৃত হইবেন। 

(ক) রায় কালীপ্রসন্ন, ঘোষ বাহাদুর, (থ) মহারাজ, কুমুদচন্্র সিংহ বাহাদুর, (গ) রায় 
রাজেন্দ্রন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর; (ঘ) ' শিবনাথ শান্তা, . (উ) বরহ্বান্ধব উপাধ্যায়, (5) দামোদর 
মুখোপাধ্যায়, (ছ) ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, (জ) শৈলেশচন্্'মুমধার; (ঝ) নীপরতন' মুখোপাধ্যায়, 
(এ) হরিশ্ন্ত্র তর্করত্ব, ট) প্রাণনাথ দত্ত, (5) চারুচন্দ্র ঘোষ, (ড) কালীপ্রসম্ম কাব্যবিশ্ারদ, 
(৭) রায় পুর্ণেনদুনারায়ণ সিংহ বাহাছবর, (ত) কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, (৭) অশ্রিনীকুমার দত, 
(দ) ললিতচন্ত্র মিত্র, (ধ) স্তর, আশুতোষ না (ন) 7544 দাসী, ্ মহামহোপাধ্যায় 
যাদবেশ্বর তর্করত্ব। 

৬। ৬রমেশচন্্র দত্ত মহাশয়ের তি ও ও ইডি প্ৰস্তত হই পরিষদ মন্দিরে রক্ষিত 
আছে। রমেশ-ভবন প্রবেশোধ্নবের সময় এই মুত্তি ও চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

"৭। কবি ক্ৃষ্ণন্ত্র মজুমদার মহাশয়ের :দ্বগ্রমম সেনহাটা গ্রামে তাহার বাসভবনে তাহার 
স্বতিফলক প্রতিষ্ঠিত হইবে স্থির হইয়াছে এবং প্রস্তর ফলকও প্রস্তুত হইয়া পরিষদ্‌ মন্দিরে 
রক্ষিত আছে। ফলক প্রতিষ্ঠার আযোঞ্জন এখনও কারতে পারা যায় নাই। 

এই সকল সাহিত্যিকের চিত্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার সন্ত ধাহার! পরিষৎকে সাহাষ্য করিয়াছেন 
বা করিবেন বলিয়! প্রতিশ্রুত হুহয়াছেন, তাহাদের সকলের নিকটই পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ । 


২২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 
বঙ্গদেশে অন্ত কোন প্রতিষ্ঠানে বঙ্গের এতগুলি সাহিত্যিকের শ্বতি-রক্ষার ব্যবস্থা নাই-_ 


ইহা পরিষৎ স্পর্ধার সহিত বলিতে পাঁরে। 
আলোচ্য বর্ষে স্বতি-ক্ষা সংক্রান্ত কার্যে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেক্রনাথ সোম 


মহাশয সম্পাদককে সাহাধ্য করিয়াছেন। এতঘ্বাতীত শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়, 


কতিপয়. সাহিত্যিকের চিত্র ও তাহার জন্য. অর্থ সংগ্রহ করিয়া পরিষদের পরম উপকার 
করিয়াছেন | 
শাখা-গরিষৎ 
আলোচ্য- বর্ষে কোন নূতন শখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। টি এক শীখা প্রতিষ্ঠার 


আয়োজন চলিতেছে জানিতে পারা গিয়াছে। পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে. বাঁকুড়া ও. 


মানভূম শাখা-পরিষদের অন্তিত্বলোপের সংবাদ পাওয়া গ্রিপ্লাছে। তন্মধ্যে বাঁকুড়া শাখাটীকে 
পুনজ্াঁবিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। পুরাতন শীখাগুলির মধ্যে রঙ্গপুর, মেদিনীপুর, 
গৌহাটী, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, ভাগলপুর, নদীয়া, . উত্তরপাঁড়া এই কয়টি শাখার কাধ্যাদি 
চলিতেছে । পরিশিষ্টে শাখাগুলির কার্য্যবিবরণ প্রদত্ত হইল; সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
নগেন্্রনাথ দোম কবিভূষ্ণ মহাশয়ের উপর শাখাগুলির ভার অপিত ছিল। তিনি বিশেষ 
যত্নের সহিত তাহা সম্পাদন করিবাছেন। 

ছাব্রসত্য 


ছাত্ৰসতা ls ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারক।নাথ মুখোপাধ্যায় এম এসসি. 


ছাত্রাধ্যক্ষ মহাশয়ের চেষ্টায় আলোচ্য বর্ষে বহু ছাত্র পরিষদের ছাত্রসভ্যরপে গৃহীত হইয়াছেন। 
নূতন ছাত্রদভ্যগণের অনেকেই ছাত্রাধাক্ষ মহাশয়ের ও পরিষদের সম্পাদকের উপদেশ ও নির্দেশ 
মত সাহিত্যিক কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ছাত্রসভ্যের সংখ্যা ৩৫ জন 
হইয়াছে।, 22089 হইতে পুরস্কার বা পদক দিবার 
ব্যবস্থা হইয়াছে।, | 
Al, ৮ নিয়ম পরিবর্তন, | 
আলোচ্য বর্ষে. পরিষদের নিরমাবলীর কোন. কোন ধারা সংস্কার সাঁধনোদধেস্তে কতিপয় 
সন্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কার্ধ্যনির্ধাহক-সমিতি সেই সকল প্রস্তাব আলোচনা করিয়া 
মন্তব্য দিনার জন্ত এক শীখা-সমিতি গঠিত - করিয়াছিলেন ।  কার্য্য-নির্ধবাহক-দমিতিতে 
শাখা-দমিতির মন্তব্য. আলোচিত হইয়াছিল।- _-কাঁ্যনির্বাহক্সমিতি' নিয়মাবলী সংস্কারের 
্রস্তাবগুলি যেভাবে গ্রহণ 'করিয়াছেন, তাহা দদন্তগণের নিকট.'মতামতের জন্ত প্রেরিত 
হইয়াছে । অন্য এই অধিবেশনে সেই প্রস্তাবগুলি আলোচনার জন্ত উপস্থিত করা হইবে । 
উক্ত শাখা-সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। ৮.৪ 
টাকার প্রতিশ্রুতি পাঁওয়। গিয়াছে.। গত: বর্ষে শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দন্ত মহাশঘ ৫০০ দান 
করিয়াছেন। "খন পরিশোধের জনাঁ এ পর্য্যন্ত ৫৮০০২ টাকার ব্যবস্থা হইবাছে। এখনও 
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আয়শ্ব্যয় বিভাগের কাধ্য-বিবরণ 

আফ়ব্যয়-_আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের সর্বসমেত আয় ২১৯৫২1৭ টাকা 
এবং ব্যয় ২১৮৯২1৩ টাকা হইয়াছিল। 

পূর্কাবৎসরের সাধারণ-তহবিলের উদ্ধ ত ৩৮০৮৩ টাকা এবং বর্তমান বর্ষের আয়-বায় ধরিয়া! 
বর্ষশেষে মোট ৪৪1৩৭ টাকা এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের ২৭*২১7%/৯ টাকা, সর্বলমেত 
পরিষদের যোট ২৭৪৬২1%৪ টাকা উদ্ত্ত দেখান হইযাছে। ইহার বিবরণ সদস্তগণেব নিকট 
প্রেরিত হুইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ব্যয়ের উপযুক্ত চাঁদা সংগ্রহ না হওয়া পূজার সময পাঁওন-দাঁর- 
গণের বিলের টাকা মিটাইবার জঙ্ক বাধ্য হইয়া কার্য্যনির্বাহক-দমিতিকে হাওলাত গ্রহণ 
করিতে হইয়াছে। 

বর্তমান বর্ষে চাঁদা আদায় খাতে বজেট অপেক্ষা ৩৬৭॥* টাকা কম আদাঁষ হইয়ছে। 
বর্তমান বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত চাদ! খাতে ১৫১৯২৮০০ টাঁকা বাকী পড়িষা রহ্যাছে। এই 
বাকী চাদার এক-চতুর্থাশ আদায় হইলে বজেট অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা! চালা খাতে 
জমা হইয়! বর্ষশেষে খণের পরিমাণ কমিয়া যাইত। অন্ততঃ, সদস্তগণের দেয বর্থমান 
বাধিক চদা য্পি বর্ষ মধ্যেও আদাষ হইত, তাহা হইলে বর্তমান বর্ষের পাঁওনাদারটিগের 
বিলের অনেক অংশই শোধ হইত। প্রতি বর্ষের চাঁদার টাকা যাহাতে সেই বর্ষমধ্যে 
আদায় হইতে পারে তজ্জন্ত প্রতি বৎসব সম্পাদক মহাশয় সদস্তগণের নিকট অনুরোধ 
করিয়াও বিশেষ সফলকাম হুইতেছেন না। আশা করি, সদন্ত মহোঁদয়গণ এ বিষয়ে একটু 
মনোযোগী হইবেন! 

খণ-পবিশোঁধ--বিভিন্ন তহবিল হইতে সাধারণ-তহুবিলে যে টাঁকা খণ দেওয়া! ইইয়া ছল, 
তদ্মধ্যে খণ-পরিশোঁধ-শীখা-সমিতির সদস্তগণের বহু চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ৫৩০০২ 
টাকার প্রতিশ্রুতি পাওষা! গিষাছে এবং তন্মধ্যে ৩২০০২ টাকা আদায় হইযাছে। 

যাঁহার! সাহিত্য-পরিষদেব খণ শোঁধের জন্ দান করিষাঁছেন, সাঁহিতা-পরিষৎ তীঁহাদিগের 
নিকট চিবখচণী, এবং খণ-পরিশোধ-শাখা-সমিতির সদস্তগণ পরিষদের বিশেষ ধন্বাঁদভাঁজন। 
পরিষৎ আশা করেন যে, আগামী বর্ষেও তীহাঁবা যেন অগ্রণী হইয়া সাহিত্য-পরিষদের এই 
কল্যাণকর কার্যে বিশেষ সহায়তা! করেন। 

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক-_সাঁহিত্য-পরিষদের হিসাঁব-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত অনাঁথনাঁথ ঘোঁষ এবং রায় 
সাহেব শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত মহাশয়্য় তাঁহাদের বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া 'এবং অক্রান্ত 
পরিশ্রম সহকারে পরিষদের যাঁবতীষ হিসাব পুষ্থাস্থপুঙ্ঘরূপে পরীক্ষা করিয়া দিষাঁছেন। 
পরিষদের িসাব-বিভাগীয় কর্ম্নচারিগণ 'ইহাদ্দের সৌজন্তে বিশেষ আপ্যায়িত এবং পরিষদের 
কার্যে সহায়তা করিতে ইহাদের আগ্রহ ও প্রেম বিশেষ প্রশংসার্হ। ভঙ্জন্ত তীছারা 
উভয়ে পরিষদের বিশেষ ধম্যবাদভাজন। সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক, 
অন্যতম প্রাচীন সন্ত ও কর্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দভ মহাশয়ের উপর হিসাঁব-বিভাগীয় 


হ্‌ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 


মকল কাধ্যের ভার ন্যস্ত ছিল। তাঁহার অশেষ পরিশ্রমের ফলে হিসাব-বিভাগের কার্ধ্য 
সুচারুরূপে সম্পন্ন হইযাছে। পরিষৎ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। 
আলোচ্য বর্ষে আধ-ব্যয়-সমিতির চাঁরিটি অধিবেশন হইয়াছিল। 


এককালীন দান 

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শীযুক্ত হরপ্রদার শাস্ত্রী, সহকারী 
সভাপতি শ্তীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত, পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাঁহা, কোষাধ্যক্ষ 
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ বন্থ, কা্ধানির্বাহক-সমিতির সভ্য ও থনপরিশৌধ-শাখা-সমিতির 
আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এবং 
সম্পাদক বিভিন্ন গচ্ছিত ও স্থায়ী তহবিলের খণ-শৌধের জন্য অর্থ ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে নিম্নলিখিত মহো'দংগণের নিকট হইতে নিয়োক্ত দান পাইয়াছেন, 

(ক) শ্রীযুক্ত স্তর রাসেন্দ্রনাথ মৃখোপাধ্যায কে মি আই ই, কে সি ভি ও ১০৯০২ 


* শরৎকুমার চক্রবর্তী এম এ, বি এল, ব্যারিষ্টার eee 
* এন এন সরকার ব্যারিষ্টার - ৫০৪, 
» সুরেন্্নাথ মল্লিক এম-এ, বি-এল, মি আই ই ২৫০২২ 
* গোঁপাঙ্গদাস চৌধুবী এম-এ, বি-এল, জমিদার ২১০২২ 
* বসস্তকুমার লাহিড়ী ব্যারিষ্টার ২৯০-২ 
» এ এন চৌধুরী ব্যারিষ্টার ( প্রথম কিস্তি) ১৫০২ 
মাঁননাঁয় বিচারপতি গ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র থোয এম-এ . ১০৭৯২ 
মাননীষ বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল ১০০-২ 
শ্রীযুক্ত অশোককুমার রায়, ব্যারিষ্টার | ১০০২২ 
* নরেন্দ্রকুমার বস্থ এম-এ, বি-এল, এডভোকেট ' See 
এতদ্যতীত নিয়লিখিত মনোদযগণের নিকট হইতে এইরূপ দ্বানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিযাছে, 
মাননীয় শীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এম-এ, বি-এল্‌, ব্যারিষ্টার 2৬২ 
কুমাঁর শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম-এ । ৫০০২ 
শ্রীযুক্ত এস্‌ সি বন্থ এম-এ, ব্যারিষ্টার | ৫০০৯ 
মাননীয় লর্ড শ্রীযুক্ত সত্যেন্্গ্রদন্ন সিংহ ২৫০২ 
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী এম-এ, ব্যারিষ্টার ২৫০২ 
জীযুজ যোগেশচন্ত্র চৌধুরী এম-এ, ব্যারিষ্টার সী 
২১০০৯ 


উক্ত খণ পরিশোধের জন্য আলোচ্য বর্ষের চেষ্টায় ৩২** সংগৃহীত হইয়াছে ও ২১০০২ 


সাংবৎসরিক ] কার্য্য-বিবরণ ২৫ 


টাকার প্রত্শ্রিতি পাওয়া গিয়াছে। গত বর্ষে শীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ৫০০ টক! 
দান করিয়াছেন। খণ পরিশোধের জন্য এ যাবত ৫৮০০৯ টাঁকার “ব্যবস্থা হইয়াছে। এখনও 
বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভীগ্ারের নিকট পরিষদের সাধারণ-তহবিলের. ৫২৭৪/১১ টাকা দেনা রহিয়াছে। 
তম্মধ্যে উক্ত প্রতিশ্রুত ২১০০২ হস্তগত হইলে ৩১৭৪4১১ দেনা থাকিবে । আশ! করা যায়, 
আগামী বর্ষে পরিষদ্বের হিতৈষী ও বন্ধুগণের চেষ্টায় এই খণ শোধ হইয়া যাঁইবে। | 
উক্ত খণশোধের অর্থনংগ্রহ ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে, প্রাপ্ত নিয়োক্ত দানগুলিও বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য 

১। অধ্যাপক যুক্ত রবীন্দ্রনারাযণ ঘোষ এম এ, সাঁধারণ-তহবিলে-- ২৫০৯ 

২। শ্রীযুক্ত কুমার বিষুঙ্রসাদ রায় - 

তাঁহার পিত! একুমীর রাধাপ্রসাঁদ রায় মহাশযের 


প্রতিশ্রুত গৃহ-নিম্মীপ তহবিলে দান রা ২৫০২ 
ও । শ্রীযুক্ত ছু্মভিচন্্র শেঠ, মন্দির মেরামত হিসাবে... লন ৩৭৯ 
৬। কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি j 
পরিষৎপত্রিকার মলাটের কাগ খরিদ জন্য. . ২৮২. 
৫1 শ্রীযুক্ত বমস্তকুমার লাহিড়ী ব্যারিষ্টার Wl 
বাজার দেন! মিটাইবার জন্য রর ২০৯ 
৬। প্রযুক্ত হরিপরাদ বিদ্া্ত এম এ, ও জন্য ৬২ 


শশা শন্পা পিপিপি 


৫৮৪১, 

ইহা ব্যতীত, আলোচ্য বর্ষের কাৰ্য্য চালাইবার জগ্ত সাধা রণ-তহবিলে পযিলের এই সকল 
হিতৈষী সদস্তের নিকট হইতে ১৪২২২ খণ করা হইয়াছে,_-মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ 
শান্তী, ধরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রায চুণীলাল বন্ছু বাহাছুর, শরীযুক্ত,হীরেন্নাথ দত্ত, 
শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীযুক্ত ডাঃ এবেন্জনথ 
দাস ঘোষ, ভ্ীযুজ অর্ধেন্জকুমা্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বঙ্গ, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্্র রায়, 
শীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্বারত্র, ভীযুক্ত প্রবোধচন্্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত . 
কিরণচন্্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্কাভুষণ মৃহাশয়গণ এই খণ দান করিয়াছেন-.তীঁহার! 
সকলেই পরিষদের বিশেষ ধন্তবাদার্হ। 

পরিষদের এই এক বৎসরের চেষ্টায় এই সকল জা বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেও 
ইহার প্রয়োজন এত বেশী যে, প্রতি বৎসরই খণশোধ ব্যতীত নৃতন নৃতন কাধ্য 
সম্পাদনের জন্ত যথেষ্ট অর্থের প্রধোজন। পরিষদের উদ্দোগ্তানুষায়ী কার্ধ্য সম্পাদনের অন্ত 
আফ্র-ব্য়-সমিতি ও কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতি যে আহ্ুমানিক. আয়-বাযয়-বিবরণ প্রস্তুত করেন, 
তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, নিতান্ত নিরূপিত কার্য ব্যতীত কোন ব্যয়সাধ্য কার্ধ্ে 
হস্তক্ষেপ করিবার উপবুক্ত পরিষদের অর্থসামর্থা নাই। সমপ্রতি, পরিষদ্‌ মন্দির মেরামতের 


৪ 


২৬ বঙ্ীয়-সাহিত্য-পরিষদের [৩২ বর্ষের 


জন্ত প্রায়, :২***৯ টাঁফা সংগ্রহ করিতে হইবে। ত্জন্ত পরিষদের হিতৈষী সদস্তগণ 
একটু শ্রম স্বীকার করিলে অনায়াসেই এই টাকা সংগৃহীত হইতে পাঁরে। উপরি উক্ত 


কয়জনের চেষ্টায় পরিষৎ আলোচ্য বর্ষে ৫৮০০২ টাকার উপর সংগ্রহ করিয়াছেন । পরিষৎ 


আশা করেন যে, এরূপ আরও ৪1৫ দল কর্্মা একটু সময়ক্ষেপ করিলে উক্ত টাকার 
“৪1৫গুণ টাকা সংগৃহীত হইবে। আরও লক্ষ্য করিবাঁর বিষষ এই যে, উক্ত দাঁতৃগণের 
অধিকাংশই আইন ব্যবসায়ী ও কলিকাঁতাবাঁসী। এই কলিকাঁতণতে ধনিসম্প্রদায় ও ব্যবসায়ী 
সম্প্রনায়ের অভাব নাই, এবং মফস্বলের ধনিগণের নিকটও পরিষৎ ভিক্ষাপাত্র লইয়া 
উপস্থিত হইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। আগামী বর্ষে ইহাদের নিকট যাহাতে 
প্রচুর অর্থ-সংগৃহীত হয় তাঁহার ব্যবস্থা কাঁানির্বাহক-সমিতি অবশ্তই করিবেন। 
পরিষদ মন্দির সংস্কার 

গত ১৩২* বঙ্গাব্দে পরিবদ্‌ মন্দির মেরামত করা হইয়াছিল। ভাঁশা করা গিয়াছিল 
যে, কিছুদিন আর «' বিষয়ে হস্তক্ষেপে করিতে হইবে না। কিন্ত আলোচ্য বর্ষে দেখা 
গিয়াছে যে, পরিষদের ছাদ সম্পূর্ণ তুলিয়া ফেলিয়া নৃতন ছাঁদ প্রস্তুত না করিলে ও উপরের 
প্রাচীরগুলি ভাঙ্গিয়া নূতন না করিলে পরিষদ্‌ মন্দির রক্ষা করা আশঙ্কাজনক হইয়া পড়িবে। 
বিশ্ষজ্ঞগণ একবাক্যে এইয়প সংস্কারের পক্ষপাতী । কিন্তু গত বারের মেরামত করার 
দরুন এখনও ৯০০ টাঁকার উপর দেন৷ রহিয়াছে। তদুপরি বর্তমান বর্ষের প্রস্তাবিত সংস্কারের 
বিপুল বায় প্রায় ১২০০০ সঙ্কুপান করা পরিষদের পক্ষে হুরহ ব্যাপার! ভিক্ষা করিয়া অর্থ 
সংগ্রহ ‘করিতে হইলে অনেক সময়ক্ষেপ হইবে। অথচ এই বর্বার মধ্যেই মন্দির মেরামত 
না করিলেই চলিবে না। এই জন্ত অনস্তোপায় হইয়া কার্য্যনির্বাহক-সমিতি আপাততঃ 
স্থায়ী তহবিল হইতে ২৫০০, আড়াই হাজার টাকা ধার লইয়া কার্ধ্য আরস্ত করা 
হইবে কি না, তদ্বিযয়ে সদন্তগণের মতামত চাঁহিয়াছিলেন। উত্তরে যাহারা পত্র লিখিযাছেন 
তাহাদের মধ্যে একজন ব্যতীত সকলেই ২৫০০২ স্থায়ী তহবিল হইতে ধার লইয়া কাঁধ্য 
আরম্ত করিবার জন্ত সম্পাদককে সম্মতি-জ্ঞাপন করিয়াছেন 

সম্প্রতি ইঞ্জিনিযারগণ পরীক্ষা করিতেছেন যে, কিরূপভাবে কার্ধ্যে অগ্রসর হইতে হইবে। 
তাঁহাদের আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা প্রভৃতি হইয়া গেলেই কাজ আরম্ত কর! হইবে। এক্ষণে 
পরিষদের হিতকামী সদস্তগণের নিকট বিনীত নিবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহারা অনুগ্রহ 
করিয়! বাঙ্গালার এই জাতীষ অনুষ্ঠানটি রক্ষা করিবার জন্ত তীহারা মুক্তহস্ত হউন। 
তাহাদের অনুগ্রহ ব্যতীত এই বিপুল ব্যয়সাধ্য ও অবশ্ঠ-কর্তব্য কাধ্য সম্পাদনে পরিষৎ 
একান্ত অক্ষম। আপাঁততঃ উক্ত ২৫*০২ টাকা দিয়া কাৰ্য্য আরম্ভ করা হইবে, কিন্ত 
স্থায়ী তহবিল ক্ষণ রাখিতে আমরা কখনই ইচ্ছা করি না। 

আঁলোচ্য বর্ষে পূর্ব মেরামতের খণশৌধের জন্য শীযুক্ত ছু্টভচন্দ্র শেঠ মহীশয় ৩০ 
দান করিয়াছেন এবং পরিষদ মন্দির নির্মাণকল্পে পৌস্তার রাঁজ্বংশের কুমার রাধা গ্রসাঁদ 


লছ 


সাংবৎসরিক ] কার্্য-বিবরণ ২৭ 
রায় মহাশয়ের প্রতিশ্রুত দান ২০২ শ্রীযুক্ত কুমার, বিষ্ণুপ্রসাদ বায় মহাশয় দান 
করিয়াছেন। এই সকল দানের জন্ত গরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করিতেছেন। . 

বঙ্গীয় গভর্ণমে্ট ও কলিকাতা করপোরেশন _ 

আলোচ্য বর্ষে বেঙ্গল গভর্শমেন্ট পূর্ব পূর্ব বৎসরের স্থায় গ্রশ্থ প্রকাশার্থ ১২০২, এবং 
সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক খরিদ দ্বারা ৬৬৮ দান করিয়াছেন । এই দানের অন্ত পরিধৎ বেঙ্গল 
গতর্ণমেপ্টের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। 

কলিকাতা করপোরেশন আলোচ্য বর্ষে পরহাগীরের পুস্তক ও পত্রিক! খরিদের ভন্ত 
৬৫০ দান করিয়াছিলেন এবং পরিষদ্‌ মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছিলেন। এই জন্ত 
পরিষৎ করপোরেশনের নিকট ও কাউন্দিলারগণের নিকট বিশেষ খণী। 

পরিষৎ আশা করেন যে, বঙ্গীয় গভর্পমে্ট ও কলিকাতা করপোরেশন পরিষদের 
" কাৰ্ধ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহাদের বার্ষিক দান বাড়াইয়া দিবেন। 

ছাপাধানা-সমিতি 

আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির তত্বাবধানে সাহিত্য-পরিষৎপত্তিকার বাজিলে 
ভাগের চারি সংখ্যায় ২৫ ফর্ম্মা, মাসিক ও .বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরগ ৫| ফর্ম্মা, 
পত্রিকার সুটী ১ ফর্ম্মা এবং বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ৩! ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে। তন্যতীত 
নিম্নলিখিত গ্রস্থাবলীর এই ফর্ম্মাগুলি ছাপ! হুইয়াছে-_-১। পদকল্পতরু ৪র্থ ভাগ ৬ ফণ্মা 
(২২-২৭ নং), ২। সঙ্্ীর্তনামৃত ১ ফলা, ৩। স্তায়দর্শন ৪র্থ খণ্ড ১০ ফ্ম্মা (১৬ 
২৫ নং), ৪। রসকদম্ব ভূমিক! সুচী মলাট প্রভৃতিতে -৮| কর্মা, ৫। নাধক-রঞ্জন ভূমিকা 
সুচী মলাট প্রভৃতিতে ২৫ ফর্ম্ম, ৬। উ্ভি জান ( ২য় পর্ব) মলা সথচী প্রতস্থৃতি ১ ফর্ম, 
৭। কৌলমার্গ-রহস্ত ৪ ফর্ম্ম (১-০৪নং), ৮। শীকৃষ্ণমঙ্গল--১৩ কর্মী (৩৭--৪৯নং ), 
৯। প্ৰাচীন পুথির বিবরণ ৮ ফর্ম্মা (৭ হইতে ১৪নং )--মোট_ ৫৪ ফর্ম্মী। বৎসরের 
- আরস্তে ১*৭ ফর্ম ছাপিবার জঙ্ক নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু নানা অসুবিধায় তাহা 
হইয়া উঠে নাই। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে উদ্ভিদ-জ্ঞান ২য় পর্ব, রসকদন্ ও সাধক-রজজন 
রস্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। - 

আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির ৭টি অধিবেশন হইযাছিল। ' সহকারী সম্পাদক 
যুক্ত নলিনীরঞ্রন পণ্ডিত মহাশয় ছাপাখান|-সমিতির সম্পাদক" ছিলেন। তাহার বিশেষ 
যত্ন ও পরিশ্রমের জন্ত বর্তমান অর্থকৃচ্ছতা সত্বেও গ্রন্থাবলী ও পত্রিকাদি 'মুদ্রণের কার্যা 
যথাসম্ভব সুশৃষথলায় সম্পন্ন হইয়াছে। তিনি আমাদের বিশেষ ধন্তবাদের পাত্র। 

গ্ৰন্থ-প্রকাশ OO 

আলোচ্য.বর্ষে নিম্োক্ত গ্রন্থগুলির মুদ্রণকাঁধ্য পরিচালিত হইয়াছিল। গ্রন্থের নামের পার্থ 

গ্রন্থ সম্পাদক এবং প্রণেতার নাম দেওয়া হইল । | 


২৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 
(ক) শ্রশ্রীপদকল্পতরু ( ৪র্থ খণ্ড )--শীযুক্ত সৃতীশচন্দ্র রায় এম এ। 
(৭) সঙ্ধীর্ভনামৃত শ্রীযুক্ত অসুল্যচরণ বিস্তাভূষণ। 
(গ। স্তায়দর্শন ( ৪র্থ খণ্ড )--মহামহোপাধ্যাষ পত্তিত শ্রীযুক্ত ফণিতুষণ তর্কবাগীশ। 
(ঘ) শ্রীকুষ্-মঙ্গল- জীযুক্ত তারাপ্রসম্ন ভট্টাচার্য্য । 
(6) কোৌলমার্থ-রহস্ত- তীঘুক্ত সতীশচন্ত্র সিদ্ধান্তভূষণ। 
রর শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম এ। 
(6) রসকদন্ব-_ { 
জীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ! 
(ছ) উত্তিদ-জ্ঞান (২য পর্ব)-শরীবুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম এ, এক সি এস। 
শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্ব্নভ ও 
শীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ এম এ, বি এল। 
বে) প্রাচীন পুথির বিবরণ ৩য় খও ২য় সংখ্যা )__সঙ্কলফিতা! শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় 
বিদ্বদব্ন্ভ এবং শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য । 


(জ) হসাঁধক-রঞ্জন-_ { 


এই সকল গ্রন্থের মধ্যে উত্বিদ-জ্ঞান ( ২ষ পর্ব) এবং সাঁধক-রঞ্জন ও রসকদ গ্রন্থ প্রকাশিত _ 


হইয়াছে। 

এতন্যতীত (ক) শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়-রচিত ‘মাথুর-কথা' নামক পুস্তক 
পরিধদ্গরস্থাবলীতুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ স্বব্যযে মুদ্রণ করিয়া উহার ! ৪০০ খানি 
পরিষথকে দান করিয়াছেন। 

খে) যুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ মহাশয় “সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রস্থাবলী' নামক 
এক শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশের জন্ত ২০০০১, পরিষৎকে দাঁন করেন, এবং তিনি নির্দেশ করিয়া 
দেন যে, এই অর্থঘার! গিজোর ‘ইউরোপীয় সত্যতার ইতিহাস’ £এর বাঙ্গালী পাঠকের 
উপযোগী করিয়া সরল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হইবে। তদন্ুলারে তীর্লর নির্বাচিত 
সমিতি (শ্বগীয় রামেন্ুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত ডাঃ ব্রজেজ্রনাথ শীল ও শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ 
দত) কর্তৃক অধ্যাপক প্রযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ মহাশয় অনুবাদক নির্বাচিত হন। তিনি 
এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া পরিষদের ১৪টি বিশেষ অধিবেশন পাঠ করেন এবং “নব্যভার্ত” 
পত্রিকায় এই অঙ্গুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। অতঃপর এই অনুবাদ অন্থমোদনের 
সময় উপস্থিত হইলে উক্ত সমিতির সভাগণের মধ্যে ত্রিবেদী মহাশয় পরলোকগত এবং 
ডাঃ ষীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় মহীস্থরে অবস্থান করেন বলিয়া! অনুবাদ অঙুমোদিত 
হইতে পারে নাই। সম্রতি যুক্ত বিনয় বাবু বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর 
্ব্গীয় ত্রিবেদী মহাশয় ও ভাঁঃ শীল মহাশয়ের স্থলে তিনি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রদাদ 
শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ মিত্র মহাশয়কে পরীক্ষক-সমিতির সভ্য নির্বাচিত করেন। 
এই পরীক্ষক-সমিতি একবাঁক্যে এই অনুবাদ অনুমোদন করেন-।  গ্রন্থথানি পরিষর্‌ 
শ্রন্থাবলীভক্ত হইয়! প্রকাশিত হইবার উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এবং অনুবাদককে 


সাংবৎদরিক ] কাৰ্য্য-বিবরণ ২৯ 
তাঁহার প্রাপ্য পারিশ্রমিক ৭৫০ মধ্যে ২৫০২ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থ প্রেসে দেওয়া 
হইয়াছে এবং মু্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। 

(গ) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়-রচিত “রসায়ন” নামক সরল বাঙ্গালা 
ভাষায় রসায়নের গ্রন্থ পরিষৎ প্রকাশ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সায়ান্স কলেজের 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন মহাশয় গ্রস্কারের সহিত পরামর্শ করিয়া গ্রন্থের 
পাুলিপির আবশ্যকমত পরিবর্ত্তনাদি করিতেছেন। আগামী বর্ষে এই গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা 
হইবে। 

(ঘ) মহাভারত আদি পর্ব । কাশীরাম দাসের মহাভারতের আদি পর্ব মহাঁমহো- 
পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনে প্রকাশিত হইবে। পরিষদের পণ্ডিত 
শীযুক্ত তারাগ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রন্থের পাঁডুলিপি প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 
যুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি মহাশয় প্রাচীন গ্রন্থ-প্রকাঁশের 
জন্তু পরিষথকে ৫০০২ দন করিবার প্রতিশ্রুতি জানাইয়| তন্সধ্যে-২৫* দান করিয়াছেন। 
এই অর্থে উক্ত মহাভারত ছাপা হইবে স্থির হইয়াছে। 

আশা করা যায় যে, আগামী বর্ষে ন্তায়দর্শন চতুর্থ খণ্ড, পদকরতক চতুর্থ ভাগ এবং 
কৌলমার্স-রহস্ত সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইবে। এবং রসায়ন ও ইউরোপীয় সভ্যতার 
ইতিহাস বহুদুর অগ্রসর হইবে। এতত্যতীত প্রাচীন পুথির বিবরণের ওয় ভাগ ২য় সংখ্যা 
পুস্তকাকারে বাহির হইবে । 

এতদ্যতীত বৈজ্ঞানিক পরিভাষার পাওুলিপি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার 
সেন ডি এস-সি ও বিজ্ঞ!ন-শাখার আহ্ব।নকা রী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম এ মহা*য়ের 
তত্বাবধানে প্রস্তুত হইতেছে । এই জন্ত একজন অস্থায়ী লেখক নিযুক্ত কর! হইয়াছে। 


সাহিভ্য-গৃরিষৎ-পত্রিক! 


আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকাঁর দ্বাত্রিংশ ভাগ চারি সংখ্যায় প্রকাশিত 
হইয়াছে। পত্রিকাধ্যক্ষ জীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় এবং সহকারী সম্পাদক উযুক্ত 
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এল্পপ্ত বিশেষ যত্ন করিদ্বাছিলেন। এই চারি সংখ্যার প্রবন্ধ গুলি 
সাহিত্যাদি চারি শাখা-সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত হ্ইয়াছে। নিয়ে শ্রেণীভেদে প্রবন্ধ 
এবং প্রবন্ধ'লেখকগণের নাম প্রদত্ত হইল-_ 

(ক) প্রাচীন সাহিত্য--১। পূর্ববঙ্গের কবিশ্রেষ্ঠ ভবানন্দের হরিবংশ-_লেখক শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্দ্র রায় এম এ, ২। হিন্দি সাহিত্যে বিহারীলালের মতদঈ-_লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র 
রায় এম এ। 

(খ) সংস্কৃত সাহিত্য--১। বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর--লেখক শ্রীযুক্ত বদত্তকুমার 
চট্টোপাধ্যায় এম এ। - 

(গ) দর্শন_১। বৌদ্ধদর্শন-_লেখক শীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচাৰ্য্য । 


৩০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 


(ঘ) বিজ্ঞান_১। পুরুলিয়ার পাখী--লেখক শ্রীযুক্ত ডাঃ সত্যচরণ লাহা এম এ, বি এল, 
পি-এচ ডি, এফ জেড, এস! 

(ঙ) ইতিহান--১। অগ্নি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা-.লেখক শ্রীযুক্ত অনুদাচরণ বিস্ঠাভূষণ, 
২। অর্থশীন্ত্রে সমাজ-তত্ব এবং ৩। অর্থশান্ত্রে সমাজ-চিত্র-_লেখক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্ত্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ৪। দোলযাত্রার উৎপ্ভি--লেখক রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্্র রায় 
বিগ্তানিধি, বাহাছবর এম এ, ৫। আমাদের ইতিহাঁস__লেখক মহামহোপাধ্যায় শীযুক্ত 
হরগ্রসাদ শান্তী ! 

এই সক প্রবন্ধ ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে পত্রিকার শব্দ-চী প্রকাশিত হইয়াছে। 
পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় এই সুচী প্রস্তুত জন্ত স্বব্যয়ে একজন লেখক নিযুক্ত করিযাঁছিলেন। 

এই বৎসরের পত্রিকাষ যে সকল বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশ 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ছাপাথান'-নমিতির সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পত্রিকা যথাসময়ে প্রকাশের জন্য এবং বিবিধ বিষয়ে 
পত্রিকার উন্নতির জন্ত যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন । 


ছুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাগার . 
প্রযুক্ত পুলিনবিহারী দত মহাশয় এই ভাণ্ডারের সুচনা করেন এবং তিনি এ পর্য্যন্ত 
২১০০টাকার কোম্পানীর কাঁগঞ্জ ও তাঁহার রচিত “বৃন্দাবন কথা” নামক পুস্তক দান করিয়া 
এই ভাগ্ডারটি পুষ্ট করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্ধারত্র, শীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ, . 
যুক্ত বিধুভৃষণ সরকার, উত্তরপাড়া শাখা-পরিষদের .পক্ষে শ্রীযুক্ত অবণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং শ্রযুক্ত রামগ্রাণ গুপ্ত মহাশয় তীহাঁদের কৌন কোন পুস্তকের কয়েক খণ্ড এই তাঁগুারে 
দান করেন। উক্ত কোম্পানীর 'কাগক্সের সুদ ও পুস্তক বিক্রয়লক্ধ অর্থে আলোচ্য বর্ষ পর্যন্ত 
৪১৫৮৩ আয় হুইয়াছে। এই অর্থ হইতে কার্ধ্যনির্ববাহক-সমিতির নির্দেশমত স্ব্ী'য মহেন্্রনাথ 
বি্কানিধি মহাশয়ের কন্তাকে মাসিক ৫৯ হিসাবে এবং স্বর্গীয় বিস্তাসাগর মহাশয়ের একটি 
কন্তাকে মাসিক ১*২ হিসাবে এক বৎসরের জন্ত সাহায্য করা হইতেছে। আলোচ্য বর্ষের 
শেষে এই“ তহবিলে উক্ত কোম্পানীর কাগজ ছাড়া ২৭৭/৩ উদৃত্ত রহিয়াছে। 
এঁতিহাসিক অনুসন্ধান 
আলোচ্য বর্ষে বঙ্গে ্রতিহাসিক অসুন্ধান কার্য্যের কোন ব্যবস্থা করিতে পারা যায় 
নাই। শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই কার্য্ের জন্তু ১০০০ কোম্পানীর কাগজ 
দান করিয়াছিলেন। এপর্যন্ত ১৯৫২ সুদ পাওয়া গিয়াছে । এই অর্থের দ্বারা এই বিভাগের 
কাৰ্য্য আগামী বর্ষে কি ভাবে সম্পাদিত হইবে তাহা! কার্য্যনির্কাহক-সমিতি স্থির করিবেন। 
পরিবছ্‌ মন্দির ব্যবহার 


আলোচ্য বর্ষে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের কর্তৃপক্ষ, প্রেম এসোসিয়েশন ও বজীয় পাঠাগার-সন্দি- 
লনীর কর্তৃপক্ষ পরিষদে অধিবেশনাদি করিয়াছিলেন । 


সাংবৎমরিক ] কাধ্য-বিবরণ ৩ 
গদক ও পুরক্ষার 

আলোচ্য বর্ষে পদক ও পুরস্কারের জন্ত বিশেষভাবে বিজ্ঞাপনাঁদি দেওয়া হয় নাই। 
পদক ও পুরস্কারের প্রস্থ যে সকল প্রবন্ধ নির্বাচিত হইযা আছে, তাঁহার কিছু কিছু পরিবর্তন 
আবপ্তক। গত ৩ বৎসর হইতে বিজ্ঞাপন দিয়াও উপযুক্ত প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। আগামী 
বর্ষের কার্ধানির্বাহক-সমিতি ইহার ব্যবস্থ। করিবেন। 

বদীয়-সাহিত্য-সম্মিলন রি 

আলোচ্য বর্ষে ২৭এ ও ২১এ চৈত্র বীরভূম সিউড়ী নগরে বলীষ-সাঁভিত্য-সশ্মিলনের 
সপ্তদশ অধিবেশন হয়। . শ্রীযুক্ত নির্দলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির 
সভাপতি ও শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ছিলেন। শ্রীযুক্ত 
অমৃতলাল বস্তু নাট্যকলান্ধাকর মহাশয় মূল সভাপতি এবং শ্রীষুক্তা সরলা দেবী, শ্রীযুক্ত কালী- 
প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ও অধ্যাপক এ্রীযুক্ত 
হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত মহাশয় যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাথার সভাপতি 
হইয়াছিলেন। সন্মিলন-পরিচাঁলন সমিতির পক্ষে শ্রীযুক্ত নলিনীরগ্রন পণ্ডিত মহাশয় বীরভূম 
সম্মিলনের কার্ধ্য পরিচাঁলনের জন্ত বীরভূম গিয়াঁছিলেন এবং সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছিলেন । 

আগামী বর্ষে পাঁবনীবাঁসিগণ পাবনায় বঙ্গী়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টাদশ অধিবেশন 
আহ্বান করিয়াছেন। 

গত রাঁধানগর সম্মিলনের গ্রস্তাবান্যাঁয়ী হুগলী জেলার ইতিহাস রচনার অন্ত যে সমিতি 
গঠত হইয়াছিল, গত ১৭ই শ্রাবণ হুগলী টাউন হলে রায় শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুরের 
সভাপতিত্বে তাহার এক অধিবেশন হয়। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস এন রায়, শীযুক্ত 
যতীন্দ্ৰনাথ বন্ধু, শযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাঁধ্যায, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্ধু, শ্রীযুক্ত তারকনাথ 
মুখোপাধ্যায়, জীযুক্ত অসূল্যচরণ বিদ্বাভূষণ, শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ দে, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল চৌধুরী, 
খাঁন বাহাঁছর মজঃরুল আনওয়ার, কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় এবং রাজা শ্রীযুক্ত শ্িতীন্দ্রদেব 
রায় মহাশয় আলোচনায় যোগদান করেন ও একটি স্থানীয় সমিতি গঠিত হয়। 


উপসংহার 

আলোচ্য বর্ষের কার্য্যবিবরণ যথীসম্ভব লিপিবদ্ধ হুইল। এই কার্ধ্যবিবরণ হইতে দেখ! 
যাইবে যে, পরিষদের হিতৈষী কণ্মিগণের চেষ্টা ও উদ্ঘম পরিষথকে খণমুক্ত করিবার জন্ত 
এবং পরিষদ্‌ মন্দিরের রীতিমত সংস্কাব সাধনের জন্ত কেন্দ্রীভূত হ্ইয়াছিল। কার্ধ্য- 
নির্বাহক-দমিতি আশা! কবেন যে, আগামী বর্ষের মধ্যেই পরিষদের সমস্ত খণই পরিশোধ 
হইয়া যাঁইবে। খণভার-পীড়িত অবস্থায় পরিষৎ নিজ উদ্েস্ানুযায়ী সকল কাধ্য হয়ত 
সুশুথলায় সম্পাদন করিতে পারেন নাই। তজ্ঞন্ত সম্পাদক সাহিত্যাঙ্কুরাগী সহায় সন্ত" 
গণের ও সাঁধারণের নিকট ক্রি স্বীকার করিতেছেন। আগামী বর্ষের মধ্যেই পরিষদ্‌ 
মন্দির মেরামত না করিলে ইহা রক্ষা করা সহজসাধ্য হইবে না। মন্দিরের বর্তমান 


শুই বজীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 


অবস্থাই বিপজ্জনক। পরিষৎকে এই বিপুল ব্যয়সাধ্য কার্ধাসম্পাদনের জন্ত সহৃদয় দেশ- 
বাসীর দ্বারে দ্বারে ভিঙ্ষাপাত্র লইরা উপস্থিত হইতে হুইবে। পরিষৎ বিশেষ ভরসা 
করেন যে, মাতৃভাষার মঙ্গলকামী মহোদয়গণের সাহায্যে এই পরিষদ মন্দিরের মেরামত 


কাৰ্য্য সহজসাধ্য হইবে। এই ভরসাই সম্বল করিয়া আগামী বর্ষের কর্পরিচালকগণ ' 


পরিষদের কর্ণাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, ইহাই আমাদের দৃঢ় খারণা। পরিষদ্‌ মন্দির রক্ষা 
করিতেইহইবে। ইতি 


বঙ্ীয-মাহিত্য-পরিষৎ স্ীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৩ ) সম্পাদক । 


hel 


ক্ষুদ্র মেরুদণ্ডীর কঙ্কাল পরিষ্কার করিবার 
এক সহজ উপায় 


ধাহারা মেরুদ্রণ্ডিগণের অস্থি শিক্ষায় রত আছেন, তাহার! সকলেই জানেন যে, ক্ষুদ্র মৎশ্য, 
সরীস্থপ ও পন্্যাদির কঙ্কাল পরিষ্কার কর! অতি কষ্টদাধ্য। যে সকল প্রণানীতে বড় বড় 
মেরুদপ্তীর কঙ্কাল পরিস্কার কর! হয়, সে সকল প্রণালী ইহাদের পক্ষে কাধ্যকরী হয় লা। 
নানারূপ পরীক্ষার্থীর! এই প্রক্রিয়াটী বেশ সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয়, তবে ইহা একটী 
অসুবিধা যে, প্রাণীর দেহটা টাট্‌ক! হওয়া চাই; কোন রক্ষণ- “সাধক পদার্থে রক্ষিত প্রাণীর 
পক্ষে প্রক্রিয়াটী চলিবে না। 

প্রথমতঃ প্রাণীটিকে ফুট জলে ফেলিয়া দিতে হইবে। ক্ষুদ্র মংস্ত এক মিনিট হইতে 
দেড় মিনিট পর্য্যন্ত রাখিলেই যথেষ্ট হয় ; ব্যাঙ, টিক্টিকি, সাপ্রে মাথা কিম্বা নেংটি ইন্দুর 
প্রভৃতিকে তিন'চারি মিনিট ফুটন্ত জলে ফেলিয়া রাখিতে হয়? অন্ন ক্ষণ ফুটন্ত জলে ফেলিয়া 
রাখিবার কারণ এই যে, দেহের পেশী ও নানা যন্ত্রাদি সিদ্ধ হইয়! নরম হইয়া যায়, অথচ 
যোজন-তন্তুময় বন্ধনীগুলি নরম না হওয়ায় অস্থিগুলির সন্ধি" বিশ্লিষ্ট হয় না এবং অস্থিগুলি 
পরস্পর হইতে খসিয়া পড়ে না। দ্বিতীয়তঃ, ফুটস্ত জল হইতে তুলিয়া লইয়া স্থূল মাংসগুলি, 
উদর ও হদ্গহ্বরের যন্ত্রগুলি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, প্রাণীটাকে এক্ষণে এমন 
স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে, যেখানে পিপীলিকাঁর সমাগম আছে। এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ 
এই যে, বাকি মাংসগুলি পিপীলিকা দ্বারা ভক্ষিত হইবে। মাঁংসগুলি নরম হইয়া যাঁওয়ায় 
পিপীলিকাঁরা তাহ! খাইয়া ফেলে । কিন্তু সন্ধির চারি দিকে যে সকল যৌজন-তন্তগুচ্ছ বিস্তমান 
থাকে, সেগুলি অপেক্ষাকৃত দৃঢ় থাকায় পিপীলিকারা সেগুলিকে স্পর্শ করে না; এই 
কারণে কঙ্কালটী মাংসশূন্ত হইয়া পড়ে ; কিন্তু সন্ধিবন্ধনীগুলি অক্ষু্ণ থাকায় অস্থিগুলি পরস্পরের 
সহিত সহজ অবস্থার মত সংলগ্ন থাকে, অর্থাৎ সমুদয় কঙ্কালটা ' প্রায় এক খণ্ড 
বর্তমান থাকে। 

পিপীনিকাগণকে খাশুয়াইবার অন্ত ও মৃত প্রাণীর নিতে একটা কাচপাত্রে এরূপে 
রাখিতে হয়, যাহাতে পিপীলিকাগুলি অনায়াসে তাহার ভিতর গদনাঁগমন করিতে পারে) 
অথচ অন্ত কোন বৃহত্তর প্রাণী তাঁহার ভিতর যেন প্রবেশ করিতে না পারে। এজন্ত একটা 
চতুফৌপ দীর্ঘাকার কাঁচের জার (7) ব্যবহৃত হইয়া! থাকে। আাঁরটীর খোলা মুখ এমনভাবে 
দেওয়ালে লাগাইয়! রাখা হয়, যেন পিপীলিক1 ব্যতীত অন্ত কোন কীট-পতঙ্গাদি তাহার 
ভিতর প্রবেশ কারতে না পারে। | 

২% 


১৯৬ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! [ র্ঘ সংখ্য 


প্রতিদিন কাঁচের ভিতর দিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কঙ্কালটী আঁবস্তকমত পরিক্ষার 
হইয়াছে কি না। ইহা প্রধানতঃ পিপীলিকার সংখ্যার উপর নির্ভর করে; কতক পরিমাণে 
প্রাণীটীর দেহের আয়তন এবং অবশিষ্ট মাংসের উপরও নির্ভর করে। সচরাচর ছোট 
মৎস্তাদির কঙ্কাল দুই দিনেই বেশ পরিষ্কার হইয়া যায় ; বৃহত্তর প্রাণীর কঙ্কাল পরিষ্কার হইতে 
আরও দুই তিন দিন লাগে। 

অনেক সময়ে করোটির অস্থিগুলি পরস্পর হইতে বিভিন্ন করা৷ আবশ্তক হয়; এ স্থলে 
করোটিটা চার পাঁচ মিনিট জলে ফুটাইলে সীবনীগুলি এত আল্গা হা যায় যে, অস্থিগুলি 
সহজেই পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়। 

এই প্রকারে কঙ্কাল পরিক্ষার করা অতি অল্প সময়ে এত নুচারুরূপে সম্পন্ন হয যে, অন্ত 
কোনও প্রণালী ইহার সহিত সমতুল্য হয় না। এরূপ কঙ্কাল মাটিতে পুতিয়া অথবা অন্ত কোন 
রকমে পচাইয়! পরিষ্কার করা একবারে অসম্ভব। কারণ, তাহাতে অস্থিগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়। যাইবে 
এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিগুলি হারাইয়া যাইতে পারে। এ কঙ্কাল হাতে করিদ! পরিষ্কার করিতে 
হইলে অনেক সময়ের আবশ্যক, অথচ এ্র্বপে নিধু'তভাবে পরিষ্কার কর! যাইবে না। 

পুর্বে বলা হইয়াছে যে, সম্ভোমৃত প্রাণীর বঙ্কাল প্রস্তুত করিতে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন 
করা হইয়াছে। দূরদেশ হইতে প্রেরিত কোন ক্ষুদ্র মেরুদপ্ডীর কঙ্কাল কিরূপে প্রস্তুত করা 
যাইতে পারে? কোন ক্ষুদ্র মৃত-প্রাণী দূরদেশে প্রেরণ করিতে হইলে তাঁহাকে স্পিরিট 


অথব| ফম্ণলিনে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। কিন্তু এ প্রাণীর দেহের মাংসাঁদি পিপীলিকা: 


স্পর্শ করিবে না । পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, গ্লিজিনে রক্ষিত ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহ পচিয়া 
যায় না, অথচ পিপীলিকায় তাহার মাংস ভক্ষণ করে। কিন্ত গ্রিত্রিনে রক্ষিত দেহের মাংস 
ও বন্ধনীগুলি এত নরম হইয়া যায় যে, পিপীলিকা বন্ধনীগুলি পধ্যস্ত খাইয়া! ফেলে ; ফলে 
কঙ্কালটা ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে । এ বিষয় পরীক্ষা করিবার সুযোগ না হওয়ায় সবিস্তার কিছু 
বল! গেল না, তবে তাহ! সহজেই পরীক্ষা করা যাইতে পারে । 

ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌-সি (এডিন), এফ আর এস ই মহাশয়ের সহিত 
এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কথা হয়। তিনি বলেন যে» এই প্রক্রিয়া বহুদিন আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কোন সন্ধান না পাওয়ায় আমি ইহা প্রকাশিত করিলাম । 


শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ 


শি 
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[তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর ] - 
তৃতীয় উপবিভাগ পুইছা_হাতে ব্যবহৃত সৌনার বা রূপার 
হার ও হাহ বাড়ল = রী সী । 
প্রথম পরিচ্ছেদ পলোলি ক. ঞ্র। 


গৃহস্থের ব্যবহৃত সোনা রূপার অলঙ্কার দি 
(ক) স্ত্রীলোকের ব্যবন্ধত। 
সি'তে পাটী=মন্তকে ব্যবহৃত সোনার 
জিনিষ। 
করোলি= নাকে ব্যবহৃত সোনার জিনিষ। 
ফুন্‌ফুনি = ঁ ৰ 
নাকছোবি- জু ঁ। 


(পারসী )মাকৃড়ী- কানে ব্যবহৃত সোনার 
জিনিষ। . 

বালি = ন্তী গ্ী। 

মুড়্‌কিফুল= এ প্র 

চিক্‌=গলায় ব্যবন্ধত সোনার হাঁর। . 

চিক্‌মালা = গর ৰ 

বিস্কুট হার. ও গ্ৰ l 

মাছলি-গলাষ ব্যবহৃত সোনার নাছুলি। 

তক্তিন * এ খ্ী। 

তাবিজ = এ ৷ 

ছড়া মাছলি- ওঁ ৷ 

অনন্ত হাতে ব্যবহৃত দোনার জিনিষ। 

চুড়ি-হাতে ব্যবন্ৃত সোনার বা রূপার 
জ্িনিয। " 

বাজু=হাতে ব্যবহৃত রূপার বা সৌনার 
জিনিষ। k 

নারকেল ফুল = হাতে ব্যবহৃত সোনার বা 
রূপার জিনিষ। | 


বট্‌ফল = ওঁ ত্। 
বাতেনা = প্র ত্রী। 
রেট্‌= কোমরে ব্যবত সোনার ছিনিষ। 
বিছে- কোমরে ব্যবহৃত মোন! বা রূপার 


জিনিষ।' 
গোট = এ খ্রী। 


বাক- রৌপ্যনির্শিত পায়ে ব্যবহৃত জিনিষ। 
ছড়া ও প্র! 
কড়া. রী শী । 
আটর্বাকী- ওঁ ্। 
পাইজেব৮ ৷ 


(খ) ছোট ছেলে ও. পুরুষ লোকের 
ব্যবহৃত । j 

আঙ্গট_সোনার বা রূপার জিনিষ; 
হাতের অঙ্গুলিতে ব্যবহৃত হয়। 

তাঁবিল--সোনার তৈয়ারী। গলাষ ব্যবস্বত 
হয়। (ছোট ছেলের জন্ত )। 


'বালা-_রূপার, হাতের বান্ধুতে ব্যবহৃত 


হয়। ( ছোট ছেলের জন্ত ) | . 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
গালিচা ও মাত্র 

কালীন--পুর্ল নক্সাদার কাপড়জাতীয় 
5. পদাৰ্থ ; মেজেতে_বিছাইয়া বদিতে 
দরকার হয়। 


১৯৮ 


শতরঞ্রি-সতরঞ্চ, বিছাইতে ব্যবহার হয়। 
গালিচা খুব নক্সাদার পুরু সতরাঞ্চ। 
চাই = তাঁলপাঁতার ছোট মাহর। 


( তালাইয়ের কথ। পূর্বে ২য় উপবিভাগে 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বল! হইয়াছে )1 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


( ক) পাড়াগীয়ের কাপড় সমন্ধীয় বিভিন শব । 


তোলার কাঁপড়-্ষাহা মাঝে মাঝে 
উৎসবের সময় ব্যবহার কর! যায়| 
আট পুষারে কাপড় -_সদাসর্বদা ব্যবহার 
কৃরা যার ৷. 
কৌচা=সামূনের দিকে কাপড় কুঞ্চিত 
করিয়া রাখা । 
কীচ-কোমরে কাপড় বাধা । 
নেংটি বা কাছ! = পিছনে কাছা মাঁরা। 
স্তাংটো, নেংটো = উলঙ্গ । 
ডোর্= কোমরের চারি পাঁশে একটা ল। 
সরু পাকান সুতা। 


কোঁপনি-কৌপীন। 

স্তাকৃড়া, ত্যানা, কানি = ছিন্ন বন্ত্রখণ্ড। 

পিদাপরিধান কবা। 

ফেঁড়ানী-ছোট বন্ত্রথ্ড (ছোট মেষে 
ছেলের পরিহিত )। 


ধড়া-ছোট - ছেলের পরিহিত মোটা 
কাপড়। 

খাড়কো-ছোট মেয়েছেলের পরিহিত 
কাপড় । 

গিলাপ = গানের মোটা চাঁদর। 

দেড়পাটী = গাষের প্রশস্ত চাদর (ছুইখাঁনি 
কাপড় সেলাই করিয়া প্রস্তৃত। ) 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। 


[হর্থসংখ্যা - 


উড়নী উত্তরীয় চাদর । 
লুঙ্গি, তহবুন- ৪1৫ হাত লম্ব! মুসলমান- 
. দিগের পরিহিত রঙ্গীন বা শাদ। 

কাপড় । 

ধুতি = পুরুষের কাপড়। 

শাড়ী স্ত্রীলোকের কাপড় । 

পাছা -মসহ্জিত মধ্যস্থলে পাড়বিশিষ্ট 
শাড়ী। 

গাড়» কাপড়ের রঙ্গীন প্রান্তভাগ। 

অচল." কাপড়েব ছুই ধারের সুসজ্জিত 
প্রাস্তভাগ। 

শান্কাঁড়া-দোম্ট! দে ওয়! । 

কেট 7 | 

গেঞ্জী : 

পিরান্‌,পিরহান্‌ } = পুরুষের গাঁযের 

পাঞ্জাবী কাপড় । 

কামিজ 

কোট 


কুর্তা = স্ত্রীলোকের গায়েব জাম! । 


সালুদার কুব্তা-লাল বর্ণের কাপড়কে 
সালু কছে। 

কিস্তি টুপি। 

পীচকলি টুপি । 

ইরানী টুপি। - 

তুকাঁ টুপি। 

ফ্যাটা, পাঁগ-পাগড়ী । 

(খ) কাপড় সেলাই সঘন্ধীয 

খলিফা, দরলী-্ষাহার! কাপড় সেলাই 
করে। উঃ 

তুরপাই, মোহড়া মাঁরা-মুড়ি সেলাই 

. করা। এও 


সন ১৩৩৩ ] 


বৰিয়া =ট'কিয়! দেওয়া, ভাল করিয়া 
সেলাইয়ের আগে সাধারণ সেলাই । 

রিফু কর!- কাপড়ের ছিত্রকে সুতা দ্বারা 
সারিয়া ফেলা । 

ডাব্উা-তালি, পুরাণ কাপড়ে ছিদ্র 
থাকিলে তাহা সারাকে তালি বা 
ভাবটা দেওয়া বলে। . 

খিলিন দেওয়1-বোতামের ঘর সেলাই 
করা। 

পটী = নূতন কাপড়ে ত তালি দেওয়া । 


(গ) কাপড় রে করা সম্বন্ধীয় 

খার্‌-সোডা-মিশ্রিত জল । 

সিজেন=সিরদ্ধ করা। 

কাচা=কাপড় পিটাইয়া ধৌত করা। 
(অবশ্য যে কোন শক্ত জিনিষের 
উপর )। 

আঁখুলা =সম্পূৰ্ণ কাপড়খাঁনি ভাল করিয়া 
পুকুরের জলে বিস্তৃত করিয়া!” ধুইধা 
লওয়া। 

নিচুড়া= নিংড়াইয়! জল বাহির করা। 

ম্যানা, মেলে দেওয়!=রোদ্রে কাপড় 
বিস্তৃত করিয়া শুকাইতে দেওয়া । 

বোল্‌-.যে খারে একবার কাপড় সিদ্ধ করা 
হইয়াছে, সেই খারের "যে অবশিষ্ট 


অংশ, তাহাকে বোল্‌ বলে। 
(ঘ) টাকা কড়ি রাখিবার আধার 
সম্বীন্ধয় । 
তৃড়া = বন্ত্রনির্শিত লব্ঘ! সরু টাকা রাখিবার 
আধার । 
পোর্উ-্টাকা রাখিবার ছোট 
থুলিবিশেষ। 
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থলে-টাক! রাখিবার বড় কাপড়ের 
আধার | i 
গীজলে- ছেলেপিলেদের কড়ি ও পয়সা 
রাখিতে ব্যবহৃত হয় । 
(ড) স্ত্রীলোকের ও পুরুষের মাথার চুল 
সাজান সম্বন্ধীয় শব্দ । 
(১) স্ত্রীলোকের £₹_ 
লুটুন=চুল এক জায়গায় গোছ করিয়া 
বাধা। . 
আ'চুড়া- অাচ্ড়ান। 
কাকোই- চিরুনি । 
সদা দেওয়া সদ! নামক এক প্রকারের 
ফল বাটিয়া মাথায় লেপিয়! দেওয়া। 
ডোরা = রঙ্গীন এক গোছ সুত! (মাথার 
লুটুনে বাধিয়! দেওয়া হয় )। 
চুটি চুলের একগৌঁছকে পাকাইয়া দিলে 
চুঁটি হয়। 
হিনুয়ানী, লুটুন সমাথাব পিছন দিকে 
. উপরে বাঁধ! লুটুন। 
বেল্কুড়ি =সুচের মাথার ডগে নান! 
প্রকারের ফুলযুক্ত যে কাঠি লুটুনে 
সাজাইয়! বসাইয়া দেওয়া হয়। 
(২) পুরুষের -- 
বরকামানী-বিবাঁহকারী বরের মত 
কামান। 
কদনধুঁটী-=এমন ভাবে কামান, যাহাতে 
কদম ফুলের মত দেখিতে লাগে। 
ভেড়া কাঁমানি-খারাব ( অক্ষ ) নাপিতে 
ভেড়ার গায়ের বেয়ার মত কাঁম!- 
: ইয়া ফেলিলে ভেড়াকামানি বলে। 


২০০ 


- ষোল-চোব্বিশে বা ফ্যাশান বা আল্বোট 
কাটা নীচে ছোট করিয়া, সাম্নে বড় 


করিয়া চুল রাখ! । (বোধ হয়, ‘আল্‌- - 


বোট, নামটি ‘প্রিন্স এলবা্টে'র নামের 
অপত্রংশ )। - 
নূর রাখা বা সুন্নতী কামান = মুচু কামাইয়া 
দাড়ি রাখা। (হজরত মোহাম্মদ সু 
আঁলায়ছে সাল্লামকে অন্ুদরণ করার 
নাম মুত )। 
ফ্রেঞ্চ কাটের দাড়িস্পরিফার চাছিয়া 
কামাইযা সামনে অল্প করিষা দাঁড়ি 
রাখা । / 
নেড়া=মাথার চুল পরিষ্কার .কানাইযা 
ফেলা । 
বাবরি রাখা-মাথার চুল না কামাইঘা 
বড় করিয়া রাখা । 


স্পা? পা 


তৃতীয় বিভা 
মাটি সম্বন্ধীয় 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
মাটির বিভিন্ন প্রকারের নাম 
বিন্দে মাটিযে মাটির রং নালাল, না- 
শাদা! ( এই মাটির দ্বার! পল্লীপ্রামের 
লোকে প্রায় ঘর লেপিয়া থাকে )। 
পলি মাটি বা মেদেমাটি-নদীর স্রোতে যে 
মাটি আসিয়। নদীর ছুই ধারে জমে । 
বাউন্ত মাটি=যে মাটির দ্বার! পাড়াগায়ে 
ঘর কর! হয়। ( উহা কাল রংয়ের ) 
দো-জমির মাটিকে বাঁউিন্ত বলে। 


এটুলে যে মাটি হল্দে রংয়ের ও আটাল। 
আউন সাটি-যে মাটি খুব লাল। 


পা 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! 


[৪র্থ সংখ্যা 


পাক মাটি=কাল রংয়ের, উহা পুকুরের 
তলায় থাকে এবং জমিতে সারের 
কাজ করে। 


কাদাঁন মাটিন্বর্যার সময় জল হইলে '-- 


জমিতে লাঙ্গল দিয়! জমির মাটি কাদার 
মত হইলে উহাকে কাঁদান মাটি কছে। 
বেলে মাটি-যে মাটিতে বালি মিশ্রিত 
থাঁকে। 
খড়িমাটি -যে মাটি শাদ। রংয়ের । 
ছ-আশ1- না-বেলে, নামেটেল। 
কীচকো = জমিতে জল হুইয়া! উহার মাটি 
ভিজিয়া গেলে, উহার মাটি পুনরায় 
গুকাইয়া খোঁচার মত হয় ও তাহার 
উপর হাঁটিতে পায়ে লাগে, এইরূপ 
মাটিকে কাচ্‌কে। কহে। 
কুঁচের মাটি--যে মাটি কুঁচেতে তুলে। 
রুয়ের মাটি=যে মাটি উই-পোকায় তুলে। 
ক্যাকড়া মাটি_ যেমাটি ক্যাকড়ায় তুলে। 
পিঁপড়ার মাটি যে মাটি পিপড়ায় তুলে। 
পাউস্‌ মাটি-গুঞ্ধ মাটি প্রথম জল পাই্যা 
.ফুলিয়! উঠিলে তাহাকে পাঁউস মাটি 
বলে। . 
হি'টেল মাটিস্ভূমি চধিবার সমষ যে 
মোটা মোটা! চিল উঠে। 
ল্যাউও= আষাঢ় মাসে আবাদ লাগিয়া 
যে মাটি কাদার মত থাকে। 
দুচামু মাটি-আবাদ লাগিবার পর যে - 
মাটি গুকাইয়া ষায়। 
নোনামাঁটি, কাথড়ার মাটি=যে মাটি 
ঘরের পৌতাধ ২1৫ বছর থাকিবার পর 
কালো রংষের হইয়া যাঁয়। 
শালি মাটি=মাঠের আমন ধানের মাটিকে 
শালি বলে। 


ন ~ 
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মেটেল মাঁটি-ষে মাটিতে কলাই প্রভৃতি 
ফসল হয়, যাঁর মাটি তত উর্বর! নহে। 
বতর মাট=যে মাটি লাঙ্গলের দ্বারা 
চযিবাঁর উপযুক্ত ৷ 
রেতী=যে জাম নদীর দ্বারা ভরাট হয়, 
ওঁ জমির ভরাট অর্থাৎ ধূলার মত 
॥ মাটিকে 'রেতী’ বলে। 


শা পিপি পি 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
জমির বিভিন্ন গ্রকারের নাম 


খেত, রা ভুই-জমির সাধারণ লাম। 
-বাকুড়ে বা কিয়ার খুব বড় জমি, যাহাতে 
একসঙ্গে ২৩ বিঘা হইতে ১৫1২০ বিঘা 
পর্যন্ত জমি থাকে । 
কাচি-ছোট ২1৫ কাঠা জমি। 
কুঁড়ি=যে জমি বেশী খাল. (গর্ত )। 
শালী = যে জমিতে আমন ধান হয় । 


বীচ আড়া=যে জমিতে বীজ. ফেলিয়া, 


সেখান" হইতে তুলিয়া লইয়া, অন্ত 
জমিতে পৌতা হয়। 
পাড়খোলা পুকুরের পাঁড় কাটিয়া যে 
জমি কর! হয় ( পাড়ের নীচের জমি। ) 
দ্রোজমি=যে জমিতে দুইবার ফসল হয়। 
জোল্‌ জমি বা গোড়েন জমি=যে জমিতে 
গ্রামের গৌণ্ীড় পড়ে। গোঁওঁড়= বৃষ্টির 
জল যে স্থানের উপর দিয়া বহিয়! 
গিয়া মাঠেপড়ে, সেই জল ও সেই স্থান- 
গুলিকে গোএঁড় বলে। 
মেদে জমি=্যার মাটি ভাল (নদীর 
ধারের জমি )। 
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মোথো আড়া জমি=যে জমিতে মুখ! 
ঘাস জন্মে। 

জুরাল জমি =যে জমি খুব উর্বরা। 

সযাচের মুখের জমি =যে জমিতে কখনও 
ধান মরে না, সহজেই জল তুলিয়া যে 
জমিতে জল সেচন করা যায়। 

মাপাল জমি=যে জমিকে লে]কে বশ 
জমি বলিয়া মনে করে, তাহ! অপেক্ষা 
প্রকৃত পক্ষে বেশী । | 


শীতল 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
" জমির আইলের নাম 

হাত আ'লস্ষে আঁ’ল প্রশত্তে খুব সরু, 
যাহার উপর দিয়! হাটা যায় না। 

গুণ আ'ল-ে আ’ল প্রশস্ত, যাহার উপর 
দিধ! মানুষ ছাগল যাতায়াত করে। 

ঝোড় 'আ'ল-ষে আঁ’লকে দুই ধারে 
কাটিয়া ফেলিয়া মধ্যস্থানে থাপাইয়! 
দেওয়া হয়। 

বাঁধ আ’ল=জমির জল রক্ষার্থ ষেআ'ল 
বাঁধা হুয়। 

পগার-যে জমির আ'ল খুব উচ্চ বা 
পুকুরের যে পাড়ের ধারে জমি আছে, 
ও পাড়কে পগার বলে। - 

আঁ’লের ছ্যা-মআ+লের যে রাস্তা দি! 
বেশী জল জমিতে থাকিলে মরিয়া যাঁয়। 

গুগাল, ভুনুক, ঘোঘ..আ'লের মধ্য দির] 
যে গর্ভ হইলে- এক জমির জল আর 
এক জমিতে গিয়! পড়ে। 

ধুমুস্=আঁ’লের মধ্যে খুব বড় গর্ভকে 
বলে। 


২০২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [গ্ৰ সংখ্যা 
চতুথ” বিভাগ তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
কৃষিকাৰ্য্যের সাধারণ প্রণালী চাঁষ করিবার সুবিধা অনুসারে গ্রামের 
লোকের মধ্যে বৎসরের (খতু )ও দিনের 
প্রথম উপবিভাগ বিভাগ ও চাষ করিতে ভাত খাইবার 
সার দেওয়া ও চাষ দেওয] হিসাব 1 
(ক) পাড়াগ্ায়ে প্রচলিত খতু। 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


জমিতে সার দেওয়! ও চাষ দেওয়া । 
(ক) সার্-জমির উর্ধরতার জন্ত যে 

জিনিষের দরকার। 

সারকুড়$ সাঁরগাঁড়ী=যে গর্ভে বাটার 

সমস্ত আবর্জনা ফেলান হয়। 

আব্্‌ জো = আঁবৰ্জ্জনা। 

পাঁক =পুকুরের জল মারিয়া তাঁহার তলায় 
যে মাটি (কাদা) থৈ, তাহাই 
জমিতে জোরের জন্ত দেওষা হয়। 

খিচ গোবর, গৌঁকুর প্রস্রাব ও খড় এক 
সঙ্গে মিশ্রিত হইলে তাহাকে খিঁচ, বলে। 

(ভেড়ার ) লাদি = বিষ্ঠা 

(গোরুর ) লাদ্‌= ঝিঠা, গোঁবর। এক- 
কালে একটা গোরু যতটুকু বিষ্ঠা ত্যাগ 
করিতে পারে, তাহাকে লাদ্‌ বলে। 
যেমন--এক লাদ্‌ গোবর । 

(খ) জমিতে চাষ দেওয়া ও মই দেওয়ার 
কথা ১ম বিভাগে ১ম পরিচ্ছেদে 'লাঙ্গলে? 
বলা হইয়াছে। | 
জমিতে চাষ দিবার সময় লাঙ্গলের ছুই 
পাশের গোরুকে নিয়োক্ত বিভিন্ন নামে 
অভিহিত করা হয় £-- 
ডোনোলি _ভান ধারের গৌরু । 
বৌঁয়োলি_ নাম ধারের গোকু। 


খর! = গ্রীগ্র । 
বাব্ষে = বৰ্ষা ! 
ডাওর { বর্ষার সময যে দিন খুব জল ও 


গাঁজোল ১ বাতাস হয। 


-(মিগ-্বর্ধার প্রারস্তকাঁশ, যে সময় জল 


হইলে চাষের খুব সুবিধা হয়। 

বাতাল_ষথাঁদময়ে বর্ষা হইয়া চাষ 
আবাদের সুবিধা হইলে বাতাঁল বলে। 

জাড়_্শীত। 

(খ) দিনের বিভাগ। 

ঝুঝকি-যখন অন্ধকার আছে ও সকাল 
হইবার পূর্বাভাস সবে মাত্র পাওয়া 
যাইতেছে। 

পাখপাখুড়ি ডাকার সময়-ঠিক ভোর 
বেলা। | 

বিয়েন = বিগান, সকাল বেলা। 

ছেলে খাবার ব্যালা-=ছোট ছেলেতে 
ষরন খাইতে চায়, ঠিক ঘণ্টাখানেক 
বেল! । 

বাসি ভাত খাবার ব্যালা_ বেলা ৮৯ টা, 
যখন ছেলেপিলেতে বাসি ভাত খায়। 

জল ঝ| পানি খাবার বেলা-- বেল! 
১১1১২টা, যখন মুড়ি বা অন্ত কিছু 
খাইয়া পানি (জল ) খাঁওযা হ্য়। 

পায়ে মাথায় সমান=ঠিক ুষ্য যখন 
মাথার উপরে জাসে। 
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গরম ভাতের ব্যালা=বেলা ১২টা হইতে 
৩টা পৰ্য্যন্ত । 

বেলা চল্কা ন্‌ ব্য রিয়া পশ্চিম দিকে 
যাওয়া । - ” 

ভাতের বেলা উখুড়!=ভাঁতের বেলা পার 
হইয়া যাওয়া। 

বেলাপড়া = বৈকাল আরস্ত হওয়া। 

বৈয়লে ব্যাল!= বিকাল বেল|। 

সাঁদলসন্ধা। .. 

সাজ দেওয়!-্পাঁড়াগায়ের বিশ্বাসে ভূত 
তাঁড়াইবার জঙ্ত সূর্ধা ডুবিলে বাড়ীর 
প্রত্যেক ঘরে প্রদীপ দেখান । 

সাঁজ বীগুড়া--সাজ বেলা পাঁর হইয়া 
ষাঁওয়!। 

তিনি সালশ্সাজ বাগুড়তে না 
বাঁগুড়তে অর্থাৎ সন্ধ্যা বেলী পার না 
হইলেই যে সময়। 


মুখআধারি-সন্ধ্যা পার হইয়া একটু. 


আঁধার হইলে। 
নিমাশাম= সন্ধ্যা হইতে না হইতে । 


, সঞ্জিমনি=সম্ধ্যাবেলায় যে তাঁরা সকলের 


আগে উঠিয়া সন্ধ্যার আগমন ঘোষণা 


করে। 


সাতভেয়ে = সপ্তৰ্ষিমগ্ুল, এ তাঁর! দেখিয়া 


গ্রামে রাত্রে সময় ঠিক করে। 

ভুল্‌কো=রাত্রি ২১ ঘণ্টা থাকিতে 
ভূল্‌কো (গুক্‌-তার! ) উঠিয়া রাত্রি শেষ 
হইয়াছে ঘোষণা করে। 
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" চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ 
চাষের মনজুর সম্বন্ধীয় 
'স্বনিষ-ম্ভুর । 


মাঁয়নেদার, লাগাঁরে=যে ব্যক্তি গৃতস্থের 
বাটীতে সমস্ত বৎসর কাজ করিবার সন্ত 
নির্দিষ্ট বেতনে মাষ্‌নে (মাহিনায় ) 
নিযুক্ত, হয়, তাঁাকে- জাগাঁরে মুনিষ 
বলে। 

ছুটও-্যে ব্যক্তি গৃহস্থের বৎসরের মধ্যে 
যখনই দরকার পড়িবে, ত তখনই দৈনিক 
পূর্বনির্ধারিত বেতনে কাজ করিরে 
বলিয়া স্বীকৃত হয়। 

দোপোরে=যষে . মুনিষ, দিনের “মধ্যে 
, সকাল 'হইতে টুপুর পর্য্যন্ত কাঁজ করে। 

বেয়ূলে বা. বিকৈলে৯যে মুনিধ প্রায় 
বেলা ওটা হইতে যা র্যা কাজ 
করে। -' 

ঠিকোর্‌ মুনিয্‌ = যাচাদের:"-কোনও সময় 
নির্দিষ্ট নাই । যাহারা নির্দিষ্ট টাকায় 

" নিৰ্দিষ্ট কাজ করিয়া দেয়। 

থাটুনে -খাটিযা, পরিশ্রম করিয়া জীবিকা 

'উপার্জনকা রী ব্যক্তি । 
রাখাল=ঘে মুনিষ গোরু চরায় ও সামান্ত 
সামান্ত কাজ কয়ে। 

গেইটো রাখালের সামান্ত মাঁসক 
পারিশ্রমিক লইয়া অন্ত লোকের গোর 
চরাইয়! দেয়। এইরূপ প্রথাকে 
গোঁইটো লওয়া' বলে। 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ - " 

| যৌথ কৃষিকার্ধ্য 

গাঁতো=যোৌথ কৃষিকার্ধ্য । কয়েক জন 
গৃহস্থ এক জায়গায় মিলিয়! 
কোম্পানীতে কৃষিকার্ধ্য করে, এইরূপ 
ভাবে চাষ করাকে গাঁতো বলে। 

তাভাগে- গৃচস্থ তাহার জনি অন্ত 
লোককে ভাগে দেয় এবং নিজে শন্তের 
দুই অংশ লইয়া বাকী তৃতীয় অংশ এ 
লোককে দেয়। 


. . আধাভাগো = উপরোক্ত প্রণালীতে পরস্পর 


আধাসাধি ভাগ করিয়া লওয়া। 
যোলো চোব্বিশে_উপরোক্ত প্রপালীতে 
গৃহস্থ ১৬ অংশ লয় ও ভাঈদারকে ৮ 
অংশ দেয়। 
- --লাঁঙ্গলন্ধাল! বা- কির্ষেনে গৃহস্থ তাহার 
- সুবিধার অন্ত- তাঁহার ভাগীদারকে 
'ত্যাভাগোতে জমি দেয়, কিন্ত এ স্থলে 
গৃহস্থ নিজের -গোঁকু, গাড়ী ও লাঙ্গল 
ভাগীদারকে দেয়, তজ্জন্য গৃহস্থ সমস্ত 
জমির খড়.পায়। 
ভাগারো-যে ব্যক্তি গৃহস্থের জমি উপ- 
রোক্ত ভাবে ভাগে করে। 
কির্‌যেন্‌--যে ভাগাঁয়ে! লাঙ্গলহাল! লয়। 
'ভোত্‌-একজন . গৃম্থের সমস্ত জমা 
জমিকে জোত. বলে। 


দ্বিতীয় উপবিভাগ 
জমিতে সার দেওয়া 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
বিভিন্ন প্রকারের সার 
_সাঁর সম্বন্ধে ৪র্থ বিভাগের ১ম উপবিভাগে 
১ম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে। 








সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! 


[৪র্ঘসখ্যা 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - 


. গোরুর গোবরের জালানীরূপে ব্যবহার 
ঘষি-গোবর হইতে প্রস্তুত হয়।-ইহা -_ 


গোলাকার ৫1৬ অঙ্গুলি লঙ্কা, ১ আঙ্গুলি € 
"পুরু । ইহার পিঠে ৪1৫টী অঙ্গুলির দাগ . 
থাকে। (তুলনীয় ‘চ্ডীদাসের শরীকৃষ্ণ- 
কীর্তন, ২৪২ ও ৩২৫ পৃষ্ঠা )। 
ঘুটে-মাঠে গোরুর লাদ পড়িয়া আপনি 
শুকাইয়! গেলে উহাকে খুঁটে বলে।, 
কেহ কেহ ঘষিকেও ঘটে বলে। 
ঘেটো-্ঘবি ব খুঁটে পুড়িয়া যাইবার 
পর যে পরিত্যক্ত অংশ থাকে, তাহাকে 
ঘোঁটো বলে” 
গৃহস্থের ব্যবহৃত আলানি ৮_ 
খোঁগো=তাল গাছের পাত! কাটিয়া 
লইলে তাহার গোঁড়ার অংশ গুকাইয়! 
গেলে তাহাকে “ধোগো' বলে। 
বোগো=তালপাঁতা কাটিয়া লইয়া উহার 
যে অংশ বাদ থাকে, তাহাকে বোগো 
বলে। 


বাগ ডে = তাঁলপাঁতাকে বলে। 


লাক্ড়া-_খাঁভুরের পাতা সমেত ড'টা। 

টিয়ে =তাঁলের অটি কাটিয়া লইলে উহার 
খোলাকে টিরে বা চিয়া! বলে। 

কাঁচ কি, কীচকো1-গুক্না কলাইয়ের 
গাছের কলাই. ছাড়াইয়া লইলে 
পরিত্যক্ত অংশকে কীচ.কি বলে। 


ৰ খাঁড়া =যে ভাল গাছে তাল হয় না এবং _ 


তালের পরিবর্তে যে পদার্থ বাহির হয়, 
তাহাকে খাড়া বলে। 
কাড়ি = তাল গাছের খণ্ডিত ক্ষুদ্র অংশ । 
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চালা কাঠম্কুপ্র খণ্ডিত কাঠের চতুর্থ উপবিভাগ 
.. অংশ। এনা 
তুষ-ধানের খোসা । ূ নিড়েন 
উরুলি-গোরুতে ধান সমেত খড় পায়ে নিড়েন-___আগাছা, শছুবড়ো (দূর্বা ) ঘাস 
করিয়া মাড়িলে পরিত্যক্ত খড়কে না উপ্ড়ান 1 
উরুলি বলে। টি রক 
রা পঞ্চম উপবিভাগ - 
তৃতীয় উপবিভাগ ক্ষেত রক্ষণাবেক্ষণের নিয়ম। ১ম বিভাগ, 
* রঃ | ৩য উপবিভাগ, ৩র পরিচ্ছেদে এই সন্ধে 
"বপন ও রোপণ-কাধ্য বর্ণনা কর! হইয়াছে । 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
বপনের কার্ধ্যমববন্ধীয় যষ্ঠ উপবিভাগ 
বীচ্‌=আগামী বৎসরে বপন করিবার ধানের শিষ হওয়া, ধানকাটা 
উদ্দেশে মাটির হাড়ীতে রক্ষিত ধান। - প্রথম পরিচ্ছেদ 
বীচ, বুনা=বীচ্‌আড়| জমিতে ধানের (ক) ধানের শিষ, সম্বন্ধীয় £-- 
বীজ ছড়াইয়া ফেলান হয়। থোড়.= শিষ যখন প্রথমে জন্সিয়া 
বীচ.-ধানের ছোট ছোট চারা । আবরণের ভিতর থাকে । 
গুছি-বীজের এক একটা কাঠি 1 ফুলোন, ধান ফুলোন-ষখন শিষ আবরণের 
অ'টি= কতকগুলি গুছি একত্র করিয়া ভিতর হইতে বাহিরে আনে । 
এক জায়গায় বাধিলে আটি বলে। বেশেন, বাশান বু বাশ দেওয়/্যখন 
—— * - ধানের শিষের ভারে ধানগুলি এদিকে 
ং ১ ওদিকে হেলিয়! পড়ে, তখন সেগুলিকে 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ..... কাটিবার সুবিধার জন্ত লা! লঙ্থা 
রোপণ . বাশে করিয়া ঠেলিয়৷ একমুখ করিয়া 
বীজ মারা বীজ অন্ত জায়গায় পু'তিবার নত হব যারা 
জন্ত তুলিয়া ফেলা। (খ) ধার কাটা := 
গুতা), গোছ, এক গোছ--একেবারে বতগুলি 
রয় ) 2১০১ ধানের কাট হাতে করিয়া এরিয়া! 


কাটা হয়। 
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পাই, একপাই--ধীন : প্রথমতঃ কাটা 
এক এক সারি করিয়া মাটিতে 
ফেলহিয়া গুয়াইয়া রাখা হয়, এ 
সারিকে পাই বলে। 

গল্প বাঁঅটি--কযেকট। গোছ একসঙ্গে 
বাধাকে গল্প! বলে। ‘ 

বিড়ে-মাঠে ধখন ধান জ'টি বাঁধা অবস্থায় 
. পড়িয়া _ থাকে, . তখন এক এক 
আটিকে বিড়ে বলে। কিন্তু মাটি 
হইতে যখন এ বিড়ে উঠাইয়া 
লওয়া হয়, তখন, উহাকে বি'ড়ে 
ন! বলিয়া আঁটি বা গল্থা বলে। 


ধান তোলা=-জমি হইতে ধান তুলিয়া 
র্ইয়া যাওয়া। ৷ ৃ 
ছোট -ধাঁন বোঝা“করিয়! বহিবার জন্ত 


খড়ের দড়ি ।( পূর্বে বলা হইয়াছে ।) : 


গাদ্‌, গাঁদ্‌ দেওয়া --এক জারগাঁয্ন ধানের 


অশৃটিগুলিকে গাড়ীতে বহিবার জলন্ত 


- জমা করা।- | 
(গ) শিষ, কুড়ান,- হ্‌ 
শিষ, কুড়,নো-জদি হইতে ধান তুলিয়া! 
, লইলে পরিত্যক্ত শিষগুলি কুড়াইয়! 
লওয়া ।- 
টুঙ্গে লওয়1-চুরি করিয়া মাঠের জমি 
- হইতে, এ শিষ 8 লওয়া। 


সপ্তম উদর 


ধান ঝাড়া সম্বন্ধীয় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
- ধান-ঝাড়িবার স্থান 
খামার-্ধান ঝাড়িবার দ্থান। 


পাপ be 


সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা 


[ ৪ৰ্খ সংখ্যা 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
ধানের [ডাটা সমদ্ধীয 

৬ষ্ঠ উপবিভাগের ১ম পরিচ্ছেদের 


' খ অংশে ধানের গোছ, গল্পা বর্ণনা - 


করা হইয়াছে । ' 

শিষ--ভাঁটার শেষে দাথার দিক্‌, 
যেখানে ধান থাকে । 

লাড়া__ধান কাটিয়া লইলে ধানের গাছের 
যে অংশ পরিত্যক্ত রহিয়া যাক । 

ডাটা_এক একটা ধানগাছের কাঠি। 


পপ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
ধান ঝাড়া সম্বন্ধীয় 


‘জাত বেঁড়ে=. ধান মাঠ হইতে আনিয়া 


তৎক্ষণাৎ” ভাট। হইতে পিটাইয়া 
করাইয়া লওয়া। 
ভুড়--কয়েক আঁটি খড়কে এক জায়- 
গায় ছুমড়াইয়া বাঁধিয়া একটু উচু করা। 
ধাঁনবেড়ে -পাটা-_যে তক্তা ভূড়ের 
উপর রাধিয়া ধান বেড়েন হয়। 
ধান*বেড়েন বা ঠ্যা্সান-ধান ঝাড়ান। 


£ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
খামারে ধানের অন্তান্ত অবস্থা 
কুড়, পালোই-_এক জায়গায় অনেক খড় 


বা ধান সহ খড় ভূপীকুত: করিয়া 


রাখা। 


পারদ 


Ee 
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খড় কাড়া--কুড় হইতে এক গল্পা খড় 
টানিয়া বাহির কর! । [কাড়া--ভিতর 

* হইতে বাঁছির করা; যেমন ছাই 
কাঁড়াঁ-উনাঁন হইতে ছাই বাহির, 
করা। গোয়াল কাড়াঁ_-গোবর 
বাহির করিয়া গোয়াল পরিষ্কার 
করা। রা কাড়া--কথা বলা, 
রা--কথা ।-] 

রাস্_বেড়েন ধান খামারে এক জায়গার 
জমা করিলে তাহাকে রাঁস্‌ বলে। 

পাট কর! বা পাল! দেওয়া-_রাঁস্‌ হইতে 
আসন্তে আপ্তে বাটা দ্বারা খড়কুটা 
ফেলাইয়! দেওয়া । 


কুটুরি, শিষোড়া ধান ঝাঁড়িবার 


( বেড়েবার ) সময় যে সব ধানের কাঠি” 


আঁটির-বাছিরে পড়িয়া থাকে এবং 


খ্রশুলিকে একর জায়গায় জম! করিয়| 
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রাখা হয়, সেই কাঠিগুলিকে শিষোড়! 
বলে। J | 

শিষোড়! মাড়া--দমন্ত শিষোড়া এক 
জায়গায় করিয়া, কয়েকটা গরুকে 
ঘুরা ইয়া ঘুরাইয়! তাহার উপর হ'টান 
হয়। তাহাতে ধান ঝরিয়া যায়। 


\ গু 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


_ “ধামে বাতাস দিয়! পরিষ্কার করা 


কুলো দেওয়া--কুলো দিয়! বাতাস করিয়া 
খড় ধুলা উড়াইয়া দিয় পরিষ্কার করা। 


আগৃড়া, মথ্রা--যে লব ধানের ভিতর 


দানা থাকে না, বাতাস পাইলে 
উড়িয়া যায়। 


অষ্টম উপবিভাগ 
প্রথম পরিচ্ছেদ . 


জঁল দেচনের ব্যবস্থা 





২০৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


ছনী--জল সেচনের যন্তরবিণেষ। 

ক-একা। 

খ-_এ'কে, এখা । 

গ-্ধাত। 

ঘ--আকৃড়ো ৷ 

ও--আকৃড়োর দড়ি । 

চ-ভ্াতড়া। 

ছ---মাল ভারা । 

জ--ছুন্‌, হুনী (দ্রোণী)। 

ঝ-মাদা, সাদাগাড়ী, পোয়া, পোহা, 
পৌড়া, পৈড়ো। -* 

এ--ধোজি। 

ট--পাউটি। 

বাকানি--উত্তোলিত জলের. কান 

ড--ড'ড়াঁ, নাল! । 

ন--বিষম গাড়ী (গাড়ী--গর্ভ )। যাতের 

" অগ্রভাগের পতনম্থানকে বিষম্গাঁড়ী 
বলে। 

ত-্ভু'ই- শল্তক্ষেত্র। 

খ--দারির হাড়ি । এক পুক্ধরিণীতে 
- * একাধিক দুনী বহিলে (দুনিদ্বারা 


জল তুলিলে) যদি ছুনির অধিকারী 


এক বাক্তি না হইয়া পৃথক পৃথক্‌ 
গৃহস্থ হন, তাহা হইলে প্রত্যেকের 
জমিতে সমান পরিমাণ অল-দিবার 
অন্ত সময়নির্দেশক, কোনও:-. যন্ত্র 
আবশুক। পল্লীগ্রামে ককের একটী 
মৃৎপাঁত্র পুর্ণ করিয়া, তাঁহার তলদেশে 
-" একটী স্বল্প ছিদ্র করিয়া, এ. ছিদ্র 
মধ্যে একটা খড় গুঁজিয়া দেয় 
এবং পাত্র হইতে জল ও খড় বহিয়া 
গড়িতে থাকে। 


পাত্রী জলশুন্ভ _ 


[ঃর্ব সংখ্যা 


_ হইতে এক, কি দেড় ঘণ্ট। লাগে | 
১. এইয়পে উহ! ঘড়ির কার্য করে। - 
ঝাঁকৃ--একবার যতটুকু জল ছুনী দ্বারা 
উত্তোলিত হয়। ও es 


. স্ৰাযা--একার নিকট যে না: 


মাটিতে সংলগ্ন থাকে, সেই স্থানকে 
সাধ ( শয্যা ) বলে। 
ছনী বছা, বরা-_ছুনীত্বারা জল তোলা । 
হেঁয়ালী প্রশ্ন £-- 
- বার হাত বল্দা তের হাত শিং 
।  বল্দা নাচে ধা তিং তিং 
উত্তর £__ছুনী। 


| 
oc 


ষ্ঠ বিভাগ ES 
কৃষিকাধ্য সম্বন্ধীয় বংসর ও দিনের 
রঃ বিভাগ 
(চতুর্থ বিভাগে ১ম উপবিভাগে ওয় 
পরিচ্ছেদে বল! হইয়াছে )। 


এ লস শি 


| মণ্তম বিভাগ 
গোরু ও অন্ঠান্ত পারিবারিক অন্তর বিভিন্ন 
০. প্রকারের নাম 
- প্রথম পরিচ্ছেদ _ 
(ক) গোসংক্রান্ত শব্দ ও গোরুর নাম। 
গ্রোক্ষ- গোজাতির সাধারণ নাম। 
গাই-_গাভী। 


লাললা গোঁরু, বলদ- জমি চাষের জন্ত 


গোকু। 
যড়--হিন্দুরা ষে পুরুষজাতীয় গোঁকুকে 
ধর্ম্মের জন্ত ছাড়িয়া দেয়। 


সম ১৩৩৩] 


গাটু দেওয়া-_পুরুবঙ্গাতীয় - ছাগল; কি 
বল্দের মুগ্ধ ছেদন করা | 
(খ) গৌক্ষর নাম £- 
হেয়ালী-_ 
শ’য়ে ফেলে হাজারে হাসা 
পিষাল! মারে নিন্‌, 
গোকু চিন, বা না চিন, 
শীম্‌ পিয়াল! ধলে খুঁচি কিন - 
মেনা শিঙ্গে--যে গোরুর শিং লড়ে (নড়ে)। 
পিয়ালা-_যে গোরুর রং লাল। 
হাসা যে গোরুর রং ফ্যাকাসে - 
বোরা-যে গোরুর রং শাদার উপর 
ম্সিনার ফুলের মত। | 
- বুগ দা--খুব. বড় নাভি ঝুলান ( ভাগল- 
পুরী গোক্ষ)। 
শিক্টানা--যে গোরু পিছনের পা টানিয়া 
রাস্তার চলে । ' 
নয়ূরশিঙ্গে--যাহার শিং সোজা অথচ 
পিছনের দিকে একটু বাকান। ' 
লেজছুম্রা, স্তজচুম্রা--যে গোকুর লেজে 
-কালোর উপর শাদা গোপাল্চি 
"(লেজের চুল )। ‘ 
পেট্‌পাগ_রা-যে গোঁরুর সমস্ত কাল, 
_ পেট শাদা 
শুয়োরখুরো- যাঁর পায়ের খুর শাদা 
সুব্ণখুরো--যাঁর খুর কাঁল। | 
বাগাফোট কে--কালোর উপর. চিতা 
ফোটা (শাদা! শাদা দাগ, )। 
চটোই পিয়ালা-_যে গোরুর শিং, মাথা ও 
দাড়ী লাল। 
মাটপিয়ালা_যে গোরুর রং মাটির মৃত 
. ধুসর বর্ণ। - i 


শৃব্দ-সংগ্রহ _ ২০৯ 
'গুড়পেয়ালা = ফে গোরুর বরং গুড়েব মত 


লাল। 

লাগ(নাগ)ফেশী--যে লোক অনবরত 
জিহ্বা সাপের মত বাহির করিয়া 
নাকে ছুঁকায়। 

বড়ষড়ে যে গোরুর পিঙ্গাশ ব্যারাম হয়। 
(পিঙ্গাশ্ব নাক ঘড়ঘড় কল্প! )। 

সাতুল__যাঁর দাত সাতথান। 

ছ-ঘোরে যার দাঁত ছয়খান। 


- দ্গ-ঘোরে- বার দাত নষখান। 


স্বর্গপাতালে_ যার একটি শিং উপরে ও 
অপর শিং নীচের দিকে থাকে । 
মুনিজলা বার শিং আধার 'বাছিতে 

জলে। 
মেড়াশিলে-য়ে গোরুর পুরুষপ্জাতীর 
ভেড়া বা মেড়ার (পাঁটার) মত শিং। 
হনুনেজা- যাঁর লেজ হহুর মত লঙ্বা। 


রি 


ক লেজ শিখালের মত 
মোটা ও রোমণ । 

ঠাতা-যার দীত বাহির করা হইয়াছে । 

আ-দীতা-_যাঁর দত বাহির হয় নাই! - 

কপাল্চিতে--বার কপালে কালোর 
মধ্যে শাদা ফোটা দাগ থাকে! 

তৃনপাঁজরে, উনপাঁজরে--যার পাঁজর 


মুড়োপাজরে--বাঁর পাজরে অর্ধেক হি 
আছে, অর্ধেক নাই। 


- সোনাপাজরে-_যার পাঁজর একটু বসান। 


কেলে--যার রং কাল। 
ধোলে-- যার রং শাদা। 


২১০ 


শ্রামলা--নসিনার ফুলের মত রং! 
থাড়শিদে_যার শিং সরল ও উন্নত। 


মাগুরশ্তামলা যাঁর রং মাগুর নাঁছের মত। . 


ফ্যাটাশিঙ্গে__যাঁর শিং ছইটি ছুই বিভিন্ন 
দিকে গিয়াছে। 

আবোর--যে বাছুর গোরু এখনও গাড়ী 
ও লাঙ্গল টানিতে অভ্যস্ত নহে। 

ছত্রভাঙ্গা--বাঁর ঝুঁটি ডান দিকে ভাঙ্গা 
থাঁকে। 

ম|ম্ষটেঙ্গী-যার পিছনের পা ছুইটা 
মানুষের মত সোঁজা। g 

পেখে--যার পিঠে সিঁতি-কাঁটার মত 
থাকে। i 

বাছুর গাভীর স্ত্ীজাতীয় শাবক । 

বকুন--গাঁভীর পুরুষপ্জাতীয় শাবক । 

গোঁরু ইয়ান--বকুন গোরুকে লাঙ্গল 
বহাইতে অভ্যস্ত করান। 

গাই দুয়ান__গাভীর দুগ্ধ দোহন করা! _ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
ছাগলের নাম 

হালুয়ান_ ছোট ছাগলের স্ত্রীজাতীয় 
বাচ্চা । - 

খাচ্ছি, খাশি_ছোট ব! বড় পুরুষলাতীয় 
ছাগল। 


ধাড়ী--বড় স্ত্রীজাতীয় ছাগল |... 


বামছাগন-_খুব বড় গুষদাতীয় ছগিল। 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! 


* [ধর্থ সংখ্যা 


কুড়কে_-যে মুরগি ঘর হইতে বাহির _ 
হয়না! 

তির্তিরে-_যে মুরগি তির্তির্‌ করিয়া 
ডাকে । 

হাবসী--যে মুরগি ধূসর বর্ণের 

বাগাফোটুকে--যে মুরগির গায়ে মাঝে 
- মাঝে"শাদা দাগ আছে। 

ফে'টুকে_ যে মুরগির রং শাদা । 


ধ 


" লুটুনে-যার মাথায় স্ত্রীলোকের মত 


দুটুন আছে। 
কোলং__যে মুরগি আকারে ছোট । 
জি'জিরে_-যার গায়ে শাদা কালো 
ংয়ের সরলরেখার মত হুইয থাকে ; 
ঠিক যেন জিঞ্কির (শিকলের) মত । 
“চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
গোঁরুর খোরাক 
মাড়-ভাত সিদ্ধ করিবার পর পরিত্যক্ত 
ঘন জলের মত পদার্থ _ফেন। 
চোঁলুনি-_চাউল+পানি) ভাত রাধিবার 
জন্ত চাউল ধুইয়৷ যে জল ফেলাইয়! 
দেওয়! হর । 
খোঁল-_খইল। | 
গুমা, দেধানা--এক প্রকার লম! ইন্ষুবৎ 
গছ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া গোরুকে 
খাঁওয়ান হয়। 
ছানি, শানি--খড়ের থঞ্ডিত অংশ-। 
ছব্‌ড়ো-দুর্বাঘাস। 
জোরুনি-_ গোরুর খোরাকবিশেষ। 
গুঁড়ো চাউলের খোসার গুঁড়া ও 
চাউলের গুঁড়া । * 
ভূষি-_কলাইয়ের খোষ! । 


পাশা 


সপ 


সন ১৬৩৩ } 


শব্দ-সংগ্রহ ২১১ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ * (ধুমুষ--ছুমু্ষ দা বসাইবার 
জ্স্থ হি টেল মাটি ভাঙ্গিতে 
গোচারপক্ষে ব্যবহৃত হয়।) 
বাথান__মাঠের যে "পতিত বা ভাঙ্গা কাঠের তৈয়ারী- খুটবেড়ে__ঘরের , মেজে 
জায়গায় সাধারণতঃ গোর ' পিটাইয়া সমান করিতে 
একত্রিত হুইয়া বিচরণ করে। | ও গোজ বসাইতে দরকার - 
গাঁড় বা ভাঙ্গা পুকুরের পাহাড় । হয়। . 
নি খোয়াড়--ছাঁগল বা গোরু চরিবাঁর সময় 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ অপরের জমিতে লাগিলে আগোল্‌- 


গোর চরাইবার পারিশ্রমিক ও থাজানা 
জমা-_গৃহস্থ নিজের গোরু চরাইবার জন্ত 
অপর লোকের বা'জমীদারের কোনও 


পতিত জায়গা ব1 পাড়ের ঘাস যে ' 


নির্দিষ্ট থাজানায় বন্বোবস্ত করিয়া লয়, 
এ খাঁজানাকে ‘জম!’ বলে। 

গেইটোর পয়সা--রাখালেরা সামান্ত মাসিক 
পারিশ্রমিক লইয়া অন্ত লোকের 
গোক্ক চরাইয়! দেয়। এইরূপ প্রথাকে 
‘গেইটে!’ বলে ও উহাঁতে প্রাপ্ত পয়সা 


গেইটোরু পয়সা। (পূর্ববে বগা 
হইয়াছে)। - 
সপ্তম পরিচ্ছেদ 
গোরুর থাকিবার স্থান 
গুরাল_গোশাল!। (রাত্রে এই ঘরে 
গোরু বাধা হয় )। 
চালা দিনের বেলায় উপরে আবরণ- 
" , চোল্)বিশিষ্ট খোলা জাগার এগুলিকে 
বাধা হয় ! | 
পাত্না বা ছুনা--গোরুর খাইবার আধার 
(পূর্বে বল! হইয়াছে )। 
গোজস-যে বংশদণ্ড মাটিতে ব্নাইয়া 
উহাতে গোঁকু বাধা হয়। 


২৭ 


দারের! উহা! ধরিয়া খোল্নাড়ে আবদ্ধ 
করিতে দেয় ও বিনা পয়সার 
অধিকারীকে গোরু ছাড়িরা দেওয়। 
হয় না। , 





অষ্টম পরিচ্ছেদ 
গোক্ ও ছাগলের ব্যবসায়ী । 
পাইকের--যে গোরু ও ছাগলের ব্যবসা 


করে। 
পাইকেরি--গোরু ছাগলের ব্যবসা । 


ফড়ে_যে একই জায়গায় গোরু বিক্রয়ের 
স্থানে তখনই কিনিয়া অল্প লাছে 
আর একজনকে বিক্রয় করে। যে 
ব্যক্তি গোরু ব্যতীত অন্তান্ত সকল 
জিনিষেরই দাম করে, কিনিবার 
বেলাষ সুবিধা দরের জিনিষগুলি 
কিনিয়৷ তৎক্ষণাৎ বিক্রয় করে। 





নবম পরিচ্ছেদ 
গোরুর ছধ হইতে তৈয়ারী জিনিষেব নাম। 
ছদ্--সাধারণ হুদ্ধের নান। 
দোঁই, দই--ছুগ্ধ হইতে তৈয়ারী খাইবার 
পদদার্থবিশেষ। 


২১২ 


ঘোল ছুগ্ধ হইতে তৈয়ারী_ খাইবার 
পদার্থবিশেষ। 

কাঁজি-- এ KE 1. 

সর-_-ছুধ জাল দিপ্রে তাহার উপরের পুরু 
অংশ। 

গাওয়া ঘি-_খাঁটি গব্য ঘি। 

ঘোরুটে ধি--যে ঘি গোয়ালার বাড়ীতে 


তৈয়ার নহে, গৃহস্থের নিজের ঘবেব 


তৈয়ারী। 
- ছাঁনা-_ছুধ হইতে তৈয়ারী খাইবার পদার্থ- 
বিশেষ। . | 
পনীর_. এ  । 
মাখন- এ ধর । 


দুধ আওটান্‌__ছুধে জাল দেও । 
দুধে বলোঁক্‌ উঠ|--হুধ জাল দিলে যখন 
টগবগ, করে। 


 সাহিত্য-পরিষৎপতরিকা 


[ ৪র্ধ সংখা 


পান্সে দুধ--যে দুধে জলের ভাগ বেশী 





অষ্টম. বিভাগ 


শ্রমজীবীদিগের বেতন সম্বস্ধীয়। 
মজুরি--শ্রমজ্যীবীর দৈনিক পারিশ্রমিক ৷ 
-দাছুন-- অগ্রিম পারিশ্রমিক । 
বেগার-- বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করা। 
মাষ নে--মাহিনা (স্থায়ী পারিশ্রমিক )। 
দূরমা-_মাসিক বেতন। 
বানি--তাঁতি, ন্বর্কার ও অন্তান্ত 
ব্যবসায়ীর! জিনিষ লইয়া কান্দ করিয়! 
দেয় ও পারিশ্রমিকস্বরূপ কিছু লয়। 
ইহাকে বানি-বলে। 
~ (ক্রমশঃ) 
মোল্লা জীরবীউদ্দীন, আহ মদ্‌ 


লো 


দীন চণ্ডীদাস *.. | 

সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর ১৫৫, ২৭৩, ৪৬১, ৪৮৪, ৪৯০) 
৫১৫ প্রভৃতি সংখ্যা-নির্দিষ্ট পদে আমরা “দীন’” চ্ডীদাসের ভণিতা দেখিতে পাঁই। ৪৮৩ 
ও ৫২২ সংখ্যা-নির্দি্ট পদে “্রীনক্ষীণ" চতীদাসের ভণিতা আছে এবং ৬২৬ সংখ্যক পদে 
প্বীনহীন* চত্ডীদাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়। ২, ২৭, ৩০, ৩২ প্রভৃতি সংখ্যক পদে* “দ্বিজ* 
চ্ডীদাসের, ২৯১ ও ৩৮৩ সংখ্যক পদে “কবি” চণ্তীদাসের এবং ৭৮৬ ও ৮১৫ সংখাক 
' পদে “আদি” চণ্ীদাসের ভণিতা পাওয! যাঁয়। ইহা ব্যতীত “চণ্ডীদাস”, “বড়, চণ্ডীদাস” 
ও বাসদীসেবক.চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদ অনেক আছে। অতএব আমর! চণ্তীদাস, বড়, 
চণ্তীদাস, আদি চণ্ীদাস, দীন চণ্ডীদাস, দীনক্ষীণ চণ্ডীদাল, দীনহীন চণ্ডীদাস, কবি চণ্ডীদাস, 
দ্বিজ চণ্ডীদাস এবং বাসলীগণের চণ্ডীদাস প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ভণিতাযুজ পদ 
পাইতেছি। ইহা একই ব্যক্তির ভিন্ন, আখ্যা, কি ইহার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিশিষ্টতা 


সুচিত হইতেছে, তাহাই বিবেচ্য বিষ । কৃৃষ্ণকীর্্তনে সাধারণতঃ নিম্মলিখিত প্রকার ভণিতা 


পাওয়া যায়, = 
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদার গাঁয় ।--২৬৪ পৃঃ। 
গাইল বড়,চওীদাস বাসলীগণে 1২৬৫ পৃঃ। 
বামলী-চরণ শিরে বন্দি? 
গাইল বড়, চণ্ডীদাসে ।--৮০পৃঃ। 
ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বামলীসেৰক চণ্ডীদাস ও বড়, চণ্ডীদাস অভির ব্যক্তি । আর 
একটা প্রয়োব্দনীয কথা এই যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনে- দ্বি্ চদা, দীন চত্তীদাস, আদি চণ্ডীদাস 
প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত একটা পদও পাওয়া যায় না। অতএব কষণকীর্ত্ন দৃষ্টে আমর! বড়, চণ্ডী- 
দাস ও বাঁসলীগণের চণ্ডীদাসকে অভিন্ন ব্যক্তি ধরিয়া! বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। 
সম্প্রতি এমন একখানা থণ্ডিত গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, যাহা পাঠ করিয়া আমরা 
স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, এই দীন চন্তীদাস অথবা দীনক্ষীণ চ্ডীদাস, বড়, চণ্ডীদাস 
অথবা বাঁসলীসেবক চ্ডীদাস হইতে ভিন্ন ব্যক্তি । টিজার এই প্রবন্ধে আমর! সেই গ্রন্থ 
সন্দ্ধেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক উনি মধ্যে এই দীন চণ্ডীদাসের রচিত এক- 
খান! বৃহৎ গ্ীতিকাব্যের অংশবিশেষ সংগৃহীত আছে। উক্ত ২৩৮৯ নম্বরের পুথিতে 
প্রথমতঃ বিভিন্ন প্রকারের কয়েকখানা পত্রে চণ্ডীদাসের ' বিরচিত কতকগুলি পদ পাওয়| 
৯ যায়, কিন্তু তাহার শেষভাগে দীন চণ্ডীদাদের রচিত একখানা বৃহৎ পদকাবোর নিদর্শন- 
* বলী্ন-সাহিত্য-পরিষদের ৩৫শ বর্ষের সপ্যম মাসিক অধিবেশনে পঠিত | 


২১৪ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ৰ সংখ্যা 


স্বরূপ ২১টি পত্র সন্নিবিষ্ট আছে। আজ আমর! সেই শেষ অংশটা লইয়াই আলোচনা 
করিতেছি। ইহার পত্রসংখ্য]--১:৫, ২০১-২০২, ২১৩-২১৫, ২৩৩, ৩৬২-১৯৪, ৩৭৩, ৩৭৮, 
৬৯০-৬৯১, ৭১২-৭১৩, এবং ৭৫০ = মোট পত্রসংখ্যা ২১ নাত্র। | 
এই ২১ পত্রে নিয়লিখিত সংখ্যা-নির্দি্ট পদ আছে £-_ 
১৮৫ পত্রে ৪৮০-৪৯৫ = ১৬ পদ 
| ২০১-২০২ পত্রে ৬২৭-৮৩৩৯ ৭ পদ 
5K ২১৩-২১৫ পত্রে ৬৬২-৬৭১ = ১০ পদ 
. ২৩৩ পত্রে ৭২২-৭২৫ = ৪ পদ 
৩৬২-৩৬৪ পত্রে ১০৪৫-১৪৫১= ৭ পদ 
৩৭৩ পত্রে ১০৭৭-১০৭৯_ ও পদ 
৩৭৮ পত্রে ১৪৮২:১০৮৩= ২পদ 
৬৯০-৬৯১ পতে ১৮৬১-১৮১৪ = ৪ পদ. 
| ৭১২৭ ৭১৩ পত্রে ১৯৭৩- ১৯০৬ == ৪ পদ 
| ৭৫০ পত্রে ১৯৯৯-২০*১॥ ৩ পদ | 
অতএব এই ২১ পত্রে ক্রমিক সংখ্য|-নির্দিষ্ট ৬*টা পদের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্ত 
ইহার সবগুলি পদই সম্পূর্ণৰপে পাওয়া যাইতেছে না। 'কোন কোন পত্রে কোন পদের 
কেবলমাত্র শেষ চরণ এবং তৎপর এ পদের ক্রমিক নম্বর লিখিত আছে। আবার কোন 
কোন পত্রে একটা পদের অধিকাংশ সন্নিবি্ইট থাকিলেও তাঁহার শেষ চরণ, ও পদসংখ্য! 
নাই। তথাপি ইফ বলা যাইতে পারে যে, আমর! প্রায় ৬*টা পদের নমুনা! পাইতেছি। 
আমরা বিচার করিয়। দেখিলাম যে, এই ২১ পত্র আবার একখানা পুথি হইতে সংগীত 
ছয় নাই ; ইহার দ্বারা দুইখানা পুথি অস্তিত্ব জানিতে পার! যাঁয়। পূর্বোক্ত তালিক। হইতে 
দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রথম পত্রেই ৪৮০ নম্বরের পদ রহিয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে 
যে, এই ১ম পত্র একখানা বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় থণ্ডের ১ম পত্র মাত্র, তাহার. প্রথম 
খণ্ডে ৪৭৯ পদ.ছিল। গ্রন্থের দ্বিতীয় থণ্ডের পুথির ১*৫ পত্র পর্য্যন্ত আমর! এই স্থানে 
পাইতেছি। তৎপর ২*১ হইতে ৭৫০ সংখ্যক পত্রের মধ্যে যে ১৬ পত্র পাওয়া যাইতেছে, 
তাহা আর একখান। ভিন্ন পুথির অংশ মাত্র এবং সেই পুথিও দীন চণ্ডীদাের রচিত ও 
বৃহৎ গীতিকাব্যের নিদর্শন প্রদান করিতেছে । ২০১ নম্বরের পত্র হইতে আর একখান! 
পুথির অস্তিত্ব কি প্রকারে জান! যাইতেছে, এখন তাহাই বলিতেছি। ২*১ নঘরের -পত্রে 
* ৬২$ সংখ্যক পদ শেষ হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই পুথির প্রথম ২০০ পত্রে 
৬২৬টা পদ ছিল। কিন্তু ১ নম্বরের ষে পত্র. আমর! পাইতেছি, তাহাতে ৪৮* নম্বরের পদ 
পাওয়া যায়। যদি এই ১ নম্বরের পত্র দ্বিতীর পুথির প্রথম পত্র হয়, তবে বুঝিতে হুইবে 
যে, ইহার ১ হইতে ২০০ পত্রে মাত্র (৬২৭--৪৮০= ) ১৪৭টা পর ছিল, অর্থাৎ প্রত্যেক 


শি 
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পত্রের ছই পাতার. গড়ে একটী পদও সম্পূর্ণরূপে লিখিত হয় নাই। কিন্ত আমরা দেখিতেছি 
যে, গড়ে প্রত্যেক পত্রে তিনটা করিয়া পদ আছে। এই হারে ২০০ পত্রে প্রায় ৬০০ পদ ছিল 
বলিয়া ধারণ! করা যাইতে পারে । তাহার স্থানে মাত্র ১৪৭ পদ হইলে ওঁ পদগুলি- অতিশয় 
দীর্ঘ ছিল বলিয়া বোধ' হয়। কিন্তু যে ৬টি পদ আম্র! পাঁইতেছি, তাহার কোনটাই এত 
অধিক দীর্ঘ নয় এবং এই ১৪৭টী পদের মধ্যে ষে ১৬টা প্রথম পাঁচ পত্রের মধ্যে পাওয়া 
, যাইতেছে, ভাহাও নাতিদীর্থ। অতএব লুগ্ত অন্তান্ত পদগুলির অতিশয় দীর্ঘতার ধারণ! আমরা 
_ করিতে পারি-ন!। তারপর পত্রগ্চলির আয়তন, ছত্রসংস্থান-প্রণাণী ও হস্তাক্ষর দেখিয়াও হান! 

পুথির অস্তিত্ব জান! যাইতে পারে। 

হম হইতে ৫ম পত্র প্রত্যেকে মায়তনে ১৩X২৫” । ২০১ হইতে ৭৫০এর মধাবস্তী 
অবশিষ্ট ১৬ পত্র প্রত্যেকে আয়তনে ১৩১৫৬” । ছত্রসংস্থান-প্রণাঁলীও বিভিন্ন প্রকারের-_ 
প্রথম পত্রে ১২ পঙ ক্রি )-ইহ! তিন ভাগে বিভক্ত, তাহার প্রত্যেক ভাগে ৪ পউংক্তি করিয়া 
, আছে। - এইরূপ ছত্রবিস্তাস ২য়, ওয়, নর্থ ও ৫ম পত্রের প্রথম পৃষ্ঠাষ দৃষ্ট হয়। ইহার দ্বিতীয় 
পৃষ্ঠায় এক সঙ্গে লিখিত ১১ পঙ্.ক্তি, তৎপর সর্কানিয়দেশে এক পঙক্তির অর্ধেক মাত্র পাস! 
যায়। ২*১নং পত্রে তিন তাগে বিভক্ত ১১ পঙ্‌ক্তি ; তাহার প্রথম ও শেষ ভাগে তিন পঙক্তি 
করিয়া, এবং মধ্যভাগে € পঙ.ক্তি। ২০২নং পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম ও শেষ ভাগে তিন, 
পঙ ক্তি করিযা, এবং মধ্যভাগে ৪ পঙ.ক্তি মাত্র, কিন্ত ইহার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়, ছত্রবিস্তাম ২০১নং 
পত্রের স্তাষ। ০২১৩নং পত্র -২০১নং পত্রের স্কায় ; ২১৪নং পত্রের প্রথম পৃষ্ঠার শেষ ভাগে ৪ 
পঙক্তি আছে, অন্ত ছুই ভাগ ২০১নং পত্রের স্তায়। ২১৫ ও ২৩৩ নং পত্র ২০১ নং পত্রের স্তাঁয়, 
কিন্ত ৩৬২নং পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম ও শেষ ভাগে তিন পঙক্তি করিযা, আর মধ্যভাগে 
৪ পুজি মাত্র । দ্বিতীয় পৃষ্ঠার তিন ভাগেই তিন পঙ্ক্তি করিয়! আছে। অন্তান্ত পৃষ্ঠার 
ছতবিস্তাসও প্রায় এই প্রকারের । বাহুল্য ভয়ে তাহা উল্লেখ কর! গেল ন!। ১ম হইতে ৫ম 
পত্রের হস্তাক্ষরের সঙ্গে অবশিষ্ট ১৬ পত্রের হস্তাক্ষরের সামঞ্রস্ত নাই। 

এই সক্ল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ১ম হুইভে 
৫ম পত্র একখানা পুণি হইতে এবং ২০১ হইতে ৭৫* পত্রের মধ্যবর্তী ১৬ পত্র অন্ত একখানা 
পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । ২০১নং পত্রে ৬২৮ সংখ্যক পদ পাঁওষা যায়। প্রত্যেক 
পত্রে গড়ে ৩টী পদ আছে ধরিয়া লইলে ২০* পত্রে প্রায় ৬০৯ পদ হয়।. কিন্তু ২০১ পত্রে 
আমরা ৬২৮ সংখ্যক পদ পৃইতেছি। অতএব ২০০ পত্রে মাত্র ২৮ পদের বিভিন্নতা! ধর্ভব্য 
নহে। কাজেই আমরা ম্পষ্টই দেখিতেছি যে, যে পুথি হইতে ২০১ হইতে ৭৫০ নং পত্রের মধ্যব্তী 
১৬ পত্র সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা এক বিরাট পুধির আকারে লিখিত হইয়াছিল; এ 
পুথির প্রথম পৃষ্ঠায় এই গীতিকাব্যের, প্রথম পদ ছিল। কিন্তু ১ম হুইতে-৫ম পৃষ্ঠা যে পুথি 
হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ছুই খণ্ডে লিখিত হইয়াছিল; তাহার প্রথম খণ্ডে ১ হইতে 
৪৭৯ পদ ছিল; দ্বিতীয় খণ্ড ৪৮০ সংখ্যক পদ হইতে আরম্ত হইয়াছিল- -- 
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৭৫+ পত্রে আমরা ২**১ সংখ্যর পদ পাইতেছি। অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই বিরাট” 
গীতিকাব্যে ছুই হাজারেরও অধিক পদ ছিল। পরিষৎ হইতে .প্রকাঁশিত চণ্ডীদাসের পদ 
বলীতে ৮৩০ পদ, এবং উহার পরিশিষ্ট ৯ পদ আছে; কুষ্ণকীর্ডনে মাত্র ৪১৯টী পদ আছে; 
বিদ্ধাপতির পরসংখ্যা প্রায় ৯** মাত্র! অতএব দেখা যাইতেছে থে, দীন.চণ্ডীদানের এই 
গ্নীতিকাব্যে যতগুলি পদ ছিল, তাহা বিস্তাপতি ও চস্তীদাসের প্রকাশিত পদাবলীর পরসংখ্যার 
প্রায় সান। ইহা হইতেই এই মহাকাব্যের বৃহত্ব অনুমান করা! যাঁয়। 

আম্রা যে ৬০টী পদ পাইতেছি, তাহার মধ্যে ৪৮৬,৪৮৭, ৪৯১১ ৬৩২,৭২৫, ১০৪৮, ১৪৫৫১ 
১০৭৮, ১৮৮৩, ১৯৯৪, ১৯৬ ও ১৯৯৯ সংখ্যক পদে দীন চণ্ীদাসের ভণিতা পাওয়া যাক; 
_. এবং ৬৩০, ১০৭৭, -১৮৬২ সংখ্যক পদে "দিন খিন” চতীদাসের ভণিতা আছে। অন্তান্ত পদে 
শুধু “চওীদাদ” বনিয়াই ভণিত! দেওয়া হইয়াছে, কেবল মাত্র দুইটা পদে কোন প্রকার ভণিতা 
নাই। কিন্ত ইহার কোন পদেই আমর! “বড়, চণ্তীদাঁস” অথবা বাসলীসেবক চণ্তীদাসের 
ভণিত। পাইতেছি না। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, এই দীন চণ্ডীদাস, “বড়, চণ্ডীযাস" 
বা বাঁসনীসেবক চওীদাস হইতে ভিন্ন ব্যক্তি । 

- এই গীতিকাব্য, কৃষ্ণকীৰ্তনের স্তার় একটা ধারাবাহিক আখ্যায়িক! লইয়া রচিত হইয়া- 
ছিল। প্রথম পত্রের পার্শ্বে “পিরিতি-পাড়া” লেখা রহিয়াছে ; ইহাতে বুঝা যায় যে, এই স্থান 
হইতে একটা নূতন পালা আরস্ত হইয়াছিল; যেমন কৃষ্কীর্তনে “দানথণড,” “নৌকাখণ্ড” 
প্রভৃতি । প্রথম ছুইটা পদ গীরিতের প্র্কৃতি সম্বন্ধে রচিত।- তৃতীয় পদ ( ৪৮২ সং) হইতে 
নিয়লিখিত প্রকার আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে। ব্যাসদেব পুরাণ রচনায় কৃষ্ণকে কল্পবৃক্ষের 
্তায় বর্দন। করিয়াছেন, তাহাতে শাখা প্রশাখার বর্ণনাও আছে, কিন্তু তাহাতে যে প্রেন-ফল 
প্রন্থত হইয়াছিল, সেই ফল াশ্বাদনের বর্ণনা পুর্বে কেহই করেন নাই। ইহা! ভাবিয়া! তিনি 
সর্বপুরাণের সার প্ৰপম” রচনা করিলেন। গোলোকের করবৃক্ষে সেই প্রেম-ফল প্রসুত 
হইয়াছিল। তাহা আস্বাদনের জন্তু দেবগণ বড়ই ব্যাকুল হুইয়া পড়িলেন। তাহারা পরামর্শ 


করিয়৷ এক গুকপাঁধীকে ওঁ ফল আনয়নের জন্ত প্রেরণ করিলেন) শুক ফল লইয়া. 


উড়িল বটে, কিন্তু ফলটা এতই মধুর এবং কোমল ছিল যে,*তাহার চগ্চুর চাপে তাহ! ভাঙ্গিয়! 
তিন খণ্ড হইয়া সাগরের জলে পড়িয়া গেল। নিরুপায় হইয়া শুকপাথী সাগরের ভীরে 
বসিয়া ভাবিতে লাগিল; কিন্ত ফল উদ্ধারের কোন উপাষ স্থির করিতে না পারিয়! সে পুনরায় 
দেবতাগণের নিকট ফিরিয়া গেল। এই সংবাদে ছেবগণ বড়ই ছঃখিত হুইয়া! কিংকর্তব্য- 
বিষূড় -হুইয়ন পড়িলেন। এমন সময়ে নারদ আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। দেবগণের ছুঃখের 
কারণ গুনিয়। তিনি দেবগণকে সমুদ্র মন্থন করিবার পরামর্শ ছিলেন। তাদন্থ্যায়ী সমুদ্র 
মন্থন করাতে প্রথমে উঠিল পী, তৎপর ব্রি এবং অবশেষে তি। এইরপে _প্রেম-ফলের 
বিচ্ছিন্ন তিনটা অংশই তাঁহারা প্রাপ্ত হুইলেন। তৎপর এই ফল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 
মহাদেবকে অর্পণ করা হুইল, কিন্তু তিনি বলিলেন যে, যে কৃষ্ণ হইতে এই ফলের উৎপত্তি 
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হইযাডে, সেই কৃষ্ণকেই এই ফল রক্ষার ভার দেওয়া উচিত। তচন্্যায়ী দেবগণ গোকুলে 
যাইয়া কৃষককে সেই ফল অর্পণ করিলেন, কিন্তু তিনি ফলটা প্রাধিমাত্রেই নিজে ভোজন 
করিযা ফেলিলেন। দেবতার! কেহই কিছু পাইলেন না, হতবুদ্ধি হইয়া প্রশ্ন করাতে 
ভগবান্‌ বলিলেন যে, তিনি দ্বাপরে নন্দগৃহে এবং রাধা বুষভান্র গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবেন। 
এই ফল রাধার সম্পত্তি, তাহা হইতে এই ফলের আস্বাদন জগতে প্রচারিত হইবে । ইহাই 
হইল এই গ্রন্থের প্রপ্তাবনাস্বরূপ । প্রস্তাবনার এই সুন্দর কল্পনাটীর জন্তু কবি ভাগবতের 
১ম স্বঃ, ১ম অঃ, ওয় শ্লোকের নিকট খণী বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই শ্লোকটী এই, 
নিগমকল্পতরোর্গলিতং. ফলং গকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং ৷ 
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুসরহে! রসিক ভুবি ভাবুকাঁঃ ॥ শ্ীমপ্তাগবত, ১1১1৩ 
“এই ভাঁগবতশান্্র সর্কপুরুষার্থপ্রদায়ক বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল, শুকমুখ হইতে 
গলিত হইয়া অবনীমণ্ডলে অথগয়পে পতিত হইয়াছে । অতএব হে রসজ্ঞগণ, হে রসবিশেষ- 
ভাবনাচতুর পুরুষণকল! অমৃতন্রবসংযুক্ত রসময় এই ফল মোক্ষ পর্য্ত্ত মুহু্্মুহঃ পান কর।" 
বিভিন্নতার মধ্যে এই যে, মুনিবর গুকদেবকে আমাদের কবি শুকপাথীতে পরিণত 
করিয়াছেন এবং বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফলকে ক্বষ্চকল্পবুক্ষের প্রেমফলরূপে কল্পনা করা 
হইয়াছে; আর সেই ফলটা শুকমুখ হইতে অথওরূপে পতিত না হইয়া, তিন ভাগে বিভক্ত 
হইযা পী, রি ও তি, এই তিনটা অক্ষরের স্থষ্টি করিয়াছিল। এইকপু পরিবর্তনের মূলে যে 
_ কবিত্ব, প্রয়োজনীয়তা! ও মধুরতা.আছে, তাহা উপভোগ করিবার জিনিষ । 
ইহার পরে রাঁধাকৃষ্ণের প্রেমোপাখ্যান নানা ভাবে -এই গ্রস্থমধো বর্ণিত হইয়াছে। 
যে কষখানা পত্র আমরা পাইতেছি, তাহা হইতে একটা ধারাবাহিক বিবরণ দিতে 
পারিতেছি না, কিন্তু কৃষ্ণ মধুরা হইতে রাধার নিকট হংসদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, 
এরং রাধাও তাহার নিকট কোকিলদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই সকল বিবনণ 
কিছু কিছু জান! যাইতে পারে। ইহার অতিরিক্ত যাহা জনা যায়, তাহা! ক্রমে ক্রমে প্রবন্ধমধ্যে 
আঁলোঁচিত হইবে। কিন্তু আমাদের প্রধান বক্তব্য এই বে, দীন চণ্ডীদাসের এই মৃহাকাবোর 
কথা এ পর্য্যন্ত আমর আর কাহারও নিকট গুনিতে পাই নাই। দীন চণ্তীদাস সত্বন্ধেও এ 
পর্য্যন্ত আমাদের ধারণ! অতিশয় অস্পষ্ট ছিল। গত পৌষ মাসের “ভারতবর্ষে” শ্রীযুক্ত হরেকৃষঃ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় আতরুক্ষার জন্ত দ্বিতীয় চণ্ীদাসের কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
তিনি লিখিয়াছিপেন,_-"দেশে এমন চণ্ডীদাস যে ভিলেন না বা হইতে পারেন না, এ 
কথা ত জোর করিয়া বলা যায না” ইত্যাদি । নীলরতন বাবু চণ্ডীদাসের পদাবল-র 
ভূমিকায় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, একাধিক চণ্ডীদাসের বিবরণ হিনি অবগত নহেন। 
তথাপি এই দীন চণ্ডীদাসের আংশিক পরিচয বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরেরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয 
উক্ত পৌষ মাসের “ভারতধর্ষে” আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন! তিনি লিখিয়াছেন, -“সহ্জ 
ভজনের পদ, রাগাত্মিক পদ, শ্রীকৃষ্ণের জগ্মলীলা, রাধিকার কলক্ষভঞ্জন, চৌত্িণ! পদ বা 
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চিত্রগদাবলী এবং আঁরো কয়েকটা ( কীর্থনের )পদ ইহার রচিত। 'নির্ধ্যাস” নামে ইহার 
একখানি সহজ-সাধনের পুথিও আছে। ইনি নরোত্বম ঠাকুরের শিষ্য এবং ইহার, রচিত 
{ নরোত্তম-বন্দন! পাওয়! গিয়াছে।** এই নরোত্তম-বন্দনার নমুনা তিনি আমাদিগকে প্রদান 
ধ করিয়াছেন। কিন্তু অন্তান্ত যে সকল রচনার কথা. তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত 
বিবরণ এই সমরে প্রকাশ করিলে তাহ! বড়ই উপাদেয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । আমর! 
' আশ! করি, তিনি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া শীজই আমাদের ওঁৎস্থুক্য নিবারণ করিবেন। 
নর্োত্বম-বিলাঁস হইতে তিনি ছুইটা চরণ উদ্ধত করিয়াছেন, | 
জয়-চত্তীদাস যে পণ্ডিত সর্বগুণে । 
পাষী খণ্ডনে ছুঃখ দয়া! অতি দীনে ॥ 
ক এই ছুইটী চরণ আমর! মুরশিদাবাদ হইতে প্রকাশিত নরোত্তম-বিলাসে নিয়লিখিত 
আকারে পাইতেছি,_ 
জয় চণ্িদাস যে মিত দর্বগুণে। 
পাষণ্ডী থণ্ডনে দক্ষ দয়! অতি দীনে ॥ 
ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, দীন চণ্ডীদাস সর্বগুপ-মণ্ডিত, পণ্ডিত এবং দীন-বন্ধু 
ছিলেন। তাহার পাত্িত্যের প্রমাণঘ্বর়ূপ আমাদের আলোচ্য পুথি হইতে একটা পদ 
আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা পাঠ করিলেই 'বুঝা যাইবে যে, এই দীন চুণ্ডীদান ব্্ধবৈবর্ত - 
পুরাণ, গরুড় পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, রীমন্তাগবত প্রভৃতি অষ্টাদশ পুরাণ পাঠ করিয়াছিলেন, এবং এই 
সকল পুরাণ হইতে ভাব. গ্রহণ করিয়া তিনি তীঁহার গীতিকাব্খানি অগঙন্ধ ত করিয়ীছিলেন। 
৭১৩.সংখ্যক পত্রের ১৯০৬ সংখাক পদটী নিয়লিখিত আকারে পাওয়! যাইতেছে, 
| রাগ কাফি । 


কহিতে লাগিল তবে রাঞ্জ। পরিক্ষিত। 
কহ কহ মুনিবর আকসিল চিত ॥ 
প্রেমরমকথ জুনি অমৃতের ধার! | * ; 
কোন প্রওল্পন উক্তি কহ মুনি সার! 
্রহ্ধবৈবর্তের কথ৷ নৈমিষায়প্যেতে। 

, গররুড় পুরান কথ! সুনিল তুরিতে ॥ 

* এই প্রবন্ধ পঠিত হইবার পরে প্রকাশিত বর্তমান মাসের ( চৈত্র, ১৩০৩ সন ) প্রিবাসীতে যুক্ত যোগেশ 
চন্দ্র রায় মহাঁশয়-লিখিত “ছাতনায় চত্তীদাস* নামক প্রবন্ধে দ্বীন চণ্তীদাস সম্বন্ধে অনেক নুতন তথ্যের আভাস 
গাওয়া যাইতেছে । ইহা! ব্যতীত ১৩২১ সালের পরিষৎ-পত্রিকায় ৬ব্যেমকেশ মুস্তফী মহাশয-লিখিত পচণ্ডীদাদের 
গ্রীকৃষ্ণদন্মলীল!” নামক প্রবন্ধে এই দীন চণ্ডীদ্াসের রচনার নমুন! পাওয়া যাইতেছে। এ ন্বন্ধে আমর! পরে 
আলোচন! করিবার আঁশ! রাখি। 





শি 
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সাটি সহত্ত মুনি সুনি কহে খগরাজ। 
অষ্টাদশ পুরান কথ! দেখি পাখ-মাবঝ॥ 
বিস্মিত হইলা ব্যাস দেখি পক্ষরাজ ॥ 
অষ্টাদশ পুরান লেখা পাখের সমাঝ ॥ 
গকড় পুরানের কণ! আর বৈবর্ত। 
বিষ্ণুপুরানকথা আর শ্রীভাগবত ॥ 
চারি পুরান সাটি সখা উক্তি হএ। 
পুর্বরাগ নবোঢ়ার কথা কহিল নিশ্চয়ে। 
সুবলমিলন আর পুর্বকথা স্থনি। 
নানামত পুরান কথা রসতত্ত আনি ॥ 
শ্রীভাগবতে আছে সখাঁর গনন। 5 
রাধিকার নাম্তত্ত পরম কখন ৷ 
বিস্তার ন! কৈল ব্যাস রাখিল গোপনে । 
সঠিয়া সকল গ্রন্থ লেখিল জতনে ॥ 
এ সটসম্বাদকথ [ অ [পুর্ব কথন। 
-- পিক.সনে সুকপক্ষ কহেন বচন ॥ 
পিক কহে ুনিলাঙ পূর্বর!গ কথা। 
সখা উদ্ভি নবোঢ়া রস রতি গুন গাঁথা ॥ 
আর কিছু কহ সুক সুনিএ শ্রবনে। 
অমৃত বচন কথা! সুনি একমনে ৷ 
সুক কহে সুন পিক আর এক শ্রেণি। 
যুগল মধুর রস অমিঞার কনি ॥ 
১ নি চে 
দিন চণ্ডিদাঁসে কহে সমুদ্রের কনি॥ ১৯০৬ 
ইহা হইতে আমরা আরও দেখিতে পাইতেছি থে, এই ১৯০৬ সংখ্যক পদের পূর্ববর্তী 
পদসমূছে পূর্ববরাগ, নবোঁঢ়ার কথা, সুবল-মিলন প্রভৃতি বহুবিধ আখ্যান বর্ণিত হইয়াছিন। 
৭২৩ সংখ্যক পদে আমরা সুবপের স্ততির নমুনা পাইতেছি, এবং তাহার" সহিত ক্ৃষ্ণ-বলরামের 
মিপন-সংবাদও আমরা এ পদে ও তাহার পরবর্তী কয়েকটী পদ হইতে জানিতে পারি। 
৭১২ নং পত্রে ১৯০৩ সংখ্যক পদের শেষভাগ মাত্র উদ্ধত আঁছে। তাহাতে নবোা-মিলনের 
কথা জানিতে পারা যায়] যথা, 
চলল সুন্দরী যথা সহচরি. 
সুবল জেখানে আছে । 
২৮ | 
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নবোঢ়া-মিলন হইল তথন 
মিলি বিনোদিনি কাছে॥ 
সুবল জানল সকল মরম 
| “চিত্তের আনন্দ বড়ি। 
চণ্ডিদান তথি আনন্দ অপার 
সুবল-চরপে পড়ি | ১৯৯৩] 


অতগ্রব দেখা যাইতেছে যে, নবোঢ়া-মিলনের পূর্বে সুবল-মিলন এই কাব্যে স্থান 


পাইয়াছিল। পূর্ববরাগের নমুনা আমরা বিশেষ কিছু পাইতেছি না। কিন্তু ১৯০৬ সংখ্যক 


পদের পরে আর একটা নূতন বিষয়ের অর্থাৎ “যুগল মধুর রসের” বিষয় আরম্ত হইয়াছিল, তাহা , 


জানিতে পারা যাইতেছে। এই প্রকার বিষয়-বিভাগ দ্বারা কাব্যের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ের 
নামকরণ হইয়াছে বনিয়! মনে হয়। ৩৭৬ নং পত্রে ১০৮০ সংখ্যক পদের প্রথম একটা ছত্র 
মাত্র পাওয়! যায়। তাহাতে লিখিত আছে,_ 
গৌন রাপ কহিল, এবে কহি মহারাস 
সুনহ শ্রবণ পাতি । ইত্যাদি 

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, কবি ছুই ভাগে ভাগ করিয়া রাসলীলা বর্ণন! করিয়াছেন। 
' প্রথমতঃ গৌপ-রাদের বিষয় বর্ণনা করিয়া, তৎপর মহারাসের বর্ণনায় তিনি হস্তক্ষেপ করিতেছেন। 
কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া গোপরমণীগণ রাসলীলায় যোগদান করিবার জন্ত কি ভাবে 


বৃন্দার্ধনের দিকে চুটিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা নিম্নলিখিত পদঘয়ে পাওয়া যাইতেছে, 


* * ছিল সখির সহিত 
করিতে রশের রঙ্গ ৷ 
কেছো বা আছিল দুথ্ধ আবর্তনে 
কা ফু * 
তেন্গি আবর্তন হইয়! বিমন 
এছন গেল! সে চলি ॥ 
কেহোঁ বা আছিল শিশু কোলে করি 
[ মুখে ] দিঞা তাঁর ভ্ভন। 
শিশু ফেলি ভোমে চলি গেল! ভ্রমে 
বৃন্দ [ বন ] পানে মন॥ 
কেহো বা আছিল রন্ধন করিতে 
অমতি চলিযা গেল ।- 
ক্বষ্চমুখি হঞা মুরূলি জনিঞা 
সব বিসরিত ভেল॥ 


. কেহো বা আছিল 


সয়ন করিয়া 
নয়নে আছিল নিন্দ। 
জেন কেহো আসি চোরাই লইল 
মানসে কাটিয়! সিন্দ ॥ | 
চমকিত হয়্যা উঠিল জাগিয়া 
* বদন খসিয়া পড়ে। 
চণ্ডিদাসে কহে ডাকাতিয়া বাঁশি 
পাইয়া তাহার চাড়ে ॥ ১০৮২॥ 
কোন লখি করে বেশের বন্ধান 
"পদ অভরন করে। 
করের কঙ্কন নপুর বলিয়া '. 
আপন চরনে পরে ॥ 
কেহে| পরে এক নয়ানে অঞ্জন 
কুণ্ডল পরল এক । 


ন 


t 


9 বৃন্দাবন পানে দিয়া। 


সন ১৩৬০ ] দীন চণ্ডীদাস ২২১ 
ভালের সিন্দুর চিবুকে পরল | চণ্ডিদামে কহে উৰ্দ্ধমুখি সভে 
দেখ হএ পরতেক ॥ জাইছে হরস হঞা ॥ ১০৮৩॥ 
গুলে গল্সমতি হার মনোহর২- সাহিত্য-পরিষংং হইতে প্রকাশিত 
পরিছে নিতঘ মাঝে। _ চণ্তীধাসের পদাবলীর ৩৯৩ সংখ্যক পদের 
ৰাহু অভরন জে ছিল ভুবন সহিত এই ১০৮২ সংখ্যক পদের উদ্ধতাংশ 
তাহাই করেতে সাজে ॥ প্রায় মিলিয়া যাইতেছে । পদাঁবলীতে 
এঁছন আপন.’ বেশ পরিপাটি আছে, , 
পরিয়া সকল জনে। . কেহ ঝা আছিল সখীর সহিত 
হরস হইয়া রাধারে লইয়া কহিতে রভস রঙ্গ ॥ 
চলি জ।য়ে নিধুবনে ॥ কেহ বা আছিল দুণ আবর্তুলে 
সুস্বর শুনিঞা মুন্ধলির রব চুলাতে রাখি বেশালি। 
অনুসর চলি জাঁয়। ত্যজি আবর্তন হই আখয়ান 
আন্ত আন্ত বলি সঙ্কেত বলিযা ্ছন সে গেল চলি ॥ 
শ্রবণে শুনিতে পায় ॥ কেহ শিশু লয়ে কোন্েতে করিয়ে 
প্রেম্ভরে জত আহির রমণি দুগ্ধ করায় পান। . - 
গলিছে নয়নধারা | শিশু ফেলি ভূমে চলি গেল ভ্ৰমে 
অঙ্গ প্রফুলিত গদ গদ স্বরে শুনি মুরলির গান ॥ 
পাইয়া প্রেমের সারা ॥ কেহ বা আছিল শয়ন করিযা 
জা করে তা কর গৃহে গুরূজনা নয়নে আঁছিল নীদ। 
নাহিক তাহার ভয। যেমন চোরাই হবণ করিল 
পরিবাদ মালা গলায়ে পর্যাছি মানসে কাঁটিল সি" | 
রস্মষি ইহা কয় ॥ | | কেহ বা আছিল রন্ধন করিতে 
নিজ পতি তেত্ি চলল গোপিনি তেমতি চলিয়া গেল। 
নাহিক কিসের ভর ।' কঞ্ঝসুখী হৈযা মুবলি শুনিয়া 
কৃষ্ণমুখি হঞা বৃন্দাবন পুরে সব বিসরিত ভেল ॥ 
| চলি জায়ে অতিশয় ॥ পাঁঠকগণ তুলনা করিলে দেখিতে পাইবেন 
রাই মাঝে করি জাযে জত গুপি যে, এই কয়টি চরণ উভয় গ্রন্থেই প্রায় একরূপ। 
গাইছে কানুর গুনে। অথচ পদাবলীতে এই পদটি দ্বিজ চণ্ডীদাসের 
বনে নানা অস্ত বৈসে ভয়ঙ্কর ভগিতায় পাওয়া যায়। তারপর ১০৮৩ 
কিছুই নাহিক মনে ॥ সংখ্যক পদের ভাব পদ্াবলীর ৪০৫ সংখ্যক 
এছন চলল বর রমনি পদে পাওয়া যাইতেছে । কিন্ত এ সম্বন্ধে 


বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিবার মত মান 


২২২ 


মসলা এই খণ্ডিত পুথিতে নাই বলিষা 
আজ তুলনামূলক সমালোচনায় বেশী দূর 
অগ্রদর হইতে পারিলাম না। যদি সাহিত্য- 
সেবিগণ যত্ন করিয়া এই কাব্যের উদ্ধার 
সাধন করিতে পারেন, তবে সেইবপ 
আলোচনার সময় উপস্থিত হইতে পারে। 
যখন এই মহাকাব্য সম্বন্ধে হুইথানা পুথির 


অস্তিত্ব আমা জানিতে পারিতেছি, তখন আশা প্রদত্ত হইল। 
প্রথম পত্র 
মঙ্গণাচরণের পর 
বাগ কামোদ 

কেবা নিরমালা এ হেন পিরিতি পিরিতি জেখানে জাইব সেখানে 
আখর গনিঞ। তিন। চগ্ডিদাস গুনগান ৪৮০ ॥ 

প্রথম সমএ মধুর বিষয়ে 
পরিণামে এই চিন ॥ 

যথা পাই লাগি উঠিছে জে আগি 
জা করি মনেতে আছে! সিদ্ধুড়া 

ভাল মতে তাঁর সাজাই করিব মরম সঞ্জনি কহি এক বাণি , 
জাইঞা তাহার কাছে। কো[ থা ] ন! পিরিতি থাকে । 

এ দেহ তাঁপিত ভাঁজিল দুগুন সেখানে জাইব তারে নিরখিব 
দোষ গুন নাহি জানি । দেখি না কে তারে রাখে ॥ 

কেনে হেন করে অবলার দেহে জত আছে তাপ বিরহ সস্তাপ 
অথল কুলের ধনি ॥ করিব নিঠুরপন!। 

পিরিতি গরল না হএ সরল গাগালি পাইলে সুধিব সকল 
কুটিল জনার বশ । পরিচিতে হবে জানা ॥ 

রসে রদাইঞা পিরিতি পৈগল রাধার সক্রোধ পিরিতি উপরে 
করিলা পরের বশ ॥ কহেন মরম সখি। 

পর কি জানএ আনের বেদন কোথা না পাইবে তার দর্শন 
সুন্হ কমলমুখি ॥ 


) আন কি জানএ আন। 


সাহিত্য-পরিষশ্ু-পত্রিক! 


[৪র্ঘসংখ্যা 


করা যাইতে পারে যে, ইহা একেবারে লুপ্ত 
হইয়া যাষ নাই । চেষ্টা করিলে বঙ্গ-সাহিত্যের 
এই অমুল্য রত্বউদ্ার্ করা যাইতে পারে বলিয়া 
আমরা বিশ্বাস করি। আমর! সাহিত্যসেবী 
মাত্রকেই এই কার্যে হস্তক্ষেপে করিতে 
অনুরোধ করিতেছি। 

নিয়ে প্রথম কয়েক পর্বের -প্রদ-পরিচন় 


নন ১৩৩৩] দ্বীন চণ্তীদাস ২২১ 
পিরিতির কথা স্থুনি......বনে রাগ তুড়ি 
কহিতে বিষম মাঁনি। নানীর সুক সনাতন 
মিলার রা ব্যালের রচন দেবের দেবতা জত | 
চণ্ডিদাঁস ইহা জানি | ৪৮১ ॥ সহিদ কার ফলের মাধুরী 
এ জানিবেক কত সত ॥ 
শ্রীরাগ » এমন তরুর ফল ফলিয়াছে 
জে কালে*রচন। পুরান করিল জাহার উপমা নাঞি। , 
ব্যাস মুনিবর......। ' “কত না মাধুরী কলের ভিঃন 
মেই কৃষ্ণদ্হ ০০ বর্ণিল না দেখি কনহ ঠাঁঞি॥ 
তিক পা (অ)ফল অধিক মাঁধুরি দেখিতে 
[ ২য় পত্রের আরম্ভ । ] আছএ মনের সাধ। 
কল্পলতা করি কষষ্চেরে রচিল _ কত না অমিঞা ফলের ভিতর 
করিলা অনেক সাথা। | এই কিবা পরমাদ ॥ 
সেই কলপলতা ১১২55555৪55 ৪৪০৩5 এই মঙ্গুমান করি দেবগণ 
অপুর্ক দিছেন দেখা! ॥- লইতে ফলের মধু। 
সাথ! তরুবর জরি ব! বণিলা হবস বদন বুঝিতে কারণ 
." তাহাতে ধরিল ফল। সকল দেবের বিধু 
সে ফল খাইতে কাছ ন! রচিলা ফল আস্বাদন করিতে সঘন 
ভাবি ম্যাদ সুনিখর ॥ দেবের আরতি অতি।  -. 
তথির কারন দসম করিল -.চত্তিদাস বলে ফলের মাধুরি 
॥ জত পুরাণের সার। কেবা সে জানব রিতি | ৪৮৩ | 
সে ফল আস্বাদ কারণ লাগিয়া পতিত 
ভব বিধি হর আর | 
দেখ অগোচর নাহিক গোচর রাগ অতি 
সুনহ সুন্দরি রাধে । এক সুক পাখি অমিঞার ফল 
সে ফল খাইতে ভক্ত সুখ হঞা মুখেতে করিঅ! উড়ে। 
দেব আদি করে সাধে ॥ সেই ফল গটা তিন খান হঞা 
ফলের মহিমা ওর না পায়সী সায়র জলেতে পড়ে | 
দেবাধী অনন্ত কায়া ৷ - সেই স্থুক পাখি তটস্থ হইঞা 
চঙ্ডিদাস বলে কাহার-সকতি বৈঠল সাষর পাড়ে । 
বুঝিয়! বুঝিব ইহা ৷৷ ৪৮২ 1 সেখানে দেখল এ তিন সাধর 


০০০ 


> 


অধিক নিস্বায ছাড়ে ॥ 


২২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ~ [ ৪র্ব সংখ্যা 
এমন সুফল গোলোক হইতে কহ সুক পাখি কি কাঁজ করিলে 
আনল জতন করি। সে ফল পেলি****** | 
তিনখানি হঞ! এ তিন সায়রে *** ক রতন খুন্দিলে পাইয়ে 
পড়ল কি হেতু জানি! তাহে নহে কোন গতি৷ 
পুন সুক পাখি উড়িয়া চলিল আসুক কহে তাঁথে আমিকি করিব 
জেখনি দেবের স্থান৷, ২... Benepe | 
কহিতে লাগিল - ১" ম্থকবর পাখি সে ফল ভাঙ্গল ওষ্ঠের.ভরেতে 
ফলের আখ্যানথান ॥ 2 সাঅরে পড়ল সে জেশী 
জে দিনে গোঁলোঁকে সব দেবগণ। দেব অভিমান নহে সমাধান 
রচিলে ফলের কথা ।  . rere | 
কল্পলতা ফল মাধুরি বুঝিতে চগ্ডিদাঁস বলে খুজিলে পাইবে 
ঘুচাতে হৃদয় বেথা ॥ সেই সারের নীরে ॥ ৪৮৫ ॥ 
তোমরা কছিলে আম! পাঁঠাইলে রিল 
লইতে কলপ-ফলে। | সি 
বামে গেকন তাঁদিমী দৰত fend 
পড়ল সায়রদলে ॥ করুন বদনে চায়। 
তিন খানি হঞা এ তিন সায়রে জিরা 
» পড়াল] না জানি কডি। 
চণ্ডিদাস বলে কহে সুক পাখি ক্ষ হলা কি হল্য দিয়া সে না দিল 
_ দেবে.....র তথি | ৪৮৪॥ ' এ বথা কহিব কায 
হেনক সম্ঞএ নারদ আইল 
লা দেবত! সমাঝ জথা। | 
\ বেখিত দেখিঞা- পুছল করিপ 
জয়ন্ত | কি হেতু সুনিএ কথা ॥ 
এ কথা সুনিঞ সুক সনাতন করুন নয়ন কিসের কারণ 
"_ জত দেবগণ তারা। কহ দেখি সুনি তায়ী। . 
গোলোক সম্পদ] ০০ করি হঞা “ কেনে বা দুখিত দেখিএ অন্তর 
তিলেকে করিলে হারা ॥ কহ দেখি মোর ঠাই ॥ 
কোথা না পাইব মে হেন সম্পদ সব দেবগণ . ' কহিতে লাগল 
বেখিত দেবতা প্রত । ভ্রতেক কারণ কথা। 
চল গিয়া বিরষ বদন  স্থনহ বচন জিসের কারণ 
_ নয়ন ঝরিলা কত। _ মো সভা পাইয়ে বেথা 


নাহিক কন" জন! ॥ 


দীন চণ্ডীদাস 





সন ১৩৩৩ ] রর ২২৫ 
কল্পলতা ফল গোলোক সম্পদ এক কহি স্থুন আমার বচন 
সকল জানহ তুমি। | জি বা মিলব ফল। 
সেই ফলে কত . অমিঞা আছএ মোর বোল সন জত দেবগন 
,. তাহা না বুঝিব জানি ॥ ft 
এক সুকবরে ভেজল গোলোকে 
সে'ফল আনল তুলি। 
ওঠের উপরে উড়িয়া জাইতে মথন করিতে লাগল তখন 
দে ফল কতি না ফেলি দিন চত্ডিদাঁস বলে ৪৮৭ ॥ 
এক কহে আছে এ তিন সায়র রি 
পড়ল তৃগুণ হঞা। ্ 
ফল ফেলী জলে আঁসি ন্ুফবরে ইয়া 
কহিতে লাগল সিঞা ৷ সুখের সাঁয়রে সব দেববনে 
_ সথনিঞা নারদ দেবের বচন মঘিতে লাগল তাঁই। 
কহিতে লাগল তাঁয়। সভে একমন জত দেবগণ 
ইহার উপায় - কহিব সকল উপামা কহিতে নাই ॥ 
দিন চণিদাস গায় ॥ ৪৮৬ ॥ প্রথম নথনে উঠল তাহাতে 
| আনন্দ রমের গী। 
উস ফলের-ভিতরে একটি আখর 
পায়ল কহিব কী॥ 
| কলি! আনন্দ মগন জত দেবগন 
সুনহ কারণ আমার বচন নাচিয়! আনন্দ বড়ি । 
জৰি ব করিতে পার । খোজল দেখল , আনন্দ বৈভব 
তবে ফল মিলে সায়রের জলে ' বিলাস ওবর্য্য ছাড়ি ৷ 
কহিএ উপায় তাঁর। ফলের ভিতরে আনন্দ আখর 
কি কাঁজ কর্যাছ ফল হারাইঞা . উঠিল রস্রে পী। 
বুঝিমু মরম তার । গমন হইল! সব দেবগন 
ফলের ভিতরে কত মধু আছে -তাঁহা না কহিব কী। 
অপার মহিমা জার ॥ হেনক সম্পদ সুখের আনন্দ 
দেব অগোচর নহে এ গ্োচর পাইঞ| দেবাদিগনে। , 
অনস্ত না জানে সীমা। হাঁস পরিহাসে সভে সুখে ভাসে 
আন কে জানব ফলের মাধুরী . চঙ্িদাস গুন গানে ॥ ৪৮৮ ॥ 





২২৬ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ৪ সংখ্য! - 
পুন দেবগন করিল গমন .. প্রেমের সারে চলে কুতুহলে 
জতেক দেবাধিগণে | - 
মথন ক লজতনে মথন করিল আনন্দ মগনে 
৬১ সভে এক চিত মনে ॥ 
মথিতে নথিতে : রসের সাররে  মথিতে সদাই পড়ে ধায়াধাই 
. উঠিল পুলা ক ধারা । আনন্দে মগন জতি। 
হেনক সমএ বিরিঞ্চি দেখল পায়ল পরসে কটাক্ষ অলসে 
রাখল জতনে সারা ॥ তাহ! ন! কহিব কতি॥ 
পুনরূপি দেব মথিতে লাগল পাই সেই ফলে সায়রের জলে 
সেই না সায়র জলে। আনন্দে দেবাদি জভী । 
দিতীয় মনে . প্রেম বরিখত প্রেমের সাঁয়রে পায়ল খুজিতে 
দেব সে দেখল ভালে ॥ আনন্দ লহ্রীর তী। 
দ্বিতীয় মথনে _ উঠল জতনে এ তিন আখর দেবতা পাষল 
আনন্দ রসের রী। সুখের নাহিক ওর । 
ভাঙ্গিয়া সে কল তুরিত দেখল দেখি চণ্ডিদাস গড়েতে আঁছিল 
সভে দেই করতালী ॥ হুইল! মগন ভোর ॥ ৪৯০ | 
মহেশ বলেন কেনক রতন টিউটর 
কোথা না রাঁখিল বল। | 
সুই স্লাগ 
বিরিঞ্চি বলেন তাঁর তর তম পিরিতি আখর রাড 
তুমি সে ইহাতে চল॥ এ 
নিজ স্থানে BE ভব বিরিঞ্চি হর তার! । 
হা পুলক হুইল চিতে সে পাই্যা 
রাখহ জতন করি। , 
গোলোক সম্পদ করহ আমন Ula edd রে 
i এহেন সম্পদ কোথা না রাখিব 
505 ত্যে পরতিত নাঞ্চি। 
পাঁইঞা! এ দুই পিরি বলি নাম kh 
জানি বা কখন কে লএ চোরাঞা 
না পাই তাহার দেখা। 
থুইব সুজন ঠাঞ্চি ॥ 
[ ৪র্থ পত্রের আরম্ভ ] ূ 
১ এ কথ! রচিঞা সভাই কহুল 
চণ্ডিদাসে বলে প্রেমের সায়রে 
HEC EEE বাখহ শিবের স্থানে। 
মৃহা সে বৈষ্ণব _  কৃষ্ণপরায়ন 


প্রধান ভকত নামে ॥ 


সন ১৩৩৩৭ 

পিরিতি আখর সব দেবগণ 
চাঁহি মহাদেব পানে! 

পিরিতি আথর পাইল ষেমতে 
সকল জানহ মনে ॥ 

এই না পিরিতি তোহে সমৰ্পিল 
বাখহ হৃদয় স্থানে। 

দেখিঞা হরম হইল অস্তর 


. দিন চঙডিদাস ভনে। ৪৯১॥ 


কাফি রাগ 


কহে দেবগণ সরল বচন 
শুন ত্রিলোচন তুমি । 
তুমি না রাখহ পিরিতি বৈভব 
যে পাদ জপএ ফণি॥ 
হেনক পিরিতি 
পাঁধল সায়র্জলে ৷ 
হারাধন পাঞা সুখী ভেল মন 
কহিব ইহার ছলে॥ 
পাইয়া পিরিতি 
আনন্দে নাচত রঙ্গে । 
ডষুর বাজা এ 
দেবগণ নাচে সঙ্গে | * 
আছ্ছু শুভ দিন দিনহি ভেঠল 
এহেন পিরিতি রিত। 
কোথা না রাখব এহেন সম্পদ 
হেন নছে মোর চিত ॥ 
| হইঞ। মিলন 
- _ যুকতি করল তাই। 
যাহার পিরিতি সেই সে জানএ 
চলহ বৈকুণ্ঠে যাই ॥ 


ডি 


হর হরসিত 


সব দেবগণ 


দেব অগোঁচর 


- পিরিতি অমুল্য 


অনেক যতনে, 


ঘন সিঙ্গা বাও 


দীন চণ্ডীদাস ২২৭ 


যেহ এ পিরিতি ভকতি মুরতি 
সেই প্রেমসিজুদাতা ৷ 
গিঞা তার কাছে কহিব সকল 
| জে জানে পিরিতি কথা ॥ 
চণ্ডিদাধ বলে বড় অদ্ভুত 
মরমে রহল বেথ!। 
যে সুখ সম্পদ 


চল না রাখব তোথা 1 ৪৯২ ॥ 


সপন 


সিন্ধুড়া 
নারদ প্রভৃতি 
সব দেবগণ মেলি। 
রতন পাইঞা 
বৈকুণ্ঠে সভাই চলি ॥ 
গাইতে নাচিতে শিব ত্ৰিলোচন 
ডম্বুর বাজাএ ঘনে। 
চলিল গোলোকে 
, শারদ করিঞ! সনে ॥ 
শিবের বাজন নাচন শুনিঞা 
কহে গোকুলমুনি। 
কমলারে পন্থ বেরি বেরি পুছে 
কলরব কিছু শুনি ॥ 
কহেন কমলা 
দেবগণ যত মেলি। 
আনন্দ মগন কিসের কারণ 
এঁছন আঁসিছে চলি ॥ 
বৈঠল গোলোক ঈশ্বর হাসিঞ1 
শুনিঞ্া কমলা বাণী। 
হেনক সমএ আসিঞা মিলল 
চঙ্ডিদ[স ইহা জানি ॥ ৪৯৩॥ 


ভব বিরিঞ্চি 


মব দেবগণ 


শুনহ বচন 


কত না কহিব ইহা | 


২২৮ [ নৰ্থ সখ্য 
| দেব গাঁন্ধার তুমি সে দয়াল কেবল ক্বপাল 
সব দেবগণ দেখিঞা শ্ৰীপতি তরুর একটী ফল। 
প্রণাম নমসি পায়। -এক শুক পাৰি চোরাই নইল 
[ ৫ম পত্রের আরস্ত ] ফল অতি মনোহর ॥ 
করপুটে স্তি করিলা বিস্তর সেই শুক পাখি ফল ওষ্ঠে করি 
তাহা কহা নাহি যায় ॥ উড়িয়া যাইতে বলে'। 
কহেন শ্তরীপতি গোলোক ঈশ্বর ওষ্ঠ হতে খসি মনোহর ফল 
করত প্রেমসী দান। পড়ল সায়রজলে ॥ 
ধরিঞা বোহাএ প্রভু ভগবান সেই ফল ভাঙ্গি ১ ত্রিপগুণ হই 
অখিল জীবের প্রাণ! এ তিন সায়রে পড়ে। রী 
সভারে তৃষিয়া কহেন বচন ফল হারাইঞা সেই গুক পাখি. 
বসিল! দেবের সভা। রহল সায়র পাঁড়ে॥ 
কেনে বা আইলে কিসের কারণ পুন সে চিন্তিঞা আইল ধাইঞা 
আছএ সভার লোভা | সব দেবগণ পাশে। 
বেরি বেরি পুছে " প্রভু ভগবান কহিতে লাগল এ সব বিচার 
কি হেতু ইহার শুনি। কহেন এ চণ্ডিদাসে ॥ ৪৯৫॥ 
হাসিঞা নারদ কহেন সাদ শা 
চত্ডিদাস ভালে জানি ॥ ৪৯৪ । কানড়া. 
| — ৯ শাক সুখের সাঅরে 
ধানসি রাগ রসের সায়র মাঝে। 
কহেন সকল প্রভুর গোঁচর/ মথন করিল জত দেবগণ 
| মহা! সে নারদ মুনি। সেই সে ফলের কাজে ॥ 
মুগদ হুইএ। কহিতে লাগল এ তিন সায়রে এ তিন আখর 
_ গদ গদ হঞা বাণী ॥ * এহেন সম্পদ ধনে। 
এক নিবেদন কহিএ বচন যতন করিআ শূলপাণি পাসে 
"শুনহ গোলোক হরি। রাখিল মনের সনে ॥ 
তুমি দয়াময় গুণের সাগর এ কথা শুনিঞা বৈকু ঈশ্বর 
ৃ্‌ এক নিবেদন করি ॥ হাসিতে লাগল পুন ৷ 
ব্যাস মুনিবর রচিল স্ুম্রর দেখি কোথা পান্যে মর্ম পিরিতি 
কলাপাতরুর কায়া। গোঁকুল সম্পদ হেন ॥ 
তোমারে বর্ণিল! বেদ অগোচর মহাদেব পার্নে চাঁহি দেবগণে 


+ কটাক্ষ ইচ্চিত রসে। 


বত - দ্বীন চণ্তীদাস ২২৯ 
বুঝি মহাদেব - এহেন সম্পদ সেই লে কিশোরী জানএ পিরিতি 
দিলা সে গোবিন্দ পাশে ॥ আন সে জানব কতি। 
পিরিতি মরম কাহু নাবাটল : চণ্ডিদাঁস.বলে পিরিতি কলিক! 
এমন পিরিতি সুখে । জানব সে জশোমৃতি | ৪৯৭ ॥ 
কর পরশীয়া পিরিতি লইয়া ৬ 
ভাঙ্গিল আপন মুখে ॥ Le রাগ কে 
দেখি দেবগণ ভাবি মনে মন পিরিতি কি রীতি জানে রমবতি 
কাহু না দেয়ল হরি। আর না জানএ কেহু । 
চঞ্জিদাস বলে গোবিন্দ গোঁরে এ কথা শুনিয়া হাসিয়া হাদিয়া 
পুছিতে লাগল বেরি ॥ ৪৯৬ ॥ - কহেন এ লন্থ লহু ॥ 
ক ; পিরিতি শতগুণ '_ শত শত করি 
রাগ ক 
এ 1. ৫ম পৃষ্ঠা সমাপ্ত ] 
হাঁসি হৃষীকেশ শুনহ মহেশ "হল আহি? 
পুর্ব বৃত্তান্ত কথা I | রঃ রর রঃ 
কহিএ সকল _.. শুন মন দিয়া... 
পুলক পাইবে এখ|॥ কমল নযনে বরিখে সঘনে 
গোকুল নগরে নদঘোষ ঘরে হরজাার। 
. জন্ম লভিব যবে। "_ উঙ্িসি বলে ০০০০০ 
প্রাণ প্রাণেশ্রী প্রেম অধিকারী ওুছন দেখলো ধারা। ৬২৭ ॥ 
যে জন পিরিতি লবে ॥ রিনি 
এই না পিরিতি প্রেমের আরতি রাগ কারা 
শুনহে দেবাধিগণ। রাই, সে স্যাম তোমার মেনে বটে। 
বুখভান্গুপুরে বুধভাঙ্থরাজে তোমার কহিতে নাম বিনোদ মদন শুণম 
তাঁহার হুহিত! জন ) * বিরহ আনল যেন ছুটে ৷ 
তারে সমর্পন করিব যতন পুরব কাহিনী যহত  মনেতে পড়িল ক 
পিরিতি আখর তিন। | তাহা বলি রোয়ত সঘনে। 
সেই সে জানএ পিরিতি মরম হিয়া যেন ত্যজি বাণ বাজল মরমন্থান 
তারে কৈল সমর্পণ ॥ ধৈরজ নাহিক মেনে মনে! i 
এ কথা শুনিঞা যত দেবগণ কত না বিলাপ স্বরে যতেক [ক]রণ! করে 
বিস্মিত হইল| তার!) কি কহিব এক মুখে তাহা। 
ভাল ভাল বলি * সব দেবগণ সহজ বদন হয়ে তবে সে জানিল লয়ে 
শুনল এমতি ধার! ॥ কে জন জানিব তবে তার লেহা | 


he) 


২৩০ 


যে জন গোঁলোকপতি পড়িঞা লোটএ খেতি 
যার অস্ত অনন্ত না পাঁর। 

খষি মুনি ফণী আদি যে পহু চরণ] সাধি 

_. নাখ জন্মে ধিয়ানে না পায়৷ 

সেজন তোমার প্রেমে তিলে কত বার ভ্রমে 
সদাই তোমার গুণ গাব। 

ত্যজিয়া গৌলোক পুরি গোকুলেতে অবতরি 

"তোমার লাগিয়া এতদূর । 

সাধিতে আপন কাজ আয়ল. ধরণী মাঝ 

চণ্ডিদান ঝহিছে মধুর ॥ ৬২৮ | 


কামোদ রাগ 
শুনিতে হংসের বাণী সে নব রমণী ধনী 
ছল ছল কমলিনী আখি। 
কহত তাহার রিত আমাঁতে আছএ চিত 
পুন কি হেরব গ্রাণদখি ॥ 
হংস কহে পুন বেরি শুনহ কিশোরি গুরি 
কহিল তোমার নিজ পায়। - 
তেজিয়া তোমার লেহা কেবোঁল একেক দেহা 
কেবোল তোঁম।র গুণ গায় ॥ 
শুনিতে হংসের বোল নযনে গলয়ে লোর 
সঙরি সে শ্তামের পীরিতি । 
সখীর বচন শুনি - বুমণীর শিরোমণি 
অবনীতে মুরুছএ তি ॥ 
কহ কহুহংসরায় হেন * * মনে ধায় 
পুন কি আনিব মোর পিয়া। 
দেখিব নয়ন ভরি মো পন্থ মুরলিধারী 
সফল' হইব ইহ দেহা ॥ 
পুন বুন্দীবন ভরি রসের বার করি 
আরকি করিব নে সে খেল! । 
শুনিঞা! মুরলিরব ধাইয়া যাইব সব 
যুথে যুথে গোঁপিনী মেলা ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


[ ৪ৰ্ঘ সংখ্যা 


আর কি বদনে তুলি দিব সে তাম্বুল ভালি 
বসনে মুছাৰ নিজ মুখ । 
তবে সে ঘুচিবে তাপ আছয়ে জতেক পাঁপ 
তবে সে হইব মনে সুখ ॥ ৬২৯ ॥ 


বরাড়ি 


আর কি সফল হব মো'র। 
কানুরে করব কোর ॥ 
গলে দিব বনফুলমাল। 
জীঅঙ্গে চন্দন দিব ভাল ॥ 
পুন কি করিব পাখা বাএ। 
নূপুর পরাঞা দিব পাঁএ ॥ 
বেশ বনাইব নান! ফুলে । 
কবে হেরি নয়ন যুগলে ॥ 
সফল হইব এই আখি । 

- কহ হংল কি উপেখি ॥ 
হংস কহে কহিল নিশ্চএ। 
দিন খিন চণ্তিদাস কএ ॥ ৬৩০ ॥ 


রাগ কামোদ 
এত গুনি ধনী রাজার নন্দিনী] 
সঙ্গল নয়নে চাঁএ। 
এত কি’ নিদান 
মথুরাতে মন হু ॥ 
পাইঞা মথুর! নাগরী যতেক 
তা সনে রসের লেহা। 
[ ২০২ পত্র আরম্ভ ] 
তেজল সঘনে 
তেল গো কুল গেহা ॥ 
সুনিঞা শ্রবণে - লোকের বদনে 
সেখানে কুবুজা সনে। 


নন্দের নন্দন 


বর রমনী 


সে আর আসিবে কেনে॥ 


সন ১৩৩৬ ] দীন চণ্তীদাস ২5১ 
আনন্দ লহয়ী বঞ্চণ রজনী তাহার হৃদয় মোরা ভালে জান 
k সে নব নাগর কানে ॥ যে জন নাহিক জানে। 
তারে ভালে জানি হৃদয়ে হৃদয়ে সে জন ভুলিব তাঁর কথাএ 
করিল অনেক লেহা। দিন চণ্ডিদসি ভণে ॥ ৬৩২ ॥ 
তাহার সঙ্গেতে প্রেম বাঢ়াইয়া ই EoO 
মলিন হইল দেহা ॥ 
যেজন না জানে শ্তামের পিরিতে করুণা প্র 
এখন করুক সুখ । বাহার লাগিয়া সব তেয়াগীলু' 
পরিণাম কালে জানিবেক ভালে কুলে দিঞাছিল ডোর । 
পাইব অনেক ছুখ ॥ পতি বন্ধুন দিয়া তেয়াগল 
মৌসভার সঙ্গে পিরিতি কাঁরঞা তাহারে করিল কোর ॥ 
রহুল মাথুর পুর। শাশুড়ি ননদি দি কত দুখ 
চঙ্ডিদাসে বলে কামর পিরিতে তাহা না কহিব কত। 
চান্দে পদ্মে যত দুর | ৬৩১। কহিতে কহিতে - হেন লয়ে চিতে 
— — যাতনা সঞাছি যত ॥ 
জতি বাড়ারি নিদান করিল! নন্দের নলন 
ংস বলে শুন রাজার কুমারী তেজব বলিঞ! জান। 
দেখিতে আপন মনে । তখন হরসে তাহার সমুখে 
উঠিতে পসিতে শয়ন স্বপনে করিমু বিষের পান ॥ 
নিরবধি করে মনে ॥ এখন মরিতে নাহি কিছু দুখ 
মোরে পাঠায়ল তোমা সাস্তাইতে অলপ ইঙ্গিতে পারি। 
কহিবে রাধার পাশে। মরি যেন তাঁর নাহিক সন্দেহ 
আর গুপি জনে তুষিবে সঘনে মনেতে বিচার করি॥ 
কুশল জানাবে শেষে ॥* আছে অগোঁচর নহেত গোচর 
আমিহ যাইব গোকুল নগরে যদি সে মরিএ তাঁয়। 
বিলম্ব দিবস চারি | কোন রূপে যদি গোকুলে অযল 
এ কথা কহুল - আপন হৃদএ সে বর রসিকরায় ॥ 
সে পন্থ মুরলি-ধারি ॥ তাহার কারণে এত দুঃখ সহি 
কহে রসবতি শুন হংসবর “... কহিএ সভার কাছে। 
আর কি আসিব কানে । চণ্ডিদাস বলে ছুহার পিবিতি 
যেমন নিঠুর করে এতদূর খু'জিতে হেন কি আছে ॥ ৬৩৩। 


২৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' 


আশোয়ারি 


শুনি হংস রাধার কাহিনী। 
পড়িঞা কান্দএ ধরণী ॥ 
কাহে ধনি তেজব পরাণ। 
মিলব নবীন ঘনশ্তাম।। 
“তুরিতে গমন হেন মানি । 
গোকুলে আসিব গুপমণি ॥ 
মো সনে হুইল বাক্য ভাসা । 


[২০২পত্র শেষ] 
- [২৯৩ পত্র আরম] 


জার মূল মহিমা অপার ॥ 


সে হার পরিতে হেন, ব্রিভুবনে নাহি কোন 


সে ছার গাথিঞ! বিনোদিনী । 

কারে ভেজি দিব মাল৷ বড়ই উঠএ জাল! 
জার তলে দিবস রজনী ॥ 

সে লতার ফুল তুলি নিতি হার গাঁথি তালি 
অতি প্রিয় তোমার মালতি । 

যাঁছারে না দেখি তিলে সতত যাহার তলে 
নে মালতিলতা রহে কতি। 

তবে দে জানব মর্ম্ম রাখিব পুরব ধৰ্ম্ম 
তবে কি রাধারে পড়ে মনে। 

পিকমুখে শুনি তবে আমা প্রতি মন ছবে 
চণ্ডিদান ইহপ্রস ভাণে ॥ ৬৬২ ৷৷ 


০০০ 


দেখিল এমন কাজ 


মালতী লতার তলে 


[ধর্থ সংখ্যা 


চি + ক ক 
উড়ে পিক আপনার মনে। 
যাহ উড়ি মাথুর গমনে॥ | 
যথা বসি চতুর মুরারি | 


bd ক হা ক bl 


তথা কুছ রব করি বল। 

পঞ্চ স্বরে করে উত্তরোল॥ 
অতি মতি শুনিঞা রসাল। 
পিক পানে চাহে নন্দলাল।। 
আন্ধু দেখি পঞ্চ স্বরে গাঁন। 
হেতু কিছু জানি অনুমান ॥ 
কহু কহ পিকবর বাণী। 

কি হেতু ইহার দেখি শুনি ।। ~~ 
তোমার শব্দ গেল জান! । 
হেন বুঝি কর দুতীপন! ॥ 
চণ্তীদাস ভেল মতি ভোর । 
কহে পিক বচন উত্তর ॥ ৬৬৩ ॥ 


বন্ধু কানাই, তুমি বড়ি কঠিনপরাণ। 


যেজন ভেমারে ভজে তারে ছাড় কোন কান্দে 


ইহ নহে বিধির বিধান ॥ - 


কেবল তোমার ধ্যান মনে নাহি লাগে আন 


পাঁজর ঝাঝর সম কাঁয়। 
পড়িঞা ধরণী মাঝ 
পিয়! বলি ধুলায় লোটাঁষ !| 


বসি গিঞা কুতৃহলে 
করিতে আছিল কিছু গান। 


b) 





" সন ১৯৫০ ] “দীন চণ্ডীদাস ২৩৩ 
হেনক সময় কাঁলে আমাবে কপট বলে 
“_ কুবচন বিধির বিধান। 
এখানেতে বসি কেনে দগধ আমার প্রাণে 
এখান হইতে উড়ি গিয়া। 
” মধুরাতে যাহ তুমি যেখানেতে গুণমণি 
| গাঁন কর যেন শুনে পিষা ॥ 
অতি বিরহিণী রাই কহিল তোমার ঠাই ৰ 
দেখিলাঙ কহিলে কি হয়। 
মুখে অতি খিন বাণী হেলিঞা পড়এ জানি 
দেখি যেনে জীবন সংশয় ॥ 
পিকের বচন শুনি হেঠ মাথে যহুমণি 
পুর্ব পড়িঞ] গেল মনে। 
কহে চণ্ডিদাস তায় কহিয় কমল পায় 
দেখা দিয়া রাখহ পরাণে ॥ ৬৬৪ ॥ 
করুণা শ্রী 
ছল ছল যদছ্ুকুলরায়। চিবুকে মুরলি ধরি স্তাম ! 
রাধা রাধা বলি গুণ গীষ ॥ “ চণ্ডিদাস কহে পরিণাম | ৬৬৫ | 
কোথ| মোর সে নব কিশোরি। ke 
না দেখিএ রূপের মাধুরি | সুহা রাগ 
ব্ৰললীল! সদ! পড়ে মনে। নিন্দ চন্দন সব দূরে তেয্নাপিয়া। 
ঁছন ভাবিএ নিশিদিনে॥ রাই ভাবে পুলকিত নয়ন মুদিয়া ॥ 
উঠিল সে দারুণ আগুনে। বদনের হাস ছিল সেহ দুর গেল। 
সে কথা পড়িয়া গেল মনে.॥ চুড়ার মউরপাখা কতি না পড়িল 1 
সে মোর যতেক ব্রদ্ববাঁলা। চম্পক মালতিমালা পড়ে কোনখানে । 
কতি রছে কদদ্বের তলা ॥ করের মুরলি খসে তাহ! নাহি জানে | 
কেমত আঁছএ গোপনারি । পাএর নপুর পড়ে পীতবাস ধড়া। 
কহ পিক বচন [ ২১৩ পত্র শেষ] না জানি কোথা গেল ভাঙ্গি বেশ চূড়া 
রি # ie সঘন নিশ্বাস নাসা আথে পড়ে জল। 
[২১৪ পত্র আরস্ত ] রাইর সে রূপ হেরি অশ্রু টলমল ৷ 
রাধা রাধা স্বয়ন সপনে ! মোর মন লুবধ ভ্রমর নাহি লান। 
দেখি যেন নয়নে নয়নে | পরবশে বসতি করল এই ঠাম ॥ 


২৩৪ 


দে নব কিশোরী রাধা সদ! পড়ে মনে। 

রাইভাবে পুলকিত চণ্ডিদাস ভণে ॥ ৬৬৬ ॥ 
রাগ কামোদ. 

বিনোদিয়া নাগরশেখর চূড়ামপি। 

রাই ভাবে পুলকিত লোটানে ধরণী ॥ 

হুতাঞ্জে খসিল গিমহার মনোহর । 

বহুক্ষেণে চেতন পাইঞ| নটবর ॥ 

ধরিঞা করের বাঁশী সুচান্দবদনে । 

হরষে পূরএ বাশী রাধানাম গাঁনে ॥ 

হেনক সময় কালে আসি হলধর। 

একেলা বসিয়া কেনে গভর ভিতর ॥ 

লজ্জিত হইলা কাস হুলধর কাছে। 

মধুর মধুর বোল কহি রাম পাশে ॥ 

আছ্ছুকার বোল“ভাই কহুনে না জীয়। 

কহিব সকল কথা চঞ্চিদাস গাঁয ॥ ৬৬৭ ॥ 


কানড়া রাগ 
বলরাম কহে নটবর কাছে 
এমন কেন বাছাল। 
কতিনাপড়ল মধুর মুরলি 
লীতধড়া আর মাল | 
পড়ে এক ঠামে 
ভাঙ্গিয়! বিনোদ চুড়া ॥ 
কতি না পড়ল বদন ভুষণ 
নান! মালতির বেড়া ॥ 
ঘাঘর ঘন্টিক! ব্করাজ আর 
মাণিক পদক কোথা । 
মুকুতা গাথুনি ছুসারি মালিক 
দেখিয়া লাঁগএ বেথা ॥ 
| শ্যাম কলেবর 
কমল নয়নে ধার! । 


চরন নপুর 


ধুলাএ ধুসর 


সাহিত্য-পরিযৎ-পত্রিকা 


[ রর্ব-নখা 


কিসের লাগিঞ। হেনক দুৰ্গতি 
কহত বচন সারা 
ফুলের বাগানে একেলা থাকহ 
আছএ শারদিত আদি। | 
একলা গহন কাননে বসিঞা 
এখানে কি গুণ সাধি॥ 
চঙ্দান বলে বিনোদ নাগর 
জানএ কতেক ছল! । 
ফুলের বাগানে বসিঞা নাগর 
, গাঁথি মনোহর মালা 11 ৬৬৮ ॥ 
- গড়া রাগ 
বলরাম বলে ভাই এ নহে উচিত 1 
তোমা না দ্বেখিঞা ঘরে আইমু তুরিত ॥ 
কান্ুর মুরলি রাই রাই করে গাঁন। 
ভাই ভাই বলিয়!......বলরাম ॥ 
ভাই নাম গুনিয়। তুরিতে আইস ধাঁঞা। 
কেন বা এমন গতি কহত কানাঞা ॥ 
[ ২১৫ পত্র আর্ত ] 
প্রভাতে উঠিএ তুমি গেল! কন ভিতে | 


' কাতর দৈবকী মাএ খুঁজি 'সাচদ্িতে ॥ 


ঘরে ঘরে নগর খুঁজিঞা প্রতি লোকে । 
তোমা না দেখিঞা মাএ পড়িঞ বিপাকে ॥ 
বসুদেব দৈধকী কাতর আছে মনে। 
তুরিতে গমন কর চত্ডিদাস ভণে। ৬৬৯ ॥ 





কেনে হাল ভেল 
ধূলাতে ধূসর নটা। 
কহ কহ দেখি কিসের কারণে 
কোথা হএ বেশ পাটী ॥ 
কহিতে লাগিল চতুর সুরারি 
কহে বলরাম আগে। 


বলহ এমন 


৩০ 





সন ১০৬৩ ] দীন চণ্ডীদাস ২৩৫ 
যমুনা ভ্রমণ '- করিতে করিতে তাথে ভেগ্‌ মোহ আকুল হইঞ 
__ আইল ফুলের বাগে | - কতি না পড়ল বাশী। 
দেখিঞা ফুলের বাগান সুন্দর কতি গেল দুরে পায়ের নপুর 
ছু সারি ফুটিল ফুল। আপনি অবশ বানি ॥ 
দেখিতে দেখিতে নয়ন গোচর কহিল ০৪ হিরন মরম বেদন 
তাহে ঝুরে অলিকুল ॥ গুনি হলধর হইল কাতর 
গোকুলের লীলা মনে পড়ি গেল মনেতে পড়ল তাই |" 
* লে মোর যশোদা! মায়। অনেক করল লালন পালন 
সুগন্ধি ফুলের বেশ পরিপাটী এমন করএ কেবা। 
কত বলাইব তাঁর ॥ এ কথা অগ্ভথা না হএ কখন 
যশোঁদার স্নেহ পাঁদরিতে নারি অনেক করিল সেবা ॥ 
কি দিঞা সুধিব'ধার। ছল ছল আখি ভেল বলরাম 
লাখ কোটি যুগ দেব মনন . করহ বেশের ঠান। 
তবু সীম! নাহি যার ॥ চণ্ডিদাস বলে খুজিঞা দৈবকী 
যখন বান্ধল নবনি লাগিঞ্া-- আবু হইল প্রাণ ॥ ৬৭১। 
চরণ বান্ধল মোর । 2 
বান্ধিঞ! চরণ জননী তখন রাগ কামোদ 
পুন সে করল কোর | তুরিতে করুহ্‌ নব বেশ। 
আর ষত স্নেহ এই মোর দেহ আকুল মাএর মন মন করে উচাটন 
পুরিত লেমেতে লোমে ॥ অধিক পাইব [মনে কেশ 
এক কোটা ভাগ বুগেতে নারিব বাঞ্ধহ বিনোদ চূড়া দিঞা মালতির বেড়া 
সে ধার সুধিতে ভ্রমে ॥ কহে তবে নটব্র কান। 
চণ্ডিদাস শুনি বেখিত হিয়া. গুন বলরাম দাদ! কেশ বান্ধ করি জু 
বলরাম ভেল মোহ। * f তুমি কর বেশের বন্ধান ॥ 
ছল ছল আখি নয়ান কাতর শুনি হলধর তবে বেশ করে অঙুপায়ে 
* * বচন এহ | ৬৭০ ॥ উভু করি কেশের কসনি। 
জজ ৮" _ আটিয়া পাটের ভুরি চড়ার নিখুন! করি 
রাগ গড়া বরাড়ি [২১৫ পত্র শেষ] 
সেই কথা সব * মনে পড়ি গেল [ ২৩৩ পত্র আর্ত ] 
শুন বলরাম দাঁদা। পুরাণ তোসনি জতে। 
বশোদা পিরিতি কত না কহিব গোলোক করিঞ ব্যাসেতে বণিস 
| মরমে মর্মে বান্ধ! ॥ চত্ডিদাপ জানে চিতে ॥ ৭২২ ॥ 





২৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪র্থ মংখা। 
| সিন্ধু সমূহ বর্ণিল এই পদাবলি 
যেখানে মহিমা বেদে দিতে সীমা - সকল ইহাতে আছে । 
ব্যামের গোচর নহে। iE বি 
আন কি জানব সো রস মাধুরী আর এক রস আছএ বেকত 
এ সব বচন কছে॥ এই পাচ রস ধরে ॥ 
দুহু ক মহিন! দুহু' সে জানহ চৌষষ্টি রস কহে আঁর তিন 
‘আন কি জানিতে পারে। রস...র উপরে বৈসে। 
অসীম মহিমা নারে দিতে সীমা. এই আট রস প্রধান মানহ 
কহিঞা কহিতে নারে ॥ আট আট গুদ পৈশে ॥ 
মুঞি কি জানব তোমার শকতি যে করিল ইহা পদের বর্ননা, 
হইঞা! অলপ মতি । চৌয্টি আছএ রসে । 
তুমি দয়াময় গোলোক ঈশ্বর ভকত ভ্রমর খুজিয়া খাইলে 
কহেন জগতপতি ॥ (1) সব রম আছে ॥' 
সৃষ্টি স্থিতি তুমি প্রলয় কারণ গোকুল মধুরা যে সুখ বর্ণিল 
অনাথ দনার বন্ধু। ৮ 7. ইহাতে চৌষট রসে। 
ভব পারাপার তাহার কাণ্ডারি কচহুন দড়াই স্থন নুন ভাই 
কেবোল করুণা সিন্ধু ॥ কহেন এ চণ্ডিদাসে | ৭২৪ ॥ " 
চত্ডিদাস কছে _সুবলের স্তুতি টি 
দেখিয়! নাগর রায়। | 
'করেছে ধরিএঞা নিল উঠাইঞা বাগশ্রী 
আলিমন ভেল তায় | ৭২৩ ॥ হেনক সাম্]এ কৃষ্ণ না দেখি 
হলধর গেলা তথি। 
রাগ জতিশ্রী কিয়ার বাগান * অতি রম্য স্থল 
পাঞা আলিঙ্গন হরধিত মন, * দেখিতে গায়ল ইথি। 
ধরিঞা কমল পায়। চারি পাশে তার নানা পুষ্প সারি 
জ্রীঙ্গ পরশ পাইঞ্া লালস সুগন্ধি কুসুম গন্ধে । 
দেহ প্ৰফুল্লিত তায় ॥ পরিমলে যত অলি শত শত 
পুলক প্ৰেদক ভাঁবগণাদিক মধুর লাল[স] বন্ধে ॥ 
তিন ভাঁব আঁপি-মেলে। রোহিণী নন্দন জানল তখন 
অন্থভাব পরে + ক * ' হেনক বুঝিয়া চিতে 
ক; উজ. লি কি অনুমান করি তথ! আগুপারি 
সে সুবল ভাসে ॥ জাঁনিএ! হৃদয় ভিতে ৷ 


সন ১৩৩৩ ] 


শিঙ্গারব দিয়া ধাগে প্রবেশিল 
মত বলাই যাঁয়। 
কিয়ার বাগানে প্রবেশ করিল 


দিন চণঙিদাসে গায় ॥ ৭২৫ | 


নট বৈরাগী 
ইখানে কি কর - ছুজনে বসিঞা 
কহত কি হেতু ইহ। 
খুজিয়া আকুল মথুরা [ম]গল 
জানিতে না পা ..( ২৩৩ পত্র শেষ ) 
[ ৩৬২ পত্র আরম্ভ ] ... বেসি নাগর 
ধরিঞ! নারীর বেশ। 
অতি অন্ত আনন্দ মগন 
করত রসের লেশ॥ 
বিনোদিনী রাধা রসের অগাধ! 
আছিলা গৃহের কাঁজে। 
হেনক সময়ে মিলল হনে 
একেলা মন্দির মাঝে ॥ 
নিজর মন্দিরে লইয়া রামারে 
স্থধাই সরস বাণী। 
-কেন বা আইলে কহ না জুন্দরি 
কি হেতু হিয়...শুনি | 


দীন চণ্ডীদাস ২৩৭ 


রাধা কহে শুন _ নবীন নাগরি 
কোথাহ বদতি তোর। 
কাহার রমণী কুলের কামিনী 
কি হেতু গমন তোর ॥ 
রাধার বচন 1: * * * সুন্দরি 
কহিতে লাগল তাঁয়। ; 
আমার বসতি গোকুল নগরে 
শুনহ এ অভিপ্রায় ॥ 
গোঁপের গৃহিণী রাজার নন্দিনী 
আইল বিয়োগ পাঁঞা। 
না গেঙ্ণু আনন্ু গোপের মন্দিরে 
আইল তোমার ঠাঁঞা॥ 
তুমি বুখভাঙ্গ রাজার নন্দিনী 
আমি সে রাজার বি। 
তেঞি দে আইল তোমার নিকটে 
আনহু বলিব কি॥ 
আন গোপঘরে আমারে রছিতে 
তিলেক উচিত নয়ে। 
দিবা অভিসার নহে পরিচয়ে 
দিন চণ্ডিদাঁস কয়ে ॥ ১০৪৫ 1% 


০০ 


(ক্রমশঃ) 
শ্রীমণীল্্রমোহন বস্ুু 


* ২২৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ''পীরিতি কি রীতি" পদটির পরে আরও পঞ্চাশটি পদ পাওয়! গিয়াছে, তাহা 


পরে প্রকাশিত হইবে ।--লেখক। 


বাউলায় নারীর ভাষাক 


প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে আজ অবধি সব সমাজেই নারী ও পুরুষের মধ্যে 
যথেষ্ট সামাজিক ব্যবধান অছে। অবশ্ত এই ব্যবধান সর্বত্র সমান নয়। পুকৃষ ও নারীর 
কর্মক্ষেত্র আর শিক্ষা-দীক্ষা সম্পূর্ণরূপে আলাদ! বলেই এই পার্থক্যের উদ্তব। আরু এই জন্তে 
সকল দেশেই নারী ও পুরুষের ভাষায় কমবেশী পার্থক্য রয়ে গিয়েছে। কোথাও কম, তার 
কোথাও বেশী । সভ্য জগতে, যেখানে নারী ও পুরুষের বর্মঙ্গেত্র প্রায় এক হ’যে এসেছে বা 
আস্ছে, সেখানে এই পার্থক্য খুবই কম দেখা যায়! কিন্তু অসভ্য সমাজে-_ যেমন প্রশান্ত 
মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যে--এই পার্থক্য খুবই সুম্পষ্ট (Jespersen, Langu- 
85৩, ২৩৭ পৃষ্ঠা )। 

পুরুষ ও নারীর ভাষার প্রভেদ মূলতঃ এই বিষয়গুলিতে। 

(ক) নারীর ভাষা পুরুষের ভাষার চেয়ে অনেক বেশী রক্ষণীল। অর্থাৎ, 
পুরুষ যত শীঘ্র পুরাণো কথা ত্যাগ কম্রতে বা নোতুন কথা গ্রহণ ক’রতে পারে, 
নারী তত শীঘ্র পারে না। - এইজন্তে নারীর ভাষাতে আমরা, এমন অনেক পুরণো 
শব্দ পাই, যা’ অন্তত্র লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এই রক্ষণীলতাঁর কারণ অবশ্য এই যে, 
নারীকে তার ঘরের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে ব্যাপৃত থাকৃতে হয়, সুতরাং ভিন্ন ভাষা বা 
উপভাষা-ভাষী লোকের সংস্পর্শে তা'র আস্বার সুযোগ হয় না। বিখ্যাত রোমান 
বাগী দিসেরো। (01০5:০) এক স্থানে ব'লে গিয়েছেন যে, যখন তিনি তার শাশুড়ীর 
কথা শোনেন, তখন তার মনে হয়, যেন তিনি প্রাচীন লাটিন কবি 'ল্লাউতুস' 
(Plautus) বা ‘নায় ভিউন্‌ (৪০%149) এর কথা শুন্ছেন। . 

(খ) নারীর ভাষায় জোর প্রকাশক (intensive ও 21070132010) শব ও অব্যয়ের খুব বেশী 
প্রাচ্য দেখা যাঁয়। বাক্যে স্থরাঘাত (accent) ও সুরের তাঁরতম্যও (intonation) 
আঁর একটি প্রধান লক্ষণ । 

(গ) জুগুপ্পা ও অমঙ্গল-বাচক শব্দগুলির পরিবর্তে অন্ত শব্দ প্রয়োগ কর! নারীর ভাষার 
একটি প্রধানতম লক্ষণ। নারী স্বভাবতই লজ্জাশীল! ও কোমল-হৃদয়া কলে কতকগুলি 
শব্দ ও বিষয়ের ম্পষ্ট উল্লেখ তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সেই কারণে তা’কে হয় অন্ত 
শব্দ ব্যবহার রু'র্তে হয়, অথবা সেই বিষয়কে ঘুরিয়ে প্রকাঁশ ক'র্তে হয়। এই দিক্‌ দিয়েই 
ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে নারীর সবচেয়ে বেশী সাহায্যের পরিচয় আমরা পাঁই। 


* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩৩শ বর্ষের ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 


ক 


২৪০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ সংখ্যা 
(ঘ) সব জাতির নধ্যে না পাওয়া গেলেও প্রায়ই দেখ তে পাঁওয়া যায় যে, নারীর পক্ষে 


| কতকগুলি শব্দ (আর নাম ) উচ্চারণ করা-একেবারে নিষিদ্ধ । অনেক দেশেই এই নিয়ম 
আছে যে, দ্বী তার স্বামী বা স্বামীর গুরুজনের নাম নিতে পারে না। ভারতবর্ষের আধুনিক 


আধ্যভায1-ভাষীদের মধ্যে এই প্রথা দেখা যায়। বৈদিক যুগে এপ কোন নিষেধ ছিল বলে 
মনে হয় না। খুব সম্ভব এর মুলে অনার্য্য ‘কোল’ প্রভাব নিহিত আঁছে। টিন 


| সাধারন দেখা যায় যে, মেয়েরা কিছুতেই অপদেবতার নাম রা অমঙ্গলহুচক বিষয় বা বস্তুর নাম 
উচ্চারণ বু! উল্লেখ করে না বা ক'র্তে চায় ন!। এটার কারণ অবশ্য অন্ত [ আগে (গ) দেখুন ]। 
অথর্কাবেদে একটা মূত্র আছে (৮.৬ )। সেই মন্ত্রতে গর্ভিণী নারীকে কোন এক অপদেবতার 
দৃষ্টি হতে রক্ষ! কর্বার অন্তে এক বিশেষ ওষধির সাহায্য প্রার্থনা কর! হয়েছে । এই মন্ত্রের 


মধ্যে সেই অপদেবভাঁর একবারও লাম কর! হয়নি, কেবল কতকগুলি বিশেষপের সাহাঁষ্ে, 


তাকে.উল্লেখ কর! হয়েছে মাত্র। 

'ঙ) নারীর শব্বভাগ্ডার পুরুষের শব্দভাণডার থেকে’ খুবই আলাদা । নারী পুরুষের 
তুলনায় অনেক কম শব্ধ ব্যবহার করে। গতানুগতিক জিনিষকে এড়িয়ে চলাই পুরুষের 
স্বভাব। সে নোতুন নোতুন শব্দ ও বাক্যের দ্বার! ভাব প্রকাশ ক’র্তে চায়_-পুরাতনের 
মোহ তাঁ’কে আবদ্ধ ক'রে রাখতে পারে না। নারীর ব্যাপার এর ঠিক উল্টো। এই জন্তেই 
কি জগতে আজ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর স্ত্রী-কবির উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর হয়নি? 

আজ পর্য্যন্ত নারীর ভাষা নিয়ে বিস্তৃত কোন আলোচন! হ্যনি। আমি এখন শুধু 
বাঙলায় নারীর ভাষা লম্বম্ধে মোটামুটী কিছু ব'ল্বো। . বিস্তৃত আলোচন! এখানে এখন 
সম্ভবপর নয়। এ বিষয়ে আমার বিসভ্তৃততর প্রবন্ধ Women’s Dialect in Indo- 
Ary/an--কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের থেকে’ প্রকাশিত হ'বে। এই বড় প্রবন্ধটাতে আমি 
বৈদিক যুগ থেকে আরস্ত ক'রে আধুনিক বাঙল! পর্য্যন্ত নারীর ভাষার একটা ধারাবাহিক 
আলোচনার চেষ্টা ক'রেছি। আমি এ বিষয়ে যা কিছু আলোচনা! করেছি, তা” কেবল 

"যাহা বই গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত 
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব বজ্জ্িত”_ 


সেই গনী শিক্ষক অশেষশান্্াধ্যাপক আচার্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের . 


প্ররোচনায় ও সাহাযো | তাঁকে এইখানে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞত! জানাচ্ছি। এই প্রবন্ধে 
'বাঙলা' ব’ল্তে কেবল পশ্চিম-বঙ্গের অর্থাৎ হাবড়া-হুগলী-বর্দধযান-চব্বিপরগণার মুখের ভাষা 
বুঝোবে। পূর্ববঙ্গের মেয়েদের ভাষার সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু জ্ঞান নেই। | 
এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি । এখনকার পুক্রুষের ভাষায় এমন অনেক 
শব ও বাক্য চুকে’ গিয়েছে, বা নারীর ভাষার এক কালে বিশেষ সম্পত্তি ছিল 
যেমন, “ফোড়ন দেওয়া; বাক্যটী ( অর্থ, অর্কাচীন বয়সের লোকের বিজ্ঞ জনের মত মন্তব্য 
প্রকাশ করা) পুরুষের! ব্যবহার করুলেও এটা মূলতঃ মেয়েদের ভাষার কথা। আজকাল কি 


~~ 


সন ১৩৩০] বাঙলায় নারীর ভাষা ২৪১ 


পুরুষ, কি নারী, সকলেই বলে, “অমুক তেলে বেগুনে জলে উঠলো অর্থাৎ খুব রেগে গেল'। 
কিন্ত একটু লক্ষ্য কর্লই বোঝ! যায় যে, এই বাঁক্যটা মেয়েদের কাছ থেকে এসেছে; 
এর উৎপত্তি রাীঘরের বেগুন ভাঙ্গার কড়ার মধ্যে থেকে' | 

বাঙলার মেয়েদের ভাষ! একটু অনুধ্যবন ক'রূলে বুঝতে পারা! যায় যে, ওঁদের ভাষায় সংযম 
বলে জিনিষেব বালাই মোটেই মেই । নিজের! লজ্জাশীলা হলেও আর নিজেদের ‘অবোলা’ 
ঝ'ল্লেও ওঁদের জিহ্বায় কিছুই আটকায় না। আধুনিক শিক্ষার ফলে এ জিনিষটা অবশ্য 
কমেছে। প্রকৃতপক্ষে খাঁটা দেয়েলী ভাষ| আজকাল অচল । অলঙ্কারের অত ভক্ত হলেও এ'দের 
বাক্যালঙ্কার কেবল পরের প্রতি শ্লেষোক্তিতে পর্যবসিত । 


(১) 
আগেই বল! হয়েছে, নারীর ভাষায় শব্দের অনেক প্রাচীন রূপ রঃয়ে,গিয়েছে। আপনারা 
নিশ্চয়ই শুনেছেন যে, ভদ্রঘরের মেয়েরা “ল'এর জায়গায় ‘ন’ খুব বেশী ব্যবহার করে। 
তাঁরা “লুচি”, ‘লঙ্কা? “লেপ”, "লাউ, না ক'লে বলে “মুচি” 'নক্কা, 'নেপ» “নাউ? । এতে 
অনেকেই উপহাস করে বটে, কিন্তু আমর! জানি যে, আমাদের বাঙলা ভাষার ইতিহাসে এমন 
এক সময় এসেছিল, যখন সমস্ত ‘ল’ ( এমন কি, যে সমস্ত 'ল” প্রাচীনতর “র’ থেকে এসেছিল, 
তারাও ) ন’ হ'য়ে গিয়েছিল(১) । যেমন রথ্যা যা. এ লচ্ছা: < নাছ, (নাছহ্যার- সদর দরজা 11 
ভদ্র শ্রেণীর পুরুষেরা ‘ন' বলা এখন গ্রাম্য মনে করেন (করেন আর চেষ্টা করে ‘ন’ উচ্চারণ বর্জন করেন। 
(২) 
নারীর ভাষায় কতকগুলি বিশেষ প্রত্যয়ের আর উপসর্গের (9:58%: এর) প্রাচুর্য দেখা 
যায়। সেগুলি এই, ও 
(ক) -অস্ত [< প্ৰাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষায় ( প্রা-ভা-আ-তে ) কর্তৃবাচোর অসমাপিকা 
প্রত্যয় অন্ত. ] | এগুলি মেয়েদের ভাষায় বিশেষণরূপে ব্যবহার হয়। যেমন,_অসাঅস্ত 
বর, বাড়ন্ত গড়ন ( বিশেষ্যরূপেও ব্যবহার হুয় ), বিয়ন্ত গাই, উঠস্ত বয়স, হাসন্ত মুখ, ভাস্স্ত 
চোখ। ষ্ঠ 
খ)তন্তী [এপ্রানভাআঅনত.+ইক+আ]। দ্বীলিঙ্গ (বিশেষ্য ক) 
বিশেষণ। যেমন, কানুন্তী (=কর্ম্ময), দ্বেখুন্তী, নিথাউস্তী (বাঁ নিথাস্তী), 
অবিষ়ন্তী ( যেমন, অবিয়ন্তীর ঠুন্‌কো ব্যথা ), নাচুস্তী। 
(গ)--অন [ £ প্রা-ভাআ-অন ]| এই ক্রিয়া-বিশেষ্য-( verbal 9০০0) বাঁচক 
প্রাচীন প্রত্যয়ী পূর্ববঙ্গের ভাষায় এখনও জীবিত আছে। পশ্চিম-বঙ্গে কেবল মেয়েদের 


St SEEN TEN ins ST TN ATT a TL 
" (১) অধ্যাপক প্রযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের Origin and Development of the Bengali Language 


বইএর ৫৩৫-৩১ পৃষ্ঠ! দেখুন । 


২৪২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৪র্ঘ সংখ্যা 
মধ্যেই এই প্রত্যয়াস্ত শব্দের প্রচলন সীমাবন্ধ। যেমন,__অলন, পোড়ন, নাচন, চলন, বলন, 
ঝেঁটন, দেখন, ফোড়ন, বেঁধন, কাদন। 

(ধ) -কী(১)। যেমন-_বড়কী (= বড় বউ ; এই শব্দগুলি ী সম্বোধনে 
ব্যবহার হয় ), মেজ্‌কী (-€মেঝকী- মেঝ বউ ), মেজ কী, চুটুকী (< ছোটুকী )। 

(ও) -পনা [< প্রাভা-আ. ত্বন (২) িন্ার্থক (9০০:৪0৭৩ ) ]. গিসরিপনা 
(গিল্লেপনা ), ন্যাকাপনা, আহ্লাঁধেপনা, বেহাঁয়াপনা, সতীপনা, আদিখ্যেতাপনা, দস্যিপনা, 
ঘানীপনা, অসভ্যতাপনা, চেঙুড়াপনা, ছুরস্তপন। ( “ব।তাপ করিছে ছুরম্তপনা ঘরেতে 
ঢুকি” রবীন্দ্রনাথ )। ইত্যাদি। পুরুষের ভাষায় এই রকম স্থলে--গিরি প্রত্যয়ের ব্যবহার 
হ্য়। 

(চ)-পানাএ পা-2পুনা (৩) J বিশেষণ প্রত্যয় । বেমন,_চাদপানা, চুনপানা, 
কুলোপানা, হাড়ীপান|। | 

(ছ) -টি,টা। ছোট ছেলের বয়স বল্বার সময় এই প্রত্যয়টা ব্যবহার করা হয় 
যঠী-প্রতারাত্ত পদের সঙ্গে | যেমন, _-অমুখ যখন সাতমাসের-টা বা দেড় বছরের-টী ইত্যাদি । 

(আ) -ইন। প্রা-ভা-মা, -নী( শ্্ীপ্রতায় ) (৪ )]। ফেন,-ঠাকরুন (=শাশুড়ী ), 
নাতিন, মিতিন (= সই ), সতিন। 

(ঝ) -ইষ্টি (ইষ্ঠি ) [প্রা”ভা-আ- -ইন্ঠ থেকে অর্থ-তৎদম ] [নিদ্ধার্থক (pejor- 
ive )] | যেমন,--ধ্্মি্ট, দানিষ্টি, কন্মিষট। 

(ঞ) আন প্রাভা-আ. অ-] 'যেমন,__আদেখতর! (বা হাদেখ লা ), আবাগী, 
(আভাগী < অভাগ্যিকা ), আভাতারী, আমেদ্ধ, আর'ধা, ইত্যাদি। 

(ট) হা-[ এই শব্দগুলি সবই সমাস-বন্ধ। কতকগুলি 'হ!’ এই ছঃখ-বাঁচক অব্যয়ের 
সঙ্গে যোগ ক'রে হয়েছে, আর কতকগুলি সংস্কৃত হত, হতক > প্রাক্বত হুদ, হুদ অহ, 
হতঅ এই পদের সঙ্গে সমাস ক’রে হয়েছে। তুলনীয়, ভঅগগ্রাম (= পোড়া খ ), 
হতখণ, (< হতন্তন ), হঅলজ্জা (= পোড়া লজ্জা ), হঅরাট (-হত-রাতি)। যেমন, / যে, 
ছাপুতী, হাভাতে (হাবাতে ), হাপিত্যেশ। 

(৩) K 

কিছু দিন আগে পর্য্যস্তও বাঙলাদেশে ছেলে মেয়েদের নামকরণে নেয়েদেরই সম্পূর্ণ হাত 

ছিল। এখনও এমন অনেক নাঁম পাড়াগীয়ে কন-বেশী প্রচলিত আছে, যা মেয়েদের ভাষা থেকে’ 
এসেছে। এগুলি এখন ফ্যাসান-ছুরস্ত বলে গণ্য নয় | যেমন," 


{ ১) Origin and Development of the Bengali 1757£%88০--চটোপাধ্যায়, ৬৮২ পৃষ্ঠা 1 
(০ ২) এঁ, ৬৪৬ পৃষ্টা। (৩) ও, ৬৯৩ পৃষ্ঠ] । (৪) এ, ৬৭৪ পৃষ্ঠ! 


ri 


bh) 


, সন,১৩৩৩ ] “বাঙিলায় নারীর ভাষা, .. ২৪৩ - 


শৈল [4 সহ্লি<সহ, ]। পর-পর তিনটী ছেলের পর মেয়ে হ’লে কিংবা পর-পর তিনটী 
মেয়ের পর ছেলে হ’লে এই নাম রাখা হ₹ত। মনে হয়, শব্দটীর ঠিক 'বাঁনান দস্ত্য 'স" দিয়ে 
কিন্তু তৎসম নাম ‘শৈলবালা’ “শৈবেক্্র প্রভৃতির প্রভাবে তালব্য “” এসে গিয়েছে। - 

প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকেই আমাদের দেশে ছেলের আদর আর মেয়ের অনার, 
বেদে পাই--কৃপণং দুহিতা জ্যোতি হরণ পুত্রঃ পরমে ব্যোমন্, আর আধুনিক বাঙগায় 
মেয়েলী ছড়ায় পাই-_পুতের মুতে কড়ি। এই ছড়া ছুইটীর ভাষা আলাদ! হ'লেও ভাবটা 
একই । ' এই জন্তেই মেষের মা অনেকগুলি কন্ঠা-প্রসব বন্ধ ক/র্বাঁর জন্তে শেষ টয়ের নাম 
রাখতেন থাকমণি বা আম্নাকালী (=আর না কালী )। মনে কর্বেন না যে, এই নাম 
রাখা এখন একেবারে লোপ পেয়েছে। যেমেয়ের ডাক নাম শুন্ধেন আনি বা আনু 
তাঁকেই বুঝে নেবেন যে, কিছুতেই সে তাঁর মায়ের একমাত্র মেয়ে নয়। , 

মৃতবৎসার সন্তানের নাম প্রায়ই কড়ি. দিয়ে রাখ হয়; যেমন-_এক কড়ি, দৌকড়ি, 
তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, ছকড়ি, সাতকড়ি, নকড়ি! ভাবটা এই যে, মের কাছ থেকে অতগুলি 
কড়ি দিয়ে কেনা হ'ল। সেই রকম__কেনাবাম, বেচারা, রাথহরি (=হে হরি, বাচিয়ে রাখ ), 
যষ্ঠীচরণ, যষ্টীবর, কুড়ো, কুড়োরাম, কুডূ,ণী, ( কুড়িয়ে, পাওয়া, -সেই জন্তে যমের দৃষ্টি 
গড়বে না) ইত্যাদি। শ্রীচৈতগ্তদেবের বাল্যকাঁলে নিমাই নাম দেন অতৈত-আচার্য্ের 
তরী নীতাদেবী। নিমের মত তেতে! ব'লে ভাইনীর! ছেখবে না। যথা, ডাকিনী শাকিনী 
হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে, ডরে নাম থুইল নিমাই [ জীচৈতন্তচরিতামৃত ]। 
‘নিমাই’ শব্দ 'মাভৃ-হীন' অর্থেও হ'তে পারে; যেমন যার নৌকা ( না) নেই, সে “নিনাই”). 
এখানে__ছেলেটার 'ম! নেই, হে যম, দয়া করে নিও না’ (১)। তুলনীয় কাগিদাসের ‘উম! 
নামের ব্যাখ্যা_উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধ পশ্চাদ্‌ উমাখ্যাং সুমুখী জগাম ( কুমার, 
সম্ভব )। 

(8) 

এইখানে কতকগুলি শব্দ ( বিশেষ্য ও বিশেষণ ) দিচ্ছি, যা সির ভাষার একরকম নিজন্ 
বলা চলে। . 

অবিয়ত (-অবিবাহিত)) এসকাবিয বিবাহ )+ত (২)]। অনাছিষ্টি 
(অর্ধততদম < অনাহুষ্টি )। * সাত - =লক্ষমীছাড়া 4.1 ] [আক্খুটে? ] -. 
আটকুড়ো,কুড়ী ( রবীন্দ্রনাথ "ভার প্রজাপতির নির্বন্ে “আঁটিকুডীর সংস্কৃত রূপ 
‘ভষ্টকুষ্ঠ’ দিয়েছেন ) [< অট + কোষ্ঠ (=গৰ্ভ ) ] আড়ি, যেমন নাড়ি পাতা। ! আনত 
(= = আিক্যত! )।. আটকাল (=আঁন্দাজ,)। 


(১) Origin and Development of the iets Langunge—চটৌপাধ্যার, পৃঃ ২৪২ । 


(২) এ, ৪১৯১৭* এনা, 
৩১. 


২৪৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [৪র্থ সংখা! 


আম! (-অন্তায় আব্দার )। আহিজ্ৰে [< অভি+কাঁঙক্ষ (2) ]। এমন! (< অবিধ্ব। ), 
এওৎ (< অবিধবত্থ )। কুঁছল (কৌদল)। কল্পা (= ্কাকাসি)! কানড়া (কানোড়া। 
=অনুগত )। কুলুক্খেত্তর ( =তুমুল ঝগড়া, এ কুরুক্ষেত্র) কুট্নী, (গ্রাক্কত কুষ্রনী ) 
কোটুনা। ia Ls La - গঞ্জন!) । গাদা, গিদে, গুমোর। গা (= অঙ্ৰচেষ্টা, ইচ্ছা 
অর্থে) । 

চিন্কুরী, ইট গর নানা এ শ্রী) ছেনাল (£ প্রাকৃত ছিপ্নাল,লী )। 
ছেনালী। ছাদ (< ছন্দ )। জল্জল! (-সহবৎ )। ট’ল। টাইম (তীইস্‌ )। ঠমক । ঠোঁকনা। 
ঠোনা। ঠ্যাকার ( =গর্ক )। ডোক্রা, ড্যাক্রা। ঢঙ, ঢপ। তুন্ধু (ফলন! তুন্ধু)। 
ধরার দেয়াল (এ দেবকাল ? )। ধাঁচা। ধুমসী, ধুমড়ী। স্তাকা। নাট! (= বঞ্চাট )। 
তাও টো ( এ স্েহবৃত্ত )। নেকরা, নেকরামি। নোঙ রা । (নে 
নোঁটোমি। পৌধীনী (-ধাইকে ছেলে পুষতে দেওয়া)। পেঁট লেগ 
( এবধুটিকা )। বরাখুরে, বাঙখুরে [ / বক্র, বঙ্ক?] রর পালে তি 
বেহায়!। ব্যাগতা ( £ ব্যগ্রতা) ভাগ্যিদানী । ভাঁজ! (-গর্ভিমীর উৎদববিশেষ )। ভিরকুটি,-কুটি। 
মচ্ছিভদ ! “মদ্দানি । মিন্সে। যাহ ( -জাত)। রাঁড়, রাড়ী (=বিধব! )। শীগুড়ে। সন্দ - 
(£সন্দেহ)। সাঁতখুড়িখড়ি ( <* সা সাধুকরিক )। দেয়ান! (= স প্রাপ্তবয়স্ক )। - সোমত।। 
মোয়ামী। সোহাগ ( < « সৌভাগাটা দীর্ঘ ( £ শ্রদ্ধালগার্ভনীর উত্নববিশেষ ) | হুড়কো 
[মেয়ে]! হেনস্থা। - কাপ ( =ন্যাকাদী )। কু (=মন্দ ; যেমন কু বাটা)। 
স্থ (তালি) যেমন স্থছেলে)। খাই ( -দাবী)। ঢেদন, ঢেম্‌না, ঢেম্নী। ধাধস। 
ধিঙ্গি। পয়মন্ত। টি Ca alc Ud Sa সই। সয়|।। ইত্যাদি। 





(৫) 

নারীর ভাষায় বিশেষণগ্ডুশি বেশ ঝাঁঝালো। সব বিশেবণগুলিই একটু. অনাবস্তক 
জোর আর বাঝের সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়। ছু'একটী উদাহরণ দিচ্ছি। 

পোড়া (নিন্দার্থক)। যেমন,-_পোড়া দেশে কি লোক নেই? কি গোড়া নিয়ম 
হয়েছে! পোড়া পেটের জ্বালায় আঁর মান থাকে না। “পোড়া সে পাড়ার লোক 
দেখিয়া ডরাই” ( চণ্ডীদাঁস )। পোড়া অদেষ্ট।- পোড়া চোখে কি কিছু দেখি? ইত্যার্দি। 
এই প্রয়োগ, আমরা প্রাকৃতেও পাই; যেমন, দড চকায় (পোড়া শরীর ) (১), দড্‌ড- 
হিঅঅ (২), দড ঢ-লোঁঅ (=পোড়া লোক ) (৩) ইত্যাদি। 

রাজ্য, রাজ্যি (অর্থহীন নিন্বার্থক বিশেষণ )। যেঘন, রাজ্যের লোক (অনেক 
- লোরু )। বত রাজ্যের অনাহিষ্টি কাণ্ড। 
(০ গবাহাসপ্তদঈ ২৩৪। (২) ২৪১1 (৩)এ ৬১১1 
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(৬) 

বিবাহিত নারীর বৈবাহিক বদ্্বহচক অনেকগুলি বিশেষ শব্দ আছে। ধেমন--(ক) 

ঠাকুর-ঝি, দেওর-ঝি, ভাস্র-বি, বোন-ঝি'[ পুরুষের পক্ষে কিন্ত ভাগনী ]। (খ)ঠাকুর-পো, 

'(দেওরের সম্বোধন ), দেওর-পো, ভাস্ুর-পোঁ, বোন-পো [ পুরুষের পক্ষে ভাগনে ]। (গ) 

দেওৰ, ভাস্বর, ঠাকুর (শ্বশুর ), ঠাকরুন (-শীশুড়ীর সম্বোধন ), ননদ. নন্দাই ( 4 ননান্দ - 

পতি), যা। (ঘ) মাঁসাস (মাস-শাশুড়ী), পিসাস ( =পিদশাপুডী ), ঠাকুর 
(ভাঙ্রের সম্বোধন ), ঠাকুর-জামাই (-নন্দ্বাই)। . 


(৭) 

বাঙলার নারার ভাষার সমাসের বাহুল্য একট! প্রধান বিশেষত্ব । নিয়শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের 
কট, ক্রি বর্ষণ শুনলে এর প্রতীতি হয়। সব রকম সমাসই দেখা যায় । যেমন, 

(ক) বহুৱ্ৰীহি। (১) অবৈধ (incestuous) সম্বন্ুস্ুচক--বাপ-ভাতারী, বোন- 
মেগে৷ ইত্যাদি । (২) শারীরিক বিকৃতিস্থচক--উট-কপালী, ছার-কপালী, পোড়া-কপালী, 
চিরুন-দীতী, গোম্ড়া-মুখো (মুখী ), পোড়ার-মুখো' (মুখী), মুখ-পোড়া (-পুড়ী)। 
(৩) বিব্ধি--কোল-সোঁহাগী, শতেক-খোয়ারী, নিসেধো, অপপেয়ে, হাবরে, পাটা-বুকী 
(“মোরে দেখি পাটাবুকী না করিল ডর» ),বার-ছ্য়ারী, পর-ঘরী, টিকার? নোলা-দেগো 
নিঘিত্ে। | 

(খ) তৎপুরুষ--থ'লে-বাঁড়া, হাড়-হাঁবাতে, বেড়ী-পেটা, ভয়-তরাদে, ঘুম-কাতুরে, 
জম্মায়তী, সর্ব-রক্ষে, মুখ-নাড়া, হুড়-বিত্তি, মুখ-বাম্‌টা, মেয়ে-দদ্দানি, মেষে-নেকড়া, হাত-তোলা, 
বৌ-কী্ট কী, একেশ্বরী, ইস্টি-কুটুম, কাচা-পোয়াভী, আগু-গরজে, একল-যে'ড়ে, হতচ্ছেনবা, 
নানা-কুটী, তিতি-বেরক্ত, দস্তে-দশা, আণ্ত-সখী, শতেক-নোংরা, পিতি-রক্ষে, ইত্যাদি। 

(গ) উপপদ- _পাড়-বেড়ানী, পাড়া-চলানী, পাঁড়া-জাগানী, পাড়া'মলানী, 
ভাল-খাকী, ছি'চকী।ছুনী, ভাতার-কাম্ড়া, হাড়'আলানে, ছুধ' -তোলানী, ঢেউ-নাঁচানী, 
সর্ব-নাশী, দেইঞ্জি-ণটা, নেই-আকুড়ে, (= -ন্যায়-অকড়িয়া), ঘর-আলানী, পর-ভোলানী, কোল- 
পোছা, ঝাটা-থেকোখা কী, ইত্যাদি। 

(ঘ) অসমাপিকা সমাস [তুলনীয় বৈদিক 'ভরদ্বাদদ, aes 'ভ্রমদ্ভদ্নি ] 
দেখন-হাঁসী, উড়ন-চণ্ভী, ইত্যাদি । 

(ড) দন্দ--ঝি-জামাই, ভাতার-পুত, নাতি-নাতকুড়, ভাই-ভায়াদ, লজ্জা-দরম, 
বাড়-বাড়ন্ত, ঘর-বর, চাল-চুলো, রান্না-বান্না, ষত্র-আতি, সোনা-দানা, রাঙ-রতি, খুদ-কু'ড়ো, 
গয়্নাগাটী, গল্প-পাছা, ছস-পবন, ধিত-ভিত, ছিরি-ছাদ, ছানা-পোনা, আধ্ু-বন্ধু, মন্দ-ছন্দ, 
জাত-দন্স, রন্ব-ভঙ্গ, অকথা-কুকথা, বাছ-বিচার, সাত-সতেরো, 'ন্য়-ছষ, গন্ভি-গরাঁস, ইত্যাঁছি। 


২৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা " [ওর্থসাখ্যা 


(চ-) আম্রেড়িত পদ [এদের ঠিক আম্রেড়িত বলা চলে না; এই সমস্ত পদ- 
গুলিতে একটা শব্দ ও তার সমার্থক বা অর্থহীন সমধ্যনি শব্দ সমাপের মতই বিস্তম্ত থাকে ।] 
--ঢলা-ঢলি, হিম-দিম, গিন্ি-বারি, ডানাডোল, নট-ঘটা, নেটি-পেটা, হৌঁজি-পেজি, হাবজা- ' 
গোব জা, এলো-পেলো, ফস্টি-নস্টি, গাড়র-গুপ সো, নাহুস-রুহুদ, চ্যাবা-চোবা, পাঁচপাচি 
ইত্যাদি । 

(৮) 


বিশেষ্য বাক্যাংশ [ Nomina! Phrase ]| আটাশে খুকী, আদরে গোঁবরে, অন্ধের 
নড়ি, উদ্‌মো রাঁড়ী, একগল! ঘোমটা, একরত্তি ছেলে, এক গঙ্গা জল, কচি খুকি, কড়ার 
কুটো, কড়ে রীড়ী, অমুকের কল্যাণে, কাঁচা বষেস, কোলের ছেলে, খড়ম পা, খাবার কুটুম, 
খুদে ননদ, গুণের ছেলে, ঘুমে কাঁদা, চোখের আড়, চোখের বালি (“সহজে চক্ষের বালি 
হৈয়াছি সবার” _পদকর্নতরু ), ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো, কুম্ড়ো-কাটা বট্‌ঠাকুর, দশাতে 
বিষ, হধের ছেলে, দুধের বাছা, ধুন্ধুমার ঝগড়া, ধোয়া নৈবিদ্যি, ননীর পুতুল, নাড়ীর টান, 
নাঁনাকুটি কথা, নেও ভাতার, পাকা বিকুর, পেটের ছেলে, বাপের ভাগ্যি, বালশ পোয়াতী, 
ভর সন্ধ্যা, মড়ুঞেঃ পোয়াতী, মনের কালি, মাথার দিব্যি, অমুকের বরাতে, মাঁওড়া ছেলে, 
বুড়ো চোস্‌কা, ভাতান্তির মাগ, রাই ধনী, রাত! বৌ, রামের রাধা, বাড়ী বালতী, রূপের ডালি, 
শিবরাত্রির সল্তে, ষেটের বাছা, যষ্ঠীর দাস, সতা-সতীনের ঘর, সাতপুরুষের নাউখোলা, 
সাঁতাশে ছেলে, সোনার ছেলে, সোঁনার চাদ, সোনার বাছা, সোনার লতা, 
সোনার সীতা, সোহাগের আরসী, হাঁড়াই ডোমাই, হাড়ীর হাল, হাঁকরা ছুড়ী, হাড়ীর খবর, 
সাত ছরকোট, সাত চোরের মার, বাঝা খাটুনী, বাঝা তন্ক, যমের অরুচি, মের ভুল, রূপের 
ধৃছুনী। [ ‘সাত’ এই সংখ্যাটা মেষেদের ভাবায় খুব বেশী পাওয়া যায়, যেমন, সাত চড়ে রা 
বেরোয় না, সাত পাঁচ ভাবা, সাতে পাঁচে না থাকা, দাতভাতারী সাবিত্রী, নাত টি দিয়ে 
নাওয়া ইত্যাদি ]। 

(৯) i 

i Verbal Phrase ] (> )। একেতো বাঙলা ভাবায় যুক্ত ক্রিষার 
(Compound Verb ) সংখ্যা খুবই বেশী, নারীর ভাষার তো! কথাই নেই। এ বিষষে 
এখানে বিস্তৃত তালিকা দেওয়! সম্ভবপর নয়। সেই জন্তে আমি খুব সাধারণ গোটাকতক 
প্রয়োগ ধ'রে দিচ্ছি | 

বানের জলে ভেসে আপা, ধনে ধানে ঘর উথলে ওঠা, নইনত্র করা, গুণ করা, চেচিয়ে 
বাড়ী মাথায় করা, ঝেটিয়ে বিদেয় করা,চিপ টেন কাটা, থোতা৷ মুখ ভোঁতা করা, দেখ মার 
করা, প্রাণ টা টা করা, মুখ করা, চিপ্‌ টেন কাটা, পাশ পেড়ে কাট!, মাথা কোটা, অমুকের 
মাথা খাওয়া, পরের মুখে-ঝাঁল খাওয়া, ব্যথা! খাওয়া, হড়ী খাওয়া, পিণ্ডি চট্টকানো, হাড়মাস 


সম ১৩৩০] - - বাঙলায় নারীর ভাষা . | "২৪৭ 
কালি করা, হাড় জুড়োনো, হাড়ে' নাড়ে' জালানো, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়া, 'চোখ টান, 
নিজের কোলে ঝোল টানা, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেরা, হাড়ী ঠেলা, গা তোলা, 
কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়ানো, জাত-জন্ম ন! থাকা, হাট হ'য়ে থাকা, হু পায়ে-খেতলানো, দি 
দেওয়া, মুখে ওলোক দেওয়া, শব্রুর মুখে ছাই দেওয়া, হাতে টুক্নী দেওয়া, মুখনাড়া দেওয়া, 
গতরে পোক! ধরা, কড়ার কুটোটী না নাড়া, মাটিতে পা ন! পড়া, পু'য়ে পাওয়া, পাকা চুলে 
সিঁদুর পরা, আড়িপাঁতা, সই পাতানো, মন পাওয়া, কপাল ফ্রেরা, বিয়ের স্থল ফোটা, ঠেস 
দিয়ে কথ! বল!, কেঁদে হাট বসানো, গাছ-কোমর বাধা,ছেড়াচুলে খোঁপা বাঁধা, হে'সে না বাঁচা 
কু বাঁটা, হেঁসে মরা,ঘাট মানা, পেটের ভাত জল হয়ে যাওয়া, পেটের মধ্যে হাত পা সেধিয়ে 
যাওয়া, থেটে খেটে হাড়ে মাসে বেটে যাওয়া, বুকে ভাত রাধা, ছাঁড়ে বাতাস লাগা, এ'ড়ে লাগা, 
ধর্মে না সহা, মুখ-নাড়া সহা, সাধ! পাড়া, গতরে আমড়া পোক! ধরা, ঘুমিয়ে কাঁদ। (বা স্ভাতা ) 
হওয়া, চিনি খেয়ে মেনি হওয়া, খেয়ে দেয়ে হাতী হওয়া, বড় মুখ ছোট হওয়া, হাড়মাস কালি 
(বা ভাজ! ভাজা ) হওয়া, ছু'হাত এক হওয়া, পেট হওয়া, ঝকি পোয়ান, মাছের তেলে মাছ 
ভাজা, হাড়ীতে স্থান দেওয়া, মুখে খই ফোটা, ইত্যাদি । 


(১০) 


[ক] ভাবদ্যোতক শব্দ ও অব্যয় । সমবযক্কাদের মধ্যে বিশ্রস্তালাপে কথার আগে 
হ'লো, আর কথার শেষে লো লা ব্যবহার হয়। এখন এই শব্দগুলি কেবল অত্যন্ত 
অন্তর সখী বা আত্মীয়াগণের মধ্যেই ব্যবহার হয়। সমবয়স্ধাদের ভদ্র আলাপে এখন ভাই 
শব্দের প্রচলন খুব দ্রুতবেগে হচ্ছে ( এটা অবশ্য পুরুষের ভাষা থেকে এসেছে )। পুর্ব এই 
স্থলে বোন (বা বুন ) এই শব্দের প্রচলন ছিল, এবং পল্নীগ্রামে এখনও আছে। অধিক- 
ব্যস্কাকে সম্বোধন ক’র্লে দিদি বলা হয়। স্কুলের মেযেরা তাদের শিক্ষয়িত্রীকে সম্বোধন বা 
উল্লেখ কর্তে হ’লে অমুক দিদি বা অমুক-দি বলে। মা, ওম! বা ধন্থি হচ্ছে বিস্ময়স্ুচক 
আর আহা অল্প বিস্বয়জড়িত লজ্জার" স্তোতক। কোন অমঙ্গলহুচক -কথা গুনিলে মা বা 
মাডৃস্থানীয়ার! ‘যাট? বলেন, অর্থাৎ, মা যষ্ঠী যেন যেঠের বাছা যীর দাসের অমঙ্গল দুর করেন। 
সন্তান হাঁচ লে জীব শব্দ বলা হয়। এই জীব শব্দ বলার প্রথাটী খুবই প্রাচীন এবং এ কেবল 
মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল নাঁ। ভারতবর্ষে আস্বার অনেক আগে থেকেও আর্যদের মধ্যে 
এই প্রথা ছিল ব'লে বোধ হয়। কারণ, যুগোস্নাভিরা হাঁচি লে এখনও 2৮০ অর্থাৎ জীবত 
বলে। প্রাচীন ভারতেও এই প্রথা সার্বজনীন ছিল ব'লে ৰোধ হয় গর্দজাতক দেখুন ]। 
বালাই (ফার্সী শব্দ) অমঙ্গলনিষেধক অব্যয়। | 

[খ] ভাবদ্যোতক বাক্যাংশ ও বাক্য । অবাক করলে! মারি! ওহরি! কি 
গেরে!! ও আমার পোড়া কপার! কিঘের|! কি লজ্জা! কি হবে! মাগো মাগো 


২৪৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! [ধরব সংখা! 


দ্বণার্থক ]! হা...*""ষে!! আমরণ! কথার ছিরি- দেখ! পোঁড়ার দশা আর কি! মরণ 
আরকি! ষরিকি রূপ! [এই প্রয়োগ কাঁবোও চ'লে গিয়েছে--প্মরি কার পরশমণি 
গগনে ফলায় সোনা* ( সত্ত্ন্্রনাথ ) ] ; যাঁবো কোথা! লক্ষ্মী ধন আমার! আমার মাথা 
খাও ! সাত দোহাই ভোমার ! ইত্যাদি। 


(১৯) 


পূর্বে বা হয়েছে যে, মেয়েরা অমঙ্গলবাঁচক বা অমদগলহুচক শব্দ বা কথার পরিবর্তে 
অন্ত কোন কথ| ব্যবহার করে, কিংবা বিষয়টা ঘুরিয়ে প্রকাশ করে। এখানে কতকগুলি 
উদাহরণ দিচ্ছি। 

ভিথিরীকে ফিরিষে দিতে হ’লে বলা হয় ‘চাল বাড়ন্ত, বা 'হাত জোড়,_“নেই' ব'ল্লে 
‘অমঙ্গল বোঝাতে পারে। ‘ভাত বাড়ার, বাঁড়া এই ধাতুর প্রয়োগও এই রকমে হয়েছে 
পালিতেও এই প্রয়োগ রয়েছে -উপ্‌হভত্তং বড্‌টৈত্বা [ উচ্ছিষ্টভক্ত-্াতক ]। সধবা নারী 
তাতের' বালা চুড়ি ইতাঁদি 'খুল্তে হ'লে "শিখ লানো” (অর্থাৎ শিথিল করা ) বলে, ‘খোলা, 
বল্‌লে বৈধব্য বোঝাতে পারে। পর্লীগ্রীমের মেয়েরা এখনও রাত্রিবেলায় ‘সাপ’ “বাঘ 
ইত্যাদি না বলে ব’লে থাকে 'লতা ‘পোকা? । তেম্নি অনেক জাষগায় মেয়েরা রাত্রিতে 
বাছুড়ের নাম করে না, বলে “রাতচরা' | নাম শুনতে পেলে নাকি বাঁছুড়ের মুখে ঘা খায় 
তাই তেতো লাগে; জীবে দয়াপ্রস্থত এই প্রয়োগ । 


# 


(১২ ) 


বাঙলা দেশের মেয়েরা কথায় কথায “ছড়া” বা প্রবাদ-বাক্য বলে থাকে। অনেক ছড়াঁই 
কবিতার চরণ ক’লে মনে হয়। এর কারণ এই যে, মেয়েদের ভাষা ছন্দবহুল-। এ 
বিষয়ে আলোচনা ক'র্তে হ'লে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের দরকার। একটা উদাহরণ দিয়ে এই প্রবন্ধের 
উপসংহার ক’র্ছি। এই ছড়াগুলি যে সবই খুব অর্কাচীন, তা’ নয়। কতকগুলির ভাব 
প্রাচীন কাল থেকে চ'লে এসেছে । যেমন-- 

-জামাইএর জন্যে মারে হাস, গুষ্টিশুদ্ধ খায় মাস, এর সঙ্গে তুলন| করুন--জামাব্র্থং 
শ্রপিতন্ত সুপাদেরতিথুপকার কত্বম্‌[ লৌকিকন্থায়াঞ্জলি, দ্বিতীয় খ্ড]। 

মেয়েদের ছড়ার মধ্যে দিয়ে আমর! বাঙলার মেয়েদের মনম্তত্বের এমন একটা আভাস 
পাই, য| ভন্তত্র সুছুর্লনভ ৷ বাঙলার মেয়েদের সঙ্কীর্ণতা- _যেদন, প্রতিবেশিনীর উপর হিংসা 
আর বিজ্প, বাপের ঘর থেকে সদ্যোবিচ্ছি্ন নববধূর প্রতি উপেক্ষা ও গেহহীনতা, সতীনের 
প্রতি হিংশ্রভাব, ঘরজানাই-এর উপর অশ্রদ্ধা, নববিবাহিত পুত্রের উপর মায়ের সতর্ক 
দৃষ্টি-_এই সব এই ছড়াগুলির মধ্যে থেকে ফুটে বেরোয় । বাঙলার মায়েদের যে দেহপ্রবণ 
হৃদয়ের পরিচয় আমরা ছেলে-তুলাঁনো ছড়ায় পাই ( রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রবন্ধ দেখুন ), 


০ পাস 


সন ১৩৩৩] বাঙলায় নারীর ভাষা ২৪৯ ' 


সেই মাতৃহৃদয়ের সেহধার! এগুলির মধ্যে লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। যদি বা 
কোথাও তাঁর কিছুমাত্র ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তো সে ফন্তনদীর মত একেবারেই 
অন্তুঃসলিলা ৷ 

অনেকগুলি ছড়ার মধ্যে ইতিহাসের টুকরো থাকা খুবই সম্ভবপর ব’লে মনে হয়। 
আর অনেকগুলির মধ্যে স্থানীয় ইতিহাস একেবারে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায় নি; 
যেমন, . 
উলোঁর মেয়ের কুলুলী, অগ্রন্থীপের খে'পা। 
শাস্তিপুরের হাতনাড়া, গুধিপাঁড়ার চোপা ॥ 


এইখানে কতকগুলি ছড়া উদাহরণের মত তুলে দিয়ে এই প্রবন্ধের উপসংহার 
ক’র্ছি। 


অবাক ক’র্লে নাকের নথে। কাজ কি আমার কান ব।লাঁতে ॥ 
অসইরণ সইতে নারি। থালার জলে ডুবে মরি ॥ 
আঙ্জকের মাগ তুমি, বেধে! না রেধো না। 

চা'ল চিবিয়ে খাব আমি, ভেবো না ভেবো ন!॥ 
আমার নাম ষমুনাদীসী। পরের খেতে ভালবাসি ॥ 
আর সওদা যেমন তেমন খোঁপা-বাধা দড়ি ॥ 

উদ্‌ খেতে খুদ নেই নেউলে বাজায় শিঙে ॥ 

একে বউ নাচনী তায় থেম্টার বাজনী ॥ 

কনের মা কনে বাখনায়, আমার মেয়েটী ভাল। 
ধান দিজানো হীড়ীর চেয়ে একটু কিছু কাল॥ 

কিবা ছেলের মুখের হাই । তবু হলুদ মাখেন নাই ॥ 
ঝি জব্দ কিলে, বউ অব্দু শিলে 

পাড়াপড় শী জব্দ হয় চোখে আঙ্গুল দিলে ॥ 

তেলের ভ'ড়ে তেল নেইকে। পলাধ মারে ঘা। 
এতদ্দেশের বউকীট কী ছিদাম তেলির মা॥ 

তোদের হলুদ মাঁধা গা, তোরা রথ দেখতে যা। 
আমর! হলুদ কোথা পাব, আমর! উল্টো রথে যাঁব ॥ 
নিতে পারি খেতে পারি, দিতে পারি না। 

ব'ল্তে পারি কইতে পারি, সইতে পারি না ॥ 

বউ ভাঙনে মরা, গেল পাড়া পাড়া। | 
গিশ্নি ভাঙ্গলে নাদ ও কিছু নয় দাদা ॥ ; 
ভাত পায় না চি'ড়ের নাগর। আমানি খেয়ে পেট্টা ডাগর॥ * 


২৫০ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ৰ্খ সংখ্যা 


যা ছিল আমানি পাস্তা মায়ে বিয়ে খেম্ণ। 
ঘরজাম/ই রামেত্র তরে ধান শুখোতে দিহু ॥ 

যার নাম ভাঙ্গা চাল তার নাম সুড়ি। 

যার মাথায় পাকা চুল তারই নান বুড়ী॥ ইত্যাদি! 


শ্রীমুকুমার সেন . 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


অগতি পতিত কুমদবন্ধ 
হেরি উছল রসের সিন্দু 
হৃদয়ে -কুহরে তিমির কাঁরি 
উদয়ে দিনছ রাতিয়া॥ 
সহজে ছন্দর মধুর দেহ 
আনন্দে আনন্দে না বান্ধে থেহ 
ঢুলী ঢুলী ঢুলী চলত খলত 
মত্ত করিবর ভাতিয়! ৷ 
লোটন ঘটন ভৈ গেলু ভোর 
গোবিন্দ মাধব মুকুন্দ বোল 
রোঁয়ত হসত ধরনী খসত 
সোহত পুলকপাতিয়া ॥ 
মহিক মহিমা কো করু মোর 
নিজ পর নাহি দেহত কোর 
প্রেম অমিয়া হরখি বরখি 
তরখিত মহি মাতিয়া! । 
এ রসে উত্তম অধম ভাঁশ 
একলি বঞ্চিত গোবিন্দদাশ 
না জানি কি খেনে কোন গঠল 
কাঁঠকটিনছাতিয়া ॥ 


nl হ 
সপ 


১৯৪। ঘণ্ডাত্বিকা পদাবলী। 
রচয়িতা-_রায়শেখর। 
পত্র--১--৩৮) সম্পূৰ্ণ ; ২৫ সংখ্যক পত্র 


ছুইথানি। বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ--কতকগুলি - 


পুরু, অধিকাংশ অপেক্ষাকৃত পাতলা । পও.কি- 
বিস্াসের কোনও নিয্নম নাই; এক এক 
পৃষ্ঠায় ৮ হইতে 5১৪ পঙক্তি পর্য্যন্ত লেখ!। 
পরিমাণ, ১২” ২ ৫২৮ । লিপিকাল 5২৫৬ সাল, 
১৭৭১ শকাব্দ । পদসংখ্যা--১৪০। 
গোবিন্দদাসের দণ্ছাত্মিক। পদাবলী 
২১ 


১৬১ 
অপেক্ষা এই পুথিখানি আকারে অনেক বড় 
এবং ইহার বিষয়-বিভাগও অনেক বেশী । 
প্রত্যেক দণ্ডে ব্রাধাক্ষ্চের বিভিন্ন লীলা- 
বিষয়ক পদ সন্নিবেশিত হইয়া, বইথানি অন্বর্থ- 
নাম| হইয়াছে, পাঠক দৃষ্টিমাত্রেই তাহা বুঝিতে 
পাঁরিবেন। দিবা ৩০ এবং রাত্রি ৩০, মোট 
ষাট দণ্ডে বাট বা ততোধিক বিষয়েরু পদাঁবদী 
পুথিতে সঙ্কলিত হইয়াছে। বিষয়গুলি এই, 

১। দিবা একদণ্ডে কারম্তামৃতক্গান 
মোহন বেস। (৩১) 

২। দ্বিতীয়দণ্ডে সথিবিতর্ক। (৫1১) 
(ক) অথ গ্রভাতসময়ে নন্দিশ্বর মধ্যে শ্রীকান্ত 
নিজালয়ে অলখিতে গমনং সয়নঞ্চ। (৭1১) 

৩! বত্রিতীয় দণ্ডে জীরাধিকা নন্দালয়ে 
গমনেন পথাবলধ্বনে শ্রীকফণন্ত চকিতমিলনং 


" ম্মান্গৃহে প্রেবেশ। (৮৯) 


গোঁদোহনং সংপৃগ্ 
সগনসহিত 


৪1 চতুর্থদণ্ডে 
গৃহাগমনং স্নানবেশাদিকরণং 
ভোজনলীলা সম্পুর্ন । (৯1২) 

৫€। পঞ্চমদণ্ডে স্বাধিকাঁতোজনং। (১০1১) 

৬। তত ষষ্ট দণ্ডে ব্রজেশ্বরী উভয় বেস 
আদি করণং। (১১২) 

৭1 দিবা সপ্ত দণ্ডে গোষ্ঠগমনং | (১৩১) 

৮। অষ্টদণ্ডে অনুরাগ । (১৪1২) 

৯1 নব দণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ উদ্বেষ। (১৫1২) 

১০। দশ দণ্ডে দিব! অভিসার | (১৬২) 

১। ততো রাত্রি প্রথমদগ্াবধি চতুর্থ 
দণ্ড পর্যাস্তং । (২৭1১) | 

২। রাত্রি পঞ্চমদণ্ডে ক্বঞ্চপ্রিয়ানাং 


-ভোঙ্নং। (২৯৷১) 


৩1 ততো! রাত্রি ষড়দণ্ডে নিতৃত্তর- 
রচনা । (৩০১) 


১৬২ 


৪1 ততে| রানি সগুদণ্ডাবধি দশদও 
পর্য্যন্ত কালাম্ুক্রমে সথিগনের আগমন 
শ্রীরাধিকার বেশকরণ গমনান্ুসন্ধান কৃষ্- 
প্রিয়ানাং অভিশার। (৩০২) 

৫1 ততো শ্রীকুষ্ণন্য অভিসার একাদশ 
দও রাব্রিতে। ইত্যাদি । (৩২২) 

প্রথম অংশ এই, = 

শ্ৰীশ্ররাধাকৃমায় নমঃ ॥ 
অথ দণ্ডাজিকাপদং লিক্ষতে ॥ রূসঃ গৃহাগমনং ॥ 
বিচ্ছেদোৎকঠা1 সয়নঞ্চ ! সময়াহ্থভাবঃ স্থান 
বিরাট 


প্লাগ বিভাস?! 


কতহু’ ছুলহু সঙ্গে ভৈ গেল বিচ্ছেদ 21 

গর গর স্তর বাড়ল খেদ £1 

ঝর ঝর লোচনে মশিমুখি রোই £। 

অলখিতে আঁওল লথই না কই £॥ 

সহচরিগণ মেলি সেজ্ বিছাই £। 

অলসে অবশ তহি গুতলি জাই ঃ॥ 

অন্তরে গর গর শ্যামরূ লেহ 2। 

সখিগন সত্বরে চললি নিক্স গেহ £॥ 

সব জন পুরল নিজ নিজ সাধ ঃ 

কহ কবিসেখর রসমরিজাদ 80 ১ 
যথা রাগ | 

নিন্দে নিন্দীগলি বালা £। 

নিসি সব জাগি ভৈগেলি দুবলা £॥ 

তড়িত লতাবলি রামা £। 

রতিরণছরমে ঘবমে ভৈল শ্যামা ২0 

অলসিনি অঙ্গ অথির 2। 

সন্বর না কর পীতম চীর :॥ 

মন সিধি সাধই রাধা £। 

অলখিতে আঁওলি না পড়ল বাধা ;1 


বাঙ্গাল প্রাচীন পুথির বিবরণ 


কহ কবিসেখর রায়: | . 
ধরম ভরম লাগি ও রস নীভাগ 21২1 
অনূনৌদয়ে দেব্য। গমনং॥ গৃহূসষেযাঁ 

খানং চাটুক্তি বদনা রনবিলাসলক্ষণগোপ্যঞ্চ 
যথারাগ £॥ ॥ 

ভগবতি দেবতি সময় সে জান £। 

বাইক মন্দিরে স্রল পয়ান £॥ 

স্থুতলি দেখলি অতি বিপরিত £। 
গুরূজনবচন না মানয়ে ভীত 8 ॥ 

তপাসনি করলহ কত অনুমান ঃ। 

কর পরশন করি রাই জাগান £॥ 

চমকি উঠলি ধনি থর থর কীগী। 

পিত বসনে সবস্থ ভঙ্গ ঝাপী £॥ 

রতি বিপরিত চিহ্ন করত গোই ঃ। 
রাগে বেকত তনু আরকত হোই £.॥ 

কর যোড়ী কামিনি প্রনতি করু দেবি | 
আজু সফল দিন তুয়া পদ সেবি £॥ 
কাঁমিনি কাহিনি কহ কত বন্ধে ঃ। 
দেবি মঙ্গল দেওফ £ুছন্দে £ 

কহে কবিণেখর সুন সুকুমাঁরি 81 

পিত বদন তুন্ধ রাখহ নামারি ঃ 1৩) 


অথ বিপ্রলঙ্ক। 
যথা রাগ £॥ 
নিসি অবসানে ঃ 
| সত্বরে করণে কাঁজ £। 
বাসর মন্দির £ মাজল সুন্মর ঃ 
রাখল বেদের সাজঃ ॥ 
কিনা সে দামির রিত। 
জাঁনিয়া মরম করয়ে করম £ 
জাহাঁতে আপন জীত 27 


সব দাসিগনে £ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৬৩ 


দশন মাজনি £ সন সোধনি £ 
ধুইল থালিয়ে ভরি £। 

কপুর্র সহিত গন্ধ চুরিত 
যতন করিয়] ধরি: ॥ 

সলিল নির্মল সুগন্ধি সিতল £ 
পূরিয়! গাঁগরি ভরি 21 

মুখ পাথালিতে £ সিনান করিতে £ 
বেদির উপরে ধরি ঃ॥ 

গাঁমছ! কাচিয়া £ স্থকন করিয়! £ 
রাখল প্রথক করি 21 

এ তৈল আমল! £ আনল শ্যামল! ঃ 
বেলিয়ে বেলিয়ে ভৰি £॥ 

উবটন করি: কনকমুঞ্জরি ঃ 
আনিল রাইয়ের তরে ঃ। 

মুঞ্জরি রতন 
আনিল সিনানচীরে £ ॥ | 

গুনবতি তথিঃ : কর্পুর মানতিঃ 

্‌ গুগন্ধি শীতল করি £। 

বিধি অগোঁচর £ নান! উপহার : 
থালিয়ে থালিয়ে ভরি :॥ 

বিচিত্র বশন ? তাহাতে চাকন £ 
করল পরম শুখেঃ। - + 

রাইয়ের ইঙ্গিতে $ রাখল গোঁপতে £ 
যেন আন নাহি দেখে 2॥ 

কর্পুর তাম্বুল ঃ মালতির মাল £ 
সেখর যতন করে £। 

সে গীত বশন ঃ আনিয়! তখন ঃ 


আপন আওয়াসে ধরে : 8 ৬॥ 
মধ্য অংশ, . ২... /২।২পন্র ) 
দিবা শোড়ষ দণ্ডে বংশীঁহরণং & 

তথা রাগ ॥ 
সথিগণ মেলি; লইয়া মুরলী ঃ 
চলিল! নিভৃত ঘরে। 


করিয়া যতন £ - 


নাগব সেখর £ পড়ল ফাপর £ 
মুকলি নাহিক করে॥ 

লাজে লাজায়ণি ঃ না দেখি মুরুণি $ 
রাইয়ের বদন চাঁয়। 

রাধিকা চতুরী করিয়া চাতুরী 

সখির নিকটে জায়॥ . 

পাইয়া চেতন 

স্থির করল চিত । 
" কলাইয়ের কারণ 

গমণে বুঝিল রীত ॥ 

রাই সে সংগ্রতি সৃণির সঙ্গতি 
মুরুলি করল চুরি । 

রদ বাঢ়াইতে- শেখর গোপতে 
নাগরে কহল ঠারি॥ ৬৩॥ 

যথা রাগ ॥ 

ইদ্দিত বুঝিয়া ঃ নাগর আসিয়া ঃ 
ধরল রাইর করে। 

সে সব আটব £ সাটব দেখিতে $ 
রাধিক1 ডরলি ভরে ॥ 

ভয়ে ভিত বাল! ঃ গেল সব কলা ঃ 
মুখে নাহি স্বরে রা। 

হিয়া ছলু দুলু চাহে ঢুলু চুলু 
এল্যাইল সব গা ॥ 

হেরিয়! লক্ষণ নাগর তখন 
ধনিরে ধরল চোর। 

ম'বগন্ে মুরলি উকটে কাচলি 
মদনে হইলা ভোর | 

ধনিকহে কান . - কর অবধান 
ললিতা লইল বাসি ।, 

তোমারে চঞ্চল দেখিয়া সক্কল 


রমনি করয়ে হাসি ॥ এ 
রাইর বচনে চলিলা তখনে 


মদনমোহন 


মুরুলি হরন 


এ মদনমোহন রায়। 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ 


৬৪ 
ললিতা নানিয়া কহয়ে.ঠারিয় ২। রাধা মাধব তব করি এক ঠায়। 
মুরুলি বিশাখা ঠায় ॥ ছুহ কে কূপ নিরখয়ে সেখর রায়॥ 
ললিত! বচন- বুঝিয়া তখন ৩| আসিবা জাইবা যশোদ! কাছে। - 
বিশাখা সাটোপে বোলে। * সেখর সঙ্গতি কি ভয় আছে ॥.. 
মুঞ্ি বিশাখিকা জবান অধিক! শেষ, | 
মুরলি চম্পক কোলে।॥ ততো ব্রিংশতি দও রাত্রিতে কক্ষটীবিতর্ক যথা ॥ 
শ্রুনিয়! রচন তরাদে তখন নিশাচর ঘর গেল অরুণ উদয় কৈল 
কহয়ে চম্পকলতা। তারাপতিকীতি মলিন। 
তুঙ্গবিদ্ত। পাশে মুরলি রাখিয়া কুমুদ মুদিত ভেল পছুম প্রকাসল 
ইন্দুলেখা গেল কোথা।॥ পরবস পড়ল কঠীন॥ 
চিত্রা চমকিতা চলিলা তুরিতা দেখিয়া দোহার রিতে বৃন্দ! বিকল চিতে 
দেখিয়া এ সব রঙ | আদেসিল কোকিল কোকিলী। 
রদদেবি পাশে বসিলা তরামে তারা ভে গান করে ভ্রমর বঙ্কার পুরে 
সুদ্নেধি তাহার সগ্র॥ - কেকা কেকা ময়ুর বিকলী ॥ 
নাগরসেখর ', নাপাই ঠীহর . কক্ষট উঠায় তান কি করহ রাধা কান 
সভারে ধরিয়া বলে। :- * তূরিতহি করহ পরান। 
সকল যুবতি করিয়া যুগতি রাইয্ে না টা বলা গুড় করে 
| বসিলা মাধবিমূলে ৷ 5 
7 হাসিয়! ললিত! রুষি কহে কথা বট কট বব! দুলি হাতার 
সুন হে নাগরয়াজ। তরাসে তরল ভেল মন। 
aE চর রাধা কানু সখি সাথে চলিল! গোঁপত পথে 
১ তুরিতে তেজল সেই বন॥ 
টি দি ৬7 দেখয়ে হুরিনি যেন ওঁছন_রমনিগণ 
- কহিতে ন! বাস লাজ। 8 
রিতা নিবি টি নাগর নাগরি পাসে দাড়াইকঃ সেখর হাসে 
হি ভয় নাই সভারে বুঝায় & ১৩৯ ॥. 
' যদি বা থাকয়ে কাল ॥ . বিভাষ॥ 
তাহায় বচন সনিয়া তখন ছু রূপ লাবনি মনমথ মোহিনি 
হরে দেখয় রাহি... নিরখি নয়ন ভুলি জায়। 
বা চার ৰ He রজনিনদনিত রতি : বিশ্বে আপনে নাতি 
ভণ্ড (১৮।,-১৯২ গজ) ০540 
১। বিশাখা যতনে করল গোপনে চাচর ফুস্তল- *  তাহে কুস্ুমদল 
সেখর দেখিয়া হাসে ॥ ' লোলত আনহি ভ'তি। 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির;বিবরণ 


দু দহা হেরি মুখ হৃদয়ে বায়ে সুখ 
বোলত ভূলত পাতি ॥ 
নিজ নিজ মন্দির ”  নাগরি নাগর 
চলইতে কর্‌ অমুবন্ধ | 
বিচ্ছেদ বিশানলে দুহু তনু জারল 
লোচনে লাগল ধন্ধ ৷ 
ভীতক চিত পুতলি সম দুহু জন 
রহলি বিদীয়ক বেলা। 
প্রেম পয়োনিধি উছলি উছলি পড়, 
চেতনে অচেতন ভেলা | 
দুহু’ জন চিত রিত হেরি সহচরি 
ঘন ঘন গগন চায়। 
রজনি পোহায়ল জন সব জাগল 
দে বড়হি অধিক ভরায় | 
শেখর বুঝি তব করি কত অনুভব 
-ছুছ' অঙ্গ ভঙ্গ করায়। 
নিজ নিজ মন্দিরে গমন করল দুহু 
গুর জন ভেদ না পায় ॥ ১৪০॥ 
ইতি শ্রীরায়সেখর ঠাকুরেব মুখবিনির্গত 
পদ দণ্ডাত্বিকা সমাপ্ত ॥ ইতি তারিখ ২১ 
অগ্রহায়ণ সন ১২৫১ মাল সকাব্বা ১৭৭১ সক 
সাক্ষর দিনহিন শ্রীগোবিন্বচজ্্র সিংহ দাষ-_ 
অন্তঃস্থ ষকারের উচ্চারণ বাঙ্গালা 
যেখানে জ-কারের স্তার, এই” পুথির 
লেখক, সেই সকল শব্দের উচ্চারণ 
বুঝাইবার জন্য য-এর উপরে একটি 
বিন্দু ব্যবহার করিয়াছেন । যথা, 
ধতছ, যতনে, যতি (৪পত্র)। এই প্রণাণী, 
প্রাচীন কালের অন্য কোনও লেখক অবলম্বন 
করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সাধারণতঃ 
পুরাণ পুথির অধিকাংশ স্থলেই ষ-কারের স্থলে 
জপ্ঞর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। 


১৬৫ 


পদকল্পতর গ্রন্থে ‘রায়শেখর’ অথবা “কবি” 
শেখর’ ভপিতাযুস্ত যে সকল পদ আছে, 
বিস্তাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্্র- 
নাথ গুপ্ত মহাশয় সেই সকল পদ বিভাপতির 
রচিত বলিয়া তাহার সম্পাদিত বিস্তাপতির 
পদাবলীতে স্থান দিয়াছেন । বস্তুতঃ “কবি- 
শেখর” বা 'রায়শেখর' উপাধিমাত্র$ = উহ্‌! ! 
বিস্তাপতিরও যেরূপ থাকা সম্ভব, তেমন 
অপর কবিরও ক্ষপ উপাধি থাকা অসস্তব 
নহে। এই পুধিরও অনেক পদ নগেন্্রবাবুর 
বিভ্ভাপতিতে] স্থান পাইয়াছে ;-_দে 3 সকল 
পদের ভণিতাঁয় ‘রায়শেখর’ স্থলে “কবিশেধন, 
ছাড়! আর কোন পার্থক্য দেখা যায় না। 


পপি 


১৯৫। দণ্ডাত্বিক। পদাবলী । 
রচয়িত।--রায়শেখর। 
পত্র__১০৬, ৮১০) ১২৫৪) অসম্পূর্ণ । 
বাঙাল তুলোট কাগল। পঙ.ক্তি-বিন্যাসের 
বাধা-ধরা নিয়ম নাই ; এক এক পৃষ্ঠায় ৮ 
হইতে ১৭ পঙক্তি পর্য্যন্ত লেখ|। 
পরিমাণ, ৯৪৮ ৮৪২1 পদসংখ্যা--৯৫। 
১৯৪ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি অভিন্ন 
বলিয়া ইহার আর বিস্তৃত পরিচয় দিলাম ন! | 
এখানে ইহ! বলিয়। রাখ আবশ্যক যে, এই 
ছইখানি পুথি এক হইলেও উভয় পুথিতে ঠিক 
একই প্রণালীতে পাগুলি সজ্জিত হয় নাই 
কিছু ইতুর-বিশেষ এবং উল্টা-পাণ্ট| ভাবে 
সালান আছে। তাহা হইলেও উভয় পুথিকে 
অভিন্ন বলার পক্ষে কোনও বাঁধা নাই। , 


সি aca 


১৬৬ 
১৯৬! দ্বণ্ডাত্মিক। পদাবলী । 
| রচয়িতা__রায়শেখর । 
* পত্র -৬-৪২) অসম্পূর্ণ! ২৪ সংখ্যক 
পত্র ছিন্ন এবং প্রথমকার কতকগুলি পত্র 
কাট-দষ্ট। শাদা ইংরাজী কাগজ । এক এক 
পৃষ্ঠার ৮ হইতে ১২ পঙ্কতি পর্য্যন্ত লেখা 
পুথিতে *ছুই জবান ছিপিকরের হাতের 


লেখা দেখা যায়) ২৩ পত্রের প্রথম পৃষ্ঠা 


পর্য্যন্ত এক হাঁতের, অবশিষ্ট অপর হাতের 
লেখা। প্রথম হাতের লেখ! স্পষ্ট, দ্বিতীয় 
হাতের লেখা জড়ান । ৬--১৭ পত্রের পরি- 
মাণ ১০৮১৫৪২) অবশিষ্ট পত্রগুলির ১১০১৫ 
৪২৮1 লিপিকাল ১২৫৬ সাল। পদসংখ্যা 
১২৯। - 

এই গুধিখানি ১৯৪ সংখ্যক 'পুথিয় 
অন্থুলিপি বলিয়া মনে হয়। সুতরাং বিস্তৃত 
পরিচয় উক্ত বিবরণে দ্রষ্টব্য। ' - 
সমান্তি-বাক্য,- 

ইত শ্রীরায়মেখর ঠাকুরের মুখবিনির্গত 
পদ দণ্ডাত্বিকা! সমাপ্ত ॥ ইতি তারিখ ২১ 
জগ্রজা়ণ সন ১২৫৬ সাল সকাব্দা ১৭৭১ সক 
সাক্ষর দিন ছিল শ্রীগোবিন্দচন্দ সিংহ দাষ_ 

১৯৪ সংখ্যক পুথির সমাপ্ি-বাক্যের 
সহিত এই সমাণ্ডি-বাক্য' মিলাইয়া দেখিলে 
দেখা যায় যে, উভয় সমাণ্থি-বাক্যের 
মধ্যে মাত্র “দিন হিন” স্থলে “দিন ছিল” ছাড়া 
আর কোনও পার্থক্য নাই। ইহা দেখিয়া 
আপাততঃ মনে হইতে পারে বে, উভয় পুথি 
একই লেখক কর্তৃক একই সময়ে লিখিত 
হইয়াছিল। কিন্ত ছুই পুথির হস্তাক্ষর মিলাইয়া 
দেখিল, সেক্প মনে করিবার আর কোন 
অবসর থাকিবে না। কাজেই বলিতে হয়, 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ 


১৯৪ সংখ্যক পুথিখানি দেখিয়া আলোচা 
পুথি লিখিত হইয়াছিল এবং এই পুথির লেখক, 
আদর্শ পুথির সমাধ্থি-বাক্যটি অবিকল নকল 
কিয়! লইয় , পুথির শেষে পুনরায় নিজের 
নাম ও সন তারিখ দিবার প্রয়োজনীয়তা 
উপলদ্ধি করেন নাই। ১৯৪ সংখ্যক পুথিতে 
য-কারের উপরে বিন্দু ব্যবহার করিবার প্রণালী 
দেখা গিয়াছে; এই পূুর্থের লেখকও কোন 
কোন স্থলে তাহার অনুসরণ করিয়াছেন। 


৯৯৭। প্রাচীন পদাবলী ৷ 
__ বচয়িভা-বান্ছদেব ঘোষ। 
পন্জ__-৩-১৮ * অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! ভুলোট 
কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় ৫ হইতে 2 পঙ,ক্তি 
পর্য্যন্ত লেখা। গঞ্ধিমাপ ১৩৭ ৪২*। 





পদ-সংখ্যা-৫৭1 পুথির প্রথম এবং. শেষ, - 


উভয় অংশই ধণ্ডিত। সবগুলি পদ্ই গৌরচন্্র- 
বিষয়ক । দানলীলা, গৌরাঙ্গের রূপ, পূর্ব 
রাগ, অভিষেক, পাশাখেলা, মান, কলহাস্ত- 
রিত!, বাসক সজ্জা, অন্থরাগ, রসোল্লাস,--নব- 
স্বীপ-নাগরীর এই সকল ভাবের পদ ইহাতে 
সঙ্কলিত হইয়াছে । 
শ্রীগৌরাচ্ছের রূপ, 
অই দেখ গোরাঁকো(ক)লেবরে। 
কত চান্দ জিনি মুখ সুরঙ্গ যধরে॥ 
করিবরকর জিনি বাস্থর বলনি। 
খঞ্জন জিনিয়া গোরার নয়ান চাহনি & - 
চন্দনতিলক সাজে নুচারু কপালে । 
আজানু লম্বিত চারু নব বনমালে ॥ 
বাস্মদ্েব বলে গোরা কোথা না[!]যাছিল। 
বু(যু )বত্তি বরি(ধি)তে গোরা বিধি সিরজিল ॥. 


" (৩২ পত্ৰ) 


’ 
~~ 


aide 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


দীনলীলা, 

আযু মনে কি ভাব পড়িল। 
- নদিয়া নগরে গোরা দান সিরজিল॥ 

কি রসের দান চাহে গোরা গুনমনি। 

বেত্র দিঞ্। আগুলিঞা রাখএ ভরূনি ॥ 

দান দেহ দান দেহ বলি ঘন ডাঁকে। 

নগরে নাগরি সব পড়িল বিপাকে ॥ 

কৃষ্ণ অবতারে য়ামি সাধিয়াছি দান। 

সভা (সে ভাব) পড়িল মনে বাসুদেব গাল) 
অভিষেক, (৩।১ পত্র) 

তৈল হরিদ্রা যার কুঙ্কুম কন্তরি। 

গোরা রঙ্গে লেপন করয়ে দিজনারি ॥ 

সুবাসিত নির যানি কলসে পুরিঞা। 

সুগন্ধি চন্দন যাদি তাহে মিশাইয় | 

জয় জয় দিয়া জল ঢালে গোরাগায়। 

শীয়ঙ্গ মুছিয়া কেহে| বসন পরায় ॥ 

সিনানমপগুপে দেখ গোর! নটরায়। 

বাণ্ডদেব ঘোস ওই গোরাগুন গায় ॥ 
মান, . (১০1২ পত্ৰ) 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোর! কান্দে ঘনে ঘনে। 

কত সুর্ধনি বহে য়কন নয়নে ॥ 

ছুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাথে গাঁয়। 

ধুলায় ধুশর তন্ছ ভূমে গড়ি জায় ॥ 

মানে মলিন মুখ কিছুই [না] থায়। * 

ঝজনি দিবস গোর! যাগিয়া পোহায় ঈ 

খেনে চমকিত রঙ্গ ধরনে ন! যায় ' 

মানরস গোরাচান্দের বাসুদেব গায় ॥ 
রসোল্লাস,-- (১২।১ পত্র) 

এ সখি কি কহুব রজনিকে বাত। 

সুতিঞ্া ছিনু হাম গুরুঞ্জন কাছ। 

আধ রজনী ভেল পুর্নিম! চন্দ । 

সুমলয় পবন বহ রতি মন্দ ॥ 


১৬৭ 
গোরক প্রেম ভরল মরু দেহা। 


আকুল [ হাম ] নাহি পওলু থেহা ॥ 


গোর গোর-করি উঠ[লু ]রোই। 

জাগল মনমথ ফুঠল সবকোই ॥ 

গোরক নাম সুনল সব কান। 

গুরুষন তবহি করল চিরযান ॥ 

চোর চোর করি করলহি ভাস । * 
বা্ছদেব ঘোঁস কছে খ্ছন বিলাপ ॥ 
বাস, (৯৪।২-১৫।১ পত্ৰ) 
বৃন্দাবোনলিলা গোরার মনেতে পড়িল। 
যমুনার ভাব স্থরধনিরে করিল ॥ 
ফুলবোন দেখি বৃদ্দাবোনের শমান। 
সখা সব গোশীগন করে অনুমান ॥ 
খোল করতাল গোরা সুমেণি করিঞা। 
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিঞা॥ 
বাস্থদেব ঘোষ কহে করএ বিলাশ। ' 


রাশর্শ গোরা পন্থ করপ প্রকাশ ॥ 
(১৭৷২ পত্ৰ) 


১৯৮। একুশ পদ। 
রচগ্সিতা-_বলরামদাস। 


পত্র--১-৬) সম্পূর্ণ। দোভ"জ-কয়| বাদালা 
তুলোট কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ 
পঙ.কি পৰ্য্যন্ত লিখিত। 
স্পষ্ট; তথাপি লিপিকরের অনভিজ্ঞতাঁবশতঃ 
অনেক স্থল স্থথ-পাঠ্য নহে। পরিমাণ 
১৩২০৯ ৪২।  পদসংখ্যাঁ২১। নিকুঞ্জ- 
মন্দিরে রাধারুষের বিহার, নিদ্রা এবং 


: প্রভাতে গৃহগমন পর্্স্ত১_-পদগুলির বর্ণনীযক 


বিষয়। 


অক্ষর বড় বড় ও _ 


১৬৮ 


প্রীতীরাধাকফণ ॥ 
রসাঅলস ॥ 8 


পটমুঞ্জরি রাগ ॥ 
স্যামর নাগর বর মদ কুঞ্জর 
তরূন রস উনমাদ। 
মুনিক পুতলি জগ. কোডঙরি সুনাঅরি 
* মুক্লাছ]লি রতি অবসাদে ॥ 
হরি হরি কৈছে চলবি ধনি গেছ! । 
- নিধুবন সময় 
সুতলি ছবরি দেহা ॥ I 
ঘন ঘন চুদ্বন প্রড় পরিরস্তন 
অর জর পড়ি রন্থ সরনে। 
অধর কেস সম্বরি নাহি পাঁরই 
ছরমহি মুদ্বল নয়নে ॥ 
নিরধ নাহ তবহু নাহি ছোরত 
ান্ধল পুন তৃজপাসে 
ঘিন তন্ন বারি ভারি হিয় খুষল 
কি কয়ব বলরাম দাসে 1১৪ 
যথা রাগ ॥ 
মেটল চন্দন টুটল অভরন 
ছুটল কুস্তলবন্ধ। সির 
অন্বর গলিত খলিত কুস্থমাবলি 
ধুসর ছছ মুখচন্দ | 
হরি হরি কৰ হুহু স্যামক্স গোরি। 
হুক পরস রভসে দুঙ্ধ মুরছিত 
সতব ( সুতল ) হিয় হিয় জোরী॥ 
রাইক বাম . অধন পর নাগর 
ডাহিন চরনহি আপি। 
নোওল কিসোরি আগরি কোরে পন - 
ঘুমল মুখ মুখ ঝাপী॥ 
কিয়ে মদনসর 
পৈঠলি হিয় হিয় মাহ। 


পরাভব কাতর ' 


তিতহি স্থন্দরি 


, বাঁঙগাল| প্রাচীন পুথির বিবরণ 


কব বলরাম নয়ন ভরি ছেরব 


ঝরব অমিয়। অবগাহ ॥২॥ 
মধ্য অংশ, 
সুহই ॥ 


বিকসিত ফুস্ুমে ঝরয়ে মকরন্দ। 
সব বন পরশে পশারল গন্ধ ॥ 
মধু পিবি যাবই মধুকরপুঞ্জ। 
গাবই ভরমি ভ্রমি কেলিনিকুজে ॥ 
হরি হরি সধিগণ ঘুমল সয়ণে। 
অলসভরে রঙ্গ মুকুলিত নয়ণে ॥ _ 
কুজই কোকিল মধুর সুনাদ। 
সুনি মুনি মনমথ উনমাদ ॥ 
উজ্জল হিমকর উ্তরি রাতি। 
ঝলকই কিসলয় তরূকুলপাঁতি ॥ 
দস দিদ পুরল খগগনগানে। 
বলরাম জাগল নিসি অবদাণ্ে। (২২ পত্র) 
শেষ - | 
লিল! যুনইতে সিল! ধরপ(ব)এ 
গুন বুনি মুনিমোন ভোর। .... 
ও রসসা়রে জগজন নিমগন 
শ্রবনপরসনহ মোর ॥ . 
০. হক্রিহুরি সেল রহল মোর চিতে । 
না যুনল শ্রুতি ভরি নাগর নাগরি 
; ছুুকেরি মধুর চরিত ॥ 
সেছ জমুন! কেলি কুতুহলি 
হতচিত তাহে নাহি রঞ্জে। 
সোই বৃন্দাবন সোই গোবর্ধন 
| দো! নৰ (র)সময় কুণ্রে ॥ 
প্রিয় সখিগন কেলি আনাপন 


খেলন বিবিধ বিলাদ। 
হৃদয় নাহি ফুরই ; কত চিত রোদই 
ধিক ধিক বলরামদাস 1২১৪ 
ইতি শ্ীবলরামদাসন্কতে একুইস পদ ॥স্পু ॥* 
- জীত্ীহরি রি 


বাঙাল প্রাচীন পুথির বিবরণ 


বলরামদাস বর্ধমান জেলার অন্তর্গত 
শ্রীধণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে 
বৈদ্ত এবং নিত্যানন্দ প্রভুর পত্রী জাহ্বা 
দেবীর শিষ্য ছিলেন। বৈষ্রদাস তীঁহার 
সঙ্কলিত পদ্দকষ্টতরুতে ইহার বন্দনা 
করিয়াছেন। ১ | 
১৯৯। রসমঞ্জরী । 
বচয়িতা--পীতাম্বর দাস । 
পত্র ১-১৩ ; সম্পূৰ্ণ । বাঙ্গাল! তুলোট 
কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৩ পঙ্ক্তি করিয়া 
লিখিত। অক্ষর স্পষ্ট । পরিমাণ ১৪" ২ &”। 
১ লিপিকাল ১২১৩ সাল। 
অভিমারিক!, বাসকসজ্জা, উৎকষ্টিতা, 
বিপ্রলন্ধা, খণ্ডিতা, কলহাস্তরিতা, স্বাধীন 
ভর্ভৃকা, প্রোষিতভর্তৃকা, এই কর়বিধ 
নায়কার লক্ষণ ও প্রকার-ভেদ এই গ্রন্থে 
বর্ণিত হইয়াছে। আটটি অধ্যায়ে পুথি 
সমাপ্ত । এক এক অধ্যায়ে এক এক 
নায়িকার লক্ষণ. ও প্রকার-ভেন্দ বর্ণিত 
আছে। অধ্যায়-সমাপ্চি-বাক্য এইরূপ, 
ইতি শ্রীরষমঞ্জব্গ্রস্থে অভিসারিকাবর্ন 
সমাপ্তং ॥ (৩১ পত্র) 
হতি শ্রীরসমঞ্জরিগ্রস্থে বাস কসর্জ্য| বর্ম নং 
* জমাপ্তং ॥. (৪!২- পত্ৰ) 


ইতি রসমঞ্জরিগ্রন্থে উৎকন্টিতা সমাপ্ুং (৬১ পত্র) 


এক এক অধ্যায়ে এক এক নায়িকার 
অষ্টবিধ প্রথা র-ভেদদ ; মাত্র প্রোষিতভর্তৃকার 
ভেদ ভ্রিবিধ,__এই ত্রিবিধ ভেদের আবার 
বিভেদ আট বকম। এইরপে রসের সংখ্য! 
মোট চৌষষ্টি, পুথির প্রথমেই তাহা কথিত 
্ ২২ 


১৬৯ 


হইয়াছে। সংস্কৃত রসগ্রন্থ হইতে নায়িকার 

লক্ষণ, নায়িকার প্রকার-ভেদ, সঙ্গে সঙ্গে 

তাহার অঙমুবাদ ও মহাল্নকৃত পদ হুইতে' 

উদ্দাহরণ, এইরূপ নিয্নমে পুথিখানি সঙ্কলিত 

হইয়াছে। প্রথম অংশ এই, 
৭ষ্রশ্রীরাধাকষ্চচরনভ্যাং নমঃ ॥ 

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তপ্রিয় গদাধর । * 

বন্দো নিত্যানন্দচন্র অদ্বৈত ইন্বর | 

বন্দো আর নরহরি শীরঘুনন্দন। 


' বন্দো গুরু বৈষ্ণব আর মহাজন ॥ 


শ্ীসচিনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার । 

শ্রী মহাস্থানে বসতি জাঙার ॥ 

মুগ্ধ! মধ্য! প্রগল্ভা গোপি ভূবিধ প্রকার 
প্রাথভ্য(ধ্য) মাধবর (ধা) সাম্যকগুন হয়ত জাঁহার 
বাম! দক্ষিনা ধিরাদি হএত ত্রিভেদ | 

বিপ্রলসন্ত মস্তোগ হয় তাহার উদ্ভেদ ॥ 
খৃণ্ডিতাদি অষ্ট রস তাহাতে জে হয়। 

অষ্ট অষ্ট চৌসষ্টা রষ তাঁহার ভেদ কয় ॥ 
রসকল্লবল্লি গ্রন্থে তাহার অষ্টম কোরকে | 


'তাঁহার সুস্ম করি[তে]পিতা! আজ্ঞা দিল মোকে ॥ 


তাহার কড়চায় সব আছয়ে বগ্রন। 
গরস্থবিস্ত/র হেতু তেহো না কৈল লীখন ॥ 
সেই অষ্ট দলেব কথোক মঞ্জরি' পাইল । 
প্রীরষমঞ্জরি বলি গ্রন্থ জানাইল-& 
অভিনারিকা হৈতে আগে করিব বর্ন । 
পত্তক্রমে কহিব সে রযষের কারন ॥ 

অথো৷ অভিমারিকা ॥ 

কাস্তার্থিনী তু যা যাতি সঙ্কেতং সাভিসারিকা ।'* 

এই অভিনারিকা হয় পুন অষ্ট প্রকার । 
জ্যোৎস্গি তামনি বর্ষা দিবা অভিসার ॥ 


* সংস্কৃত স্ঁকের বানান শৌধন করিয়া দেওয়] 
হইল। 


১৭০ বাদল প্রাীন পুথির বিররণ 


কুঝ ঝটিকা তির্থগান্রা উন্মত্ত সঞ্জয়া। অন্ত নারির ভোগচিন্ন দেখি কলেবরে। 
গিত বা(প)ঘ রযসান্তরে সর্বজনোৎকরা £ খণ্ডিত সখি কোপ করে দে(স্টেহ নায়কেরে ॥ 
- তথাহি ৷৷ স্িতদামোদরে,_ _ -সেই খণ্ডিত হয় অষ্ট প্রকার। 
ক্কারিকুস্থাটিযেমস্তরজ নীধবাস্তপঞ্চর| | ধিরা অধির1 সম! বৈদগ্বাতা(স্কিকা) আর ॥ '*" 
গ্রীশ্মমধ্যাহ্বাতাদিকোলাহলবিধুদয়াৎ ॥ _ নি্গয়! ক্রোধয়া তয়াকা আর । 
রা্রভদ্দনৃপাতন্কপুর্দারমহোৎসবঃ। প্রগন্তা মধ্য। মুগ্র| তৃবিধ প্রবার ॥ 
প্র্থোষণ্চেতি কথিত দ্বাদশৈবেদৃশাঃ ক্রমাৎ॥ রোদিত! প্রেমনর্ভা এই হয় অষ্ট 
অথ জ্যোৎঙ্গাভিসারিকা ॥ নামতেদে অষ্টতেদে হয় ত বৈদিষ্ট /০1 
 মঙ্লিকামালভারিণাঃ সর্বাঙ্গীণার্ছ চন্দনাঃ। - অথ নিনয়।॥ 
ক্ষৌমবত্যো'ন লক্ষ্যস্তে জ্যোৎমারমতিসারিকাঃ॥ প্রভাত সময়ে কান্ত আইসে তার ঘরে। 
অথ গীতাবল্যাং-_ . -বলৃতিচিহ্ন দেখএ তাহার কলেররে! 
ত্বং কুচবন্সিতমৌক্তিকমাল!। ' - সাক্ষাতে নিদ্বা করে নায়ক দেখিয়!। 
ন্মিতসান্ত্রীকৃতশশিকরলালা.॥ ইত্যাদি পদ । ধিকাঁধিক ভৎ সনা করে তর্জ্ছন করিয় ॥ 
সুই রাগ ॥৭| . কম্তচিৎ ॥ Te 

“ব্লাক! নিসাকর কিরন-নিবারি। প্রভাতে লোকের বাড়ি কোন লাজে আস্য ॥ 
অতনে পরয়ে ধনি ধবলিষ সারি ॥' AE অথ ক্রোধা। | 
চন্/নে চর্চিত লেপিত সব অঙ্গ । _ পদান্তে পতিতে কাস্তে ক্েৎপলবিতাদ়্িতে। 
সিত কুসুমদাম পসাইল র। . .  ক্রোধাতিরক্তনয়ন! সা ক্রোধা কথিত! বুধৈঃ 1 
অব নবরঙ্গিনি করত অভিমার। *- ক্রোধ [কারি রহে তবে নায়ক সাক্ষ্যাতে। 
কুচন্ভুগে সোভয়ে মোতিম হার ॥ ১ নায়কের আ[টঙগ তবে হয় দি[ইপাতে ॥ 
অভরন বসন সসি মনি সাঁজ। চরনে পড়য়ে নায়ক ক্রোধ দেখিঞা | 

পদ অতি মন্থর জিনি হংস্রাজ ॥ - অন্যে! দিগে জার কর্ণোৎপলেতে তাড়িঞ্া | 
মনোহর কুঞ্জ কুন্দ পরকাষ। অধির1 নাইকা সেই নাই লর্জা! তর । 
গ্রোপালদাষ ফহে মিলল-হরিপাষ ॥ ভচ্ছন করিয়া কটু নারকেরে কর ॥ 

মধ্য অংশে প্রশ্থিতা-লক্ষণ,_ , কম্যচিৎ। 

অথ খত্িতা? চল চল মাঁধৰ করহু পয়ান। 
উন্িব্রতা-জনিতরাগবিলোহিতাক্ষ:ঃ:.:. জাগিয়া' সকল নিদি আইলে বিহান ॥ 
কাস্তানখব্রপবিশেষবিচিত্রিতান্গ:। হাম বনচারি তু (রন) একেন্বরিয়। 

যস্তাঃ প্রভাতসময়ে গৃহমেতি কাস্তঃ চাতুরি না করহ তুছ' সতঘরিয়া ॥ 

সা নায়িকা! নিগদ্ধিত! খলু খত্তিতেতি ॥ ইতি॥ চল চল মাধব না! কর জগ্জাল। 

সকল রজনি ধনি জাগিয়! পোহায়। ০550558 ইত্যাদি। ৭ 


প্রভাতে নাগর আইযে তাহার সভায় ॥ (11২-৮১ পত্ত) 


~~ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


ভণিতা, 
শীসচিনন্দন প্রভূ ঠাকুর আমার । 
পিতাম্বর দাষ কহে রসের বিস্তার | 
এই এক প্রকার ভণিতাই পুথির সর্বত্র 
ব্যব্ধবত হইয়াছে। 
শেষ অংশ, = 
অথ ভাবোদ্বাষ ॥ 
যদুনাথ তবস্তুমাগতং কথট্িষ্যস্তি কদা সদালয়ঃ ॥ 
যুগপৎ পরিতঃ প্রদারিত| বিরিশত্তিরর্দনেম- 
মওলৈঃ ॥ 
রাগ ধাননি ॥ 
জব হরি আওব গোকুলপুর। 
ঘরে ঘরে মগরে বাঁজাব জয়তুর ॥ 
আলিসনা দেয়ব মতিমহার । 
মগ্বলকলযষ করব কুচভার ॥ 
রসাবেষে আঅব রমনিক ঠাট। 
চৌদিগে পদারব চান্দকি হাট ॥ 
সাকর পদ্বব চঞ্জক(?) ভেগ। 
মাধব সেবন মনমথ কেল ॥ 
ধুপ দিপ নৈবেদ্ধ ধরব প্রিয় আগে। 
লো5ননিরে করব অভিসেখে ॥ 
আলিঙ্গন দেয়ব প্রিয়াকর আগে। 
ভনয়ে বিস্তাপতি ইহ রয আগে! * 
॥ _ ভটীয়ালি রাগ॥, 
চিকুর ফুরিছে 
পুলক জৌবন ভার। 
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে 
ছুলিছে হিয়ার হার ॥ 
সজনি মাধব আসিব ঘরে। 
সব সুলক্ষন দেখিলু এখন 
নিশ্চয় কহিনু তোরে ॥ 


বদন খুঁপিছে 


ষ্ঠ 


১৭১ 
দেখিলু সপন চার চর্্নন 
গিরির উপরে বসি। 
মালতির মাল! 
মাধব মিলিব আপি॥ 
হাথের বসন খনিছে এখন 
দেবের মাথার ফুণ। 
কহয়ে লোচন সব গুলক্ষন 
বিহি ভেল অনুকুল ৮1 - 
খণ্ডিতাদ্বি অষ্ট রয অষ্ট অষ্ট-রুরি। . 
চৌসষ্টি রষ বর্ণন কৈল শীরষমপ্জরি ॥ 
গথা পন্ভ সঙ্গিত ইহার প্রমানে। 
অবোধ না বুঝে ইহ! রসিক সে জানে ॥ 
শ্রীপচিনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার । 
পিতান্বর দাঁষ কহে রসের] বিস্তার ॥ ইতি 1 


দধির পর! 


রষংল্পবন্দি(রী) গ্রন্থে জেবা অবশিষ্ট ছিল। ' 


তাহ! বিবরিয়া ইহাঁতে বর্জন করিল॥ 
ইতি॥ রসমঞরিগ্রন্থে প্রোসিতভতৃকা- 
বর্ধনং ]%॥ ১৪% ৷ ইতি শ্রররষমঞ্জরি গ্রন্থ 
সমাপুং 8 * 1 * ॥ *-॥ অথ] দি্ং তথা লিখিতং 
নিক্ষকো নাস্তি দোষক ॥ * ॥ ভিমন্তাপি রনে " 
ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিক্রম ॥ * ৷ অনপিভচরীং 
চিরাৎ [ ইত্যাদি শ্লোক ]॥ নিখিতং শ্রুগুর- 
প্রসাদ] দাধ মিত্রী সন ১২১৩ সাল তাং 


২৯ পৌষ 1 * ॥ 


যে সকল পদকর্তাদের পদ এই পুথিতে 
উদ্ধত হইয়াছে, এখানে তাঁহাদের নামের 
তালিকা প্রদত্ত . হইল ;-_-গোপালদাদ, 
গোবিন্দদাস, কব্রিঞ্ন, যশেমস্তবাজ খান, 
বিভাপতি, জয়দেব, কবিশেখর, লোচনদান, . 
সনাতন গোস্বামী । ইহা! ছাড়া গ্রন্থকার আরও 
অনেক পদ গ্রন্থমধ্যে উদ্ধত করিয়াছেন ; 
কিন্ত সেই সকল পদের ভণিতার অংশ না 


১৭৭ 


থাকায়,; সেগুলি. কোন্‌ কোন্‌ . কবির 
রচিত, তাহ জানিবাঁর উপায় নাই । গ্রন্থ- 
কারের নিজকৃত একটি পদও পুথিতে স্থান 
পাইয়াছে। পদবর্তাদের' নামের .তালিকার 
মধ্যে ১বশৌমস্তরাজ খানের নাম দেওয়া 
হইয়াছে। ইহার: একটি পদের' ভণিতায় 
হুসেন শাহের নাম পাওয়া - যার.) 'তাহা 
এই ১. i পাকি 
অত হন জগততভূষন:! 
“দোই'ইহ রুষ জান। 

পঞ্চ গৌড়েম্বর .. ভোগ পুরন্দর :: 

", ভনে জযমস্তরাজ'খ|ন ॥ '-- 
০৮0৩১ পত্র )। 
॥ সঙগীতদামোদর, কৃষ্ণমদল, গীতগোবিদা, 
গীতাবলী, পদ্তাবলী, ক্বষ্ণামবৃত, সঙ্গীতশেখর, 


কাব্যনত্বোষ,' এই . সকল পুস্তক হইতে: 
পগীতাম্বরদাস প্রমাণ উদ্ধৃত 'করিয়াছেন। ' 


গ্রন্থের প্রারস্তে তিনি বলিয়াছেন -যে, তাহার 


পিতা, রসকল্ব্দ্রী নামে একখানি বই রচন! 


করেন? তাহার ' অষ্টম. কোরক অবলম্বন 
_ করিয়া, তিনি “রসমঞ্জরী'-সঙ্কলন করিয়াছেন । 


যদিও গীতার, রসমপ্ররীতে. তাহার পিতৃ-' 


পিতামহের পরিচয় কিছুই দেন নাই, কিন্ত 


তাঁহার পিতার রচিত রসকল্পবন্পীতে এ বিষ: : 
তাহা হইতে 


য়ের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। 
জানা যায় যে; চৈতন্ত মহাপ্রভুর. নীলাচলে 
অবস্থানকালে রঘুনন্দনের শিষ্য চক্রপাণি 
ও মহানন্দ নাষে'ছুই ভাই মহা প্রকে দর্শন 


. করিতে যান। মহাপ্রভু মহানন্দকে সেবা ধৃর্দ- 


সাধন করিতে. এবং চক্রপাণিকে গৃহে গমন 
করিতে আদেশ করেন। চক্রপাঁণি চৌধুরীর 


পুত্র নিত্যানন্দ, তাহার পুত্র গঙ্গারাম চৌধুরী ।. 


বাঙ্গাল। প্রাচীন পুথির বিবরণ 


গঙ্গারামের পুত্র শ্যাম্রায, তৎপুত্র জ্যেষ্ঠ মবনরায় 
চৌধুরী--ইনি গোবিন্দশীলামৃতের অঙ্বাদ 
করেন এবং কনিষ্ঠ রামগোপাল-_রসকক্লবলীরু 
রচয়িতা এবং পীতাম্বরদাসের পিতা । * জীও. 
নিবাসী শ্রীশচীনদ্দন ঠাকুর পীতান্বরের গুরু 
ছিলেন, এ কথা গ্রন্থকার প্রতি অধ্যায়ের 
শেষে বলিয়া গিয়াছেন। রাষগোপালদাস 
১৫৬৫ শকাবের বৈশাখ মাসে রসকল্পবল্ীর 
রচনা, আরস্ত' করিয়া, এ সালের কার্তিক 
মাসে-শেষ করেন। 


২০০। পদাবলী 
বাঙ্গালা তুলোট কাগজের ১১১৮২ 


পরিমিত ডিমাই আকারের একখানি খাত! । 


মোট ১৬টি অঙ্কহীন পাঁতা আছে। তন্মধ্যে 
১২ মংখ্যক পত্র পর্যন্ত শেখর, যদুনাথ, বিস্তা- 
পতি, গোবিন্দদাস, চন্দ্রশেখর, মনোহরদাম, 
চণ্ডীদাস, মোহনদাস, বাসুঘোষ, লোচনদাস, 
জ্ঞানদাস, ব্র্রকিশোর, এই সকল পদ- 
কর্তাদের করেকটি করিয়া পদ সঙ্কলিত 
আছে। খাতার প্রথম অংশ খণ্ডিত। যে 
পাতাগুলি আছে, তাঁহার প্রথম হইতে নম, 
পত্র পর্য্যন্ত খস্ডিতা, কলহাস্তরিতা, মাথুর, 
নিশাভিসার ও ভ্রীনিবাসন্তোত্র, এই কয় ' 
বিষয়ক পদাবলী এবং ৮ম হইতে ১২শ পন্ত 
পধ্যন্ত গোবিন্দদাসের একার পদ ( দপ্তাত্মিক! 
পদাবলী) লিখিত রহিয়াছে। অবশিষ্ট - 
প্গুণিতে চানক্যসারস্দংগ্রহ। ১৫ সংখ্যক 





+ সাহিতা-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পরদম্ীরী”। 
ভূমিকা, /* পৃঃ অষ্টব্য। i 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুধির বিবরণ 


গাঁতার অর্ধেক ছি ড়িয়া গিয়াছে। খাতাঁখানি 


বোধ হয়, কোনও কীর্নীয়ার লিখিত হইবে। , 


কেন না, গোবিন্দদাদের একায় পদ ব্যতীত 
অবশিষ্ট অধিকাংশ পদেই “আথর' সংযুক্ত 
রহিয়াছে । বানান অতিশয় অশুদ্ধ; তাঁহার 
উপর আবার পদমধ্যে “আখর' সন্নিবিষ্ট থাঁকায় 
অনেক পদেরই প্রকৃত পাঠ বাহির করা কষ্ট" 
কর। মধ্যে মধ্যে ছুই একটি করিয়া সংস্কৃত 
শ্লোক আঁছে। ওয় পত্রে “সন ১২২৪ সাল 
ইঃ ১৮১৭” এবং ১২শ পত্রে “১২২৩ লাল” 
লেখা আছে। 
থণ্ডিতা,--. 
জেখানে বসিলে কৃষ্ণ তুল্য! নেহ মাঁটী। 
সখিগনে ডাকে বলে দে গৌ ছড়া ঝাটি ৪ 
জালিয়া মোমের বাতি। 
আস্য আস্য করি সারা রাঁতি মরি 
কান্দিয়| পোহালাম রাতি ॥ 
কালি পথ পানে চার্যা আখি গেছে ঠিকরিয়া 
বন্ধু কালি গিয়েছিলে তুমি কোথা। 
খলের বচনে পাতিয়ে শ্রবনে 
._ খাইলু আপন মাথা ॥ 
জাগ্যাছি রজনি সারা হয়েছি বাউলি পারা 
নেত্র নাহি গো দেখিতে। , 
শ্রবনে না যুনি বানি নয়ানে বহিছে পানি 
অই না মরি সিরজালাতে ॥ 
উহ্থ উদ্ধ করি সার! রাঁতি মরি 
গাঁধিলু ফুলেরি হার। 
মেখর কহেন, .ওচীদ বদচে)ন 
নাহি রব আর ॥ 
কলহান্তরিতা,_ 
জেই কালে কৃষ্ণচন্দ্র গমন করিল। 
মানিনির মানের কপ[1]ট খুলে গেল ॥ 
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, জানিলু মানিনির মান সৈলের সমান। 
তাহাতে পড়িয়া! গর্ভ চুনের সমান ॥ () 
উলটা পালটি কহে সখিগনে ডাকি। 
কহো গে! পরাণসখি কহে ইন্দুরেখি ॥ 
তোর! নাকি মানে তারে সভাই ভূলিলি। 
গোবিন্দদাসেব মোনে বিরহ রাখিলি ॥ 


মাধুরো'চিত গৌরচন্দর,_ b 
নাহি হেরি সখি গৌরুমুখ 
দগ দগ করে হামারি বুক 
তিল আদ নাহি মনমে যুখ 
ক্যা কর অব সজনি। 
বদন- কমল-অমিঞা-বাত 
না যুনি-শ্রবনে জব(র)হী বাঁ(যা)ত 
সিরহি মাঁরত কঙ্কন ঘাত 
জৈছে বিদরে মেহুনি ৷ 
মুড়ায়ে চাচর চিকুর কেষ, 
নাগরালী ছাড়ি ভিন্ষারি বেষ 
এমন করত দেসহি দেষ 
সন্তাসির দিজচুড়াযুনী। 
গৌরব গেও গৌর সঙ্গ 
অবহি মিটল প্রেমহি রদ 
তাহে মদন করত জদ 
ঘড় পন নাহি সহনি। 
লক্ষে নাহি মেরো গোর চল 
মেরি নিয়ে বিরহজাল 
মোহনদাষ হৃদয়ে সাল 
তাঁহে পড়, অব দলনী ॥ 
নিশাভিসারের পর নরোতম্দাঁসকৃত 
শ্রীনিবাস আচার্য্যের একটি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা- 
মিশ্রিত স্তোত্ৰ আছে। তাঁহার এক স্থলৈ 
উল্লিখিত আছে যে, আচার্য্য মহাশয় ধাড়ি 


১৭৪৭ বগাল প্রাচীন পুথির বিবরণ 
হাম্বিরকে গ্রেমদাঁন করিয়া নিজের মহিমা তাহাই পুত্র ভুইবেন। এই স্তোত্রটির পর 


প্রকাশ ভরিয়াছিলেন। সেই পদাংশটি সংস্কতভাষায লিখিত যুগ্রলাষ্টক--বর্ণাগুদ্ধির 
7. জন্ত একেবারে অপাঠ্য। তৎপরে গোবিন্দ- 


এই, 
শীধাড়ি হাদ্বিরে দিয় সে প্রেমডোরে দাসের একাম পদ । একাম্ন পদের পরিচয় 
গ্রকামি নিজগুন কিঞ্চিত। পূর্বে দেওয়! হইয়াছে (১৮২ সংখ্যক পুথির 
জগত জয় জশ করিয়া প্রেমবশ বিবরণ দ্রষ্টব্য) $ সুতরাং এখানে পুনরায় 
*সদূত গৌরপদ বন্দিত ॥ ইহার পরিচয় দেওয়া নিশ্রয়োজন। শেষে 
লিপিকরের নাম-ধাম কিছুই নাই। 


বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত রাজ! বীর হাদ্ধিরকে 
প্রীনিবাদ আচার্য্য বৈষ্ণব ধর্দে দীক্ষিত 
করিয়াছিলেন! -ধাড়িহাখির বোধ হ্য়, —_———  ০ 


সাহিত্য-পরিষদ্পরস্থাবদী--সং ৪৩ 


রো 
প্রাচীন পুথির বিবরণ . 
[ পরিষৎপুথিশালায় সংগৃহীত ] 


তৃতীয় শপ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা 





.. শ্রীবসন্ভরঞ্জন রায় বিহুত 
ভীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 
সঙ্কলিত ২ 


প্রীঅমূলাচরণ বিভাঙুরণ সম্পাদিত, 


-২৪৩।১ আপার সাকুলার রোড 
বঙ্গীক্ম-সাঁহিত্য-পন্রিস্মত, স্মম্দিন্ধ 
হইতে 
গ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক 

প্রকাশিত। 

বঙ্গাব্দ ১৩৩৩ 
ধুল্য-_পরিষদের লদস্ত-পক্ষে-।/০, শাখ!-সভার সদস্য পক্ষে ॥০, 
সাধারণের জন্য ॥/০। 


১৩, পটুয়াটোল! লেন বেঙ্গল প্রিপ্টার্স লিঃ-হইতে 
শীরতবেশ্বর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত । 


দ্বাত্রিংশ-বাধিক কাধ্যবিবরণের 
পরিশিষ্ট - 
শাখা-পরিষদের কার্য্যবিবরণ 
ন্লজপুনস্ণানথা ও 
সভাঁপতি- রাজা শ্রীযুক্ত গোঁপাললাল রায় বাহাছুর। 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র রায় চৌধুরী । 
একত্রিংশ বার্ধিক অধিবেশন ও সাহিত্য-সম্মিলন--সভাঁপতি 'মহামহোপাঁ্যায শ্রীযুত 
পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিস্ভাবিনোদ এম এ তীহার অভিভাষণে ভাস্করবর্ম্মার একটা নৃতন তাত্রশীসন 
আবিফারের সংবাদ. দেন। এই সাহিত্য-সম্মিগনে দিনাজপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান 
হইতে কতিপয় সাহিত্যিক ও স্থানীয় রাজপুরুষ যোগদান করেন। 
রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর শাখার স্থায়ী মভাপতি-পদ ও আন্দীবন-মদস্তপদ 
গ্রহণ করিয়াছেন। এতঘ্যাতীত তিনি বার্ষিক অধিবেশনের সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছেন | 
অধিবেশন-সংখ্যা--৬ 
১ম মাসিক--প্রবন্ধ_"'শ্বগীয় যাদবেশ্বর তর্করত্ মহাশয়ের চরিতাখ্যান”--গ্রীযুক্ত সুরেন্রচন্ 
রাগ চৌধুরী । 
১ম বিশেষ স্বীয় যাদবেশ্বর তর্করত্ব এবং স্তর বর আগুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বতিরক্ষার্থ 
সমিতি গঠন হয়। 
২য় মামিক--প্রবন্ধ '‘প্রাচীন ভারতে বিশ্ববিভ্ভালয়»-_শ্রীধুক্ত গ্তামাপদ বাগছ্ী বি এ। এ 
অধিবেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও স্তর হরেজানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
পরলোকগমনে শোক-্প্রকাশ করা হয়। 
ওয় মাসিক--প্রবন্ধ “সাহিত্য ও সম্জরদায়”-_ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র এম এ! 
২য় বিশেষ_-মহায়াল জগদিজ্রনাঁথ রায় বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়। 
৪র্থ মাসিক--প্রবন্ধ "কালাজুর”'-শরীযুক্ত ডাঃ দীনেশচন্দ্র তৌমিক এম বি। ' 
আয়--২৫৯॥১, গত বর্ষের উদ্ধত ১০১৬৩, মোট 2২৭৬৯ | ব্যয়--২৬০%৬, বর্ষশেষে 
উত্বত্ব_:১৯১৬//৩। | 
নিখিল বোগতত্বালোচনা-সমিতির সহকারী সভাপতি জ্ীযুক্ত দ্িনরাজ দাস ও তাহার, 
পত্নী শাখার কার্য্যায়য় ও চিত্রশাল! পরিদর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন | 





৩৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 


গৌহাটী শাখা 


সভাপতি_অধ্যাপক শ্রীঘু্ স্থরেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ। 
সম্পাদক- » ০ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ। 
আলোচ্য বর্ষে মোট স্টা অধিবেশন হইয়াছিল: গঠিত প্রবন্ধসংখ্যা মোট ১৩। 
১ম অধিবেশন-- | 
১। “ইতিহানে অলৌকিকের/'প্রভীব?-.-লেখক' অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন 
এম এ। এই প্রবন্ধের-অসমীয়া অনুবাদ প্রকাশিত হইয়ছে:। 
২৭ পডাকঘরের ই তিতৃত্”- লেখক প্রীযুজ কট কিশোর রাকা! , ২ ৭ ৬% 
২য় অধিবেশন ERO | ও টানি 
০4৩ | গাজীর নাট্য” (গল্প), লেখক? সত্তযুণ যেন ৮3 যার 
রি 81 পি (শিক আলো চনা)/লেখক প্র, লনিতমোহন যুগ্নৌপায্যায়। , 
৩য় অধিবেশন. I 2 
€। গান_£ প্রভু রিতা ক সং সতা। ইক ভিত, কামাধ্যামোহন, বগি |! 
= ৯॥.. আলোচনা-ুসাঁসামের-. Secondary School Ee কর্তৃক, প্রেরিত 
প্রশ্নাবলী |. পরিষদের পক্ষ হইতে এই সকল, পরশের উৃত্রের যারা এই, অধিবেশনে, স্থির হইল । 
এই উত্তর পাঠান হইয়াছে ও সম্পাদক মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে কমিটিতে সাক্ষ্য, দিবার 
অন্ত আহত হুইয়াছেন। TEN BIT Lee FMT EAM. Fr 
৪র্ঘথ অধিবেশন _ 2 - 
৭,1. “প্রবাসী” বেবি) লেখক শ্রীযুক্ত ব্ৰহ্মানন্দ, সেন ।, বাছা Sts 
৮1 “ডাকঘরের ইন্তৰৃত্ত” ২য্ অংশ লেখক নযুক্ত কফফিশোর দা 75 
৯7. ।“তীকসাহিত, প্রাচীন ভারতের্ ভুগোলতব” লেখক শ্রীযুজ সত্যহুষ্ণ সেন । ., 
৫ম্‌ অধিবেশন-_. ই কী 
১০ ণ্উন্তট শ্লোব”'--লেখক যু সনিত্যোহন: মুখোপাধ্যায় IEE 
১১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রহিতাযা”:-লেখ অধ্যাপ্ক শ্রযুক হা সেন. এম্‌ এ! 
৬ অধিবেশন_ টার রাহ 


চা 


১২। “লৌকিক 'ুব্চনসংগরহ”- লেখক জনত: প্রমাচ্রণ বন্দোপাধ্যায় এন, ঞ 


== 


1B; 


বিটি।.. 
i ৯ 25৯5 ast ওসি জাতক td তি রা ৫ 
১৩। "চীনন্দাহিত্যে প্রাচীন ভারতের জৌগোঁদিক তৰব”_লেখক ভু স্ত্যতূযণ 
নর! নয Gig eu Flt le SR aj ON CORT? 
ণ্ম অধিবেশন--,. ২ 


Ege IT 


১৪। “হতাশ প্রেমিক" (কাব্যালোচনা), লেখক--ক্্যাপক যুক্ত গুতো 
চট্টোপাধ্যায় এম এ! তি, 


বারি]: 4 রা কা্ধ্য-বিবরন-- ৩ 


₹77৮১৫1 পরী বিজ্ঞানের পরিভাষা” হয় অংশ--বেখক না পক প্র মোহন 

লেন এম এ! ? 3 77 ৪7 "0০ ও 55 

৮ম অধিবেশন 2515 ৪2. 0 ET 
এ কদভালিক যুক্ত শরৎ গাধার মহাশয়কে গা হয়: 5০, 


1 2 পি ৯৮৯ ১৩ ০ 
D ., 14 নিলে Ye co kh ২০৪,525 


EL 
Pe VEER 


SEE লিপু রর 

রর মনীষিনাঁথ বন সরস্বতী এ এম এ, বি এল) ‘ as 

*. সম্পাদক: শীযুক্জ.নুদিনীনাথ দ্র! ... | 

উল্লেখযোগ্য ঘটনা--মহাত্ম! গান্ধী গত.২৩এ আঁষ।ঢ় শাখায় পা করেনু। [ তাহাকে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর মহাশয়ের তৈলচিত্র ও চিন্তবঞ্জন স্থৃতি-ভাগ্ডারেব জন্ত ৫১২ টাকা পূর্ণ 
থলি এবং দুই বৎসরের “মাধবী” ( শাখার মুখপত্র ) অর্পণ কর! হয়। 

সদস্ত-সংখ্যা _সাঁধারণ--১২৪, . আভিভাব্ক--১১, অধ্যাপক ৪1 মুল পরিষদের 
পত্রিকাধ্যক্ষ ডাক্তার কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনগি শি এমএ, ৰি এল, পি-এচ. ডি ৪০৮ ২০০-২ 
দান করিয়া শাখার বান্ধব-সদস্ত হইয়াছেন? ৮ ৮ দে উচিত ৪৬ 

অধিবেশন-সংখ্য1- সাগাহিক ৩১, মানিক ৫, 'বিশেষ ৯ ST PRES TY ১২, 
প্রবন্ধ-নির্বাচন-সমিতি ৫, ৮৮ প্রকাশ সমিতি ৬, রা ৪-এবধ হিলি 
৪, মোট ৬1১ - 1 775% hed 

- প্রবন্ধ ও:কবিতা_ সর্বসমেত পি প্রবন্ধ ও কবিতা. পঠিত ই হয়}; উধাও গ্রবন্ধ- 
গুলি ‘মাঁধবী’তে প্রকাশিত হইয়াছে। টু 

' পুস্তকাগার ও পাঁঠীগার--বর্ষশেষে গ্রন্থদংখ্যা, $২৪০- "অনেকে, পুর দান করিয়া 
পুস্তকাগার পুষ্ট করিয়াছেন। পাঠাগারে প্রাতে সাময়িক-পত্র ও পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা গাকে। 
৮" “মাধবী শাখার মুখপত্র এমাঁধবী' ওর্ঘ বর্ষে পদার্পন-করিয়াছে?- তৃতীয়। বর্ষে “মেদিলী- 
পুর হিতৈষী’ সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মধনাথ'নাগ 5 মূল্যে উহথাছাপিয়া'দেন ও কতিপয় 
অনন্ত 'ইহার "জন্য অর্থ সাহায্য করেন 1. পরে কতিপয় হিউবী:সদন্ত "মাধবী প্রেস স্থাপন 
করিয়। বরাবর বিনামূল্যে ‘মাধবী’ ছাপিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। . "* ' ০: .. 

পরিষদ্‌ মন্দির-_এই সারে এ পর্য্যন্ত ১৬৪৮/২| জমা: হইছে স্থান ও রান 
এখনও মন্দির নির্শ্মাণের ব্যবস্থা হয় নাই। -- -- - 

চিত্র-প্রতিষ্ঠা - শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ক ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তা বি-এল মহাশনের 
একটি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 

আলোচ্য বর্ষে অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে । 


by Ee) 


৩৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-প্রিষদের [ ৩২শ বর্ষের 


মূল পরিষদের কাব্যনির্বাহক-সমিতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশরকে 
খাখার পুথিগুলির তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্তু পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
"_ আয়ব্/য়-_আয়-_-২৬৪৬, পূর্ব বৎসরের উদ্ধত ১৩৪৩, মোট আর ৩৯৮৭৯, ব্যয় 
২৯৫৮৬, উদ তব--১৯৩%৩ + ৰ 

চন্কোণা প্রশাখা-_চন্দ্রকোণায় প্রতিষ্ঠিত চিড় শাখার প্রশীখা- সমিতি বিশেষ 
উৎসাহের সহিত সাহিত্যালেচনায় অগ্রসর হইয়াছে। তাহাদের সংক্ষিপ্ত কার্যাবিবিরণ নিয়ে 
দেওয়া হইল-- 

স্বন্ত-সংখ্যা- ৭৮, মাসিক অধিবেশন-সংখ্া ১. ১০, বিশেষ অধিবেশন-সংখ্যা ২, প্রবন্ধ- 
সংখ্যা ৫, আয় --১১৬%, ব্যয়--১১৪৬, উদত্ত্ত-২/৬; এই প্রশাখা ৮ খানি প্রাচীন পুথি 
সংগ্রহ করিয়াছে। সংগৃহীত পুস্তক-সংখ্যা ৮২। স্থানীয় মিউনিসিপালিটি এই: প্রতিষ্ঠানটিকে 
বাধিক € সাহায্য দানে উৎসাহিত করিয়াছে। 


৮৯ ate জা 


ভাগলপুজ-্ণা্খা | রঃ 
রভাপতি_ বু রমিত সিংহ এম এ বি এল ৷" 


সম্পাদক 9, ' দ্বীপনারায়ণ সিংহ । ' 
অধিবেশন ও প্রবন্ধ ২" 854 

১ জনিত রশ এম এ। 

২। " ৮দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর ও ৬মহারাজ জগদিন্দনাথ রায় বাহারের নিারারিনে 
শোক- ৬ বিশেষ অধিবেশন 

“৩4 আধুনিক যুরোনীয় উপন্তাসে আদর্শবাদ---_শ্রীযুক্ত হেমেম্্রলাল রায় বি এ। - 

"৪1 অধ্যাপক শ্রীযুভ ল্লাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এয় এ মহাশয়কে সংব্্ধন! করিবার 
জন্য এক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ বাবু প্রাচীন নি বাৰণ 
কুশলত! ( বিশেষ-ভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং) সম্বন্ধে আলোচনা.করেন। 

শাখা এত দিন ভাড়াটিয়া বাড়ীতেই রহিয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রণজিৎচন্্ Et 
সভাপতি মহাশয় ১০০০ এক হাজার টাকা 9 জন্তু দান করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ার 
শাখার ক্বতক্ঞতাভাজন হইয়াছেন । . 

EL... 


বস্ভব্রপাড়া-স্ণাহা। 
. সভাপতি--শ্ৰীযুক্ত ললিতমোহ্ন রায় চৌধুৰী। 

সম্পাদক-- ,, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়। 

 অধিবেশন-সংখ্যা__কার্ধযপরিচাঁপন সমিতি -৮, সাধারপ--€ | 
- সাধারণ অধিবেশন 

১। নববর্ষ-মিলন- প্রবন্ধ _(ক) ন্যায়ের ফাাকি-্রীযুক্ত সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় 
এম এ, বি এল। 

(খ) আত্ম-ভত্ব--শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ৷ 

২। দেশবন্ধু-শোক-সভা--গীযুক্ত অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নৃসিংহরাম মুখো- 
পাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ প্রবন্ধ পাঠ করেন ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জীযুক্ত শ্টামধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশযদ্ব় কবিতা পাঠ করেন। 

৩। বিজয়া-মিলন-_সঙ্গীত ও আবৃত্তির আয়োজন হইয়াছিল । 

৪। হরিহর শ্রীদ্ধ-বাসর- শাখা-পরিষদের ভূতপূর্বব সভাপতি ৬হরিহর মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের পরলোকগয়নে শোক-প্রকাশ হয়। প্রযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত 
হৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত শ্তামাধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
কবিতা পাঠ করেন ও শীযুক্ত আঁগুতোষ. দত্ত, বি এস্‌সি মৃত মহাত্মার রচনার অংশবিশেষ 
পাঠ করেন। বালকগণকে সাহিত্য-চ্চায উৎসাহিত করিবার জন্য “হরিছর স্মৃতি-পদক” 
দানের ব্যবস্থা হইয়াছে! 

৫। লোকনাথ সংবর্ধনা-_-শাখার উৎসাহীসদম্য প্রযুক্ত লোকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
ভারতীয় রাষ্ট্র-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়! হয়। 

পুস্তক-সংখ্যা_৩০ৎ* | সদসাগণের জন্য দৈনিক ও মাসিক পত্রাদি গৃহীত হয়| 

. আয়--৬১৫৷/৬, ব্যয়--৬১০৮২, উদ্ব ত--৫1/৯। 
আগামী বর্ষের প্রারভ্তে শাখার আহ্বানে হুগলী-জেলা . পাঠাগার-দশ্মিলনের দ্বিতীয় 
অধিবেশন হইবে । উহার অত্যর্থনা'সমিতিব সভাঁপতি-্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় 
বি এস্‌-সিঃ এম এল সি। ০, 42224: 

স্থানীয় মিউনিসিপাঁলিটি শাখাকে মাসিক . ২৬ সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়া শাখার 
ককৃতজ্ঞতাভাঞ্জন হইয়াছেন । 85 ৬ 

সভাপতি--রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্তাল বাঁবাছর বি এ,এ মূ বি। 

সম্পাদক--্রীধুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি-এল। 

সংস্য-সংখ্য1-_-৪৪, অধিবেশন--:৭টি। ES 


৩৮ বঙ্গীয় সাহিতয-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 


অধিবেশনে আলোচিত বিষয় ও প্রবন্ধ. 4. - = 
১। স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের : বার্ষিক, ডিল, রা হিরা 
শ্রীযুক্ত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বি এ, ডি, লিট, -মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং 


স্বর্গীয় মহাত্মার বিষয়ে অভিভাঁষণ পাঠ করেন। ৮ 
, বব ব্রজাঙনা কাবোর সমালোচনা রায় যুক্ত বি ol HE এম্‌ বি। 
৩! অনরত্ব--শীযুক্ত নলিনীমোহন ব্রহ্ম এম্‌ এ! এ 
৪ গান্ধী ও রবীন্ত্রনাথ--শ্রীযুক্ত রিন্রয়লাল চট্টোপাধ্যায় ] . 77. =) 


৫.1 স্বর্গীয় মহারাজ জগণিন্্রনাথ রায়-.-বাহাছরেব !পরলোকগমূনে- ক “প্রকাশ 
এবং প্রযুক্ত ললিতরকুমার চট্টে.পাধ্যায় বি এপ.লহাপয়ের মৃ ত'মহাত্বাব বিষে প্রবন্ধ-পাঠ 17৮1. 
৬। ৬ঘিজেন্্রনাথ 'ঠাকুর 'মুহাশয়ের পরলোকগয়নে,'শোক-প্রকাঁশ “এবং মাইকেল 
মধুহদন দত্ত মহাশয়ের জদ্মানিন উপলক্ষে রায় শীত দীননাথ'সান্তাস বিছা বি এ এম রি 


মহাশয়ের প্রবন্ব-পাঠি। 1 টি চাটি টাও ৩1 

::৭। রামায়ণ হার তিনি পক্ষী রান -জীযুক্ত. নাগ: সান্তাল ' সাহা 
ba be Loh 52818 
রি Te রা চির She A BLE ERs 
HEE SRS LE 25 848 ১ 

্ I ci AIS 
+৭৫০ ৮০০২ উটগ্রামূরণীথা, ০০, ০৯ - 
EER ডট প্রযুক্ত:নলিনীকুমার দত এমএ, মি ডি hire, ও 


সম্পাদক--শীযুক্ত মভিলাল-রায়॥ J Ln aoc. 
অধিবেশন-সংখ্য!--১২; . প্রঠিত- প্রবন্ধ --১২.;০কবিতা--২০';.' EE =" ২৪টি । 
পুস্ত ব-সংখ্যা. [ 1১১১৭, ,সংগৃহীত প্ৰাচীন পুঁথি ২৬৮7৮ মোট - আয় ডা মোট ব্যয় 
১০৫1৮, সদন্ত-সংখা০-২০১০1 ০১ 25181 চলত ৪2 রি 





নীরাউ-শাখা 
সভাগতি-_রীযুক্ হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম এ। 


সম্পাদক ,, অবনীনাথ রি । ag 
অধিবেশন_-১৷৷৷ এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত" বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় দি টন মহাশয় 
শ্ৰাঙ্গালী জাতির বৈশিষ্ট্য" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন ॥ ”” 


* বহু দিন পরে মীরাট-শখা-পরিষৎটিকে পুনরুজ্জীবিত কর কার |. 


বার্ষিক ] কাধ্যতবিবরণ 7. ৩৯ 


-. হি :" বিভিল' সামানসমিতিল ভ্যগণ ৷ 
টা 1 নাহিত্য-শাখা' He 6486 “ 


ai ৰযু শরৎচন্দ্র ESR, আহ্বানকারী- নীহ নূরেন্দ্র দেব! সভ্যগণ 
রে অতুলক্ৃষ্ণ গোস্বামী, ৬মহারাজ জগদিন্্রনাথ রায়, মৌলভী মুহন্মদ্‌ শহীহুললাহ, এম ও, 
বি এল্‌; শ্রীযুক্ত সতীশচন্ “বায় এম. এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন্‌ বাগচী. বিএ, শ্রীযুক্ত ডাঃ 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায এন এ, ডি-লিট, শ্রীযুক্ত বিশ্েশ্বর-ভট্টাচার্য্য বি এ; শীযুক্ত বসস্তরপ্রন 
রায়. রিদ্বদ্বলভ; শ্রীযুক্ত .বযুস্তকুমার' চট্টোপাধ্যায় এম এ,: শ্রীযুক্ত, মণীন্্রমোহন রম্থ এম এ, 
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত মন্মঘমোহন বসু এম এ. শ্রীযুক্ত নলিনীরগ্রন পণ্ডিত, প্ীযুক্ত 
বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত মৃণালকাস্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত চারুচন্্র মিত্র এম এ, বি এল, জীবুক্ত 
রমেশ bis এম এ, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাহী এবং পরিষদের সভাপতি ও ম্পাদক | 


' ইতিহাঁস-শাখা | 


EE রাখাল্দাস. বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ আহবানকারী শ্রীযুক্ত 'ডাঃ 
কালিদাস নাগ এম এ, ডি-লিট্‌। সভ্যগণ _রায় শ্রীযুক্ত রমা্রদাদ-চন্দ বি এ ৰবাহাছুর, শ্রীযুক্ত 
হারাণচন্দ্র চাকলাদায় এম এ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারারণ ঘোষ এম এ প্ৰযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্্রনাথ 
লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি, ৬মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার, 
শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাঁহা এম এ,,বি এল, পি-এচ:ডি, শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, শ্রীযুক্ত 
ডাঃ" স্থনীতিকুমার, চট্টোপাধ্যায় এম এ,' ডিংলিট্‌ শ্রীযুক্ত অর্দ্েন্্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, 
শ্রীযুক্ত যতীন্্রমোহন রায়, শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন: এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ 'উপেম্বনীথ ঘোষাল 
এম এ, পি" “এচ ডি ই হরির রায় চৌধুরী বি এ,.এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। 


রশ 
adel যর 


bs 1d 


ছানি র্শন-শাখা ' 


জারী যুক্ত হরিমোহন: ভট্টাচার্য - সভ্যগণ--মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
ুর্গীচরণ সাথ্থবেদান্ততীর্ঘ, রায়, যতীন্ত্রনাণ, চৌধুরী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ 
দত্ত বেদাস্তরত্ব এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিস্তাভূষণ, শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ মিত্র এম এ, 
যুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচাৰ্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ বেনীমাধব বড়ুয়া এঁম এ, ডি-লিট: এীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন 
তর, শ্রীযুক্ত যোগেজ্নাথ- মিত্র এ এম এ, বি এসব, পিষে সভাপতি ও সম্পাদক 1". 


্ . টা বিজ্ঞান্শাধা . EP. টি | 
AE কলা দ্যদগ্ুচ এম এ, এফ, জি.এস; EERE প্ৰবোধ 
EE এম এ, এফ সি এস (.মণ্ডনু )! . মভ্যগণ--শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল 


চৌধুরী 'ডি.এমু-সি ( এড়িন ); এফ আর'এদ ই, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাঁল: বন্থ রাহাহ্র দি আই ই; 


সি 


৪.০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩২শ বর্ষের 


আই এস ও, এম বি, এফ, স এস্‌ যুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম এ, এফ দি এম্‌, জীযুকত ডাঃ 
এবেন্্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এস্‌-সি, ৬মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীযুক্ত 
দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এন্‌-সি, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত যতীন্্রনাথ 
শেঠ বি এ { হার্ড ), প্রযুক্ত দেবগ্রসাদ ঘোষ এম এ, বি'এল, যুক্ত চারুচন্র ভট্টাচার্য্য 
এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ'মত্যচরণ লাঁহা এম এ, বি এল, গি-এচ ডি, এফ জেড এস, শ্রীযুক্ত ডাঃ" 
প্রফুল্লচন্্র মিত্র এম এ, গি-এচ -ডি, শ্রীযুক্ত ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বস্সু এম ডি, এম এস্‌ সি রায় 
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিশ্তানিধি বাহাছর এম এ, শ্রীযুক্ত ডা: হেমেন্দ্রকুমার সেন এম এ, 
ডি এম্‌-সিঃ যুক্ত ভাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এইচ রি bd গণপতি সরকার বিদ্তারন্ 
এবং পরিষদের সভাপতি ও ঈন্লারির | 


জ্যোতিষ সমিতি 


হক ডাঃ একেন্দ্রনাথ দান ঘোষ এম ডি, এম এস্-সি, যুক্ত খগেন্নাথ চট্টোপাধ্যায় 
বিএ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এম এ, ্রীযুজ উপেন্ত্রচন্্র ঘোষ এম এ, শ্রীযুক্ত মন্মথ- 
মোহন বস্তু এম এ, শ্রীযুক্ত অনুল্যচরণ বিস্তাভৃষণ, ভীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এ, যুক্ত গণপতি 
সরকার বস্তার ( আহ্বানকারী )। 

রর আয়-ব্যয় সমিতি . রর 

যু যতীক্নাথ বস্তু এম এ, বি এল, এম এল দি, যু মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত 
অমলচন্দ্র হোম,্রীযুক্ত হীরেন্্রসাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম এ,বি এল, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
এম এ, এফ লি এন ( লণ্ডন ), শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র ঘোষ, ভীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত 
ক্ষিত্ীশপ্রদাদ চটোপাধ্যায় বি এস্‌-লি ( ক্যাল ), এম এ ( ক্যাণ্টাব ), শ্রীযুক্ত নিবারণচন্্র রায় 
এম এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এম্‌ শ্রীযুক্ত জ্যোতিস্চন্্র ঘোষ, যুক্ত অনস্ত- 
চরণ ভটাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অনাঁথবন্ধু দভ এম এ, এফ আর ই এস, পরিষদের ডি এবং 
সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত ( আহ্বানকারী )।. 

: চিত্রশালা-দমিতি " | 28 

প্রযুক্ত ডাঃ 'হ্নওযারিলাশ চৌধুরী ভি এস-সি ( এডিন এক আর এস ই, রায় জীযুত্ত 
রমাগ্রসাদ চন্দ বাহাছর, বি. এ, শ্রীযুক্ত রাখালদাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ, .)মনোমোহন্‌' 
গঙ্গোপাধ্যায় বিই, প্রযুক্ত রবীন্রনারায়ণ ঘোষ এম এ, শ্রীযুক্ত হারাণচন্ চাকলাদার এম এ, 
শ্রীযুক্ত পূরণ্চাদ নাহার এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত “কুমার শরৎকুষার রায় এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ 
সথনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'এম্‌-এ, ডি “লিট, শ্রীযুক্ত ভাঁঃ-একেন্জরনাথ দাস ঘোষ এম্‌ ডি, 
এম্‌ এম্‌ সি, কুমার শ্রীধুক ডাঃ নরেন্দ্রনাথ 'লাহী। এম্‌ এ, বি এল» পি-এচ ডি, পরিষদের 
মৃভাপতি.ও সম্পাদক এবং উযুজ অরধেনবকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি ( আধ্বানকারী ) । 


বার্ষিক ] কার্ধ্য-বিবরধ 8১ 


পুস্তকালয়-সমিতি 
প্রযুক্ত বাঁদীনাখ ননী নাহিত্যনিদ, যুক্ত জিতেনাথি বনু বি এ, শীযুক্ত বতীন্্নাথ 
দত, শ্রীযুক্ত ডাঃ'হ্ধীরকুমরি বনু এম যি, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়; 'শীযুজ্জ কিরণচন্দর দত্ত, 
রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত একেজ্নাথ দাস ঘোষ এম ডি; এম এস্‌-সি, রীবুদ্ত 
বমস্তরগ্রন রায় বিঘদ্বন্নত, শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ, শ্রীযুক্ত রায়-সাহেব অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত 
এম এ, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্ত্র মজুমদার এম এ, বি এল, শীযুক্তন্বলাইলাল- দত্ত বি এ; পরিষদের 
সভাপতি ও সম্পাদক ‘এবং শ্রীযুক্ত ষোল চট্টোপাধ্যায় এম ০০ নি এম লিজ ১ 
( আহ্বানকারী )। এ এ রি 
ছাপাখানা-সমিতি 
" প্রীযুক্ত মন্মধমোহন বসু এম এ, যু যতীজ্রনাথ্‌ দত, যুক্ত কিরচন্ত্র দত্ত, 
যুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত, জ্যোতিশ্চক্র ঘোষ, যুক্ত নরেন্দ্রনাথ বঙ্গ, 
শীযু্ত মণীন্নাথ ভট্টাচাৰ্য বি এ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীরথ, শ্রীযুক্ত অমূলচন্্র হোম, প্ীযুক্ত 
হেমচন্দ্ৰ দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এপ, শ্রীযুক্ত হেমচন্্র ঘোষ, পরিষদের সভাপতি ও 
সম্পাদক এবং যুক্ত নলিনীরঞ্জন পশ্ডিত ( সম্পাদক )। 
<৩ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্র তি-তাণ্ডারের অর্থে প্রকাশ্য চিত্র নির্বাচনি * 
পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, মা হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এবং Hh নগেন্দনাথ 
সোম মিনি | 
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প্রথম বিশেষ অধিবেশন 
১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩, ২৯ এ মে ১৯২৬, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা। 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্ত্রী--সভাপতি। 


আলোচ্য বিরযু-মহৰহোঁপীধ্যরি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শা মহাশয়ের “বৌদ্ধধৰ্ম সন্ধে 
তৃতীয় বক্তুত! 1 . 

সভাপতি মহামহোপাধ্যায়, যকত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপৃতির আসন গ্রহণ করিয়া 
"বৌদ্ধধর্ম .সন্বন্ধে তৃতীয় বক্তৃতা করেন। এ ব্জতা াহিত্য-পরিষৎ-পতরিকার প্রকাশিত 
হইবে। ররর 

সভাপতি মহাশ্যকে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙগ হয়। 


্ীনগেন্রনাথ সোম কেবিভূষণ গ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত 
সহকারী সম্পাদক। -. - সভাগতি।. 
দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন - 


' ৯৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৩ ৩৮এ মে ১৯২৯ রবিবার, অপরাহ টা । ' ূ 
৬রায় বতীন্ত্রনাথ চৌধুরী, শ্রীক্ঠ এম এ, বিএন মহাশরের পরলোকগমনে শোক" 
প্রকাশার্থ আহৃত। +" | 


মহামহোপাধ্যায় টিতে মাম শাহী মহা উজার EY . 
যে, অস্কার, সভার-উদ্দেক্ট সুক্লেই-জানেন।-. রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, মহাশয়ক সকরোই 
জানিতেন।, তিনি এই পরিষদের প্রথম হইতেই ঘনিষ্ঠভাবে সংশিষ্ট ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বদিন 
রত্ত তিনি পরিষদে আসিয়নচিলেন! .. তাহার ' আকস্মিক, মৃত্যুতে সকলেই, বিশেষতঃ এই 
পরিষৎ শোকাচ্ছন্ন হইয়াছেন! ও a 

>।- ধু সতীন্বয়েবক, নী মহাশয়, রব. নগেজনাথ লো কাবার মহশ্র-. 
রচিত এক কবিতা পাঠ.করেন | .. 

২.। শ্রীযুক্ত কিরণচন্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে যে, ৬বাঁ় যতীন্রনাধের বিষ এত কথা 
আছে যে, এই একটিমাত্র অধিবেশনে বলদ শেষ করা যায় না। . এই পিষ্ট রিলে মাহা” 

ডি 


2 
রঙ 


২ | বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩৩শ বর্ষের 


বুঝায়, তাহার মধ্যে ৬ ফতীন্জ বাবুর ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের কথা আপনা আপনিই আসিয়া গড়ে। 
রায় যতীন্দ্রনাথ ও সাহিত্য-পরিষৎ-এক পর্য্যায়তুক্ত। তৎপর তিনি “রায় বতীন্রনাথ” শীর্ষক 
তাঁহার স্বরচিত একটা কবিতা পাঠ করেন। 

৩। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিভ্ভরিত্ব মহাশয় একটি কবিতা! পাঠ করিলেন! 

৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাতূষণ, মহাশয়, ৬যতীন্্ বাবুর বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ. 
করেন। | 

৫) প্রযুক্ত অমৃতলা বন নাট্যকলাঙ্্ধাকর মহাশয় বলিলেন, ৬বতীন্বাবুকে আমি. 

বিশেষভাবে জানতুম। ভার বড় ভাই স্থরেজ্জবাবুকেও ভাল রকম জানতুম-_তীদের | 
টাকীর বাড়ী দিয়েছি। তামরা সামাজিক গুণের কথা প্রায়ই বক্ত তায় বলে থাকি।. 
শিষ্টাচার যাকে বলে, তা ৮তীন্তর বাবুতে খুব ছিল । তাঁর সঙ্গে কথা কইলে মনে হত যেন __ 
সে কালের প্রাচীন লোকের সঙ্গে কথ! কচ্ছি। মে কালের কত কথা, কত লুপ্ত গান তীর | 
" মুখস্থ ছিল। বন্থুরহাট সাহিত্যা-সশ্মিলনে উপস্থিত হয়ে মধু কানের ও মধু কানের মায়ের রচিত 
গান'তীর কাঁছে শুনেছি ' তিনি মধু কান, দাশুরায় প্রভৃতির 'ভক্ত ছিলেন। তাঁর দানের 
কথা প্রষিদ্ধ-দান” তীর হাতে উচ্ছল হয়েছে। তীর অহঙ্কার ছিল 'ন!--তিনি বিনয়ের 
অবতার ছিলেন। ৬রামেন্বাবুর'পর পরিষদে এলেই অনে হণত, পরিষদের ছুটি পাখা 
যতীন্দ্ৰ ও হীরেন্দর । সে দিন যতীন্তরের শ্রাদ্ধসভায় দেখে এলাম, হীরেন্্র স্নানমুখে বসে আঁছেন। 
ধনের মানকে বড় মান হলে মানি নাঁবদি না তাতে বিস্বার ছাপ থাকে। যতীজ্রবাবুর 
ধনও প্রচুর ছিল--বিদ্যার ত কথাই ‘নাই-তিনি দমাজে একজন পরব্ৃত মানী ব্যক্তি ছিলেন। 
তার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্‌ হরেন্দ্র ও পুত্র শ্রীমান্‌ ধীরেন্্.দেশের মানুষ তৈরী হচ্ছেন । . কুমারটুলীতে ' 
ভাল ভাল :সূর্তির এক. একটা. ছা, থাকে, সেগুলি . ভেঙ্গে গেলে আয় তেমন নুর্ততি হয় না। ' 
বতীন্বাবু একশ্রেণীর সামাজিক সভ্যতার ট্টাচ ছিলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে সেই ছ'চ-নই হেলে : 
দেশের পক্ষে বড়ই দুর্দিন বলতে হবে। ২... 

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদগ্রসার বিদ্যাবিনোদ এম এ এ মহাশর লিলেন,--ভযতীদ বাবুর আমি 
সহকর্মী ছিলাম নানা ক্ষেত্রে--এই পরিষদেই তীর সঙ্গে অনেক" কাজ করেছি। "আমর এ্ক- 
বয়সী ছিলাম। পরী ৪০ বগ পুর্বে কটা ধটনার দেখেছি তিনি তীহার জ্যেষ্ঠ ৬ 'স 
বাবুকে কথা উ ভক্তি করিতেন?” তীর “মত সদালাপী লোক বিরল বল্লৈ অত্য্তি হবে” 
না।, ভর 'পাঠনিঠা অস্ৃকরমীয়_:এমন সামগ্রী ছিল না, 'যাঁ' তিনি 'পড়িতেন"না। 7 সতী" 
সুমজ্মিত লাইতেরীটি দেখবার জিনিষ। তাঁহার জ্ঞানের সীমা ছিল না’; তিনি জ্ঞান’ প্রকশি” 
করতেন 'ন,_কথাপ্রসঙ্গে যে সকল অচিন করিতেন; তাহাতে তাঁহার গভীরত। - ও প্রসার 
বুঝিতে পারিতান্ড। তিনি যে এত বড় শক্তিমান্‌ পুরুষ ছিলেন, তাহা অনেকেই জানেন'ন! 17 * 
তিনি জান ও এ্াঁনের অবঙর ছিলেন এ জগতে তীর স্থান তিনি তি করেছিলেন; 
সায় আমর বিশদ পর-অতেও তীর স্থাম সুপ্রতিষ্ঠিত ইয়েছে। ০ ্ 


/ 


রত 
[ 
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.. 7, জার ভীযুক্ত,চুগীলাল বন্ধ রসায়নাচার্্ সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ.সি এদ 
, ; বাহাছুর, বলিলেন, "য়ে সকল গুণ থাকিলে.লোকের ভাল্বাস! ভক্তি ও জা আকর্ষণ করিতে 
পারা যায়, গায় যতীজ্বাবুর সেই সকল গুণই ছিল। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম_এই তিনটির অতি 

: অপূর্ক সমাবেশ তাঁছাতে দেখা গিয়াছে। তাহার জ্ঞানের বা ভক্তির পরিচয় দেওয়! অনাবধ্যক। 
তাহার কর্মজীবন প্রশন্ত ছিল, তিনি কর্মজীবনে প্রতিভাশানী ছিলেন। তাহার বহুল কর্মের 
মধ্যে যে কর্মের জন্তু তাঁহার.কীর্তি বাংলার সাহিত্য ইতিহাসে স্বাক্ষরে লিখিত থাকিবে, তাহ। 
এই পরিষৎকে গড়িয়া তোলা। পরিষৎকে যারা গড়িয়াছেন, তিনি তাহাদের অন্ততম। পরিষদের 
তিনটী স্তত্ত--রামেন্্র, ব্যোমকেশ ও বতীন্দ্র--তাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এধন পরিধিদের জীর্ণ 
অবস্থায় কেবল শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুই একটীমাত্র স্তস্তন্ূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইহাকে বক্ষা 
করিতেছেন। পরিষৎ -এখন মানা বিপদ ও অন্ববিধায় প্রগীড়িত, খণগালে বিপন্ন এবং গৃহ" 
সস্কারে ব্যতির্যস্ত ৷ .বতীন্রবাবুর স্বৃতিরক্ষার প্রস্তাব নিশ্চই উঠিবে।, পরিষদের জীর্ণযনুঙ্কার 

ও নানা ব্লিপদ্‌. হইতে ইহাকে রক্ষা! কুরিলেই তাঁহার উপযুক্ত স্বতিরক্ষা কর! হইবে--সূর্ভি বা 
চিত্রগ্রতিষ্ঠার ' তেমন স্থৃতিরক্ষ| হইবে. ন!--পরিযৎকে পুনর্গঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেই তীহার, 

- স্তি, বঙ্জায় থাকিবে । : তিনি বরাবরই বলিয়! .গিয়াছেন যে,. মাতৃভাষা ছাড়! শিক্ষার বাহন 
:কিছুই  হইতে-পারে. না--ভারতে ও. বঙ্গে যে অস্বাভাবিক প্রণালীতে বিদেশী ভাষার সাহাম্যে 
শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা চলিতেই পারে ন!1. পরিষ্ৎ হইতে এই বিষয়. শিক্ষা-বিভাগের 
ও..বঙ্গীয় গর্ুমেণ্টের,. নিকট তিনি.বহুবার জান্বাইয়াছেন.। তাহার আশ! স্বর্গীয় আগ্ুতোষ 

- মুখোপাধ্যায়. মহা্য়ের "চেষ্টায় রুলিকাঁতা। বিশ্ববিস্ভালয়, কতকপরিমাণে পুরণ করিয়াছেন। 
তাহার জীবন আদর্শ -জীবন ছিল--বৃদের সমগ্র জমিদার-সন্প্রধায়নের নিকট তাহার মহান্‌ আদর্শ 
উজ্জল 'ৃষ্টাত্তরপে, গৃহীত, হলে ‘দেশের বহু উপক্লার হইবে।” এই কথাগুলি বলিয়া তিনি 
.নিয়োক্ত প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, 58 

খম প্রস্তাশ=.. ১১০ HES, 3.50 

“বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিযদের. অন্ততম ভ্বরপ, ও পি স্ব, ক. দয় সাহত-পরিষদের 

+ সহকারী, সভাপতি, -ও ভৃতপূর্বব সুপাদ ক, কোষাধ্যক্ষু9 বগীয়-সাঁহিত্য-প্রিষদের, এবং রমেশ" 

. ভবনের স্রাসরক্ষক, একাধারে: বাগী, ও. ব্মলার..ররপুর, বঙ্গদেশের আত্ম শ্রেষ্ঠ দার? নক, 

«. দেশের, সর্বববিধ সাু্ঠানের : উৎসাহাতা, মনীষী, পর্মভাগাবত, ধর্পূরায়ণ, শ্বদেশসেবক 
সার যতীজননাধ চৌধুরী 8ীক$ ভক্তিভূষ্ণ এম এ, বি এলু মহাশয়ের আ্বকস্মিক পরলোকগমনে* 
বনগীনর-সাহিত্য-পিরিষৎ.-্তকার = বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক-প্রকাশ 
করিতেছেন ।... তিনি, বঙ্গবাণীকে, জগতের, অনন্ত, সমৃদ্ধিপাল্নী ভাষার সহিত সমাসনে 
»এ্ৰ্সাইবার অন্ত- »মনীব্ন চেষ্টা করিয়াছিবোন এবং ব্ঙ্গের বিশ্ববিষ্ঠালয়ে বঙ্গতাষার সাহায্যে 
পা যাবতীয় শিক্ষা এরুনের ও জন্তু, ওীকাঞ্চিক চেষ্টা করিয়াছিলেন:- এবং, ,সামাজিকৃতায় ও সৌজন্তে 
- “তিনি আপে, সকলের প্রিয় হইয়া ছিলে, । আল তাহার ং অভাবে ব্জদেশ। বঙ্গতাষা ও 
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2 এ বঙী়াহিত্য-পরিষরের.. [অস ঘরের 
বাঙ্দালী সমাজের এবং বিশেষভাবে বঙীয়-সাহিত্য- পরিষদের প্রতৃত ক্ষতি হইল, তাঁহা সহজে 
পুরণ হইবার নহে। বঙ্গী্-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার ' শৌোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের রই নিদারণ 
শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন ।” 

“ ভুক্ত হীরৈজ্ঞনাথ দত বেদাত্তরদ্ব এম এ, বি এল মহাশয় 'বলিলেন,--“আমি এই প্রস্তাব 
'" সমৰ্থন “করিতেছি। ' তীন্রবাবুক্ সঙ্গে আমার ৩৫ বছরের. বেশ নিবিড় পরিচয় ছিল। : এই 
' দীর্ঘকালের পরিচয়ে উভয়ের মধ্যে কোনও বিরোধের ছায়াপাত হয় নাই। ' এই 'দীর্ঘকালের 
" পরিচয়ে; তার সহিত এশটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপিত' হইয়াছিল। - সেই জন্য এই পরম 
" আতত্মীয়িঁতা-স্থলে পক্ষপাতমস্তশূন্ঠ হইয়া কিছু বল! আমার পক্ষে' সন্তব নয়। - সংক্ষেপেও তীর 
বহুমুখী প্রতিভার কথ! বলা অপ্ভব।- এই পরিষৎ যখন শিশু, তখন ঘাহারা ইহার ধাত্মীরূপে 
ইহাকে গোষণ ও 'পালন করিয়াছেন, 'যতীজ্বাবু তাহাদের প্রধান। * মেই ' শৈশবেই ' তিনি 
জানিতে পারিয়াছিলেন “ষ, এই “ক্ষুদ্র বীজ কালে 'প্রকাঁড মহীরুহে পরিণত হইবে যাহার 
রি ছারাতে বঙ্গবাণী তাহার মহিম!- দেঁশবিদেরশে প্রচার করিবেন। নন্দ বশোদা- যেমন “ভাবে 
‘গোপালের ধাত্রীত্ব করিয়াছিলেন--যেইরূপ ' অতিধত্রে প্রতিপালনের' দ্বারা ও পরিপোষণের 
"স্বর! 'বাঙ্গালার এই 'অতি গৌরবের 'বস্তুটি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি এখন- বৈকুণ্ঠে 
' গিয়াছেন। তিনি যেখানেই থাকুন--সেই " পরব্যোমে গেলেও এই পরিষদের ' প্রতি 
-সঙ্গেহ, ' সানগুরাগ ও ' শ্রদ্ধ স্ব স্মরণ করিবেনই'। হীরা তাহার সংযোগিত! 
'- করিয়াছেন' এবং ধাহার: তীহাঁর সহকর্মী ছিলেন, তাহাঁবা “জানেন, বর্ঈভাষা ও 
' সাহিত্যের প্রতি তাহার কি গভীর "$ 'শীবাস্তিক অনুরাগ ছিল -এবং ইহার বৃদ্ধিতে 
_তাহাব কি কুষ্ঠ উৎসাহ 'ছিল। ' এই যে কলিকাতা : বিশ্ববিস্তাঁলয়-যাহাকে ঈদ 
“লর্ড রোনান্ডশে মহোদয় একটা" ‘বিরাট বৈখাগা” ( Stupendous anomaly )-আখ্যা 
দিয়াছিলেন-_যতীন্্বাবুর বৃষ্টি সেই বিশ্ববিগ্ালয়ের' শিক্ষাপ্রণালীর' উপর পতিত 'হইয়াছিল। 
বিদেশী ভাষার সাহায্যে উচ্চশিক্ষা প্রচলনের বিরুদ্ধে তিনি এই পরিষহ হইতৈ' কত”'আপত্তি 
“উপস্থিত করিয়াছিলেন_িনি বিশ্ববিস্ভীলরের নিকট ও বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট বঙ্গভাঁষার 
“দাবী বরাবরই পেশ করিভেন। তিনি'বলিতেন; 'বিদেশীয় বহনে জ্ঞানরাজ্যে "প্রবেশ ?-কি 
লজ্জার বিষয়” ্ব্গীর স্বনামধন্ত'স্তর' আগুতৌব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে বিশ্ববিস্তালযর়ে ' * 
_বঙ্গভাষা' এখন কথঞ্চিৎ' প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন। ”*“কিস্ত' 'আমরা এখনও ' সন্তুষ্ট! হইতে 


রা পারিতেছি না: বদভাষা ও সাহিত্যের যে স্তাষ্য আসন দেশীয় 'বিশ্ববিালয়ে হওয়া উচিত, 


তাহা এখনও হয় নাই। ইহার 'জন্ত পরিষৎ হইতে ও বঙগীয়-দাহিত্য-সন্মিলন'হইতে যে 
' "আন্দোলন হইয়াছে ও হইতেছে, তাঁহার প্রধান উদ্টোগী 'ছিলেন: যতীন্দবাবু :+ বদভাষার 
ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা আলোচনা হইলে তাহাকে আনলে উৎফুল্ল হইতে দেখিয়াছি মেদিনীপুরে 
'বদীয়-শাহিত্য-দশ্মিলনের অধিবেশনে তিনি সভাপতি ছিলেন। সেখানে বাদালার “ভাবী 
গৌরবের বিষয়ের আলোচনায় তাঁহাকে আনন্দে উৎফু্র হইতে ও তীর চক্ষে 'আঁনন্দাশ পড়িতে 


" তীয় বিশেৰ] =! উপ কার্ী-বিবরদ ৫ 
দেখিয়াছি" 1 তিনি দার্শনিক ছিলেন । দর্শনে ভীহারি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল! “গুধু পাশ্চাত্য 
দর্শন নহে--সমন্ত “প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন. তিনি নিবিড়ভাবে আলোচনা! করিয়াছিলেন। 
হার ও আমার সী ছিল ঘে, তির ভিন্ন দন বিষয়ে সর পারি 'হইতে বাহির করা। 
এই শ্র্থমালা প্রকাশ করিলে তাঁহার ।ম্মুতিরক্ষার্ন একটা! উপায় “হইবে তৈলচিত্র করিয়া 
হইবে ' না পাঁরিষংকে ' স্থায়িত্বদান - “করিলে 'তাহার ‘আত্ম! তৃপ্ত হুইবে। ' তীহার. অন্তান্ত 
সখীগৈর+ কথা বলিব নী-আত্মীরের যুখে সেমব কথা শোভা পার? নী"? 
| ভৰযুক্ত যোগৈজ্নাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল্‌ মহাশয় এই প্রস্তাব অন্মোদন করিয়া 
বলিলেন্‌ যে, ষ যছীন্্নাথের সম্বন্ধে অনেক" কথা ' বল! বাঁকী রহিয়াছে ।- আঁমি সব কথা 
বলিতে অক্ষম-*তিনি 'আমার আঁত্মীরমধ্যে ' গণ্য ছিলেন'।' হাক? উট ভুলিব না।, 
হিন্দু ধৰ্ম্ম ও সমাজের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় "ভক্তি ছিল। 
প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হইল । টির 
"শর মন্মধমৌহন বন এম্‌ এ মহাশয় নিয়লিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিণেন,_ 
''*!' পন্রধম গ্স্তাবের প্রৃতিলিপি অন্তকাঁর সভাপতি? মহাশয়ের স্বাক্ষরে ন সদায় রা যতীজ্নাথ 
দৌধুৰী মহাশয়ের পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক * কি 


ৃ গিনি বলিলেন, [শী সাহিত্য পরিষদের কক্ষের প্রবেশ করিয়া আমার ঘে সব 
ঢঁ 'নছুধাভের সৌভাগ্য; হইয়াছে, তীঁহাদেব মধ্যে যতীন বাবুর থান. অতি উচ্চে। বহুদিন তাহার 
সঙ্গে কাছ করার হুয়োগ আমার হুইয়া ছিল। সেই জনত তাহার [সম্বন্ধে অনেক কথা জানি। 
অনেক্‌ ব্যক্তি দেখিয়াছি যে, যত ঘনিষ্ঠতা তাধুর গে হয়, ততই তাহার উপর অশ্ৰদধা.হয়। 
কিন্তু তীব্র সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া, 'দেখিয়াছি' ে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
হইয়াছে। : তীহার গুণ ছি ব্হমুধী ৷ . আমি তীহার, আদ বিদ্াদগর মহাশয়ের সন্ধে 
্ববীন্্রনাথ বলেন যে, বিধাতা বাঙ্গালী গড়িতে গড়িতে তাঁহাকে মাইধ গড়িয়াছিলেন ! তেমনি 
যতীন্্রনাথ সম্বন্ধে বলা যায় যে, সৃষ্টিকর্তা জমিদার গড়িতে গড়িতে তাহাকে মানুষ গড়িয়া- 
| "ছিলেন । তিনি বাঁী ও কমলার বরপুত্র ছিলেন। তিনি নরক হইয়া রসের সাগর ছিলেন। 
"নব্য স্কায়ের কঠোর তীর ভিতর প্রবেশ 'করিয়াও' তাঁহার প্রাণ প্রেমে পূর্ণ ছিল? বৈষ্ণবের 
ধু তাঁহার প্রাণের জিনিব ছিল'। ' তিনি সঙ্গীতের বিশেষ সমজদার ছিলেন।' পাণ্ডিত্য 
ও বিনয়ের অপূৰ্ব স্বর হাতে দেখিয়াছি ৷: একটিকে তিনি যেমন নর, বিনয়ী ও মাধু্য্যপূর্ণ 
' "ছিলেন," অস্ত দিকেঁ“ভিনি -তৈমনইঃ পূর্ণভাবে স্বাধীনচিত্ত ছিলেন'। : 'রাজ্নীতিক্ষেত্রে এ বিষয়ে 
তিনি "যথেষ্ট" প্রমাণ দিয়াছেন। তিনি 'দলপতি ছিলেন,' অথচ “দলাদলির মধ্যে ছিলেন 
না'। তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজ্পতি ছিলেন। ভিনি বারের ধু বহন 
কেন, বঙ্ছদমাজের একজন প্রধান নেতা' ছিলেন 9 


নে 


৬ বন্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের =: [ খু বর্ষের 


.ীযুক্ত কিরণচন্্র দত নহাশয়.এই -প্রস্তাব সমূর্থন -করিয়]. বলিলেন,_-“এই প্রস্তাবের 


১ অনাবস্তুক। তবে স্বজাতি, সহকারী ও. বাঙ্গালী হিসাবে এট সহামুভূতির প্রস্তাব 


সমর্থন, ক্রিতেছি।, তিনি রঙগভাষা, বঙ্ী়-সাহিত্য-গারিষৎ ও কায়স্থ-সভার বিশ্লেয্‌ সেবা 


, করিয়াছেন। . কারম্থ-সমাজের, উন্নতির অন-জাতির, কল্যাণ সাধনের. জগ. আজীবন চেষ্টা 
 করিয়াছেন। বঙ্গভাষা, ও. পরিষৎ স্যন্ধে তাহার মহতী চেষ্টার কথা নূতন করিয়া বন্দিৰার 


কিছু - রাই। তিনি পরিষদের প্রাণ. ছিলেন... মাসের মধ্যে ২০. দিন তিনি পরিষদে 
আসিতেন এবং পরিষদের সকল রিভার কার্ধ্যের সংবাদ লইতেন। . সামাত্কিত্[য়, তিনি 


-প্রাচীন ও .নবীনের মংযোগ-সেতু ছিলেন, তীহার, মামাজিকতা ফী; তীহার সেই 


আনন্দময়, মুৰ্তি আর আমরা. দেখিতে পাইব না৷, 

5 অনা যু হেমচন্দ দাশগুপ্ত এম এ, এ, এফ জি. এস . মহাশয় ॥ নিয়াজ তৃতীয় প্রস্তাব 
উপস্থিত করিলেন, BT ola 0 Ee a GIL 
তুত্ীক্ব প্ৰপ্তাব_ ৪ 

প্রঙীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বন্দিরে স্বৰ্গী রায়; EE কী? উপযুক্ত স্থৃতি- 


. রক্ষার ভু বথ্চিত ব্যাক হউক ২ এবং পাদ জন্তু. নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে 


লইয়া একটি স্থৃতিসমিতি গাঁঠিত হউক 1০4. এ মার 


্ TE গরু হরপ্রশাদ শাহী । (ভিজ দত্ত। . রায় চু্ীলাল বন - 
| যত ব্তীক্রনখ' বঙ্গ যু রাখলাম বন্যোপাধ্যায়।, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ 


টস শুপ্ত। শ্রীযুক্ত খগেজনাথ, মিত্র শ্রী কিরণচন্তর দত প্রীয়ূজ হিরণরমীর, রায় 


চৌধুরী। প্রাক এমুন ঘোষ! যুক্ত ৫ হেমচন্দ্ৰ ঘোষ। যু মৃপালকাত্তি ঘোষ । 
. শ্ৰীযুত মন্মথমোহ্ন বন! “যু শ্টানুনাৰ সুখোপাধ্যার। “ভীত প্রবোধচন্র 'চট্রোপাধ্যায়। 
 জীযুক্ত মনোমোইন রায় নুরী ৷ যু গণপতি সরকার বিস্তার ।"* টু গ্লিনীরঞন 
পি য় ' অমৃত মৃতক |, ত অনুন্যচরণ বিদ্াডুধ্ণ জয় নগিনাথ 


রঃ লী কবিতুষ্ণ!. . Eo 


খই পাব উপৰত করিয়া যু জবর সৌর হতীজ্বাবুর মহ এক 


 ছিলান। “তিনি অত্যন্ত উদ প্রকৃতির পান ছিলেন। কের ভক, অন্কে, রে হার 
সহিত: মতৃভেদ, হইয়াছে } কিন্ত তাহাতে কজতার;ও সৌন্রের ব্যতিত দেখি নাই, '. 


যুক্ত: শচীন্দ্রনীথ... মুখোপাধ্যায় .এম.এ5 বি*এল:-মহাশয় বলিলেন,--“আমি পরিপূর্ণ 


-০* বজ্দয়ে' রে-এই প্রস্তাব সর্থনকরিতেছি। প্রিয়জন ।র্রিহে আমি, কাতর--যতীন্ত্রবাবু ,আমাকে 


দে 


অতিশয় স্নেহ করিতেন. তিনি দেশের সর্বব্ধ যৎরুর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট হিতরলামী,.ব্ক্তি 
ছিলেন। তিনি দেশের বানের জন্ক-'আপনাকে; ..সম্পূর্ণ্ূপে বিনিয়োগ... করিয়াছিলেন । 


দ্বিতীয় বিশৈষ ] : কার্য্য-বিবরণ ৭ 
স্বদ্াতির--স্বভাষার--স্বসমাজ ও ধর্শের জন্ত ডাঁহার প্রাণ কীদিত। পরিষৎ তীহাব বৈজয়ন্তী- 
কীৰ্ত্তি । ইবার তিনি সম্পাদক ছিশেন--এই গুরুভার কত অনুরাগ ও" শ্রদ্ধার সহিত বহন 
করিতেন। পরিষদের প্রত্যেক ইষ্টকখানি তাহার রক্ত দিয়া গাথা । তাঁহার স্যায় আমরাও 
যেন পরিষৎকে-দেই ভাবে সেবা.করিতে পারি। আমাদের-সব-সাধনা-সামর্থ্য যেন এই সারের 
দেউল রক্ষার অঙ্ক কেন্দ্রীভূত করি। রাজনীতি বিষয়ে তাহার. জ্ঞান . অপরিসীম ছিল। 
বারাসতে ধন্ফারেন্সে তীহার সভাপতির অভিভাষণ শুনিয়াছি। তিনি একদলের রা্- 
নৈতিক ছিলেন। কিন্তু কখনও তিনি দলকে দেশের চেয়ে বড় করিয়া ভাবিতেন না। 
তাহার চরিত্র অপাপবিদ্ব--নিফলক্ক ছিল। তিনি শুত্রতার আদর্শ ছিলেন--মনটা তাঁহার 
সাদা ধবধবে ছিল। ঈশ্বরে প্রেম ও বিশ্বাস তাঁহার প্রধর ছিল। তিনি নৈয়ায়িক তািক 
ছিলেন-_বদ্ছনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন । . রাজনীতি-ক্ষেতরে স্তর সুরেজ্রনাথের ও শিশিরবাবুব শিষ্য 
ছিলেন। ব্যোমকেশ গেলেন, রামেনস্ন্দর গেলেন-_আবার যতীন্্রনাথও গেলেন-_-আমরা 
কাহাকে লইয়া থাকিব ?” অতঃপর তৃতীয় প্রস্তাব গৃভীত হইল! . 

সভাপতি মহাশয়. বললিলেন,--“ষ্তীন্ত্রবাবুর কথা আপনারা অনেক শুনলেন । 
বন্তাগণের মধ্যে অনেকেই, তার সঙ্গে কাজ করিয়াছেন, আমার সঙ্গে ৫* বছর আগে 
তার জানা শুনা হয়--যধুন তিনি হেয়ার স্কুলে পড়তেন, তখন থেকে আমার সঙ্গে 
আলাপ। বতীন্্বাবুর বংশ বাঙ্গালার “একটা অতি প্রাচীন জমিদারবংশ। 
তিনি: প্রাচীন জমিদারবংশের প্রাচীন  রীতিনীতিতে দুরন্ত ছিলেন।, নুতন ও পুরাতন 
সভ্যতার নিদর্শন তীহাতেই . দেখিয়াছি। ' তিনি কথকতা, পুরাণ ও (প্রাচীন গল্প 
গুনতে খুবই ভালবাসিতেন। আর এ সব গল্প তিনি অনেক জানতেন.। তার culture ই ছিল 
এক রকমের, যা সাধারণের কাছে পাওয়া যায় না। সাহিত্য-পরিষদে তার সঙ্গে কাজ 
করেছি।: অনেক কষ আমি 'তার উপর রাগ “করেছি। তিনি কিন্ত রাগতেন না। 
ইংরেজিওয়ালাদের :অমন ধারা দেখা যাঁয়নাঁ। সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হয়েছে__তা 

আর ই লয় এ কি পুরণ উঠ না। তাকে এ বছর পরিষদের সভাপতি করতে 

ভাতে আমার আপত্তি থাকিতে পারে ন!!' এভাবে আমার প্রস্তাব ব্যর্থ হবে, তা 
" জানতাঁম'নাঁ। তিনি শর্সে গেলেন |: আমাদের কষ্ট বলে বোঝাবার = নয়। আমরা. আশা 
করি, তীর বংশের উপযুক্ত বংশধরগণ পরিষদে এসে তীর" স্থান, গ্রহণ করুন__ইহাই, 
আমাদের ' আন্তরিক" ইচ্ছা PES : 

পণ্ডিত রক্ত ক্বষ্ণচন্ত স্থৃতিতীর্থ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধ্ভবার দিয়া বলিলেন যে, 
বীজ বাবুর সমন্ধে বলা ঢের বাকী, আঁছে। বাঙ্গালা দেশে তীর মত মাহুযের দ্বিতীর 
আদর্শ নাই। তিনি সকল সভা সমিতিতেই যোগদান করিতেন। পাঁচ বছরের শিশুর! 
যদি সভা ক'রে তাঁকে ডেকেছে, তিনি অল্লানবদনে সেখানে দিয়ে তাদের উৎসাহ দিয়েছেন। 


~ পা 


৮. _. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [৬ বরের, 


শ্বর্গীয় স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "পর এমন আর দেখ! যায়. নাই। তার গুণ 
ছিল অনন্যসাধারণ।. ব্রাহ্মণ পঙ্ডিতগণের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা তাঁর মৃত কেউ দেখাইতে, 
পারিবেন.কি না, সন্দেহ. -০--, ওল 
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শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ চা রসদ শান্তী: 
৮ Thre ১১২ i 
সহকারী সম্পাদক ৷“ | “সভাপতি । 
"i, টি ক যর ২ Bele Rat কত 
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নান রর বন পীরে 
' প্রথম মাসিক িক্োন.. ", ' 


২৩এ ত্যেষ্ঠ ১৩৩৩, ৬ই ভুন:১৯২৩রবিবার,অপরাঁহ টা? | 
যুক্ত মন্মধমোহন 'বহণ্এাম এ--সভাপতি। 2 ১2 
| আলোচ্য বিষয়,_-> ৷ গত অধিবেশনের কুর্বযবিৰিরণ, পাঠ, ২1 সাধারপত, , 


নির্বাচন, ৩। পু উপহায়দাতৃগকে কৃতজ্ঞতা! জাপ্ন, ৪1 পানা শরৎচন্ সিংহ ও, রঃ 
যুক্ত রামকমল সিংহ ' মহাশর-প্রদৃত্ত “একটি সাপ ০৫ ..শক্প্রকাশ_ (ক) রাজ] .. 
সতীগ্রসাদ গৰ্গ বাহাদুর, খে দশীর্ভ"্পাদ দক ক কেদা রুনা তে এবং (গ) নায় কুলার. | 
সিংহ সরস্বতী মহাশয়ের _পরলোঁকগ্ষনে, 4 পরহকু-পঠ ন জীক, 'অমূলাচরণ 'বিভাতুষণ , 
মহাশয-লিখিত ‘ জাতি” নানক প্রবন্ধ, এবং বির eh রে 
পরিষদের সভাপতি পের .আগিতি ছে, জবুজ)গণপতি,. কাযা 
মহাশয়ের প্রস্তাবে এর্‌ং ভীত মীজমোহর। বল এমএ. মহাশয়ের সমর্থনে, শ্রীযুক্ত :মন্মধুয়োহর--. 
বঙ্গ এম এ মহাশয় সভার আন্ন গ্রহণ.রূরিলেন,। FT PEG AIR OD Ol PIPES Pt 


১,1, গত ছার বনিক সত. ভমরিশেষ আবিরের কারধারিবরণ,পঠিতনরিয়া, : 
ধন Pe er THE Tue ও হম Sri চিতা MUO Eve 
ইক ক:-পরিশিটে নিখ্তি, জানান ইল পরব য়ন 
সাহিত্য-পরিষহ্রে পাধারণ-স্নস্ত নির্বাচিত হইলেন: re সা 
* ৩। খ- পরিশিষ্টে লিখিত উপহার পরপর ই ধক; কি 
দাতৃগণকে কৃতজতা জ্ঞাপন কর! হইল! | . 
‘8 যু ডাঃ শর দি ও ক করন টে মহাশগ্‌ রানীর নিকট: 


ৃ কইতে যে.সদাণিবনুৰ্তি সংগ্রহ কিয় দ্ধ, পবন আতা পি হন 
তাহাদিগকে ধ্বাদ্‌ দেওয়া হুইল | 
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প্রথম মাসিক ] কার্ধ্য-বিবরণ ১ ৯ 


€ 1 অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্তাভূষণ সম্পাদক মহাশয় নিম্নোক্ত সাহিত্যিক 
ও পৃষ্ঠপোষ কগণের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া তীহাদের পরিচয় প্রদান করিলেন । 

(ক) মহিযাদলের রাজা সতী প্রসাদ গর্গ বাহাহব। ইনি পরিষদের পরম হিতৈষী 
আজীবন-সদস্ত ছিলেন। পরিষদের গৃহ-প্রতিষ্ঠার সময় .তিনি পর্ধিষংকে যথোচিত 
দান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং পরে পরিষদের স্থায়ী ধনভাগারে ১০০০২ দাঁন 
করিয়! ইহার আঁগীবন-সদস্ত হইয়াছিলেন। 


থে) “সৌরভ”-দম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার । ইনি পা পরিষদের ও বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
সম্মিলনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তীহারই চেষ্টায় ময়মনসিংহে পরিষদের এক শাখা-সভা 
স্থাপিত হয় ও তিনি তাহার সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন 
তীঁহারই চেষ্টায় ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি অভার্থনা-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। 
এতগ্াতীত তাঁহার ময়মনসিংহের বিবরণ, ময়মনসিংহের ইতিহাস প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় 
গ্রন্থ রহিয়াছে। তিনি চিররুপ্ ছিলেন। তাঁহার সাহিত্য-সাঁধন। সফল হইয়াছে। 
তিনি বাঁদালা সাহিত্যের একজন অকৃত্রিম ও নিষ্ঠাবান্‌ সেবক ছিলেন । 

গে) রায় কুঞ্রলাল সিংহ সরম্বতী। ইনি পরিষদের প্রায় প্রথম হইতেই এক্সন 
হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তিনি পরিষদের কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির ও অন্তান্ত শাখাসমিতির 
সভ্য থাকিয়া পরিষদের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। EE 

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করিলেন। 

৬1 অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্বাভূযণ মহাশয় তাহার “অস্র জাতি” নামক প্রবন্ধ 
পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে 
ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন। তৎগরে শ্রীযুক্ত উপেন্্রচ্্র শাস্ত্রী 
মহাশয় প্রবন্ধের বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করিলেন এবং প্রবন্ধলেখক মহাশয় সেগুলির উত্তর দিলেন 
এবং জানাইলেন যে, তিনি প্রবন্ধ প্রকাশকালে প্রশ্ন গুলির সমাধান করিবেন। 


£ অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভদ হয়। 


প্রীনগেন্্নাথ সোম কাব্যালঙ্কার প্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী 
সহকারী সম্পাদক। সভাপতি। 


ক-_-পরিশিষট 
প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্তাগণ 


১। প্র- শ্রীযুক্ত রমেশ বস্তু এম এ, সম--শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম ভি, এম এস্‌ 
দি, সন্ত --পরীযুক্ত চারচন্দ্র চৌধুরী বি এল, উকিল, ৭৪1১ মাণিকতলা! ট্রী, ২। শ্রীযুক্ত নীরদচন্্ 
চৌধুরী, ৭৪১ মাণিকতলা স্ত্রী; ও। প্র-_ভরীযুক্ত ব্সস্তরপ্রন- রায় বিদ্বত্লভ, সম-_ 
শীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্বাভূষণ, সদস্ত-_্রীযুক্ত মণীক্জকুমার আচার্য্য বি এ, ১০২ বিপ্রদাস রী 
“৪ । প্র- শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্ত্র বারিক, সম--এঁ, সদন্ত- শ্রীযুক্ত মগ্মধনাথ বারিক, ১৪১এ 
আপার সাকুলার রোড, ৫-1০ শ্রীযুক্ত -সতীশচন্্র দে সরকার এস এ এম, .পলাঁসবাড়ী 
চ্যারিটেবল্‌ ডিস্পেন্দারী, পলাসবাড়ী, রঙ্গপুর, ৬ | শ্রীযুক্ত লৌচনমণি নাথ, সাব-রেজিস্্রার, 
পলাসবাড়ী, রঙ্গপুর। - প্র-শ্রীধুক্ত রবীন্দ্রনাথ দত্ত, সম--ী, সদস্ত- শ্রীযুক্ত শচীন্্রকষণ 
দভ, ২২।১ বেচু চাঁটার্ডি হ্রীট, কলিকাতা; -৮। প্র--শ্রীযুক্ত নলিনীরগ্রন পণ্ডিত, 
" সম--এ, সদস্ত- শ্রীযুক্ত গিরিজীমোহন সান্যাল এম এ, বি এল, ১৭৪১ আমহাষ্ 
ঠ্রীট; ৯। -গ্র- শ্রীযুক্ত অসুল্যচরণ. বিস্তাভূষণ, সম--শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, 
সদন্ত-__শরীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়; হাওড়া ; ১০। প্র--,.নম-প্রীযুক্ত অমশচুন্ হোম, 
সদস্ত--শীযুক্ত কাস্তিচন্্র ঘোষ, .১৩৪ কর্ণওয়ালিদ হীট, . ১১। শ্রীযুক্ত ফণীজ্জনাথ দে 
এম এ, বি এল, ৪ পটুয়াটোল! লেন; ১২। যু রাভে্ন্্রনাথ দেব, ৩ মুক্তারাম রো; 
১৩। প্রযুক্ত অঙ্থিনীকুমার মুখোপাধ্যায় এম এ, দৌলতপুর কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা; 
১৪। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত . খধিকুমার বিশ্বাস, গ্যাসিষ্ান্ট ইঞ্জিনিরার, ৪1১ বলরাম 
ঘোষ ষ্্রীট ; ১৫1 প্র- শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাতুষণ, সম-_ এ, সদস্ত- শ্রীযুক্ত যোড়শীচরণ. 
মিত্র, জমীদার, সাকরেল, হাওড়া; ১৬। প্র-প্রীযুক্ত যোগীনগসাদ মৈত্র, সম--এ, 
সদস্য--শ্ীযুক্ত বেওহার রাজেজ্জ সিংহ, ফুটাতাঁন, জব্বলপুর) ১৭। প্র-শরীযুক্ত অমূল্যচরণ 
বিস্তাভূষণ, সম--খী, সদগ্য-_ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ দাস, স্দ্লির, হুগলী; ১৮। প্র- শ্রীযুক্ত 
নয়েন্্নাথ সুখোপাধ্যায়, সব--এ, সন্ত জীযুক্ত ললিতমোহন চৌধুরী, ম্যানেজার্--নিউ 
জীনাগড়া কলিয়ারি, ঝড়িয় ; ১৯। প্র-- রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুর রায় [চৌধুরী বাহাছর, সম 
&, সদস্ত--শ্রীযুক্ত ললিতমৌহন বক্সী এম এ, বি এল, কোচবিহার ; ২*। শ্রীযুক্ত ডাঃ 
শ্ামাপঈ বন্দ্যোপাধ্যায়, বছরগঞ্জ ভিল্পেম্লারী, বদরগঞ্জ, রঙ্গপুর; ২১। গ্র- শ্রীযুক্ত 
ধীরেন্দ্রকুষ্ণ বন্দু যি এ, সম--$, সদন্ত-_ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেজ্ছ্নাথ মিত্র, ৯৫ গ্রে ষ্রীট । ২২। প্র 
শ্ীধুক্ত. রাজেন্্রনাথ কাঁঞ্বিলাল এম এ, বি এল, সম--এ, সদহ্ত-শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ 
কাঞ্জিলাল, ১০ গোয়াবাগান- লেন! ২৩। প্র-্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সম--এ, 
সন্ত-_্ীযুক্ত সতীশচন্্র সরকার, ১৩৪।এ  রামকাস্ত বন্ধু হট; ২৪। প্র- শ্রীযুক্ত 
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উপেন্দ্ৰনাথ মিত্রবর্শীল্তী, সম-শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ, সদস্ত- শ্রীযুক্ত এসম্নকুমার 
রায় বি' এ, কাঠাল, ' দশমানি, খুলনা; ২৫। প্র--বৈদ্যমহোপাধ্যায় কবিরাজ 
শীযুক্ত গিরিজা গ্রদন্'সেন, মম--গী, সদস্ত-_শ্ীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৭ জয়মিত্র ঘাট 
লেন, কুমারটুলী; ২৬। প্রযুক্ত সতীন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিস্ধাবিনোদ, সম-_এী, 

সদস্ত-্রীযুক্ত জি 'এন বস্থ বি এ, বি এল, ম্যানেজার পুপরী এষ্টেট, জনকপুব, বি এন ডু 
রেলওয়ে ; ২৭। প্র-্ীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সম--্রীযুক্ত অমূলদচরণ 
বিস্তাভূষণ, সদন্ত--ল্রীযুক্ত গ্রাণতোষকুমার চন্দ্র, জমীদাব, ১১ বৃন্দাবন মল্লিক পেন) 

২৮। প্র-শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সম--ী, সদস্ত-শ্রীযুক্ত শৈলেন্রনাথ ঘোষ, 
৭৫ আমহার্ট গ্রীট, কলিকাতা । 


খ_-পরিশিষ্ট 


উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক _ 

উপহারদাতা_প্ীযুক্ জিজেন্ত্রনাথ বসু বি এ,:উপনৃত পুস্তক--৫১) পরা-প্রসঙ্গ (সনাতন 
ধর্মতত্ব-বিবৃতি ) শ্রীযুক্ত একেন্দ্ৰনাথ ঘোষ এম ডি-_€২) ভাস্কবীয় বীজোপনয়, (৩) রেখাঁক্ষর 
বর্ণমালা; শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র -(৪) স্ুপথ, (৫) সুপথ সঙ্কেত, (৬) শাশ্বত-সংবাদ, ১ম বর্ষ, 
১৩২৪-৩০, (৭) এঁ, দ্বিতীয় বর্ষ, ১৩৩০-৩১, (৮) মহামানবত্বের - ক্রমবিকাশ ব1 ধর্শতত্বের 
ক্রমবিকাশ, (৯) প্রেমের মিলন, (১০). বাতি,- (১১) এক সত্যে হিন্দু মুদলমান, (১২) 
মনুযাত্বপাঁত? শ্রীযুক্ত /শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ--(১৩) পারা; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়_ 
(১৪) ষক্ষাঙ্গন| কাব্য বা নবমেঘদূত; শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্্র নিয়োগী -(১৫) যন্ধ্যাদণি ; প্রযুক্ত 
হীরেঞ্জনাথ দত্ত এম এ, বি এল, (১৯) মহাভারত--আদিপর্বব, (১৭) কাকলী, (১৮) বিকারে 
বিকাশ, (১৯) বিশ্ববন্ধু, (২০) কায়ন্থদন্দর্ত ও শ্রীগর্ভমংহিতা, (২১) ব্রজবার্ভী ও তস্মাহাত্ম্য ; 
শযুক্ত হেমচন্দ্ৰ দাশ গুপ্ত এম এ-২২) বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির অভিভাষণ, বীরভূম, 
১৩৩২ ; শ্রীযুক্ত নিবাঁরণচন্দ্র স্থুর--(২৩) কর্তার ইচ্ছায় কর্ম । The Manager, Govt. 
of. India, Central Publitation Branch 08) Statement showing the 
Progress of the Co-operative Movement in India during the wear 
1924—25; (২৫) Review of Agricultural Operations in 12018, 1924-25., 
(২৬) ‘Statistical Tables relating to Banks in India, 1924; (২4) 
Epigraphia Indica; Vol. XVIII, Part IV, October, 1925; (২৮) 
Proceedings of the Board of Agriculture in India held at Pusa on 
‘the 7th December, 1925 and following days; The Officer-in-Charge, 
Bengal Secretariat, Book Depot -( ২৯). Council Proceedings, Official 


১২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩৩শ বর্ষের 
Report, Bengal Legislative Council, Twentieth Session, 1926, 
vol. XX, No 1; (৩৯) 7০, ০ 3, (৩১) Report on Public Instruction in 
‘Bengal for the year 1924-25; (৩2) Report on the Administration of 
Bengal, 1924-25 ; The Curator, Watson Museum, Rajkot ( Kathiawar ) 
C. S. (৩৩) Annual Report of the year 1924-25, Watson Museum of 
Antiquities, Rajkot ; The Secretary, Smithsonian Institution, U.S.A.— (03) 
Opinions rendered ‘by' the . International Commission on Zoological 
Nomenclature. (৩৫) An Archaeological Collection from Young’s Canyon, 
near Flag-staff, Arizona; যুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় বি এস্‌-দি, এম এল সি-_ 

0৩৬) Selections from the Writings and Speeches of Late Raja Peyari 
Mohan Mukherjee, C. 57172 M.A, B. L. The Surveyor General of 
India—( ৩৭) General Report of the Survey of India 1924-25; প্রীযুক 
গণপতি সরকার বিস্তারত্ব-:( ৩৮) The A. 8. C, of Photography, (৩৯) The 
A. B. C. of Bridge, (8°) The A.B. C, of Auction Bridge and other 
Bridge Variations, ( 8১.) The Natural History of British Butterflies, (৪২) 
Miyako Hotel; শ্রীযুক্ত মম্সথমোহন বস্থ এম এ (৪৩) The 55 
Dictionary (Griffth & 75019), 


তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন 
৪ঠা আষাঢ় ১৩৩৩, ১৯এ জুন ১৯২৬, শনিবার, অপরাষ্ণু ৬টা। 
রায় প্রযুক্ত চুণীলাল বন্ছ দি আই ই, আই এস ও, এম বি, এক সি এস 


বাহাছুর = _-সভাপতি | 


‘আলোচ্য বিষয়_ প্রাচীন গোছের ভাক্্য) (Sculptures i in Ancient Gauda) বিষয়ে বক্ত তা 
- বক্ত!'--জ্ৰীযুক্ত! ডাঃ ষ্টেলা ক্রামরিশ পি-এচং ডি-। | 
গরীযুক্ত-হীরেন্সনাথ দত্ত এম এ, বি এল মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বমস্তরঞ্জন রায় 
বিদ্ববল্নভ মহাশয়ের সমর্থনে পরিষদের অন্ততদ সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্ধ 
সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস, বাহাহুক্ন সভাপতির আপন গ্রহণ করিলেন । 
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সভাপতি মহাশয় অগ্তকার বক্তা মহোদয়ার পরিচয় দির! বলিলেন যে, তিনি কলিকাতা 

বিশ্ববিষ্তালয়ের একটি রত্ববিশেষ । স্বীয় স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন ভাল 
জন্থরী ছিলেন। যে ব্যক্তি যে যে বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাহাকে কলিকাতা বিশ্ববিস্তাল"য় 
তিনি আনিয়াছেন। শ্রীযুক্ত! স্টেল! ক্রামরিণ ভারতের প্রাচীন যুগেব ভাস্বর্যয আলোচনা 
করিয়! এ বিষয়ে বিশেষ আন লাভ করিয়াছেন। এই অন্য স্যার আশুতোষ তাহাকেই কলিকাতা 
বিশ্ববিস্তালয়ের 7175 Art বিভাগের ভারার্পণ করিয়াছেন। অন্তকার বিষয় “প্রাচীন গৌড়ের 
ভাক্ষধ্য ৷” বাঙ্গালীর পক্ষে গৌড়ের বিষয় অতি প্রিয়। গৌড় বাঙ্গালীর গৌরব। তাঁহার ভাস্কর্য 
আলোচনার বিষয় | এই বিষয়ে যহত অধিক আলোচনা হয়, ততই দেশের মঙ্গল ।* এখনও 
অনেক বিষয় জানিতে পারা যায় নাই। বরেন্ত্র অন্থসন্ধান-সমিতি এই বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম 
করিতেছেন। 

অতঃপর শ্রীমতী ডাঃ ষ্টেলা ক্রামরিশ মহাশয়! তাঁহার বক্ততা দিলেন এবং ম্যাজিক 
ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শন করিয়! তাহার বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করিলেন। 

বক্ত,তা শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষে বক্তা মহোঁদয়াকে বিশেষভাবে ধন্তবাদ 
দিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি গৌড়ের শিল্পের বিকাশ কি সুন্দর ভাবে ব্যাখ) করিলেন। 
মানুষের চিন্তার ধারার সঙ্গে শিল্পের যে সকল ক্রম-পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দরভাবে 
তিনি দেখাইলেন। এ বিষয়ে তিনি যে কত গভীর জ্ঞান, নিষ্ঠা ও উৎসাহের সহিত আলোচনা 
করিয়াছেন, ভাঁহা বিশেষ ভাঁবিবার বিষয়। এই ভাস্বর্য্য শিল্প বাঙ্গালার পূর্বপুরুষের জিনিষ। 
এই শিল্প এক সময় এত উন্নতি লাভ করিয়াছিল বে, বাঙ্গালার বাহিরে এই শিল্প গৃহীত 
হইয়াছিল। এই বলিয়া তিনি পুনরায় বক্তা মহোদয়াকে ধন্যবাদ দিলেন। 

তৎপরে সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্তবাদ দানের পর সভাভগ্ন হয়। 


শ্রীনগেন্্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 


দ্বিতীয় মানিক অধিবেশন 
১২ই আষাঢ় ১৩৩৩, ২৭এ জুন ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা। 
রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর--সভাপতি 
আলোচ্য-বিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্ধযবিবরণ পাঠ, ২। সাঁধারণ-সদস্ত নির্বাচন, 


৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪1 শোক-প্রকাশ--কে) অভয়াচরণ রায় 
বি এ, এটর্পি, এবং (খ) রেশন মুখোপধ্যায় মহাশরত্বয়েব পরলোকগমনে, ৫। শ্রীবন্ধ- 
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পাঠ-_শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশ গুপ্ত এম এ মহাঁশস-লিখিত “প্রথম দহীপালদেবের 
রাজত্বকাল” নামক প্রবন্ধ এবং ৬। বিবিধ । 

অন্ততম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুগীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি ই ই, 
আই এস ও, এম বি, এফবি এস, বাহাছুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 

১। গত ৩২শ বার্ষিক নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুদিশ বিশেষ অধি- 
বেশনের কার্ধ্য-বিবরণগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। . 

_২। ক-_পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীত প্রস্তাবিত ও দমর্থিত, ৪ গর পরিষদের 
সাধারণ-সদন্তরূপে নির্বাচিত হইলেন । | 

৩। খ--পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্লিত i এবং উপহার- 
দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা! জ্ঞাপন কর! হুইল । 

এই প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে,পরিযদের প্রাচীন সদস্ত.শ্রীযুক্ত বিহারীলাল - 
রাম মহাশয় ছুইটী আলমারী সমেত ১৭৬ খানি বহুমূল্য দুশ্রাপ্য বৈষ্ণবগ্রন্থ উপহার দিয়াছেন। 
এই সকল গ্রস্থযধ্যে বহর্মপুরের রামনারায়ণ শিরোমণি মহাশয়ের প্রকাশিত বহু গ্রন্থ রহিয়াছে। 
শীযুজ বিহারী বাবু এই সকল পুস্তক উপহার দিষা পরিযদেব্‌ বিশেষ অভাব পূরণ 
করিয়াছেন। সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিহারী বাবুকে ও এই সকল 
পুস্তক, সংগ্রহের বিষয়ে লাহাষ্য করায় শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রাম মহাশগ্নকে বিশেষভাবে 
ধন্তবাঁদ দিলেন । 

৪। সন্ভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের. নিমনিখিত সদন্তদ্বয়ের পরলোকপ্রান্তি 
ঘটিয়াছে। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ঠাহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন-(ক) 
অভয়াচরণ রায় বি এ, এটি এবং (খ) স্থরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় । | 

৫। সভাপতি মহাশয় অন্তকার প্রবন্ধলেখক মহাণয়কে প্রবন্ধ পাঠ করিতে রা 
করিয়া বলিলেন যে, প্রাচীন গৌড়ের ইতিহাস আলোচনা! করা প্রতোক বাঙ্গালী গ্রতিহাসিকের 
কর্তব্য। এ পর্য্যন্ত অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইলেও গৌড়ের বিষয় এখনও অনেক জানা যায় 
নাই। তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম এ মহাশক্ব- তাহার “প্রণম মহীপাঁলদেবের 
রাজত্বকাল'” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

প্রবন্ধ পাঠের পর প্রীত অমূল্যচরণ বিদ্তাভূষণ মহাশয় ধবন্ধলেখক মহাঁশয়কে ধন্তবাদ 
দানের পর বলিলেন যে, বর্তমানে এ দেশে যে গ্রতিহাপিক গবেষণা হইতেছে, তাহা ইউরোপীয় 
বৈজ্ঞানিক প্রণালী হইতে দূ্বে আসিয়া পড়িয়াছে। -মাঁসিক সাহিত্যে যে এতিহাসিক আলোচনা 
হইতেছে, তা! বিজ্ঞানবিকুদ্ধ | শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুর আলোচনা সুন্দর হইয়াছে। প্রথম 
মহীপালদেৰ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যেখানে যাহ! বাহির হইয়াছে, তাহা মনোবোগের সহিত পড়িয়া 
তিনি এই আলোচনা করিয়াহছেন_-তিনি বে-নলীব কিছু বলেন নাই। ভিন্সেষ্ট স্মিথ, শ্ীমু্ 
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রাখালবাবু, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়, শ্রীযুক্ত রমেশ বাধু আজ সভায় উপস্থিত থাকিলে অনেক 
বাদান্গবাদ হইত। শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু সকলের মত নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা! করিয়াছেন । 
এ জন্ত তিনি সকলেরই ধরন্তবাদার্হ । 

প্ীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বত্বলভ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি আলিকার বিষয়ে কিছু 
বলিবার অনধিকারী, যেহেতু তিনি ইতিহাসের কোন ধার ধারেন না। তবে ওঁতিহাসিকগণ 
যাহা বলেন, তাহ! তিনি গড়েন । এই প্রবন্ধে ভাবিবার অনেক বিষয় আছে । লেখক মহাশয় 
যাহা বলিয়াছেন, তাহা এ বিষয়ে সত্যনির্ণয়ে সহায়তা করিবে। এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধলেখক 
মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন! 

_ তৎপরে সভাপতি মহাশয় গ্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্তবাদ দিয়! বলিলেন,_-"লেখক 
মহাশয় বয়সে নবীন । আমি ইতিহাস আলোচনায় অনধিকারী হইলেও তাহার প্রবন্ধ মনোষে-গ 
দিয় শুনিয়াছি । তিনি যে ধারায় শ্ীতিহাসিক প্রমাণগুলি গুছাইয়! বলিয়াছেন, তাহাতে 
মনে হয়, তিনি বয়োবৃদ্ধির সহিত এ বিষয়ে গবেষণা দ্বারা বিশেষ সফলতা! লাজ করিবেন। 
প্রবন্ধে তিনি যে সকল গ্রতিহাসিকের উল্লেখ করিয়াছেন, ষথাঁ- মহামহোপধ্যায় শ্রীযুক্ত 
হ্রপ্রসাদ শারী, শ্রীযুক্ত রাখালদাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্ত্র মজুমদার ইহাদের 
সহিত কোথাও একমত এবং কোথাও বা তাঁহার মতান্তর হুইয়াছে। পরিষৎ-পত্রিকায় 
প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে তাহারা প্রবন্ধলেখকের মতের আলোচন! করিবার অবসর 
পাইবেন। শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু একনিষ্ঠভাবে তাঁহার বিষয়ের আলোচন! করিয়াছেন। আমরা 
আশা করি, তিনি ভবিষ্যতে এ বিষয়ে শালোচন! করিবেন । তিনি বিশেষ ধন্তবাদের পাত্র। 

শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার মহাশয় প্রবন্ধলেখককে এবং সভাপতি 
মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়। 


স্ীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভুষণ  শ্রীবনওয়াঁরিলাল চৌধুরী 
- সহকারী সম্পাদক । সভাপতি৷ 


ক--পরিশিষ্ট 
প্রস্তাবিত সাঘান্প-সদস্যগণ্ 
প্রস্তাবক - শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বসাক, সমর্থক--শীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভৃষণ, সদস্ত 
১। জীযুক্ত নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায়, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, ১৪ সচ্চাষীপাড়া লেন, 


বরাঁহছনগর | প্র-রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সম--এ, সদন্ত-_২। শ্রীযুক্ত চিন্তাছরণ 
ঘটক চৌধুরী,পোর্ট ইঞ্জিনীয়ার্ন আফিস, বাস্ডা; প্র- শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চৌধুরী ই এ দি, 
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সম--গ্যুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদস্ত_-৩। শ্রীযুক্ত রমেশচন্তর স্থৃতিভীর্ঘ ভক্চার্যয, পোঃ 
জয়পুর, সাটিয়ানুরী, শ্রীহষ্; প্ররায় সাহেব শ্রীবুজ সভীশচন্্র বন্থ, সম_-এ, সদন্ত--৪। 
জীযুক্ত ডাঃ রবীন্দ্রনাথ গৌধুবী এম এস্‌-সি, পি-এইচ ডি ( লণ্ডন), জামসেদপুর। 
৫| শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সেন এম, এস, নি, ( কলিকাতা ', এ আর এস এম ( লণ্ডন ), 
আিষ্টা্ট মেটেরালজিক্যাল ইন্স্পে্টার, জামসেদপুর, ৬। শ্রীযুক্ত ফণীন্্নাথ দে, 
আযাসিষ্টাণ্ট, গবর্ণমেন্ট ল্যাবরেটারী--জামদেদপুব । প্র--জীবুকত ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত বি এল, 
সম--এ, সদভ্ত--৭। শ্রীবুক্ত হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, ধানবাদ, ৮। অঁযুক্ত 
অদ্থিকাচন্রণ মল্লিক এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ধানবদি। প্র- শ্রীযুক্ত ভবেন্্রলাল- 
নাথ বি এস্‌-পি, সম--যুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, লদস্ত--৯। শ্রীযুক্ত স্ুরেজনাথ 
নাথ, ১৪৮ বকুপবাগান রোড্‌, ভবানীপুর, কলিকাতা; প্র-শ্রীবুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী 
বি এ, সম- প্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্তাভৃষণ, সদস্ত--১০ | শ্রীযুক্ত ককষ্দাস রায় চৌধুরী, ২৩ রাণী 
শঙ্করী লেন ভবানীপুর, কলিকাতা । ১১। ভীযুক্ত সুরেন্রনাথ দত্ত, ইন্টার-স্তাসন্তাল ইলেক্ট্রিক 
_ও ট্রেডিং কোং, ৩২ জ্যাকসন লেন, কলিকাঁতা। j 


খ--পরিশিষ্ট 
উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক 
উপহারদাতাঁ-শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রাম 

১। পীমন্তাগবতম্‌্_( খগেজ্নাথ শাস্ত্রী) ১ম খণ্ড, ১ম--ংয় স্কন্ধ, ২1 ২য় খণ্ড, 
ওয় স্বন্ধ, ৩। ওয় খণ্ড, ৪র্থ হন্ধ, ৪1 ৪র্থ খণ্ড, ৫ম--৬্ট স্বন্ধ, ৫। ৫ম খণ্ড, ৭ম- ৮ম স্বন্ধ | 
৬ | ৬ খণ্ড, ১০ম স্বদ্ধ পুর্ববার্ধ, ৭। ৭ম খণ্ড, ১ম স্বন্ধ উত্তরার্্ধ, ৮। ৮ম খণ্ড, ১১শ, ১২শ 
স্বদ্ধ, ৯। যোগবাশিষ্ঠ-রামর়ণ (চন্দ্রনাথ বস ) ১ম খণ্ড ( বৈরাগ্য, যুমুক্ষু উৎপত্তি, স্থিতি 
ও উপশম প্রকরণ ),-১০। ২য় খণ্ড (নির্বাণ), ১১। ব্রদ্ষস্থত্র বা বেদান্ত-দর্শন-_-উভাষ্য 
সমেত--( ছ্র্থীচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ), ১২। প্র ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড, ১৩। সামবেদীয়া 
ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ১৪। বুহদারপ্যকোপনিষং-১ম খণ্ড ১৫। এ) ২য় খণ্ড, ১৬। ঈশ, 
কেন, ক, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাগুক্য উপনিষৎ (এ ), ১৭। খখেদীয় শতরেয়োপনিধৎ-_( ও ), 
, ১৮। খখেদাদি ভাষ্যভূমিকা (বঙ্গান্থবাদ)-_( শঙ্করনাথ পণ্ডিত ), ১৯। স্বন্দপুরা*ম্‌-- মাহেশ্বর- 
ধণ্ম্‌_-১ম থণ্ড (বঙ্গবাণী কাৰ্য্যালয় ), ২০। ২য় খণ্ড, বিষণ, ২১। ৩র খণ্ড, বহ্মথগ্ডম্‌, 
২২। ধর্থ খণ্ড, কাশীখণ্ুম্‌, ২৩। ৫ম থওঁ, আবস্ত্যখণ্ডম্‌, ২৪। ৬ খণ্ড, নাগরথওমূ, ২৫। ৭ম 
খণ্ড, গ্রভাসখণ্ডম, ২৬। শদ্পুত্রাণম্--পাতালখণ্ম- পেঞ্চানন তর্করদ)। ২৭। প্রী্রবরক্ম- 
. বৈবর্ত পুরাণ (পদ্তান্ুবাদ)--কালীকিশোর বিস্যাতৃষণ, ২৮। বৃহমারদীয় পুরাণ_এঁ-_কালীপ্রসন্ন 
বিভাতু, ২৯। মহাভারত--( কাশীদাঁপী )--নদেরাদ শাল, ৩*। এ ( কালীপ্রসন্ন সিংহ ) 
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(১৭ খও) উনেজ্নাধ মুখোপাধ্যায়, '৩১। খী, ওয় খণ্ড, (কৰ্ণ _শ্বৰ্গারোহণ পর্ব )--$, 

৩২। এ, হরিবংশ _সিদ্ধেশ্বর মিত্রদেব, ৩৩। বান্দীকি রামায়ণ_-€ সপ্ত কাঁগ্ড ) উপে্জনাথ 
মুখোপাধ্যার, ৩৪। কৃত্তিবাসী রামীয়ণ--চক্দ্রোদয় বিদ্ঞাবিনোদ, ৩৫। এ_কাঁনাইলাল 
শীল, ৩৮। বান্সীকিরামায়ণম্‌_( মুল ও অনুবাদ )--পঞ্চানন তর্করত্ব। ২৭ । স্রীশ্রীহরিভক্তি- 

বিলাসঃ_-নরেন্দ কষ শিরোমপি। (১) । শরীপীচৈতন্তচরিতামৃত--শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ৩৮। 
উজ্জ্লনীলমণিঃ__রামনারায়ণ বিদ্ধারত্ন ( রাধারমণ যন্ত্র )। ৩৯। ভক্তিরত্বাকর নরহরি 
চক্রব্ত-ও ।.৪* | পঙ্ভাবলী_-রামদেব মিশ্--ও। ৪১। গৌবিন্বলীলামূভং__রামনারায়ণ 
বিদ্যারদ্-্ী। ৪২। ভক্তিরসামৃতগিদঃ--এ_এী। ৪৩। স্তবমালা-_এ- প্র । ৪৪। গ্ভবাবলী 
_এঁী। ৪৫। কর্ণানন্--_ী। ৪৬। গৌপালতাপনী-_রামদেব মিশ্র- ও । ৪৭1 

যামুনাচার্ধযস্তোত্রং_রামনারারণ  বিভারত্র ও | ৪৮। শ্রীরাধাপ্রেমামৃতং_&1' ৪৯। 
নরোত্বম-বিলাস--এ--এ ৷ ৫০। বিদ্বমঙ্গল-নাম কোষকাব্/ম_-যোগেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা-- এ | 
৫১। গৌরগণোদেশদীপিকা-_রামনাবায়ণ বিস্তারত্ব_ও। ৫২1 শ্রীগৌরাদলীলামৃত-_উ-_ 
খী। ৫৩ । প্রীপ্ীগোপালচন্পৃঃ (পূর্বচম্পুঃ )--রাসবিহারী সাজ্ঘাতীর্ঘ। ৫৪। ওঁ, (উত্তর- 
চম্পূঃ)-। ৫৫। সত্যার্থপ্রকাশ (বদাঙ্থবাদ ) শঙ্করনাথ পণ্ডিত ( আর্য্যসমাজ )। 
৫৬। শ্রীমস্ভাগবত-দার-_পূর্ণচন্ত্র শৰ্ম্মা ( বসুমতী )। €৭। জ্মিনি-ভাঁরত-_বঙ্গাবাঁদ-_ 
চন্দ্রনাথ বন্থ। ৫৮। দেবী-ভাগবত-_-( এ )কমলক্বষ্ণ স্থৃতিতূষণ ও বীরেশনাথ কাব্যতীর্থ। 
৫৯1. (১) গোপীগীতা। ৫২) নিকু্-রহ্ত-স্তব-_নিত্যত্বরপ ব্রদ্ষচারী। (৩) 
শ্রচমৎকারচক্ত্রিকা--রাধিকানাথ গোস্বামী ৷, (8), শ্রীচৈতনচ্ামৃত-_প্রবোধানন 
সরস্বতী । (৫) শঙ্করবিজয়--কালীগ্রসয় বিদ্যারত্ন। (৬) ভক্তিরররমালা_-অতুলন্কণ 
গোশ্বামী। (৭) জয়দেব-টরিত--এঁ। (৮) শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক কেন ?--নবকুমার দেবশর্শা 
নিয়োগী। (৯) ্ীত্রীরামকষ্টদেবের জীবনী--শরৎচন্দ তরবর্তী ৷ (১) শ্বামী বিবেকানন্দ 
শ্রীম-লিখিত। (১১) The Sages ‘of India— Swami Vivekananda, (৬০) 
শ্ীপ্রচৈতন্তম্ল-_অতুলকৃ্ণ গোশ্বামী--(বঙ্গবাশী) । ৬১। জগতমন্গল, অর্থাৎ রীত্রীপুরুযোত্তদ- 
মাহাত্য-_গদাধর দাদ | ৬২। শরীরষু-প্রেসতরদ্িণী--বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্ধদবলভ । এ্। ৬৩। 
বাস্থদেব ঘোষের পদাবলী-ুখালকান্তি ঘোব--(পরিষৎ)। ৬৪। ভ্রীগৌরপদতরদিণী__' 
জগবন্ধু ভদ্ৰ -এ ৷ (৬৫) (১) শিবধ্যান ব্ৰহ্মচারীর অপূর্ব ভ্রমণ-বৃত্াত্ত-_-সচ্চিদানন্দ আরণ্য। 
(২) উপাসনা শিক্ষা--মধুহুদন দাস অধিকারী । (৩) বাস্থ ঘোষের পদাবলী--মৃণালকাস্তি 

ঘোষ । (৪) রস-মঞ্জরী-_নগেন্দ্রনাথ বস্থা। (৫) জশ্রীরাধাবল্লভলীলামৃত--সধুহুদ্রন দাস 
অধিকারী। (৬) প্রেমতত্ব-সমন্বয়__কালীহরদাস বস্থ ভক্তিসাগর ৷ ৬৬। (১) শ্রীগোবিন- 

নামামৃত-_মধুক্ছদন দাস অধিকারী | (২) পরীত্রলীলাম্ৃত- ত্1€৩) উপাসনা শিক্ষা-_-ঁ। 
৬৭। রাধাগোবিন্দ্লীলামৃত--( ১ম খণ্ড) উপক্রমণিকা, নিশাস্তলীলা। ৬৮1 (১) ললিত- 
গোপাললীলামৃত-কামপ্রস্প ঘোষ, (২) শ্রীগৌরভাবনান্ৃত, ও | ৬৯। ব্বিদন্ধ 
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গোপাললীলামৃত এ । ৭*। শ্রীকৃফকর্ণামৃতম্‌-_ মধুসুদন -তব্ববাচম্পতি। ৭১.। শ্রী 
ভাবনামৃত মহাকাব্য-_নিত্্বরূপ ব্রন্ধচারী। ৭২। ক্ষণদাগীতচিত্তামণি, এী। 
৭৩। শ্ীত্ীরাসপঞ্চাধ্যায়_বলাইটান গোস্বামী । ৭৪ জরীগ্রীহরিপ্ঠভিতরদ্িলী--বিপিন- 


বিহারী দেব গোস্বামী । ৭৫। ভরীবৃহ্ভাগবতা মৃত-_অতুলকৃফ্ণ গোস্বামী । ৭৬। ্পীভক্তি 


রত্বাবলী--বলাইচাদ গোস্বামী ও অতুলকফণ গোস্বামী। ৭৭1 রাধাতত্রম্_কালীগ্রন্ন 
বিস্তার । , 1৮1 দশবুলরসং--বিপিনবিহারী গোম্বামী। ৭৯1 ত্যোত্ররদ্ম। 
(২) জরীগ্রীগীতগোবিন্দমূ_উপেন্দ্নাথ সুখোপাধ্যায়। (৩) ্রপ্ীরাসপঞ্চাধ্যার, এ 
(৪) শ্রীগ্রেমসম্পুট-শ্টামলাল গেম্বামী। (৫) দৌহাবলী--উপেন্ছনাথ মুখোপাধ্যায় । 
(৬) মনঃশিক্ষা-_জগদব্ধু ভদ্র। (৭) ্রীপ্রীতজননির্ণর় গ্রস্থ--রাধেশচভ্্র শেঠ। 
(৮) শ্রীাধনসোপান-রামদয়াল ঘোষ। ৮*| পদকল্পতরু-১ম ও ২য় খণ্ড) ওয় 
শাখা__শিশিরকুমার ঘোষ। ৮১। এ, ওয় খণ্ড, ৪র্থ শাখা, এী। ৮২। প্র, হুটীপত্র। 
৮৩। (১) শ্রীমৎ দাস গ্রোম্বামী--রসিকমোহন চক্রবর্তী। (২) প্রীগৌরাঙ্গ অবতার . 
রজনীকান্ত শেঠ। (৩) ভক্তের সাধন (ভক্তিবাদ) - মধুক্দন দাঁস অধিকারী । ৮৪) শ্রীম্বরূপ- 
দামোদর-রসিকমোহন চক্রবর্তী। ২। পআনন্দ-মীমাংসা--উ | প্রীত্ীরাসপঞ্চাধ্যায়-_ 
অতুলকৃষ গোশ্বামী। ৪। মুক্ত'মাধব- ধৰ্ম্মানন্দ মহাভারতী। ৮৫ | শ্রীশ্ীগৌর- 
বিষুপ্রিয়া-_রসিকমোহন চত্রবর্তী। ৮৬। গন্ভীরায় জ্ীগৌরাঙ--এ। ৮৭। শ্রীনামবক্ান্ত- 
ভাবিত ঞ্রীনামমাধুরী- ৮৮ শ্রীচরণতুলসী_। ৮৯। সাধন-কলিকা-ী . 
ও বিহারীলাল রাম। ৯*। গোবিদ্দদাস-পদাবলী--কালিদাম নাথ। ৯১। রায়পেখর 
পদাবলী--এ ৷ ৯২। শরীশ্রীরধাকফের শ্ীচরণ-চিন্ধ-পরিচয়- গোপীনাথ দাস। ৯৩। ভজন- 
তত্বদীপিকা_-কালীহর দাস বন্থু ভক্তিসাগর | ৯৪। প্রেনামৃতসিন্ব-শ্রীমৎ রুষ্দাস 
বিরচিত। ৯৫। ম্বরণ-দর্পশ__রামচন্্র কবিরাজ । ৯৬। প্রীতীপ্রেমভক্তিচত্ত্রিকা-_রামদয়াল 
ঘোয়। ৯৭। শ্ীপ্রীচৈতন্ত্জামৃত-_এঁ। ৯৮। মধুর মিঘন-_বিপিনবিহারী গোশ্বামী। . 
৯৯। ভক্তের জয়-_-শুয় উদ্লান_অতুপক্ৃষ্ণ গোস্বামী । ১*০। (প্রীচৈতন্তচরিতামৃতপ্রোক্ত)।. 
শ্রগৌরান্গের উপদেশ_ী ১০১। শ্রীহপ্তাবলী-এ। ১০২। সাধন-সংগ্রহ 
(দ্বিতীয় বিভাগ ) ৷ ১*৩। সাঁধনাম্বত-শ্তামলাল' গোশ্বামী। ১০৪), ভী্ীরাস- 
পঞ্চাধ্যায--শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায্‌ ৷ ১০৫। শ্রীপ্রীরামক্কফচকথামৃত (১ম ভাগ)- রী, কথিত । 
১ ১০৬1. (২য় ভাগ) | ৯০৭। (৩য় ভাগ) ধী। ১০৮। ওঁ,(৪্ঘ)। ১*৯। ভারতে 
বিবেকানন্দ স্বামী--সত্যকাম] ১১০। জজীপ্রীরামকঞ্লীলা প্রসঙ্গ, গুরুভাব, পুর্ব্ার্ধ-স্বামী 
সারদানন্দ। ১১১। এ, গুরুভাব, উত্তরার্থ-ী। ১১২। এ, সাধকভাব-এ। ১১৩। 
& (ঠাকুরের দিব্য ভাব ও নরেন্্রনাথ )-এ। ১১৪। ও (ূর্ববকথা ও বাল্য-জীবন )--এ। 
১১৫। ম্বামিশিষ্য-সংবাদ-_পূর্ববকাওড)--শরচন্্ চক্রবর্তী । ১১৬।. এ (উত্তর কাণ্ড) । 
১১৭৭) ভক্তি-রহস্য-স্বামী বিবেকানন্দ |. ১১৮। পরিব্রালক--এ। ১১৯। চিকাগো 
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বভতা_। ১২০।  মদীয় আচাধ্যদেব_। ১২১। বীর-বাণী। ১২২। ঈশদূত 
ও যীগ্ড পর স্বামী বিবেকানন্দ । ১২৩। পত্রাবলী টম" ভাগ)--ওঁ। ১২৪। সন্যানীর 
গপীতি-এ। ১২৫1 ভারতে ' শক্তিপূজা--স্বামী দারদানদদ। ১২৬1 পরিব্রাজকের 
বজ্তা_কফানন্দ স্বামী। ১২৭। পরিব্রাজকের সঙ্গীত-্ী। ১২৮। পঞ্চাম্ত_্ী। 
১২৯। ভক্তি ও উপদেশ | ১৩*। প্রবোধ-কৌমুদ্রী -&। ১৩১। তত্ব-বিচার--। 
১৩২। শাস্তিপথ ও ধ্যানযোগ--সেবানন্দ শ্বামী। ১৩৩। শান্তিপথ-এ। ১৩৪। 
আর্ধ্যাভিবিনয়ঃ--শঙ্করনাথ পণ্ডিত। ১৩৪। শ্রীমন্তগবদগীত1 ( পঞ্ভান্থবাদ )_-মহেন্্রনাথ 
চক্রবর্তী। ১৩১। পঞ্চগীত! - প্রসন্নকুমার শাল্্ী। ১৩৭। ভ্ীতীচ্ভী _ভূধরচন্জ চট্টোপাধ্যায় । 
১৩৮ | শ্রীদক্বল্লকল্পক্রঃ--বাধিকানাথ গোস্বামী । ১৩৯! রাজতরঙিনী (১-৮ তরঙ্গ), 
হিতবাদী। ১৪০। ধ্যানমাল!--শরচ্চন্ত্র শর্ম্মা। ১৪১। (১) বুদ্ধদেব - সতীশচন্ত্র বিস্তাতৃষণ। 
(২) শ্রীতীরামক্কষ্জ উপদেশামৃত-_নক্ষয়কুরায় দেন। (৪) শ্রীগৌরান্গপৃজাপদ্ধতি__স্ঠাম- 
লাল গোম্বামী। ১৪২। গ্রীক ও হিন্দু ৬প্রফুললচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৪। ব্রহ্মদংহিতা 
ও ভক্তিবাদ--স্থরেন্্রমোহন ভট্টাচার্য । ১8৪1 প্রেম ও ভক্তিসাধনা--মধুহ্বদন দাস 
অধিকারী । ১৪৫। শ্রীমনত্রভাগবতম্_মধুস্থদন তত্ববাচম্পতি। ১৪৬। মায়া-কানন-__ 
৬মাইকেল মধুস্থদন দত্ত। ১৪৭। জীবনচিত্র-_বছুবিহারী ধর। ১৪৮। ভারত- 
প্রতিভা--সতীশচন্্র ' সুখোপাধ্যায়। ১৪৯। কবীন্ত্র রবীন্ত্রনাগ ঠাকুর-_বন্ুমতী। 
১৫০। গীতাঁঞুলি_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ১৫১! Gitanjali—Rabindranath Tagore, 
১৫২। শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা-_উপেজ্জনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৫৩। কালিদাসের গ্রস্থাবণী--এ। 
১৫৪। 'নবীনচন্ত্ের গ্রস্থাবলী_-(১ ৪ ভাগ) এঁ। ১৫৫। মাইকেল মধুহুদন দের 
গ্রশ্থাবলী--(কাব্য ও নাটক) এ্র। ১৫৬। হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী-এ। ১৫৭। ভারত- 
চন্দ্রের গ্রস্থাবলী-_পুর্ণচন্্র মুখোপাধ্যায় । ১৫৮। রামপ্রসাদ সেনের গ্রস্থাবলী- উপেন্দ্রনাথ 
সুখোপাধ্যায়। ১৫৯। লুপ্তরত্রোদ্ধার বা ৬প্যারীট।দ মিত্রের ( টেকাদ ঠাকুর ) গ্রনস্থাবলী 
মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৬০। বঞ্চিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী (১ম, ২য়, ওয়, ৪র্থ ভাগ )-- 

উপেন্্নাধ সুখোপাধ্যায়। ১৬১। এ্র-€৫ম, গুষ্ঠ, ৭ম, ওী। ১৬২। এম খণ্ড--ওঁ। 
১৬৩ |  গিরীশগ্রস্থাবলী--১ম, হয়, ওয় . ভাগ ।-. ১৬৪ । - রথ, ৫ম, ৬ষ্ঠ-তী। 
১৬৫। এএম, ৮ম, ঈম-_ও। ১৬৬।- ও: ১ম, ১১শ, ১২শ-। ১৬৭1 দীনবন্ধু 
মিত্রের গ্রন্থাবলী-_সতীশচন্্র মুখোপাধ্যায় । ১৬৮। রাজরুষ্ঃ রায়ের গ্রস্থাবলী--(১ম ভাগ) 
উপেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায় । ১৬৯। অতুল গ্রনস্থাবণী-- অতুলক্বষ্ মিত্র । ১৭০। 
১। শ্রীগৌর উপদেশীমুত প্রীপ্রীবৈফবসগিনী_ বা ভক্তিপ্রা-মধুহুদন দাস অর্ধিকারী, 
হয়, ওর, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ খওড--(১৩১১--১৮) ও । ১৭১ তী ৭ম--১৩১৮--৮ম-১৩২০- তরী 
প্রত্ীরাধারসনুধানিধি--ত্রী। ১৭২ । এ--৯স ১০ম খণ্ড (১৩২০--২২)-- 3 । ১1 প্রীপ্রীকফা- 
মৃত। ২) শ্রীপ্রীরাসগীতা--মধুহ্দন দাঁ অধিকারী । ৩ ''্ীকুফণবিলাসঃ-এ। ১৭৭। এ 
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১১১০১৩২২১৩৭, রনী), ১। -প্রীটদ্ধবসন্দেশঃ, (২) শ্রীত্রজরীতিচিস্তামগ্রি_এ। 
১৭৪ । ৰ ১৪শ ১৩২৫--১৫শ১ ১৩২৭ । ১৭৫ ওঁ ১৬শ ১৩২৭--১৭শ. ১৩২৯ । 
১ বৈদিক বিষুস্তোত্রন্‌। ১৭৬, শী, ১৮শ ১৩২৯ -২০ বর্ষ, ১৩৩২০ | 
যু নীরেম্রকুষণ মিত্র-১৭৭। সঙ্গীত-সোপান (১ম ভাগ); Es নিশীধনাথ কু 
১৭৮ । অহিংস অসহযোগের বথা।, 
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_ মাইকেল মধৃহ্থদন দত্ত ্বৃতিউৎসব 
| ১৪ই আযাঢ় ১৩৩, ২৯এ জুন ১৯২৬, মঙ্গলবার | ক 2 
_ এই দিন প্রাতে কবির গোরস্থানে-(লোয়ার -সাকুলার রোড, গবর্ণমেণ্ট সিমেটি,তে ) প্রাতে 
কতিপয় সাহিত্যিক ও কবিব অনুরাগী ভক্ত উপৃস্থিত তইয়াছিলেন।- রর 
শ্রীযুক্ত. রায় জলধর দেন বাহাঙুরের নেতৃত্বে কবিবরেব প্রতি সম্মান ও ্রদ্ধাঞ্জজি অর্পণ 
করিয়া সাহিত্যিকগণ কবিতা পাঠ ও বব তাদি করেন। প্রথমে প্রযুক্ত শ্তামলাল গোস্বামী 
মহাশয় শ্রীমতী স্বরণরাত! নেবী:রচিত একটি রুবিত| পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্জ 
দে উদ্ভটমাগর বি এ মহাশয়, শ্রীযুক্ত অকুণকান্ত নাগ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল, শ্রীযুক্ত 
স্তাদলাল গোস্বামী, ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী,. প্রযুক্ত প্রবোধচজ্জ- বন্দ্যোপাধ্যায় 
বজতা করেন। . - . এ 748 54, 28৮4৬ 
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চতুৰ্থ রিশেষ.অধিবেশন ॥ -.... 
নিকল সনন্দ দত্ত স্মৃতি- উৎসব: 
_.৯৪ই আধা ১৩৩৩, এন জুন ১৯২৬, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা গটা। 
_ প্ৰযুক্ত জানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল-_সভাপতি। . 
: সূর্যবসন্রতি ক্রমে. যু জঞানরঞ্জন টকা মহাশয় সভাপতির আসন: গ্রৃহ্গ 
করিলেন। 


সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে,ষত দিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, তত চন বেন মধহদর 
দত্ত মূছাশয় অমর হুইয়া থাকিবেন। ! সাহ্ত্যি-পরিষৎ যে বৎসর বৎসব এই উৎসবের অনুষ্ঠান 
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করেন, তাহা বিশেষ আনন্দের বিষয় । মধুস্থদন কেবল বাঙ্গালার কবি নহেন--তিনি- সমগ্র 
ভারতের অন্ততম মহাকবি--ভারতমাতাঁর সুসন্তান। তিনি যে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়। গিয়াছেন, 
তাহাতে বঙ্গভাষ| উজ্জ্বল থাকিবে। তাহার কীর্তি যাহাতে বিলুপ্ত না হয়, তাহা করা 
বন্গবাসিমাত্রেরই কর্তব্য। রি 

তৎপরে শ্রীযুক্ত -সিতেশরঞ্রন ঘোষ মহাশয়. কবির রচিত ণ্জয় বন শঙ্কর” এই গানটি 
গাহিলেন। 


শ্রীযুক্ত নগেন্রনাথ ০ মহাশয় কবিবরের নিষ্নপিখিত রচনাগুলি আবৃত্তি 
করিলেন, 7 . 

(ক) “াড়াও পিকবর জন্ম যদি তব বলে" ইতযাি। 

(খ) “রেখ মা দাসেরে মনে” ইত্যাদি । 

(গ)- রাবণের সঙ্গে বীরবাহুর মাতার উক্তি। - 

(ঘ) মেঘনাদ বধের শেষ। | 

(৬) স্ুরেন্দরনাথ মজুমদারের--“আদি কবির সৃষ্টি এবং তাহার অস্তিত্বের পরিমাঁণ”। 

যুক্ত নরেন্দ্র' দেব মহাশয় চতুর্দশপদী কবিতাবলী আবৃত্তি করেন। এবং শ্রীযুক্ত 
কিরণচন্র দত্ত মহাশয় কবি-স্তৃতি নামক একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। 

"শ্রীযুক্ত -অমুল্যচজ্জ আয়কত এম এ বি এল মহাশয় ৮৪ কাব্য আলোচনা করিয়া এক 
প্রবন্ধ পাঠ করেন! 


শ্রীমতী স্বর্ণনতা দেবী মহাশয় কবির শৈশব হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পারিবারিক অবস্থা, 
শিক্ষা, ধর্ম্মাস্তর গ্রহণ, ব্যারিষ্টার হওয়া, বিবাহ; মা্বাজে লুকাইয়া অবস্থান, তথা হইতে 
কলিকাতা প্রত্যাবর্তন, কাব্যালোচন! প্রভৃতির বিষয় অবতারণা করিয়া কবির দান্িন্্য 
সমন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিলেন। তৎপরে তিনি কবির স্বদেশের প্রতি, নিজ জম্ম- 
স্থানের প্রতি ও.কপোতাক্ষীর প্রতি আস্তরিক সেহের বিষয় উল্লেখ করিলেন। 


রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবু ও শ্রীমতী হবর্ণলতা 
কবির বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন! করিয়াছেন। . তিনি:বলিলেন, 'সাগরষড়ীতে, গিয়ে কি কেউ 
কিছু করিতে পারে না? সেখানে তাহার ভ্রতুল্পোত্র আছেন--তিনি কবির অক্মস্থান 
দেখাইলেন-__ সেখানে এখন গোয়াল । শ্রীযুক্ত দীননাথ-সান্তাল রায় মহাশয় সেখানে কবির 
একটি স্থৃতি-ফলক প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । আপনারা সকলে সেখানে একট! বার্ষিক মেলা 
বসাইয়া দিন--এ মেলায় সাহিত্যিকদের আসিতে হুইবে না। গেঁয়ো লোকদের ডাঁকিলেই 
মেলা জমিয়! যাইবে। যশোহ্রবাঁসী যুবকগণ চেষ্টা করিলে এ বিষয় সফল হইতে পারে। 
সাগরদীড়ীটাকে একটা ভীর্ঘক্ষেত্ররূপে পরিণত করিতে পাঁরিলে কবির স্তবৃতিরক্ষা আদরগেই 
হইবে | 


২২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [৬৩ বর্ষের 
"_. জীযুক্ত অরুণকান্ত নাগ মহাশয় অন্তকার গ্রীতঃকালীন প্রীর্থনা-সভাঁয় (কবির সমাধি- 
ক্ষেত্রে) মাত্র ৩৪ জন কোকসমাঁগম দেখিয়া এবং পরিষদের এই অধিবেশনে ২৯১ শত ' 
লোকের সমাগম দেখিয়া বিশেষ ছুঃখ প্রকাশ করিয়! বলিলেন যে, কবির প্রতি আমর! সন্মান, না 
অসম্মান দেখাইতে আসিয়াছি? আজ দলে দলে কবির ভক্তগণ ও বাঙ্গালা সাহিত্যসেবকগণ 
উপস্থিত “হইয়া জাতীয় কবির স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাইতে আসিবেন, তাহাই আমরা:আশা 
করি। যাহা হউক, আগাম বর্ষ হইতে যাহাতে বেশী লোকসমাগম হয়, তাহার চেষ্টা রুরা 
'উচিত। তৎপরে তিনি প্রমিলার উক্তি--আমি কি ডরাই--ইত্যাদি আবৃত্তি করিলেন | -. 


অতঃগর সভাপতি মহাশর বলিলেন,--“আজ কবির বিষয়ে প্রবন্ধ আবৃত্তি প্রভৃতি শুনিয়া 
বিশেষ আনন্দলাভ করিলান। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দেশে বিদেশে খ্যাতিলাভ করিতেছেন, 
তাহা দেখিয়া যেন আমরা মাইরেলকে না ভূলি। তীহার অন্মস্থানে মেলা বসাইবার প্রস্তাব 
অতি উত্তম। মাইকেলের নামে ক্লাব ও লাইব্রেরী আঁছে--তাহা অতি সামান্ত আকারে 
আছে, আঁদরা যদি সাগরদীড়ীতে ক্লাব করি, তবে আমরা কর্তৃব্যপথে অনেকট। অগ্রসর 
হইব । ' বিলাতে 9178165৩215, 73105" প্রভৃতির সম্বন্ধে কি না করিয়াছেন সেখানে প্রতি 
বৎসর 7118190:28৩ হয়--কত 'লোক সেখানে সমবেত হইয়া জাতীয় কবির প্রতি সন্মান 
প্রদর্শন করে। - - এ এট ৃঁ 


» অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি এচ ডি মহাঁশয় সভাপতি .মহাঁশয়কে 
ধন্তবাঁদ দিয়া বলিলেন যে, আমর! ক্রমশঃ ॥e০-॥০৪5i০ করিতে শিখিতেছি | তবে ততটা! 
স্কুটভাবে ॥er০-॥০৪৪॥i০ হয় না। যাহ! হউক, আকাল আমাদের মতিগতি ফিরিয়াছে 
বলিয়া মনে করি এবং আশা করি, ভবিষ্যতে , আমর! আঁনাদের জাতীয় কর্ণিগণকে উপযুক্ত 


ভাবে পুজা করিতে পারিব। রা কই উর, 
জীনগেন্দুনাথ লোম কাব্যাল্ফকার,  জরীবনওয়ারিলাল চৌধুরী 
_নহকারী সম্পাদক । .. | ‘সভাপতি। 


পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন 
২৬এ আধাচু ১৩৩৩, ১১ই জুলাই ১৯২৬, রবিবার, সন্ধ্যা ৭টা। 
যুক্ত খগেন্দ্ৰনাথ মিত্র এম এ-_সভাপতি। 

আলোচ্য বিষয়--«বেতারের আবিষ্কার?” (Discovery of Wireless) বিষয়ে ব্জ্‌ তা 1 
বক্তা--শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র ভি'এস্‌ সি। 

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পৃত্তিত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়' বিশ্দ্বলভ 
মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

সভাপতি মৃহাশয়ের আহ্বানে অধ্যাপক -শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশরকুমার মিত্র ডিএস সি 
মহাশয় বেতারের আবিষ্কারের ইতিহাস ধারাবাহিক তাবে বলিলেন। তৎপরে ম্যাজিক 
ল্যান্টার্ণের সাহায্যে বেতার সম্বস্ধীর চিত্র প্রদর্শন করিলেন এবং সায়ান্স কলেজে গীত গান 
বেতারের সাহায্যে শ্রোতৃদগ্ডুলীক শুনাইলেন। 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,_এরূপ বক্ত, তা আমরা! বহু দিন শুনি নাই। বিজ্ঞান বিষয়ে 
এমন সরল বক্তুতা আগে গুনিবার.অবসর হয় নাই। এই বক্ত,তা. পারিভাষিক শবাবহুল ৷ 
বক্ত! মহাশয় মনীধিগণের পদাক্কানুদরণ করিয়া শব্ধ সংগ্রহ করিলে যশস্বী হইরেন। 


যুক্ত মম্মথমোহন বন্থ এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কেধন্তবাদ দিলেন । তৎপরে 
সভাভঙ্গ হয়। 


প্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার . শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী 
সহকারী সম্পাদক। - সভাপতি । 


শক 


দ্বাত্রিংশ বাখিক অধিবেশন: 
১৬ই শ্রাবণ ১৩৩৩, ১ল! আগষ্ট ১৯২৬, রবিবার, অপয়াহ্ণ ঘা টা? 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্ত্রী_সভাপতি। 


আলোচা বিষয়--১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। চিত্র-প্রতিষ্ঠা- 
শ্রীযুক্ত নগিনীরঞ্চন পণ্ডিত মহাশয়-প্রদত [ক] অধৈতচরণ আদচ্য মহাশয়ের, তৈলচিত্র, শ্রীযুক্ত 
স্থরেজনাথ ঠাকুর বি এ মহাশয়-প্রদত ['খ ] জ্যোতিরিজনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তৈঈচিতর, 


২৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩৩শ বর্ষের 


শ্রীযুক্ত মন্মঘনাণ মুধ্যোপাঁধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত [ গ ] নবীনচন্দ্ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
চিত্র, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্থতি-তাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত [ঘ] কবিগুণাঁকর রায় নবীনচন্তর দাস 
বহাহুরের এবং [ ঙ ] কবি জীবেঙ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের চিত্র । ৩। দ্বাত্রিংশ বার্ধিক 
কার্ধাবিবয়ণ পাঠ। ৪। রুয়স্ত্িংশ বাধিক -আমমুমানিক 'আয়-ব্যর-বিবরণ বিজ্ঞাপন। 
৫€। সহায়ক ও সাধারণ-সদস্ত নির্বাচন। ৬। অ্রয়ন্ত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্কাহক-সমিতির 
সভ্যনির্কাচন্‌-সংবাদ বিজ্ঞাপন 1. ৭। অ্রয়স্রিংশ 'বর্ষের অন্ত পরিবদের কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন 
সম্বন্ধে কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিভির প্রস্তাব। ৮। কতক্গুলি- নিয়ম- পরিবর্তন: ও পরিবর্ধন 
সম্বন্ধে কার্থ্যনির্বাহক-সমিতিয় প্রস্তার।- 2 Lan Lh bc রিতা জাপন। 
১০।-বিবিধ। -. 
এ -ধাঁদময়ে সভাপতি মহাশয় উপস্থিত কির ন! পারায় অন্ততম রা গত 
হীরেন্্রনাথ দত্ত মহাশয় সভভাপ-তর আসন গ্রহণ করিলেন । 

১।: গত অধিবেশনগুলির কাধ্যবিবরণের -মধ্যে কতক গুলি ন পঠিত এ এবং অবশিষ্ঞলি' 
পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। . টি হে 

"২ । প্ৰয়ন্্ৰিধ বর্ষের আন্তমানিক আয়- ব্যপ্-বিবরণ বিজ্ঞাপিত হইল।' 
"৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পাচ বৎসরের জন্ত সহায়ক. সদস্তরূপে নির্বাচিত হইলেন, ্ 

(ক) পণ্ডিভ:৪যুক্ত অতুলকুষ্ণ গোম্বামী কেলিকাতা)- 

(খ) মৌলভী আব্ম,ল' বরিম সাহিত্যবিশারদ (চট্টগ্রাম) ' 

(গ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিনোদবিহারী বিস্তাবিনোদ (ভট্টপল্লী) 

(ঘ) শ্রীযুক্ত বাণীনাথ.নন্দী সাহিত্যানন্দ কলিকাতা): -  - . 

(ও). », কালীগ্রসন্ন বন্য্যোপাধ্যার় (বর্ধমান) 

(চট) » নিবারণচন্দ ভট্টাচার্য্য (কোচবিহার) 

(ছ) ১» অন্নদাকুমার তগ্ররত্ব (লালগোল!) 


নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ পচ বৎসরের জন্য নৃতন সহায়ক-সস্ত রী হইলেন, -- 
(কে) Bs হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা) 

(খ) » বতীন্দ্রনাথ মল্লিক :7- 08377 টে 

(গ) ৮ সতীশচন্্র রায় ... (ক) 


Ed 


'ক’--পরিশিষ্টে লিখিত ভিন নাধারপ-সদস্ত নির্বাচিত হইলেন। 


এই সময়ে, পরিষদের সকগাপতি মহামহোপাধ্যায় যু হরপ্রসাদ শান্তী মহাশয় চিনা 
হইলেন এবং সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। - . 

- ৪1 সভাপতি: মহাশয় নিয়লিখিত সাহিত্যিকগণের চিন্রতুলি প্রতিষ্ঠা করিলেন, 

তঁহাদেষ বিষয়ে সংক্ষেপে পরিচয়.প্রদান-কর্বিণেন এবং চিত্রপ্রদাতৃগণকে ধন্তবাদ দিলেন। - 


Le 
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(ক) অদ্বৈতচরণ মা্য (তৈলচিত্র)। প্রদাতা-্ীযুক্ত নলিনীরঞন প্ডিত। 

(খ) জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠীকুর (তৈলচিত্র)। প্রদাতা-গরীযুক্ত সুরেজ্জ্নাথ ঠাকুর বি এ। 

(গ) 'নবীনচন্ত্র- মুখোপাধ্যায় (ক্রোমাইড)। খ্যাত --কৰির পুত্র bid মন্মথনাথ 
মুখোপাধ্যায় । 

(ঘ) কবিগুণাকর রায় নবীনচন্দ্র দ দাস বাহাদুর রিয়া । গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি- 
ভাগারের অর্থে প্রস্তুত | 

“ (ও) কবি জীবেন্রকুমার দত্ত (বোমাইউ)। উক্ত ভাঙার রে প্রস্তুত । 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ছিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের এক নূতন রঙ্গীন ব্রামাইড 
চিত্র প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, এই চিত্রখানি চন্দননগরের ‘রতন লজে'র নে যৌগেন্্রনথে 
বহু মহাশয় দান করিয়াছেন। তাহাকে বিশেষভাবে ধন্তবাঁদ দেওয়া হইল। ' 

৫। নহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নণিনীরগ্রন পণ্ডিত মহাশয় 'অয়ন্িংশ সাংবৎদরিক 
কার্ধ্যবিবরণ পাঁঠ করিলেন এবং সদশুগণের প্রশ্নের উদ্বয়ে গ্স্থাগার, আঁয়ব্যর প্রভৃতি বিষয়ে 
প্রশ্নের উত্তর দিলেন। 


জীযুক্ত মন্মথযোহন বসু এম এ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই কীর্য্যবিবরণ ও 
হউক। ডাক্তার আবছুল গর সিদ্দিকী অধানবিশার হা এই প্রস্তাব সমর্থন 
,করিলেন। 
শীযুক্ত বিনয়চন্ত্র সেন এম এ মহাশয় বলিলেন যে, এই কার্ধ্য- বিবরণ বদ হইয়াছে, 
যেহেতু সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর ইহ! হইতে পাওয়া-যায়-না। 
সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, 'কীর্য/বিবরণ পাঠকাণে 
যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, সেগুলির উত্তর দেওয়া হইয়াছে। তন্্যতীত 
সদস্তগণের নিকট যে মুদ্রিত হিসাব পাঠান হইয়াছে, তাহা একটু মনোযোগ দিয়! পাঠ করিলে 
হিসাব সম্পর্কে এত প্রশ্নোত্তরের আঁবস্তক হইত না! যাহা হউক, কি 'ভাবে ভবিষ্যতে 
কার্ধয-বিবরণ প্রস্তুত হইবে, তাহা শীযুক্ত বিনয় বাবু জানাইলে জিবিনিবা সমিতিতে তাহা 
বিবেচনার্থ উপস্থিত করা যাইতে পারে । ' ২ : 


ভীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিযোগী এম এ, পি-এচ, ডিং মহাশয় বলিলেন যে, এই কার্য্য- 
বিবরপটি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। গত বৎসরে সদস্ত-সংগ্রহ ও অর্থ-মংগ্রহের যে 
চেষ্টা হইয়াছে, তাহা বিশেষ প্রশংসাহ? সদন্ত-সংখ্যা যাহা দেখোঁ গেল,” তাহাতে হতাশ হইবার 
কারণ নাই। অর্থ সংগ্রহ আরও হওয়! উচিত। ২৫০০২ টাকা: এখনই তুলিতে হইবে, 
তাহা না হইলে মন্দির মেরামত হইবে না। মন্দিরের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়াই আজ 
এই রমেশ-ভবনে পরিষ্দের এই অধিবেশন হইতেছে। সকল সন্ত চাদা দেন'না, তাহা.বিশেষ 
দুঃখের বিষয়। সকলেই যদি রীতিমত চাদ দিতেন, তাহা হইলে" ৬৬০০৯ টাকার পরিবর্তে 
১৫০০০ টাকা চাদা। উঠিত। স্বস্তগণ ইহাকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান মনে কঁরিলে ও দেই ভাবে 
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সহানুভূতি প্রকাশ করিলে- অনেক কাজ এই পরিষদের হার! হইতে পাঁরে। কার্ধ্য- 
পরিচালনের সামান্ত ক্রুটি দেখিলে চলিবে না--ক্রটি সকলেরই ও :সকল অনুষ্ঠানেরই হয়। 
মার্জনার চক্ষে না. দেখিলে কোন কাজই সন্তব হয় ন{। -.আর একটি কাজ করিতে হইবে। 
পরিষদের কার্ধ্যাবলীর প্রচার ভাগরূপ হয় না। -এ বিষয়ে দেশের সংবাদপত্র-পরিচালক ও 
সম্পাদক মহাশয়গণের সহিত পরামর্শ করিলে পরিষদের কার্ধ্যের ও উদ্ধেস্ত্ের বহুল প্রচার হইতে 
পারে। চাদ! যাহাতে রীতিমত উঠে, তাহার অন্ত লোক নিবুক্ত করউচিত। পরিষদের 
মৌলভী-নদন্ত এখনও কেহ.হন. নাই,- ইহা! বিশেষ দুঃখের, বিষয় বাঙ্গালী . মুল্মানগণের 
মাতৃভাৰ! বাদ্দ।ল! ভাঁষা_তাহারই আলোচনার প্রধান স্থল এই পরিয়ৎ। বঙ্গীয় মুদলমান 
ভ্রাতৃগণ কেন পরিষদে যোগদান করেন,-না; তাহা. বুঝিতে পারা! যায় না)? এই. বলিয়া 
কার্য্য-বিবরণ গ্রহণের প্রস্তাব অঙ্গমদন রুরিলেন এবং গত বর্ষের কর্মাধ্যক্ষগণকে বিশেষ- 
ভাবে,ধন্তবাধ,দিলেন.। . . র্‌ Eo 

ডাক্তার আব্দল গঞ্ধুর সিদ্দিক. Ete TE মহাশয় নি যে, মৌলভীঃসদন্ত 
সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিব্তিত হইয়। যেয়প দ্বাড়াইয়াছে, তাহাতে আজকাল মৌলভী-সদস্ত 
বেশী হওয়া উচিত। তিনি আশা. করেন যে, আজকালকার শিক্ষিত মুমলুয়ানগণ অগ্রণী 
হইয়া এই শ্রেণীর মদত সংগ্রহ করিয়া! দিবেন এবং ভাহারাও পরিষদের সদন্ত হইবেন:। . 
বাঙ্গালার মুসলমানগণ তীঁহাদের মাতৃভাষা যে বাঙ্গালা ভাষা, আর তাহারই আলোচন। ও 
শীববদ্ধি, কর! যে তাহাদের অবস্ত কর্তব্য, তাহা তাহার! বহু দেরীতে বুঝিতে পারিয়াছেন। 
এই জন্তই এতদিন বঙ্গীয় মুমলমান ভ্রাতৃগণ এ বিষয়ে এত উদাসীন ছিলেন। 

শ্রীযুক্ত হীরেন্নাথ দৃত্ত মহাশয় বলিলেন যে, -এই . কার্ষ্য: বিবরণের জন্তু আমি 
কতক দামী; যেহেতু ইহার পরিদর্শন-সমিতির আমি অন্ততম সভ্য ছিলাম। কেহ বলিয়াছেন 
যে, এই রিপোর্ট ‘দ্‌’ হইয়াছে; তিনি বোধ হয়, ইংরাজি ০৪৫এর অপত্রংশ করিয়! বদ 
বলিয়াছেন। বাস্তবিক, এই -রিগোর্ট.বদ -লহে। তিনি ছুইটা, দোষ ধরিয়াছেন, ১ম 
পরিষদের অন্তর্গত, বিশিষ্ট লাইব্রেরীর, যথা. সৃত্যেন্্, লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা কার্য্য-বিবরণে 
দেওয়া হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে এই লাইব্রেরীর গ্স্থসংধ্যায় কোন্‌, তারতম্য হয় নাই; 
উহ! অনেক দিন পূর্বেই আমিয়াছিল -তখনকার রিপোর্টে তাহার উল্লেখ আছে। নূতন 
বিশিষ্ট লাইব্রেরী _ বা পরিষদের সাধারণ পুস্তকালয়ের পুস্তকসংখ্যা যাহ! আলোচ্য বর্ষে 
বাড়িয়াছে, তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহা হউক, তাহাকে উক্ত লাইব্রেরীর পুন্তক- 
' সংখা জানান হইয়াছে।' দ্বিতীয়তঃ আয়ব্যয় লয়! কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন। পরিষৎ 
- নিয়মমত সকল,সদস্তের্‌, কাছে আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠাইয়াছেন | আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য 
এই যে, যে সকল কাঁগদ-পত্ আমাদের কাছে যায়, তাহা না পড়িয়া আমর! সভাস্থলে 
. উপস্থিত হইয়া নানা রকম প্রশ্ন উত্থাপন করি।. যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেন! 
পাগুনার বিষয়. বিশদভাবে দেখান হইয়াছে। তাঁহা ভাণ করিয়া পড়িলে এত প্রশ্ন ও 
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উত্তবের আবশ্যক হয় না--ঘদিও সদশ্তগণের প্রশ্ন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। দে 
যাহ! হটঙ্ক, সামার নিবেদন এই যে, যে সরুদ অনাদারী চাদ! (প্রায় ১৪০০০১ 
টাকার উপর) সনস্তগপের নিকট পড়িগা রহিয়াছে, তাহ! তাঁহারা দেন না কেন? 
তাহাদের কি এ বিষয়ে কোন কর্তব্য নাই? অধিকাংশ সদস্তই অর্ধেকের বেশী চাল 
দেন না।, এ অবস্থায় পরিষদের কর্ম্মকর্তৃগণ কি করিয়া পরিষৎ চালাইবেন ? অথচ কিছু 
ক্ৰুটি হইলেই নানা দিক্‌ হইতে তাহাদিগকে কৈফিযনং দিতে হয়। টানাটানি করিয়া চালাইতে 
হইলে ক্রুটি-বিচুতি ত অবস্তাষ্ভাবী। এই যে পবিষদের বাড়ীতে ফাট ধরিয়াছে, তাছ! 
সম্পূর্ণকূপে মেরামত করি৷! মন্দিরটি নিরাপৎ করিতে হইলে অন্ততঃ পক্ষে ১৭০০০২ দশ হাঁজার 
টাকা আবশ্যক । এই টাকার জন্ত সকল সদপ্যের কাছে আমি বিনীতভাবে “নিবেদন 
করিতেছি যে, তাহার! সকলে মিলিয়| এই টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়া পরিষদ্‌ মন্দির রক্ষা 
করুন। সদদ্যগণের নিকট ১৫০০০১ টাক! পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা সংগৃহীত হইলে বাড়ী 
মেরামত হইয়াও কিছু টাক! উদ্ধত্ত থাঁকিবে। কত চেষ্টা, কত উদ্ভমে ৩২ বৎসর আগে 
পরিষদের সেবকের! পরিষদের বাড়ী নির্মাণের জন্য কত স্থানে ঘুরিয়াছিলেন। .পরিষৎ 
যে দিন নূতন গৃহে প্রবেশ করে, সে দিন সেই দেবকদের অনাতম রামেন্্র বাবুর কি উল্লাম! 
আর আজ পরিষদ্‌ মন্দিরের এই অবস্থা; স্বর্গ হইতে রামেন্্র বাবু এই দৃশ্য দেখিয়া স্থির 
থাকিতে পারিবেন না ।- যদি এক হাজার সদদ্য এক বৎসরের চাদ! মন্দির সংস্কারে দান 
করেন, তবে ৬**০২ টাকা সংগৃহীত হইতে পারে । আস্থন,.আমরা সকলে মিলিয়া সেই 
চেষ্টা করি। বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া খুটিনাটি প্রশ্ন করিয়! সময়ের ও সামর্থ্যের 
অপব্যবহার না করিয়া সদস্যগণের বাকী টাকা আদায় করি এবং মন্দির মেরামতের জন্য 
১০০০০ সংগ্রহ করি। এইরূপে মামাদের নিলস্বতা! প্রতিপন্ন করি--পরিষৎকে নির্দায় করি 
এবং ভগ্োদুধ পরিষদ্‌ মন্দিরটি রক্ষা করি। 

প্রযুক্ত উপেক্্নাথ সেন বি এ মহাশগ্ন বলিলেন যে, পরিষদের অন্ত অর্থ, সংগ্রহ করিবার 
একটি উপায়ের বিষয়ে অনেকের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি জানিয়াছেন যে, কলকাতার 
বিভিন্ন থিয়েটার গুলি যদি পরিষদের জন্ত এক-এক দিন সাহাধ্য-রজনীর ব্যবস্থা করেন, তবে 
বিশেষ ফললাভ করিতে পার! যাইবে। পরিষদের কর্তৃপক্ষ বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চের অধিকারিগণের 
লহিভ আলোচনা করিয়া এই সাহা্য-রজনীর আয়োজন করিতে পারেন। তিনি জানেন 
যে, অনেকেরই এ বিষয়ে সহানুভূতি আছে। 

শীযুক্ত বিনয়চন্ত্র দেন এম এ মহাশয় বলিলেন যে, বা রি বলিয়াছেন, ' 
পরিষদের সদস্যগণের নিকট বার্ষিক প্রায় ৭৯৯০২ চাঁদা আদায় হয় না। ইহাতে বোঝা যায় 
যে, পরিষৎ দিন দিন সাধারণের সহানুভূতি হারাইতেছে ও 1539 representative হইতেছে 
এবং তাঁহার বোধ হয়, পরিষদের কার্ধ্যপ্রণালীর কোথাও দোষ রহিয়াছে। 

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্র চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের ব্যয় কমাইতে 


+২৮: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্দের [৩৩শ বর্ষের : 


পার! যাইবে 'না। কমাইতে হইলে অনেক বিভাগ তুলিয়া দিতে হইবে, তাহা নিয়মাবলী ' 
অনুসারে :সম্প্রতি সম্ভব নয়। পরিষংকে ৩৬,০২ টাকার বই প্রকাশ করিতেই হইবে ও 
কট্‌মট,পরিযৎ-পত্রিকাও প্রকাশ করিতে হইবে। " 
"অতঃপর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন,_-“পরিষদের ২১০০ স্দস্ত ঘদি রীতিমত ' 
টাদা' দেন, তাহা হইলে পরিষদের কোন খণই থাকে না, বছর বছর খরচ বাদে কিছু কিছু 
উদ্ত্ত থাকে, তাহা দিয়া সাবেক'দেনা শোধ ও কিছু কিছু নূতন কাজ করা যাইতে গারে।' 
কিন্তু সকলেই 'শুনিলেন যে, তাহা হয় না, প্রায় অর্ধেক সদ্ত চাদা দেন না। অথচ বত দিন 
"পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাদের নাম মদস্ত-তালিক! হইতে বাদ না দিতে পারি, তত দিন আমাদিগকে ' 
তাহাদের জন্ত সমান খবচ করিতে--হইবে-_পত্রিকা পাঠাতে হইবে, অধিবেশনগুলির পত্র 
পাঠাইতে হইবে, ইত্যাদি। যাহা হউক, আমর। সম্প্রতি ৩৫* ৪** সদন্ডের নাম বাদ দিবার 
ব্যবস্থা করিয়াছি। বহু দিন. হুইহেই আপনার! সাহিত্য-পরিষদের খণের কথা গুনিয়! 
আসিতেছেন । এই কার্যযবিবরণীতে দেখিলেন যে,আমর! টাকা তুলিবার জন্ত কত চেষ্টা করিয়াছি। 
অনেক স্থলে চেষ্ট।করিরা ফল পাওয়া গিয়াছে, কোথাও ব! প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি। :পরিষদের 
এই অবস্থা--মন্দিরের এই শঙ্কাজনক অবস্থা,-.রমেশ-ভবনের অসমাপ্ত কাজ--এই সমস্ত - 
দেখাইবার জন্ত বন্ধেশ্বর লর্ড লিটন বাহাদুরকে পরিষদে আন! হইল।- তিনি সব দেখিয়! শুনিয়া 
সপ গিয়াছেন। মন্দির মেরামত ও 'রমেশ-বন' সম্পূর্ণ করিবার দন্ত বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের নিকট 
আবেদন কর! হইল। উন্তরে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, সম্প্রতি কিছু প্রন্যাশা নাই। 
যাহা হউক, এ বিষয়ে -আবার চেষ্টা চলিতেছে) এখন আপনাদের সকলকে অনুরোধ 
করিতেছি যে, আপনার! পরিষণ্র স্থায়ী ভাগার)টি পুর্ণ করিয়া দিন ও পরিষদ্‌ মন্দিয সংস্কার 
করিয়া দিন। "পরিষদের বর্তমান জায়ে দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করাই কষ্টসাধ্য ব্যাপার 
হইয়াছে । গত বৎসর বাজার দেনাঁর পাওনাদারদের দিবার অন্ত পরিষদের কয়জন: সদস্তের 
নিট হইতে ১৪২২২ হাওলাত লইতে হ্ইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, সে টাকা এখনও শোধ দিতে 
পারা-যায় নাই।, তাহার উপর পরিষদ্‌ মন্দিরের ভগ্নাবস্থা লক্ষ্য করিয়। করপোরেশন নোটিশ - 
দিয়াছেন যে, সত্বরে ভগ্ন স্থান মেবামত কর! হউক, নতুবা তাহারা আসিয়া! ভাদ্িয়া দিবেন। ইহা 
ছাড়া রমেশ-ভবন অসম্পূর্ণ ব্রহিয়া! গেল-_এখনও ইহার "সমস্ত কাঁ শেষ হয় নাই। 
৬মনোমোহন বাবু ইহার জ্ন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। এ রকম কর্ম্মী কম মিলে। 
এত হুঃখেও রমেশ-ভবনের এখন একমাত্র সহায় শ্রীযুক্ত জে এন গ্তপ্ত মহাশয় ৷ তিনি 
ইহার জন্ত এখন বেশী খাটিতেছেন। হ' চারিজন ব্যক্তির চেষ্টায় এ সমস্ত কাজ হয় না। 
সকলের সমবেত চেষ্টা দরকার । আপনারা স্বতঃ পরতঃ অনবরত চেষ্টা করিয়া পরিষদের 
কাঁন্গগুলি সম্পূর্ণ করিয়।দিন 1 - ২ 7 ৃ্‌ 
অতঃপর দ্বাত্রিংশ বার্ষিক কাধ্যবিবরণ গৃহীত হুইল ৷ Een 
*। ত্রয়্িংশ বার্ষিক কর্স্মাধক্ষ্যগণ নির্বাচিত হইলেন, - 
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সভাঁপতি--মহামহোঁপাধ্যায় যুক্ত হর প্রসাদ শাত্রী - 
প্রস্তাবক--গীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত, দুদক লী ডাঃ বনঞ্জারিলা ০০ 
সহকারী সভাপতিগণ_- 
,(কলিকাতার পক্ষে) 
>! রা রী চুীনাল বন্থ বাহাহুর,  ২। শ্রীযুক্ত বাজে দত, 
৩। শ্রীযুক্ত স্তর দেবপ্রপাদ সর্বাধিকারী, ৪ | শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। 
*-. মেফঃশ্বলের পক্ষে ) 
৫। মহারাজ রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্্রনারায়ণ রায় বাহার, - ৬। নাননীয় 
মহারাজ গ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্্র বায় বাহাছর, ৭। পণ্ডিত প্রযুক্ত পঞ্চানন 
তর্করত্ব, ৮। শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ৷ 
প্রস্তাবক-- শ্রীযুক্ত মন্মঘমোহন বনু 
সমর্থক--স্রীযুক্ত কালীপ্রদন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদক-_্রীযুক্ত অমুল্যচরগ বিস্ভীভৃষণ 
'প্রস্তাবক- শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্্র চট্টোপাধ্যায় 
সমর্থক--প্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাঁথ গোম ৬ 
সহকারী সম্পার্দকগণ--১। ভুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত, ২। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, 
৩। শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম, ৪1 শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ৫) শ্রীযুক্ত 
ব্যোতিশ্চন্দ্র ঘোয। ৬। শ্রীযুক্ত রমেশ বসু । '- | 
্রস্তাবক-্রীযুক্ত ডাঃ আবুল গছুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ 
" সমর্থক-_শ্রীষুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী 
পন্তিকাধ্যক্ষ-_্রীযুক্ত ডাঃ কুমার নরেজ্রনাথ লাহা 
1. প্রস্তাবক--শ্রীযুক্ত কিরণচন্তর দত্ত 
সমর্থক _শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ 
[কোষাধাক্ষ-_শ্রীযু্-বতীন্দ্রনাথ বস্ু না £ 
্রস্তাবক- শ্রীযুক্ত নিবাবণচন্ত রায় 
সমর্ধক-্রীযুজ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত 
চিত্রশালাধ্যক্ষ-_শ্রীযুক্ত অজিতচন্ত্র ঘোষ 
প্রস্তাবক-শ্ীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদল্পত - 
সমর্থক-_শ্রীযুক্ত বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
প্রশ্থাধ্যক্ষ_তীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী 
| প্রস্তাবক- শ্রীযুক্ত স্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় 
সমর্থক--শ্ীযু্ত নলিনাক্ষ ভটাচাৰ্য্য ৭ ই 
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ছান্জাধ্যক্ষ-শ্ীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় 
£:_ প্রস্তাবক--শীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ব-এবং 
সমর্থক-_শুযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম 
আয়-বায়-পরীক্ষক-শ্রীযুক্ত রায় দাহেব মন্মধনাথ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত ণনাখনাথ ঘোষ I 
K ১ ' প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় 
I” সমর্থক-্রীযুক্ত মন্মথমেহন বন্দ -- রর 

৭1. তৎপরে সভাপতি মহাশয়'জানাইলেন যে, নিনিখিত সদস্তগণ | বর্ষের 
কার্ধ্যনির্বাহৃক-সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন, 

, স্সাধারণ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্ববাচিত 

১। শ্রীবুক্ত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, . ২। শ্রীযুক্ত খগেন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, 
৩। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪1 শ্রীযুক্ত খগেন্জনাথ মিত্র, ৫। শ্রীযুক্ত জ্ঞানরগরন 
বন্দোপাধ্যায়, ৬। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৭1 শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, 
৮। শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, ৯। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্তারত্ব, .১০। শ্রীযুক্ত 
ভাঃ এবেন্্রনাথ দাদ ঘোষ, ১১। শ্রীযুক্ত লেপ টানেণ্ট নলিনীষোহন রায় চৌধুবী, ১২। শ্রীযুক্ত 

, ডাঁঃ আভল গফুর দিদ্দিকী অনুসন্ধান বিশারদ,- ১৩। "শ্রীযুক্ত মন্মধমোহন বস্তু, ১৪। - 
শ্রীযুক্ত বদত্তরগুন রায়.বিৎছল্পভ, ১৫। প্রীষুক্ত. বসন্তকুমর,চট্টে পাধ্যায়,. ১৬। শ্রীযুক্ত অমলচন্তর 
হোম, “-১৭ | শ্রীযুক্ত হেমচন্্র.সরকাঁব, ১৮। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, ১৯। in নিবারণচন্তর 
রায়, ২০। শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেক্জনাথ দত্ত! . ti 

- শীখ!-পরিবৎসমুহ হইতে নির্ব্বাচিত . 

১। শ্রীযুজ সুরেন্দ্র রায় চৌধুবী (রঙ্গপুর ), ২। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যার 
(গৌহাটী), ০। শ্রীযুক্ত ললিভমোহন মুখোপাধ্যায় ( উত্তবপাড়! ), ৪. শ্রীযুক্ত ললিতকুমার 
চট্টোপাধ্যায় (নদীয়া ), €। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী (চট্টগ্রাম ), শ্রীযুক্ত মহেন্্রন্্র রায় 
তত্বনিধি (ত্রিপুরা ) । 

৮। নিয়মাবলী পরিবর্তন ও পরিবর্ধানের বিষে াধ্যনির্বাক-দমিতির প্রস্তাবের 
আলোচন! সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মন্মঘমোহন বন্থ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্ন্দ্র ঘোষ 
মহাশয়ের সমর্থনে স্থির হইল যে, এই বিষয় আগামী.মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত করা হইবে। 

, ৯। উপহারন্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদশিত হইল এবং টন রাহগাত ধন্চবাদ 
জ্ঞাপন করা হইল। খ--পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য ।- 

ভীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্‌ এ, পি এচ ভি সহাশয় সভাগতি অন্থাশয়কে ঘন্তবাদ 
দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল । 

ভ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালস্কার : শ্বগয়ারিলাল চৌধুরী” 

সহকারী নম্পাদক। ₹ . ॥: “স্ভাঁপতি | 


৷ ক-পরিশিষ 
প্ৰস্তাবিত াবান্ণ-দস্থগ্রপ ... .. 

প্রস্তাবক--পৰযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বিএ, সমৰ্থক--ীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাতূষণ, 
সদস্ত--১। শ্রীযুক অরুণকাস্ত নাগ, জমিদার, বারদি, ঢাকা) প্রত, সম--মহামহোপাধ্যায় 
পীযুক হরপ্রদাদ শান্ত্রী এম এ, সি আই ই, সদ--২। প্রীযুক্ত নীতীজ্নাথ রায়; ২1৩ রাণীশঙ্করী 
লেন, ভবানীপুর ৷. .৩। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রদাদ. দত, ; ৯৭ কারবালা ট্যাঙ্ক দেন। 
প্র-্রীযুক্ত ফিরণচন্দ্র দত্ত। সম, সদন্ত ৪ 1 প্রযুক্ত রামচন্দ্র ঘোষ,, ১৫ রামধন 
মিত্র পেন, স্যামপুকুর,।, প্র-শ্রীযুক্ত নীরদবরণ চক্রবর্তী ভট্টাচার্য্য, .সম-- যুক্ত 
.অমূল্যচিরণ বিদ্ধাত্যণ, ৫ সন্ত --শীধুক্ত কালীপুদ চক্রবর্তী: ৬৮ জয়নদীন মিষ্মি লেন, 
চেংলা পোঃ মাঃ, আলীপুব । প্র-শীযুক্ত নপিনীরক্লন পণ্ডিত, : সম -, সাস্ত-- 
৬! প্ৰযুক্ত ডাঃ হেমেন্রনারায়ণ রায় এম বি, ১৯৷৪ মদন. মিত্র লেন] ৭। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ 
বস্তু, ৮৯ ল্যাব্সডাউন রোড, ৮1 যুক্ত. উপেজুনোথ কর এম এ, রিই,২৮হরি 


ঘোষ, ইট। প্র- এন. রাজা গোপালকৃষ্ণ রাও। - সমর, সদন্ত--৯। শ্রীমতী 


ডাঃ এচ, সারদান্া। , নং. ১ প্ঞ্চম রোড,- চামারাজ পট, বাদ্ালোর সিটি। . প্রযুক্ত 
রাষকমল দিংহ, সম__, .সস্ত--১০। শ্রীযুজ গিরিজাভূষণ মহুমদার, ১৬ নরেন সেন স্কোয়ার । 
, ৯১৭ শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী আদ্য, ১৭৷৩, গোবিন্দ ধরের লেন,. আদড়াতলা! গলি ।-প্র-. 
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র ঘোষ এম এ, বি এল,. সম- খর, . সদন. সি নি নীতীশচন্ত্র ঘোষ 
এম এ, ব্যারিষ্টার, ২৫ হরিশ মুখার্জি রোড। . 7 


৯ ক পরিশি-. রর রি হু রর | 
_' ভপহারসন্ূপ প্রাপ্ত পুস্তক 
উপহারদাতা-- শ্রীযুক্ত মোহিতলাল-মজু়দার, উপহৃত পুস্তক-_€ ১) FEN 1 
গ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেঞ্জনাথ দত্ত (২) অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহান ; শ্রীযুক্ত ফিরণচন্ 
দত্ত--( ৩) শ্রীহীগুকমুখামৃত (৪ৰ্থ সং); শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্্রনাথ লাহা-(৪) 
অয়সুদলা নাম সাত্ঘ্যলপ্তুতিটীকা শকঙ্করাচার্য্যবিরচিতা ( এইচ শর্শ্মা ) ; শ্রীযুজ সংস্কৃ-সাহিত্য- 
পরিষদের সম্পাদক-- (৫) তীৰ্ঘযাত্ৰা-তত্বম, (৬) পবনদূতম্‌, (৭) প্রভাকরবিজয়ঃ, 
(৮) নলদময়স্তীয়ম্‌  শ্ীযুক জিতেন্দ্ৰনাথ বন্ধ (৯) দেশবন্ধুস্থৃতি শ্রীযুক্ত রামকমল*দিংহ-_ 


৩২ বঙ্গীয়-সাহ্ত্যি-পরিষদের ৩৩ বর্ষের 


(১০) মেয়ে মন্ষ্টার মিটিং প্রহসন; শীবুক্ত অমৃল্যচন্ত্র আইকত এম এ-( ১১) On the 
Poetry of Mathew Arnold, Robert Browning ‘and Rabindranath Tagore, 
ট ১২) Prosody and Rhetoric ; The Secretary, Smithsonian Institution— 
| ( ১৩ ) Fossil Footprints from the Grand ‘Canyon, (১৪) The Morpbology 
of. Insect Sense Orgaas and the Sensory Nervous System ; ‘The Officer- 
irni-charge, Bengal Secretariat, Book ‘Depot, (১৫) Couticil Proceedings— 
‘Official Report, Bengal Legislative ' "Council, ' Twentyfirst.Session, 19 6, 
The Régistrar, Calcutta Univeisity—( > ) Burhut Inscriptions ; The 
Director of Archaeology, H. E. H. the Nizam’s Govt, Hyderabad, Deccan 
১ ৭) Report of the Archaeologicil Department of His’ Exalted Highness 
-the Nizams’ Dominions, 13 32338, 1921—24 A. 0. ( ১৮) Kotagiri 
‘Plates of the Reign of ‘the Kakatiys 0৮০০ Rudramamba, A.D 1273 
রি [Hyderabad Archaeological Series No 6, ], (১৯) 8০৫90. Stone Inscription 
“of the Reign of Trailokyamalla € Someswara I) [ Hydarabad 4৩0৪. 
edlogical Series, No. 7]; The Manager, Govt. of India, Central Publi- 
“cation Brahch—( ২) Records ০ the Geological Survey of India, Vol, 
‘LIX: PET; 1926, (২১) Menioirs of ‘the’ ‘Geological Survey of India, 
"Vol XLVI Part 2, 1626, ( ২২ ) Meinoirs of the Archaeological Survey 
of India No." 26." [Two Statues of Pallava Kings atid Five Pallava 
Inscriptions in a Rock-Temple of ‘Mahabalipuram 1, ( ২৩) Do. 
No.22 [ Historical Memoir on the 001, Delhi fj, (২৪) Records of 
the Geological Survey of India, Vol. LVII{I, Part 4, 1926 ; The Surveyor 
General of India—( ২৫ ) Map Publication and Office Wcrk Report of the 
Survey of India, 7924--25 5: পযুক্ত নরেন্সনাথ চট্টোপাধ্যার-_(২৬) The 
Universal Religion of Sri Chaitanya ; যুক্ত রমেশ বনু এম এ (২৭) The 88015 
of Bengal, (২৮ ) Tendencis in Bengali Literature. 


তৃতীয় মাসিক অধিবেশন 


৯ই-আস্বিন ১৩৩৩, ২৬এ সেপ্টেম্বর ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ণ টা I 
শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী--সভাপতি। 


আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ "পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্ত 
নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা -জ্ঞাপন,: ৪। প্রবন্ধ-পাঠ, ( ক.) প্রযুক্ত 
ভববিভূতি ভট্টাচার্য্য থিষ্তাভুষণ এম এ মহাশয়-লিখিত প্ভাঁটপাড়ার কবি ৬আননাচন্্র 
শিরোমণি মহাশয়ের জীবনী ও কাব্যালোচনা” এবং (থ) ভ্টর-শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার 
চট্রোপাধ্যায় এম এ, ভি লিট মহাশয়-লিখিত “খ্রীইয় দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা” নামক প্রবন্ধ, 
৫1 ুর্ববিজ্ঞাপিত কতকগুলি নিয়ম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্বন্ধে কার্য্যনির্বাহক-সমিতির 
প্রস্তাব, ৬। বিবিধ। 

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাখ্যালঙ্ক।র র মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত খগেন্জনাধ মিত্র এ এ 
মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌-সি (এডিন ), এফ আর এস ই 
মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

১। গত অধিবেশন গুলির কার্য্যবিবরণগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল । 

২। ক-_পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর 
সাঁধারণ-সদস্তর্ূপে নির্বাচিত হইলেন | 

৩। খ-_ পরিশিষ্ট লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত' হইল এবং তাহাদের উপহারদাতৃ- 
গণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। 

৪1 ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভববিস্ৃতি ভট্টাচাৰ্য্য বিস্ধাতূষণ' এম এ মহাশয় তাহার 
“ভাটপাড়ার কবি ৬আনন্দচন্ত্' শিরোমণি মহাশয়ের জীবনী ও কাব্যালোচন!” নামক প্রবন্ধ 
পাঠ করিবেন।' প্রবন্ধ পাঠের পূর্বে তিমি: জানাইলেন যে, নন্দন শিরোমণি তাহার 
পিতামহ ছিলেন। 

প্রবন্ধ পাঠের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক 
মহাশরকে ধন্তবাদ দিলেন- এবং "৬ আনম্বচন্দর শিরোমণি মহাশয়ের অনাধারণ কবিদ্শক্কির , 
প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, বড়ই পরিতাপের বিষয়, এ পর্যন্ত তাহার সমগ্র পাঁচালীর উদ্ধার 
হয় 'নাই। উহা' উদ্ধার "হইয়া প্রকাশিত হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পদ্‌ বুদ্ধি'হইবে | তিনি 
আরও বলিলেন যে, ক্ৃষ্ণলীলাবিষয়ক পাঁচালী তিনি আগে 'শোনেন নাই।' এবং বক্তা মহাশয় 
যেরূপ সহান্থতৃতির রঙ্গে তাহা পাঠ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিশেষ উপভোগ্য । 
দরসে নিশ্চয় পাঁচালী 'গাহিতে পারিতেন। যদি কেহ এ 'সকল গ্রীচালী 
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গাহিয়া শুনাইতেন, তবে শ্রোতৃরুন্দ মুগ্ধ হইয়া শুনিতেন। ভাবের গৌরবে প্রবন্ধটি উজ্জল 
হইয়াছে। পাঁচালী শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, পঞ্চ+আলি = পাঁচালী, 
যাহা পঞ্চ সম্ব্ধীর, তাহাই পাঁচালী। ঠাঁকুরালি, ঘটকালি, 'ভাবকালি প্রভৃতি শব্দগুলি এ 
প্রণালীতে হইয়াছে বোধ হয়! বোধ হয়, বারয়ারি= বারস-আরি -"বার+ আলি--এই ভাবে 
হইয়াছে। ৫ 
তৎপরে বক্তা মহাশয় বলিলেন বে Hi লেখক মহাশয় পরীক্ণীনার মধুরত। 
সম্বন্ধে অতি নির্মল ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত-সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন 
হুইয়া এবং তাহার লয়স্ত আবেষ্টনী সংস্কৃতময় থাকা সব্বেও.যে' নিৰ্ম্মল বাঙ্গালা. ভাবায়, 
ককঞ্ণলীলা-গ্রদদ্দ পাঁচালীতে রচনা করিতে পারিয়াছিলেন;তাঁহা বিশেষ আশ্চর্যজনক |: এই 
বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া প্রবন্ধলেখক মহাশয় ‘যেন. কিছু সক্কোচ-ভাব প্রকাশ 
করিয়াছেন। তাহা 'না হওয়াই, উচিত৷" এই bh বতা মহাশয় রি হকদীল! 2 
আলোচন! করিলেন। Le নত শী ৮1728 টি রঃ 
মহামহোপধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কমলক্বষ্ণ স্মতিতীর্ঘ মহাশয় বলিলেন বে, “তিনি 
আনন্চন্র-প্রল শনিবার ' অন্ত ভাটপাড়া, ইইতে- এখানে' 'আসিয়াছেন। '' যাহাতে সমগ্র 
পাঁচালী ‘সংগৃহীত হয়, তাহার যথেষ্ট চেষ্টা করা td জীন বি উপর ই 
কার্যের ভার অর্পিত হইলেই ভাল হয়। 
যুক্ত ডাঃ হুনীতিকুমার, চু্টোপীধ্যায়' এম এ, ডি লিটু হাশর বলিলেন যে, স্বর্গীয় 
আনন্দচন্জের পাঁচালী শুনিয়: দাগু রায়ের পাঁচালীর কথ! মূনে পৃড়ে। একই সময় দেশে 
ছুইজন বড় পাচাশীরচয়িত! কবির আবির্ভাব হইয়াছিল --ইহা . দেশের পক্ষে আননোর 
সংবাদ। তাহার পাঁচাঁলী' সংগ্রহ করা উচিত। পাঁচালী শব্দের ব্যুৎপৃতি সমন্ধ তিনি বলিলেন 
যে, তিনি এই বিষয়ে যুক্ত খগেন্বাবুরু সূহিত একমত ৷ ll রি Se 
- তৎপন্ে যু সভাপতি মহাশয় বণিলেন যে,; Fe সংগ্রহ কয শকদিন, 
পরিষদের :বৈঠকে তাহ! গ্রাম, করাইবার ব্যবস্থা “কৰিলে, ভার: হয়] প্রযুক্ত খোজার 
তাহা গান করিয়া শুনাইলে সকলে বিশেষ bli হইবেন। গীচালী উদ্ধার এ পুস্তকাকারে 
প্রকাশ কর! কর্তব্য। 
খে) অধ্যাপক যুক্ত হুনীতিকুমার রানা অয, ৩, দি গিট হাশর তাঁহার 
: শ্থষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বাদালা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন! 3 টি 
প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এ মহাশয়' বাণ যে; গ্রাম পরবাদমালা 
১7888 ক এ ৫ ১ তিন 
'" সীযুকত সুনীতি বাবু বলিলেন যে, জ্ভকার প্রবন্ধে প্রধাদি সম্বন্ধে কোন কথা বলা" হয় 


নাই? প্রবাদের মধ্যে অুনক' শব্দ পাওয়া যাইতে গা বোঁধ হয়। "774: 


হ 
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ভীযুক্ত মশীন্ত্রমৌছন-বন্গ এম এ মহাশয় বলিলেন যে, পূর্বে অনেক - প্রাচীন দলিলে 
অনেক পুরাতন শব পাওয়া যাঁয়। 

যুক্ত সুনীতি .বাবু বলিলেন যে, প্রাচীন বালা EE সংগ্রহ করা কঠিন 
ব্যাপার। খৃঃ ১৫শ শতকের পূর্বে খাঁটি বাঙ্গালার শব অপ্রাপ্য--পরবর্তী কালের অনেক কথা 
পাওয়া যাঁয়। কৃষ্ণফীর্্তনে ১৪শ শতকের বাঙ্গালার নমুনা পাওয়া যায়। ভার পূর্বে 
অমরকোষ, চর্য্যাপদ, প্রাচীন তাত্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। 

শ্রীযুক্ত রাজেন্্রনাথ কাগঞ্রিলাল এম এ, বি এল মহাশয় দ্বার করিলেন যে, শুন্ত- 
পুরাণের কথাগুলি কত দিনের? " -, 

রীযুক্ত সুনীতি বাবু বলিলেন যে, এই পুস্তক ২৫০ বৎসবের রা নয় বলিয়া আমার 
মনে হয়। Fl N 

শ্রীযুক্ত মণীন্্রমোহন বস্থ এম এ মহাশয় 'বলিলেন যে, শ্েখ গুভোদয়! গ্রন্থে বহু 
পুরাতন বাঙ্গালা নিদর্শন আছে। হলাযুধ মিশ্র ১২২৪ সালে থে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত 
ক্রাইয়াছিলেন, তাহ! তিনি এক্ষণে আলোচনা করিতেছেন। '-"" 

প্রীযুক্ত সুনীতি বাবু বলিলেন যে; তিনি শেখ শুভোদয়! 'দৈখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মি, 


বাবু ও শ্রীযুক্ত হুকুষার সেন এম এ মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত মণিবাবু = 


এই গ্রন্থের কতক অংশ কাঁযস্থ-পত্রিকায় বাহির করিয়াছিলেন। ৩৪ বৎসর আগে ৮উমেশ- 
চন্দ্র বটব্যাল মহাশয় পাণুয়ার দরগাতে এই পুথি দেখেন--কেহ তখন'তাহ! ছুইতে পাইত 
না। তিনি উহার নকল করাইয়। লন। গ্রন্থে তাঁবিখ যাহা আছে, টা খঃ ১২শ শতক লেখা 
আছে। কিন্ত গ্রন্থে পরের সময়ের কথাই আছে । - ' 

পীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এ মহাশন বলিলেন যে, Archeological Survey Report 
বৈজনাথ সম্বন্ধে যাহা আলোচনা আছে, তাহাতে অনেক পুরাণ" বাঙ্গালার কথা' আছে। 
পাথরে মহারাজ মহীপাল সম্বন্ধে যে লিপি আছে, তাহাঁতেও অনেক বাঙ্গাল! কথা আছে। 
বাগেরহাটের নিকটে কাড়াপার (টাকী জমিদারের একটা অংশ ) কুর্শীনামায় অনেক কথা 
পাওয়া যায়। আটখানা মোট! মৌট! খাতায় তাহার নকল আছে। | S 

' তংপরে' সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আল আলোচনায় অনেক সংবাদ" জানিতে পারা 
গেল। এরূপ আলোচনার দ্বার আদিম বাঙ্গালা শব্দের উদ্ধারের বিশেষ সহায়তা হইবে, আশা 
করা যায়। ঢাকার মালখানগরে ইষ্টকের যে লিপি পাওয়! গিয়াছে, তাঁহাও অতি, প্রাচীন 1, 
প্রবন্ধলেখক 'মহাশয়কে তিনি বিশেষভাবে .ধন্তবাদ দিলেন । . 

€। শ্রীযুক্ত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়" প্রস্তাব করিলেন যে, আজ রাত্রি 
অধিক হইয়াছে; আজ নিয়মাবলী পরিবর্তন প্রস্তাবের আলোচনা স্থগিত রাখা হটক। 

পীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্তারপ্ন ' মহাশয় বলিলেন যে, 'গত-বাঁধিক অধিবেশনের 
জ্সাদেশমত'আঁজ এই আলোচনা করিতে আমরা বাধ্য |: ২০২০৯ 
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শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্্র' ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, সনেকে 8 দিয়াছেন। এ 
আলোচনা আগে হওয়! উচিত ছিল। 

ডাজার-ব্মাব্ল গফুর সিদ্দিকী অহুসন্ধানবিশারদ মহাশয় বলিলেন যে, একটা বিশেষ 
' অধিবেশন আহ্বান করিয়া! এই ব্ষিয়ের আলোচন! হওয়া উচিত । 

* * শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রা এম এ মহাশয় বলিলেন, আন্ত আলোচনা চালান হুউক। 

এই সময় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বি এ মহাশয় বলিলেন যে, South EE 
(i০nএর সভ্যগণকে পরিষদে অন্যর্থন! করা হউক । - 

জীযুক্ত নিবারণচজ্র রায় মহাশয় বলিলেন যে, তাহাদের সময়ের নিতাস্ত অভাব। ' 


শ্রীযুক্ত ত্যোতিশ্চন্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী - 


মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, তিনি তীহাঁদিগকে পরিষদে 'আনিবার চেষ্টা করিবেন | 

তৎপরে শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির নির্দেশমত নিয়মাবলী 
পরিবর্তন পরিবর্ধনের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। 

(ক) ঈম নিয়ম--বাঁছারা পরিষদের স্থায়ী ধনভাগারের জন্ত এককালে অন্যুন ২৫৯২ 
টাকা পরিষৎকে দান করিবেন, কাধ্যনির্বাহক-সমিতি তাহা গ্রহণ করিলে, তাঁহারা পরিষদের 
আজীবন-মদষ্ত গণ্য হইবেন-! 

- জীযুক্ত হেমচন্্র ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাবে আপত্তি করিবেন ৷ এবং বলিলেন যে, 
এ সম্বন্ধে পূর্ব পূর্ব্ব কাগজ-পল্র উপস্থিত কর! হটক। আরও বলিলেন যে, ৫*২ টাকার কম 
হুইলে পরিষদের মর্ধযদা হানি হইবে। এই প্রস্তাব কেহ সমর্থন করিলেন না। 

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ২৫০১ স্থলে ১২৫২.টাঁক! লইয়া 
. আজীবন-সদস্ত নির্বাচন করা .হউক । 

কেহ এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন ন]। 

সভাপতি মহাশয় মূল প্রস্তাব, সম্বন্ধে ভোট-লইলেন। ১০ জন পক্ষে, এ এবং ১জন 
বিপক্ষে ভোট দিলেন। : প্রন্তাব-গৃহীত হইল। 

সম্পাদক মহাশয় কার্ধানির্বাহছক-দমিতির পক্ষে প্রস্তাব করিবেন যে .. 

(খ).১৬শ নিয়মের “সাধারণ-সদস্ত-শ্রেণীভুক্ত হইবেন? এই কথার পরবর্তী অংশ উঠাইয়! 

। (ওয়! হইবে ৭ 
' ১৬শ নয়নের রুনি হলে, 

“১৬ (ক) যে সদস্ত অন্যুন ছয় মাসকাল সদস্তশ্রেণীভূক্ত না আছেন, 'এবং অস্ততঃ- ছয় 
মাসকাঁল চারা না দিয়াছেন,-তনি কোন নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন ন! 

সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল i হি নিন 

গে) ২৭শ নিয়মের পরিবর্তে এই নিয়ম বিবে,-. 

* "২৭! ইলা চৈত্র তারিখে যে সদস্তের চাদা ৬ মাস বাকী পড়া ৃষ্টহইরে, তিনি 


২ তি ৩ 
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পরবর্তী বৎসরের অন্ত কার্ধ্যনির্ববাহক-সমিতির সম্যপন প্রার্থী: হইতে পারিবেন না; কিংবা 
কোন বর্থাধ্যক্ষ-পদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না? 

“২৭ (ক)। ১লা চৈত্র তারিখে থে সদন্তের চাঁদা নয় মাস বাকী পড়! দুষ্ট হইবে, তিনি 
পরবর্তী বৎসরের কর্ধাধ্যক্ষ নিয়োগ এবং কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যনিয়োগ সম্বন্ধে ভোট 
দিতে পারিবেন, না।” 

£২৭ (খ)। ১৬ কে) ও ২৭ (ক) নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাঁখিয়! সম্পাদক ১৫ই চৈত্রের 
মধ্যে ভোটারের তালিক! প্রস্তুত করিয়। বোর্ডে বার্ষিক অধিবেশন সমাণ্থি পর্য্যন্ত টাঙ্গাইয়া 
রাখিবেন। যে কোন দদন্ত এই ভোটারের তালিকার নকল লইতে পাঁরিবেন। * 

৩০এ চৈত্র পৰ্য্যন্ত এ তালিকায় কোন ভ্ৰম-প্ৰমাদ লক্ষিত হইলে এবং তাহ! সম্পাদকের 
গোঁচর করিলে তিনি তাহার সংশোধন করিবেন। তৎপরে এ তালিকা চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য" 
হইবে |” 

, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশন্ত্র ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাবে মাপততি করিলেন যে, অন্ত এই নিয়ম 
সমন্ধে আলোচন! স্থগিত রাখা হউক। 

সভাপতি 'মহাশর স্থগিত রাখার বিষয়ে ভোট পা স্থগিত রাখার পক্ষে ৫ জন 
এবং বিপক্ষে ৮ জন ভোট দিলেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুর প্রস্তাব গৃহীত হুইল না। 

- তৎপরে-মূল প্রস্তাবের পক্ষে তোট লওয়া হইল। প্রস্তাবের পক্ষে ৫ জন এবং বিপঞ্ষে 
৩ জন ভোট দিলেন । মুল প্রস্তাব গৃহীত হইন। 

ঘে) সম্পাদক মহাশয় ৩২শ নিয়ম উপস্থিত লেন: কিন্তু সময়াভাবে প্রস্তাবের 
আলোচন! স্থগিত রাখা ভইল। 

স্থির হইল যে, আগামী পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে অবশিষ্ট নিয়মাবলী পরিবর্তনদির 
প্রস্তাব আলোচন! হইবে। 

“সভাপতি মহাশয়কে না 


গীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী 
সহকারী সম্পাদক ।, * সভাপতি । 


প্রস্তাবিত সাঞ্থা্সণ-সদ্স্যগণ 


প্র শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ, সম--প্রীযুক্ত নলিনীরপ্জন পণ্ডিত, নেদন্ত 
১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দৰ সাধুর, ১৬ উপ্টাডাঙ্গা রোড_। প্র--মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 
শান্রী, সম- শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্ধাতূষণ, সদস্ভ--২। ' শ্রীযুক্ত গোপেন্্রকুমার চৌধুরী,'এয-এ, 
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বি-এল, ৩২ বীভন রো । ত! শ্রীযুক্ত রাধামাধব রায় সি, ই, (কুপাঁস হিল) ৩ রায় গ্রীট, পিপল 
পটি। ৪। শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিন্সিপ্যালী গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্থুল,১৭২লোয়ার 
সারকুলার রোভ.।, ৫। শ্রীযুক্ত কালীপ্রদাদ নিয়োগী বি এস সি, ৪:ডাফ লেন, কলিকাতা । 
৬। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদকুমার মুখোপাধ্যায়, বেলঘড়িয়া, পঞ্চাননতলা, ২৪ পর্গনা।;- প্র | 
শ্রীযুক্ত রমস্তরঞ্জন রায়, সম--্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,সদস্ড_৭। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন 
এম-এ, ২৭ গোয়াবাগান লেন। . ৮1. শ্রীযুক্ত আব্দুল অফুর। 'প্র--শ্রীযুক্ত নগেন্পনাথ 
সোম কবিভূষণ 'কাব্যালঙ্কার, সম- এ, সদন্ত-৯।. শ্রীযুক্ত সুরেশ্চন্, ঘোষাল, :ফটো 
আটি ষট, ইম্পিরিয়াল রিসার্ড ইন্ষ্িটিউট, পুমা, বিহার । -প্র -ীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম্‌ এ, 
সম- শ্রীযুক্ত 'খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সঁদন্ত-১০।. শ্রীযুক্ত. সদানন্দ ভাতুড়ী এম-এ, . অধ্যাপক 
"প্রেসিডেন্সী কলেদ। ' ১১। শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য,.৬৷১১ চৌধুরী লেন। প্র 
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, সম -- ও, সদ্স্ত -১২। শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত, ২ চন্দ্রনাথ চাটার্জি:'ট্রীট.। 
্র- শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী,-সম--মহামহোপাধ্যায় যুক্ত হর প্রসার শাস্ত্রী; সদস্ত 
১৩। মহারাজা শ্রীযুক্ত ভূণেজ্জচন্্র সিংহ শর্মা বি-এ, মহারাজ! বাহাহুর, স্থসঙ্গ; চর্গাপুর, ' 
ময়মনসিংহ প্র--এ,সম--শ্রীযুক্ত গোপাল চৌধুরী এম্‌ এ, সদন্ত--১৪। গ্রীযুক্ত পূর্ণচ্র 
সিংহ, ১৪৭ বারাণসী ঘোষ'ষ্রীট। প্র; সম-শ্রীযুক্ত অমুগ্যচরণ বিদ্যাতূষণ, সদস্য_-১৫। 
শ্রীযুক্ত শঠীন্্রমোহন সেন রায়, জমিদার, বন্দর,'ঢাক!। ১৬। ' শ্রীযুক্ত নবকৃষণ” সাহা! বি-এল, 
৬ মাপিকতল! রোড.। ১৭। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত পণ্ডিত.গোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, 
৩৫১ পটুয়াটোল! লেন। ১৮। মাননীয় শ্রীযুক্ত-কুমারশগ্তর রার চৌধুরী;"৪৪ ইউরোপীয়ান 
, এমাইলাম লেন। প্র--শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ, সম-তীযুক্ত বনওয়ারিলাল 
চৌধুবী, সদস্ত--১৯। - ডাঃ শীযুক্ত প্রণবপ্রসযন দেনগুধ এম-ধি, বি-এস-সি এফ, জেড, এস, 
৬১ আমণর্ট গ্রীট । ২০| ডাঃ শ্রীযুক্ত চাক্ষব্রত রায় বি-এম সি, এম-বি, ৩৫.কলেজ স্ীট'। 
২১। শ্রীযুক্ত রাজেন্নাথ কু, ১৫১1৩ বারাণসী ঘোষ ট্রা-। ২২. ডাঃ ভ্ীযুক্ত নবজীবন 
বন্দ্যোপাধ্যায় এম-বি, ২৪৷৩রি রমানাথ কবিরাজ লেন। . ২৩। যুক্ত মানদাকান্ত রায় 
এম বি, ডি টি এম, বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিস, ১৭ রাজাবাগান' জংসন বোড.। ই । শ্রীযুক্ত 
ভাঃ শৈলেন্জনাথ চজ্ এম বি, আই এম এস, ( ভূতপূর্ব ), ৭৯।২৭: লোয়রি সারকুলার রোড । 
২৫। শ্রীযুক্ত ডাঃ নৃপেজ্্নাথ মুখোপাধ্যায় এম বি, ৬৫ পদ্মপুকুর রোড, এলগিন রোড, পোঃ । 
প্র--জীযুক্ত আনৃল্যচরণ বিদ্যাতূযণ, সম--জীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম, সদস্য--২৬ | শীযুক্ত ডাক্তার 
আগুতোষ দী, ৭৬ বেনিয়াটোলা স্ত্রী, হাটখোলা । প্র--শ্রীযুব্ত বটকৃৰ্চ ঘোৰ, সম--খী, 
সঙ্স্য_২৭। শ্রীযুক্ত কাৰ্তিকডজ্ সোম, ২২১ ক্যানেল ওয়েষ্ট রোড; প্র--পরীযুক্ত নীরদবরণ 
চক্রব্তা ভট্টাচার্য্য, সম-_ এ, নদস্য--২৮। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চক্রবর্তী, শিয়ালদ্হ বোর্ডিং, 
১৪ হ্যাঁরিদন' রোড়।। প্র শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ বসাক; সম-ও,, সদস্ত-২৯।: শ্রীযুক্ত 
কুধীরকুমার সেন গুরু, -৪ .অবিনাশ- মিত্র“ লেন।- প্র-ভাঃ শরীযুক্ত- বনওয়ারিলাল -চৌধুরী, 
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সর্-্ীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্ত_৩০। শ্রীযুক্ত কুমার অকুপচন্ত্র সিংহ, এম এ, 
সুসঙ্গ, ময়মনসিং্হ। ৩১1” রায় বাহাছুর যোগেন্রচন্্র ঘোষ" এম এ, বি এল, ২৫ হরিণ 
মুখার্জি হ্বীট। " গ্র_ শ্রীযুক্ত গ্রবোধচন্জ চট্টোপাধ্যায়, সম--এ, দন্ত--৩২। শ্রীযুক্ত হেমচস্ত্ 
সেনগুপ্ত, ম্যানেজার বেঙ্গল সেপ্ট'ল ব্যাঙ্ক, হারিসন রোড, ব্রাঞ্চ, ৮৩ হারিসন রোড, । 


খ- পরিশিষ্ট 
j "উপহারশ্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক -' | 
উপহারদাতা-প্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল-_(১) প্রাচীন বঙ্গভাষ| ও সাহিত্য,_'২) 
মহাভারতীয় নীতিকথা, ১ম. খণ্ড; শ্রীযুক্ত কালীভৃষণ মুখোপাধ্যায়--€৩) মর্ভমঙগল,--:(৪) মাতৃ- 
মঙ্গল, (৫) বাণীপুত্র, (৬) নববর্ষ, ' (৭)-্রীকৃষ্ণা্টমী ) শ্রীযুক্ত লালমোহন মুখোপাধ্যায় - ৮) 
প্ীমুধবংশ ; শ্রীযুক্ত. নরেন্দ্রনারার়ণ রায় চৌধুরী) প্রতিমা, (১৯) সত্যনিকেতন,.১১)অন্কা ঃ 
শ্রীযুক্ত দর্নাবর মন্তুমদার--€১২) মহাত্মা যষ্ঠীচরণ, (১৩) ও) শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষ মৌদিক 
এম্‌ এবি এল- (১৪) বঙ্গনারীর ব্রতকথা ; শ্রীযুক্ত ডাঃ বামনদাস সুখোপাধ্যা্ন এম বি, (১৫) 
প্রহতিপরিচরধা 3 The Secretary, 9001650012015105060600 7 0৬) .Fortieth 
Annual Report of the Bureau of American - Ethnology, 1918—1919. (১৭) 
Music of. the. Tule Indians ‘of Panama, (১৮) Explorations and Field. 
work of the Smithsonian ‘Institution in: 1925 ;.: The Registrar, Calcutta 
University— (3) Journal of the Department of Letters, Vol. XIII: 1926; 
The Manager, Govt. of India, Central Publication 812100070২5) Memoirs 
ofthe Archaeological Survey of India, No. 28. [ Bhasacand the. Author- 
ship. of the Thirteen Trivandrum Plays), (23) Twenty Seventh Annual 
Report of the ChiefInspector of Explosives‘in India for the year ending 
31st March, 1926, (২২) Statistical Abstract for British.Indig with Statis- 
(069, where available, relating to certain Indian States, from: 1915-16 to 
1924-25 ;" জরীযুক্ত জিত্ঙ্্রনাথ বন্থ বি এ--(২৩) Rgvedic Culture ; The Officer-in- 
charge, Bengal Sectt, Book Depot—(২8) Annual Report on the Adminis- 
tration of Jails of the. Bengal Presidericy, 1925; (2¢) Annual Report on 
the Police Administration of the-Fown .of-Calcutta- and. its Suburbs for the 
year 1925, (২৬) Council Proceedings, Official Report, Bengal Legislative 
Council, Twentysecond Session, 1926 ; মহারাজা বাহাহর স্তর. শ্রীযুক্ত প্রভোৎকুমার 
ঠাকুর--(২ ৭) Divine Music before Divine Mosques; শ্রীযুক্ত শৈলেন্দনাথ মিত্র-(২৮) 
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The Condition of Villages in Bengal and some Suggestions about their. | 
Reconstruction’; ‘The Superintendent, Naval Observatory, Washington 
—~(22) The American Ephimeris and Nautical Almanac, 1028. , 





চতুর্থ মানিক অধিবেশন 
১৬ই আশ্বিন ১৩৩৩, ওর! অক্টোবর ১৯২৬, রবিধার, অপরাহ ৬টা। 
শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী--দভাপতি 1 

আলোচ্য বিষয়-_:১। গত" অধিবেশনের :কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। -সাঁধারণ-সদশ্ত 
নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা: জ্ঞাপন, ৪1 প্রবন্ধপাঠ_( ক) শ্রীযুক্ত 
সুকুমার সেন এম এ, পি অ'র এস মহাশয়-লিখিত-“গ্রাচীন ভারতীয় আধ্যভাষায় গন্ধের 
ভঙ্গী,” (খ ) ডক্টর শ্রীযুক্ত সুলিলকুমার দে এম এ; বি এল, ডি লিটু মহাঁশয়-লিখিত “্হ্রচন্্ 
ঘোষ ও 'তাহার নাট্যগ্রস্থাবসী” নামক প্রবন্ধ, €। শোকপ্রকীশ--( ক ) রায় রামচরণ মিত্র 
এম এ, বি এল) সি আই ই, শহাহর (খ ) জ্যোতিশ্চন্ত্র মিত্র এম এ, বি এল,.( গ-) হরগোপাল 
দাস কুণ্ডু, (ঘ) চন্্রভূষণ ভাহুড়ী বি এ, (ও ) নিত্যধন মুখোপাধ্যায়, (5) নীলধন মুখোপাধ্যায়, 
(ছ.) বিনয়কৃষ্ণ বন্ধ, ('জ ) দলিতমোহন দত্ত, বে) অমূল্যদেব পাঠক বি এল, ( এঃ ) কালিদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, € ট ) গণেশচন্্র নন্দী, (.ঠ ).রায় সুরৈশচন্্র সেন. এম এ, রাহ “এব 
(ড ).কালীকষ্ণ সেন মহাশয়গণের পরণোকগমনে,' ৬। বিবিধ। 

 মর্বসগ্মতিক্রমে অন্ততম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাঁল. নী টিপ 
সি (এডিন "১ এফ-আর এস ই মহাশয় সভাপতির মাসন' গ্রহণ করিলেন!  ". 
১ ১। গত দ্বাত্রিংশ নাধিক অধিবেশনের এবং তৃতীয় মাসিক. ররর কার্ড, 
বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল! Vt এ এ - হি 

২।' নিয়লিধিত- ব্যক্তি যথারীতি প্রস্তাবিত, ও .*সমর্থিত - হইলে পর. পরিষদের 
সাধারণ-সদস্তয্নূপে নির্বাচিত হইলেন । - 
. ্রস্তাবক--প্রীয়ু্জ হিরণকুমাত রায় চৌধুরী বি এ, EE নগেন্্নাথ মোম, 
 কাব্যালঙ্কার, প্রস্তাবিত সদস্ত-- শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র রায় এল এম এম,' ৩৭ আমহার্ট”স্রীট। 

- ৩1. ক--পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি, টি দ এবং ০৮৪ স্বত্ত 

জ্ঞাপন করা হইল! - ) 

৪) শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয় জাহান “প্রাচীর ভারতীয় চিনি 
গতেরণ্তদী” নামক প্রবন্ধ-পাঠ করিলেন? হ এ AE + F 
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* প্রবন্ধপাঠের পর-্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত ডাঃ ভৃপেন্রনাথ দত্ত এম এ, পি-এচ, 
ডি, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ মহাশয় প্রবন্থলেখক 
মহাঁশয়কে ধন্তবাদ দিলেন এবং প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিলেন। প্রবন্ধলেথক 
মহাশয় সে সম্বন্ধে উত্তর দিলেন। এই আলোচনা প্রবন্ধের সহিত ০9০৮ পিকাির 
হইবে | - - 

" (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডক্টর সুণীলকুমার দে এম এ, বি এল্‌, ডি লিট মহাশয় উপস্থিত 
হইতে পারেন নাই বলিয়া এবং রাত্রি অধিক হওয়ায় তাহার “হরচন্দ্র ঘোষ ও তীহার নাট্য- 
গ্রন্থাবলী” নামক প্রবন্ধের পাঠ স্থগিত রহিল।" 

৫) শোক- প্রকাশ- শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় নিয়লিখিত মদন্তগণের পরলোকগমন- _ 
সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন। সমবেত সদস্তগণ দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের স্থৃতির 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন, | 

(ক) যায় রামচরণ মিত্র বাহাদুর এম এ, বি এল, সি আই ই, (খ) জ্যোতিশন্জ 
মিত্র এম এ, বি এল, (গ) হয়গোপাল দাস কু) (ঘ.) চন্দরভুষণ ভাছুড়ী বি এ, (উ ) নিত্যধন 
মুখোপাধ্যায়, (চ) নীলধন:সুখোপাধ্যায়, (ছ) ললিতমোহন দত্ত, (জ) অমূল্যদেব পাঠক 
বিশুল, (ঝঁ) কালিদাস:- বন্দ্যোপাধ্যায় বি.এ, ( ঞ ) গণেশচন্দ্র নন্দী, (ট) রায় সুরেশচন্দ 
সেন বাহাঁছব এম এ এবং (ঠ) কালীক্বষ্ণ সেন। 

(ক) রায় রামচরণ মিত্র এম এ, বি এল্‌, সি আই ই বাহাদুর কলিকাতা হাইকোর্টের 
সরকারী উকিল ছিলেন এবং দেশের বহু সদনুঠানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । 

- €খ) রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাছরের অন্ততম পুত্র জ্যোতিশ্চন্স মি এম এ, বি এল 
মহাশয় হাইকোটের রেজি, 1র ছিলেন। 


(গ) হরগোগাল দাস কুণু মহাশয় বগুড়া সেঃপুরের অধিবানী ছিলেন। 
জীবনের অধিকাংশ কাল রঙ্গপুরে থাকিতেন। তথায় রঙপুর-শাখা-পরিষদের তিনি 
একজন উৎদাহী কন্ধাঁ ছিলেন। তাহার বহু প্রবন্ধ মুল-পরিবদের ও রদপুর়. শাখা- 
পরিষদের পত্রিকায় এবং বিবিধ সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি “পৌত্ড বর্মন 
ও করতোয়া” «সেরপুরের ইতিহাস” ও *পন্নীকাহিনী” নামক গ্রন্থ, লিখিয়া গিয়াছেন। 
এতত্থ্যতীত তিনি বৃহৎ “বরেন্দ্র-বিবরণ” লিখিতেছিলেন | ছাখের বিষয়, তাহা শেষ করিয়া 
যাইতে পারেন নাই। 


(ঘ) নিত্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়, হাওড়ার এরজন, পাদ আইনব্যবসায়ী 
ছিলেন। ু 


(ঙ) নীলধন মুখোপাধ্যায়, (চ) ললিতমোঁহন দত্ত কয়েক 'বংসর' পরিষদের 


সদস্ত ছিলেন। - পুত এনে 
্ | 
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(ছ) কালিদাস হন্দ্যোপাধ্যায় (সিমলা), (জ) গণেশচন্দ্ নন্দী, এবং (ঝ) 
অমুল্যমেব পাঠক বি এল ( দিনাজপুর ) পরিষদের পুরাতন সদন্ত ছিলেন। 


-(ঞ) রায় সথরেশচক্্র সেন এম এ.বাহাঁছর পরিষদের অতি পুরাতন সঘস্ত ছিলেন । 


তিনি সরকারী কাঁ্য্যে নিযুক্ত হইয়া জেলার ম্যাঞ্জিষ্টেট হইয়াঁছিলেন। তিনি অনেক ক্ষেত্রে 
সংসাহসের পরিচয় দিয়া দেশবাসীর বহু উপকার করিয়া গিয়াছেন। 

(ট) কালীকষ্ণ সেন বি এল্‌ চিঠির? মহাশয় শিয়ালদহ রি একজন 
বিখ্যাত উকীল ছিলেন । - 

(ঠ) শ্রযুকত প্ৰবোচ্চন্জ চট্টোপাধ্যায় এম এ মহা ঝহিলেন, চন্দ্রভূষণ ভাছুড়ী মহাশয়, 
বঙ্গের এঁকটি রত্ববিশেষ ছিলেন}, আমার শিক্ষা ও জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল এই 
তিনজনের উপদেশে--স্বগী'্ন রামেন্দ্রবাবু, স্বগী'র চন্দরভৃষণবাবু ও স্যর শ্রীযুক্ত প্রহর রায় 
মহাশয় । এই জন্ত আমি তাত ৬ভাছুড়ী মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতে আসিয়াছি। 


" তাঁহার মত রসায়নশান্রে পণ্ডিত ভারতে জন্বিয়াছেন কি না সন্দেহ । তিনি পেডজার 
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সাহেবের সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাধরেটারীতে কাজ করিতেন। এ কলেজের 
ল্যাবরেটারীর ও ঢাক! বিশ্বতিষ্ভালয়ের ল্যাবরেটারীর পরিকল্পনা, তীঁহারই। তাঁহার প্রধান- 
কীন্তি বেঙ্গল কেমিক্যাল ও কাৰ্ম্মামিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌। আচার্য্য প্রফুল্লচন্স, শ্রীযুক্ত কার্তিকচন. 
বন্থ মহাশয় প্রভৃতি উষধ তৈয়ারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, ৮ভাহুড়ী মহাশয় উহার- 
বৈজ্ঞানিক বিভাগের ভার লইয়াছিলেন। তিনি কখনও বিলাতে বান নাই বা সালফিউরিক 
এসিড প্রস্তুতের চেম্বার দেখেন নাই । কিন্ত ওঁ প্রতিষ্ঠানে তাহার মন্তিস্বপ্রস্ুত সালফিউরিক 
এসিডের চেথ্বার দেখিয়া দেশের ও বিদেশের বছ বৈজ্ঞানিক বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 
বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ট্রাভার্ন উহা দেখিয়া অবাক হইয়াছিলেন। সমস্ত চেম্বারটি সীনক-নির্দ্মিত। 
প্লো-পাইপ দ্বারা অক্সি-হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়া তিনি সী! গালাইয়া উক্ত চেম্বার তৈয়ারী 
করিয়াছিলেন। উহার সহার ছিল হিরু মিন্্রী মাত্র । 'টেক্‌নিক্যাল কেমিষ্্রীর জ্ঞান তাঁহার 
অনাধারণ ছিল। কৃষ্ণনগরে তাহার বাড়ী । তিনি:হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। 
তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া “বেঙ্গল মিস্লেনী” নামক এক স্বদেশী কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া 


নানা দ্রবোর উদ্ভাবন করিয়াহেন। 

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নশেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় ও্তাব করিলেন যে, ৬চভ্রভূষণ 
ভাছড়ী মহাশয়ের স্থৃতি পরিষদে রক্ষা করা! উচিত] শ্রীযুক্ত প্রবোধবাবু বলিলেন যে, তিনি 
পরিষদে ৮চন্দ্রবাবুর একথানি চিত্র দান করিবেন। রী 

ীযুদ্ত সভাপতি মহাশ্য এই জন্ প্রযুক্ত প্রবোধবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন। 

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ প্রদান 
করিলেন । তৎপরে সভাভল হইল । 


জীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার শরীহুরপ্রদাদ শাস্ত্রী 
ff সহকারী সম্পাদক । সভাপতি। 
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- ক--পরিশিষ্ট 
' উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক 


হাতি বসস্তরঞ্রন রায় বিত্ত, উপহ্ৃত পুস্তক-0-১) হিদ্দুঙ্জাতি ও 
| (২য় ভাগ), (২) A Study in Hindu Social Polity 7 শ্রীযুক্ত মহেন্নাথ 
(৩) সমাজ-রেণু) The Manager, Government of India, Central Publi- 
tion Branch—(s) Epigraphia Indica, Vol. XVII, Part V. (¢) Do. 
P. Part VI, (৬ ) Records of the Geological Survey of India. Vol, LIX, 
£ 2, 1926. বেন্িষ্টাঁব, কলিকাতা! বিশ্ববিস্যালয়_( ৭ ) The Origin and 105০2. 
ent of the Bengali Language by Dr. Sunitikumar Chatterji M.A,.,D. Litt, 
০) I. and .Vol I. 













ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন 
সই অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, ২৮এ নবেম্বর ১৯২৬, রবিবার; অপরাহ্থ ৫টা 


স্যার শ্রীযুক্ত দেবপ্রদাদ সর্বাধ্িকারী-_-দভাপতি I 


আলোচ্য বিষয় “বাস্তব জীবনে ফলিত জ্যোতিষের স্থান” বিষয়ে প্রবন্ধ-পাঠ। 
'প্রবন্ধ-পাঠক-- অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ। 

পরিষদের সহকারী সভাপতি স্তর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ, সর্বাধিকারী- এম এ, বি এল, এল 
ডি, সি মাই ই, সিবি ই, স্থরিরত্ব'মহাণয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন এবং 
লেন যে, শ্রীযুক্ত হরেন বাবুর ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে -যে কৃতিত্ব আছে, তাহ! সকলেই 
নেন। এই" শান্তর যাহারা আলোচনা করিয়াছেন, ,তিনি "তাহাদের মধ্যে অগ্রণী। 
৮0০৪] Almanac প্রভৃতি আলোচন রিয়া তিনি যে বিদ্ধ উপনীত ৬ তাহা 
ল গবেষণার পরিচায়ক? ] 

_ অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ ৰম্পাধ্যার এম, এ মহাশয় “বাস্তব জীবনে 
লিগ জ্যোতিষের স্থান” বিষয়ে একটা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্রধানতঃ 
দাত্য দেশের পঙ্ডিতগণের, বিশেষতঃ Dr, Broughton, Charles Carter, Hippo- 
৪55. প্রভৃতি পণ্ডিতগণের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাস্তব জীবনে আাত্ক- 
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বিচার-ব্টতীত গৃহ-নির্ম্মাণ, বীজবপন, রোগের ফলাফল বিচার, পপ্তপালন প্রভৃতি বহু বির 
ফলিত জ্যোতিযের গণনাহুসরে কাৰ্য্য করিয়া আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ফল পাওর! গিয়াছে। হি 
জ্যোতিষের এরূপ লিঞ্জিত Scatistics পাওয়! যায় ন! বলিয়া তিনি এ বিষয়ের আলোচনা 
প্রবন্ধে করেন নাই। প্র্নন শাস্ত্রে ( ৪০৪ ) ফলিত গ্যোতিষের প্রভাব বিশ্থয় 
Bailey সাঁহেবের' Pre-naczal Epoch গ্রন্থে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা রহিয়াছে। 
বলেন, যাহারা হিন্দু শান্ত্রের বিধি নিষেধ শিরোধার্য্য করিয়া চলেন, তাঁহাদের পক্ষে দৈননি 
জীবনের, প্রতি পাদ-বিক্ষেসে জ্যোতির্কিৎ প্ডিতগণের সুন্ম গণনাব ছারা অনুকুল-কাত 
প্রতীক্ষা করিয়া অলাশয় প্রতিষ্ঠা, গৃহ-নির্ম্মাণ, পূজা পার্বণ সম্পাদন, দেবতা প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ 
রোপণ, নৌকা গঠন, বণিজ্য করণ প্রভৃতি জনহিতকর কার্ধ্যের অনুষ্ঠান -ব 
কর্তব্য । যদি সাধারণের মনে এই ধারণ! হইয়া থাকে যে, জ্যোতিষ শাস্ত্র্টী অব্যবহ= _ 
নহে, অধিকন্ত মানবের জীবনধাত্রার পক্ষে বছ স্থানে বিশেষ উপযোগী, তাহ। হইলে .ও 
শাস্ত্রের scientific value দেখাইতে হইবে, এবং . তজ্জগ্য ইহার রীতিমত researণ৷ হং 
উচিত এবং নিরপেক্ষভাবে ৪:৪5003 সংগ্রহ করা প্রয়োজন! 
প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এন ডি, এম এম্‌-সি মহা 
বলিলেন যে, কর-কোঠীর বিচার বহু সময়ে মিলি যায় । এ বিষয়ে বিশেষ চট্ট হওয়া উচিৎ 
চিকিৎসকগণ রোগীর আয়ু দেখিয়া চিক্রিৎদাঁ করিতেন। এখন চিকিৎবকগণের জ্যোথি 
জানা দরকার । | 
শ্রীযুক্ত শরংচন্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন: যে, জ্যোতিবের গণনার প্রণালী নি পর 
হওয়| উচিত। অনেকে সায়ন মতে গণনা করেন, আবার অনেকে নিরয়ন মতে গ' 
করেন। কোন্‌ মতে গণনা করিলে ডি ফল পাওয়া বড পাবে, তাহার 
থাকা উচিত । 
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ'মহাশয় বাণলেন যে, তিনি ৫- বৎসর দু কাশ 
'একজন দণ্ডীর নিকটে নিজ করকোঠী দেখাইয়াছিলেন। -তিনি বলিয়াছিলেন যে, এক বং 
মধ্যেই তীহার জীবন শেষ হইবে, তদনুসারে তিনি তীহার বিষয়াদির যথাবিহিত্ত, র্য' 
করিয়াছিলেন । দুঃখের বিষয়, তাঁহার গণনা! সফল হয় নাই। তিনি এই ৫ -বৎসর বা! 
' আছেন। 'আর একজন জ্যোতিষী তাহার পা দেখিয়া 5 ফে তিনি এখনও .২১ 
বৎসর বাচিয়া থাকিবেন। 
যুক্ত গণপতি সরকার বিস্তার মহাশয় বলিলেন যে, অতকার বক্তা তাঁহার অধ্যা 
- তাহার নিকট এই শান্তর সম্বন্ধে তিনি অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত একেন্ু 
- বলিয়াছেন যে, করকোগ্ডী বহু সময়ে মিলিয়া! যাঁয়। এ কথা সত্য । হাতের রেখার ২৪ মা: 
২1৪ বৎসরে বু পরিবর্তন. হয় ।- বিশেষতঃ সুন্ম রেখাগুলির অধিক “অদূল বদল হয়। জ্যো 
'মতে মৃত্যুসময় ঠিক বলা কঠিন, তবে কাছাকাছি সময়ের (approximate) নির্দেশ .' 
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| গণনার 'তুল হওয়া স্বাভাবিক | জ্ীযুক্ত সুরেজ্জবাবু পাশ্চিত্যদেশের উদাহরণ দিয়াছেন। 

দেশের £০০০:৫ নষ্ট হইয়া! গিয়াছে । এ দেশে এত প্রমাণ ছিল যে, অন্ত দেশে প্রমাণের 

ব্য যাইতে হইত না। কালের ঘাত-প্রতিঘাতে সকল প্রমাণই নষ্ট. হইয়! গিয়াছে। 
চীন কালের খধিগণের লিখিত গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না নষ্ট হইয়া গিয়াছে । এখন 

২1৪ শত বৎসরের বই লইয়! এই .বিষয়ে আলোচিনা কবিতে হয়! সেই জন্ত অনেক সময়ে 

: অনেক কথা খাপছাড়া বোধ হয়। লগ্নমত ঘর তৈয়ারি "হইলে ২3. হাজার বছর 
টিকিয়! থাকে । 


শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মজুমদার মহাশয় বলিলেন যে, দেশে পাঁজী -পুধির শত প্রচলন 
হইয়াছে_ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, দেশে'জ্যোতিযেব চর্চা বেশ চলিতেছে। ইউরোপে এই 
চর্চ। বিজ্ঞানসন্ম তভাবে হইতেছে, এখানে তাহ! হইতেছে ন!। বৈজ্ঞানিক ইউরোপ মশ্বের 
, উপৰ গ্রহ্গণ্রে আধিপত্য শ্বীকাঁরই কবেন ন!। আমাদিগকে এ বিষয়ে বুঝাইতে হয় ন1। 
চিকিৎসাশান্ের সঙ্গে ফলিত জ্যোতিযের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, আগেকার গোকে এ কথা 
বলিতেন। 


শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, 2 যুগে যাগ যজ্ঞ সব বিশেষ 
বিশেষ তিথি নক্ষত্র' দেখিয়া অনুষ্ঠিত হইত । ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিতেন যে, 
[উহা প্রতারণার শান্ত-_রাক্ষসী বিদ্বা। খুব প্রাচীন যুগে এ শাস্ত্র ছিল বলিয়া মনে হয় না। _, 
কান্‌ সময়ে ইহার আদর হয়, তাহা আলোচনসাপেক্ষ ! 


শ্রীযুক্ত সুরেন্্নাথ বিশ্বাস মহাশয় বলিলেন যে, তিনি বিখ্যাত জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত 
পদ ভট্টাচার্য্য মঙ্াশয়ের নিকট একখানি কোঠী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন-__হাহার ফরাফল 
ঠিক ঠিক মিলিয়া গির়াছিল। 


প্রযুক্ত নগেন্দনাথ-সোম্‌ কাব্যালঙ্কার মহাশয় বলিলেন যে, হিন্দু জ্যোতিবের বহু গ্রন্থ 
ছিল, কিন্তু এখন তাহ! পাওয়া! যায় না। ভার্তেব নিকট প্রথমে আরবীয়গণ ও পরে 
মিশরবাদিগণ এই জ্যোতিব শিক্ষা করে। তিনি নিজের লীবনে দেখিয়াছেন যে, তাঁহার 
কোষ্ঠীর গণনা-মত যথাসময়ে “সকল ঘটনা ঘটিম়াছে। হিন্দু, জ্যোতিষই সম্পূর্ণতা লাভ 
করিয়াছিল। হিন্দুগণ জ্ঞান ও তপস্তা দ্বার! জ্যোতিষের "ফলাফল বুঝিতে পারিতেন। 
1 ইউরোপ এ শাস্ত্রের নূতন আলোচনা! করিতেছে। প্রাচীন কালের মত ভারতে এখন আর 
সেরূপ চর্চা! নাই । 


শীযুক্ত কৃষ্চলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল মহাশয় বলিলেন যে, তিনি ক্থ্যোতিষ 
| মানিয়া চলেন-ইহা . কুসংস্কার নহে। তাঁহার এক খুর্লতাত ব্যাধিগ্রস্ত হন। 
জ্যোতিষিগণ বল্লেন -যৈ,.এক বৎসর তিনি ভূগিবেন। বিখ্যাত ভরত কবিরাজ তদহুসারেই 
তাঁহার চিকিৎসা! করিয়া আরোগ্য সম্পাদন করেন। . দৈনন্দিন জীবনে ফলিত জ্যোতিষের 
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আবস্তকতা নাই, এ কথ! স্বীকার করা যায় ন!। : স্বর্গীয় ভর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশ 
কোন সময়ে বলিতেন যে, তাছাব সময় খারাপ বাইতেছে। তিনি জ্যোতিষ মানিতেন | - | 
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র থোষ বি এ মহাশয় বলিলেন-যে, তিনি শ্রীযুক্ত একেন্দ্র বাবৃব' ম 
পোষকতা করেন। - কবিরাঙ্জগণ রোগীর আয়ু দেখিয়া চিকিৎদ! করিতেন। 'কবিরাজ 
জ্যোতিষ জানিতে হইত | জ্যোতিষ অনুসারে মাসের প্রত্যেক .৫ দিনের জন্ত' যে সবল 
খাঁ্ভ নিরন্ত্রিত আছে, তাহার সার্থকত! নিশ্চয়ই আছে । 'কুর্য্যগ্রহের প্রভাব মানবজীবনে 
অধিক, তাহা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। হৃর্যযরশ্মি সকলেরই দরকার। একটা 
ঘটন! এই ভাবে ঘটিন্নাছিল - খুলনার ম্যাজিষ্টেট সফরে যাবেন, ভোর ছটার "সময় পেস্কারকে 
্বীমারঘাটে উপস্থিত থাকিতে হুকুম দেন। পেস্কার দেখিলেন, যে, সে দিন মঘা। মঘা.ন] 
কাটিয়ে তিনি যাবেন, না। সাহেব ঘাটে গিয়া দেখেন যে, পেস্কাব নাই। তখনই. তাহাকে ধরিয়া 
লইয়া গেলেন। ঘটনাক্রমেন্যাটেব কাঠের সিঁড়ি দিয়া-উঠিতে সাহেব পড়িয়া গেলেন, অমনি 
compound fracture অতঃপর ম্যাঞিষ্টেট সাহেব সফরে যাইবার আগে পেক্কারকে জিজ্ঞাসা 
করিতেন, -পেস্কার, দেখ ত মঘা শালা কোথা আছে? তিনি নিজে একবার কর্মস্থল হইতে 
বদলি হইয়া, অন্তত্ৰ যাইবার জন্তু প্রস্তুত হইয়া আছেন, অমাবস্তা কাটিয়া গেলেই যাত্রা 
= করিবেন। .পি এম বাগচীর পাজী অনুসারে তিনি.যে সময় দেখিয়াছিলেন,, সেই দূময়েই 
তিনি যান্রা করেন, পরে ১০ মাইল গিয়াই তাঁহার গাড়ী উপ্টাইয়! গেল। পরে জানিতে 
-* পারেন যে, উক্ত পাঁজীর গণনা ঠিক নহে, গুপ্তপ্রেসের গৃণনাও শুদ্ধ নহে। উঠার! খণ্ড অনুাঠে 
গণনা! করেন। তাহা, উচিত নছে। পঞ্জিকার সংস্কার ও সংশোধন দরকার । প্র 
'_ অন্ধঃপর শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সকল আলোচনার উত্তরে বলেন যে, 
তাঁহার উদ্দেন্ত-_দৈনন্দিন জীবনে ফলিত প্যোতিষের আবশ্যক কিরূপ তাহার বৈজ্ঞানি: 
আলোচন! করিয়া নির্দেশ করা দরকার। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই জ্যোভিষের আলোচনা 
হওয়া উচিত: পাশ্চাত্য দেশে প্' প্রণালীতে' ইহার আলোচনা" হইতেছে? সায়ন 
নিরয়ন সম্বন্ধে এদেশে কোন £০০৫৫ নাঁই। হিন্দু জ্যোতিষমতে গণনা করিতে হইলে 
নিরয়ন মতেই' গণনা করিতে হয়--বিলাতি মতে সায়ন গণনা চলে। তাহারা ' বলেন, 
Moveable Zodiac, হিন্দুরা বলেন Fixed Z০৭i৪০, ডিগ্রি হিদাবে উভয় গণনা কিচু 
তফাৎ দেখা যায়। শ্রীযুক্ত একেন্বাৰু যাহা বলিয়াছেন তাহা খুব দরকারী “ কর- কোষ্ঠীর বিচাঁঃ 
সধ্হ্ধে Bonhatn’s Hand 'Reéding, Caro 'Palmistv প্রভৃতি পুস্তক খুব -উচ্চ- 
দরের। দৈনিক জীবনে যেমন ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতির প্রয়োজন হয়, তেমনই জ্যোতিষীর 
স্থান হওয়! উচিত । এই জ্যোতিষের বিরুদ্ধে আমেরিকার একটি অতি বড় সভা কাজ 
করিতেছেন। তাঁহারা অনেক বড় বড় জ্যোতিষের মত খণ্ড খণ্ড করিয়া উড়াইরা! দিতেছেন-- 
তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন যে,যদি কেহ এই জ্যোতিষকে একটি বিজ্ঞান বলিয়া প্রমাণ ঝরিতে 
পারেন, ভবে তাহাকে তাঁহারা ৬০০০ ডলার পুরস্কার দিবেন । যাহা হউক, এই ভয়ে পিছাইলে 
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নালা? জ্যোতিষ বহুদিনের শান্তর । হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে বা! মহাপয় বলিলেন যে, 
জি উপর তাহার আস্থা.কমে নাই। বিগত পুজার সংখ্যা “ফরওয়ার্ড” কাগজে 
ন হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। হিদ্দুক্যোতিষ অত্যন্ত প্রাচীন ' 
ন ইহা কোনদেশের.নিকট খণী নহে। 
" তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত স্তর দেবপ্রসাদ সর্কাধিকারী মহাশয় প্রবন্ধপাঠক এবং আলোচনা- 
£ কারিগণকে ধন্তবাদ দিয় বলিলেন যে, হিন্দু-ব্যোতিষের প্রাধান্ত আছে ও থাকিবে। হিপ 
গ্রীতিকে রাখিতে হইলে,হিন্দুর দেবদেবীর পুজাপার্কাণ বজায় রাখিতে হইলে, পঞ্জিকাকে রাখিতে 
ইবে। অতএব হিন্দুজ্যোতিষকে রাখিতে হইবে। হিন্দুর্যোতিযের যে কয়খাঁনি বই আছে, 
সেগুলি তখনকার পণ্ডিতগণের ভূয়োদর্শনের ও আলোচনার ফল । ল্যোতিযের ফলাফল 
» সম্বন্ধে বিলাতের সত 5৭5০৪ সংগ্রহ করিবার মোহ 'চ্যাগ করিতে হইবে। বিলাতের 
কোন বড়লোক বলিয়াছেন যে, Statistics are 1755--0800 lie৪-- উহা বিশ্বাসযোগ্য 
নহে। আমি এ শাস্ত্রে অনধিকারী, তবে Naufi০a! £1708080এর মতে গণনার ফল 
আশ্্যানক বলিয়া জানি। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবু রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হুইয়া এবং শীযক্ত 
কেন্দ্র বাবু বাইওলদীর অধ্যাপক হইয়া যে জ্যোতিষশান্ত্রের আলোচনায় মন দিয়াছেন 
ইহা অত্যন্ত আশাগ্রদ। ‘Greenwich Observatory Chromometre নট করিয়া 
দিবার অন্ত একদল Ge নিযুক্ত ছিল--আমি সেই সময় উক্ত 01১56158077 দেখিতে 
ফ্যাছিলাম। কি বিশাল ব্যাপার | যাহা হউক, দেশের হাওয়া ফিরে আস্ছে। আমার 
1তৃদেব স্বর্গীয় সুর্য্যকুমার সর্কাধিকারী মহাশয় চিকিৎসা'-ব্যবসারী ছিলেন_-তিনি তিথি 
ত্র মানিয়া চলিতেন। আমার স্বগীণ্ ব্রা সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী জ্যোতিযের' 
ফাধ্য লইয়া লোকের উপর অন্তোপচার করিতেন। 
প্রযুক্ত রাজা! ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধম্ভবাদ দিলেন I তৎপরে 
সভা ভঙ্গ হইল ৷ 


শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার শ্রীহরগ্রসাদ শান্তী 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি। 





পি পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরগ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, রি 


পঞ্চম-মানিক অধিবেশন 
* ১৯এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩, ৫ই ডিসেম্বর ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫1*ট I 


মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাঁদ শান্ত্রী- সভাপতি । 
আলোচ্য-বিষয্-১। গত অধিবেশনের ' কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারপ-দস্ত ' 
নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগশকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ_-ডক্টর শ্রীযুক্ত 
সথশীলকুমার দে এম এ, বি এল, ডি-লিট মহাশয়-লিখিত “হরচন্দ্র ঘোষ ও তীহার নাট্য- 
গ্রস্থাবলী”৮ নামক প্রবন্ধ, ৫। পূর্ক-বিজ্ঞাপিত এবং নিম্নলিখিত নিয়ম পরিবর্তন সম্বন্ধে 
কার্ধ্যনির্বাহিক-সমিতির প্রস্তাব_-বর্তমান ১৫শ নিয়ম--“প্রত্যেক সাধারপ-সদস্তকে প্রবেশিকা! ; 
১২ টাকা এবং অনুগন ॥* হিসাবে মাসিক চাদ! দিতে হইবে৷” ইহার পরিবর্তে প্রস্তাবিত , 
নিয়ম--“প্রত্যেক সাধারণ-সদস্তকে প্রবেশিকা ১২ টাকা দ্রিতে হইবে এবং কলিকাতাবাসী, 
সাধারণ-সদস্তকে বার্ষিক অন্ন ৯২ নয় টাকা ও মফন্বলবাসী সাধারণ- সদন্তগণকে 
বাধিক অন্যান ৬২. ছয় টাক! ঠাদা দিতে হইবে ।” ৬ বিবিধ। j 











লি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 
সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম কাব্যালক্কার মহাশয় গত অধিবেশনের কাৰ্য্য, ॥ 
বিবরণ পাঠ করিলে পর সর্বসম্মতিক্রমে উহ! গৃহীত. হুইল ৷ | 
২। প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্তগণের নাম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্ছনাথ সোম 
কাব্যালঙ্কার মহাশয় পাঠ করিলে যথারীতি সমর্থনের পর তাহার! সাধারণ-সদস্তরূপে বাটি | 
হইলেন [নামের তালিক! ক-_পরিশিষ্েপরষটব্য। ] | 
৩। শ্রীযুক্ত নগেন্্র বাবু উপহারপ্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা পাঠ করিলে - 
সর্বসম্মতিক্রমে উপহারদাতৃগণকে ধন্তবাদ. জ্ঞাপন করা হইল।. | তালিকা খ-_পরিশিষ্টে 
ষটধ্য ]1 - 
৪1" ডক্টর শ্রীযুক্ত জুশালকুমার দে এম এ, বি এল, ডিলিট মহাশয় উপস্থিত হইতে না 
পারায় সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশক্রমে সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিস্তাভূষণ মহাশয়, 
শ্রীযুক্ত স্থশীলবাবুর লিখিত. “হ্রচন্্র ঘোষ ও তাহার নাট্য গ্রহ্থাবলী” নামক প্রবন্ধ পাঠ". 
করিলেন। ৃ 
প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীবুক্ত গণপতি সরকার বিস্তারতব, শ্রীযুক্ত অমূলাচরণ বিভ্তাভূষণ। “- 
প্রযুক্ত কিরণচন্্র দত্ত বি এ, শরযুক্ত শরচজ্র ঘোষ, যুক্ত নগেন্সনাঁথ সোম কাব্যালক্কার এবং { 
শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ সমন্ধে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করেন। 
4 | শ্রীযুক্ত একেন্দরনা ঘোষ এম ভি মহাশয়, কার্য্য নির্ববাহক-সমিতি কর্তৃক প্রস্তা বিত্ত... 


¥ 











-মাঁপিক ] ." কীৰ্ধ্য-বিবরণ "তি. 8৯ 


লিখিত :নিয়ম “পরিবর্তনের প্রস্তাব উপস্থিত :করিলেন--১৫শ নিয়ম “প্রত্যেক. সাধারণ- 
দস্তকে প্রবেশিকা ১২ টাকা এবং অনু 1* হিসাবে চাদা দিতে হইবে।” স্থলে “প্রত্যেক: 
ধারণ-সদস্তকে প্রবেশিক1- ১২ টাকা দিতে-হইকে এবং কলিক্কাতাবাসী, সাধারগ-সদস্তকে 


1” শ্রীযুক্ত নিবারণচন্্র:রায় এম এ'মহাশয়-এই 'প্রস্তাব সমর্থন: করিলেন। 


}ৰ্যক অন্যান ১২ করিয়া চাদা দিতে হইবে” এইরূপ সংশোধক' প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন: 
বং-গীযুক্ত জযোতিশ্চন্দ ঘোষ মহাশয় তাহ! সমর্থন করিলেন।' ; 
শীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, উপরোক্ত উলয়- প্রস্তাবই সমীচীন । । তৰে 
কার সভায় সদস্তদংখ্য। নিতান্ত মল্ল । সেই জন্ত এইবপ গুরুতর প্রশ্নেব মীমাংসা এই সভায় 
য়1 .সল্ ত নহে । এই বলিয়া তিনি গ্তকার অধিবেশনে এই প্রস্তাব আলোচনার বিরুদ্ধে মত 
শকাশ করিলেন-এবং শ্রীযুক্ত মনাথবন্ধ দত্ত এম এ মহাশয় ইহা সমর্থন করিপেন। শ্রীযুক্ত 
বারণচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের অধিবেশনে এতদপেক্ষ! অধিক সদস্তের 


গম আকার দেখা যায় না। ES প্রস্তাবের আলোচনা bls টিন (লিগের 


হম লাভ নাই। -.' 7; '২ ২, নিত ও ৮ 
শ্রীযুক্-গণপতি সরকার বিদ্যারত্ব : মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে বলিলেন যে, চাঁদা বৃদ্ধি 
স্তাবের আলোচনার জগ্ত অন্ত অধিবেশন আহ্বানে তাহার অমত নাই।. কিন্ত অন্তান্ত নিয়ম 
বর্তনের গ্রস্তাবগুলি ষেন এই অধিবেশনেই আলোচিত হয়। - .. * 
অতঃপর সভাপতি .মহাশগ্ন শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত-মহাশয়ের প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ 
রিলেন। অন্বকাব অধিবেশনে টাঁদা-বৃদ্ধি:প্রস্তাব-মালোচন! স্থগিত রাখিবার পক্ষে ৮' আট 
ন এবং বিপক্ষে ৮আট জন. সদন্ত ভোট দেওয়ায় এবং সভাপতি মহাশয় তাহার, কা 
ভাট As দেওয়ায় শ্রীযুক্ত কিরণ বাবুর প্রস্তাব গৃহীত.হইল ন1। 
তঃপর শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্্রনাথ ঘোয় এম ডি মহাশয়ের মুল প্রস্তাব সৃ্বন্ধে শ্রীযুক্ত গণপতি 
| কার ei মহাশয় যে সংশোধক প্রস্তাব করিয়াছিলেন,” তাহার. আলোচনা হউক--এই 
"শবের পক্ষে ৭ সাত'জন এবং বিপক্ষে ৬ জন সদস্ত চোট প্রদান করায় শ্রীযুক্ত গণপতি 
নুর সংশোধিত প্রস্তাবের আলোচনা অস্তকার অধিবেশনে হইবে তাহা স্থির হইল | ' 
- _ তৎপরে. শ্রীযুক্ত গণপতি বাবুর সংশোধিত প্রস্তাবের পক্ষে ১৩ জন এরং চে কেহ 
চাট ন! দেওয়ায় উক্ত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। - 
অতঃপর কার্য্যনির্ববাহক-সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত নিয়লিথিত নি গুলি 
চনার পর অধিকাংশের, মতে গৃহীত হইল, | 
৩২শ নিয়মের ২১ স্থলে ১৯, হইবে এবং সহকারী সম্পকে ৬ স্থলে ৪ না । “এবং 
ব্য” অংশ উঠিয়া যাইবে। A ন্‌ 
৭ 








[ধিক ৯২ টাকা :ও- মফস্বপবাদী সাধারণ-সদন্তকে "বার্ষিক অন্যুন" ৬২ ছণটাকা টাদা দিতে 


২ শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্তারত্ব মহাশয় “কলিকা তাবাগী প্রত্যেক সাধারণসদস্তকে. 


€০ বঙ্গীয়-সহিত্য-পরিষদের [ত৩শ বা 


1 ৩৩-ক) নিয়মের ১২শ প্র hain, এই কথার পর নিম্বোক্ত তিনটি নুতন নি 
বলিবে,_- 

+ "৩৩ খে), ভোটার দি উপস্থিত প্রত্যেক সদস্তকে সেই- দিনক 
সভাপতির, স্বাক্ষরযুক্ত, এক একখানি র্যালট্পত্র দেওয়! হইবে এবং-তিনি তাহা পুরণ করি 
স্বহস্তে সভাপতির সন্মুধস্থ তোন-একটি ব্যালট্‌বান্সে রাখিবেন। ভোট দিবার সময় কোন সন 
ভোটারশ্রেণীভূক্ত কি না, এ সম্বন্ধে, আপত্তি :উঠিলে; সভাপতি তারার মীমাংসা করিবেন , এ 
দে মীমাংস। চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। 

৩৩ গে)। অতঃপর ভোট গণনার জন্তু. সভাপতি এক ব একাধিক তি ভোঁ 
পরীক্ষক নিযুক্ত করিবেন: এবং তিনি বা তাহারা ভোট গণনা! করিয়া গণনা-ফল সভাপতি 
গোঁচর করিবেন-। ভোট গণনাস্থলে পদপ্রার্থী স্বয়ং অথবা তাঁহার নির্দিষ্ট ব্যক্তি উপস্থি 
থাকিতে -পারিবেন এবং কোনকপ্র আপত্তির বিষ থাকিলে তৎক্ষণাৎ সভাপতির গোঁ _ 
করিবেন। এ আপত্তি মম্বলে মভাপতি যে মীমাংসা করিবেন, তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে 

.৩৩ (ক). নিয়মের শেষ ৪ পঙক্ধি ১ হইতে ইন" ক) - ৩৩ (হ 
নিয়মরূপে গণ্য হইবে। 7. ন ১ 

৩৩ ($)। বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি-যে ব্যক্তিকে যে কালের পদে নির্কচি 
বলিয়া ঘোষণা করিবেন, ভাহাই চূড়ান্ত মিয়া গণ্য: হইবে এবং কোন সমস্ত তাহর-পরতিবা 
করিতে সঙ্গম হইবেন না।” - 2 

৩৬ (ক) ধারার ৬ পড্ক্তির সপ্তাহের” স্থলে “দশ দিনের” হইবে এবং ১১শ গঙ হি 





“পরে মদস্তাদিগের নিকট” অংশ হইতে ১৫শ পঙ্ক্রির “করিবেন” পদের স্থলে এইরূপ 'বলিবে, 


"পরে সম্পাদকের সন্মুখে ও ভোট-পরীক্ষকগণ ভোটের সমষ্টি গণন। করিয়া, চোঁটের 
সংখ্যার ক্রম 'অন্তুসারে নাম সাজাইয়া, কে কত ভোট পাইয়াছেন; তাহা নির্দেশ করিয়া, নি 
নিজ নাম স্বাক্ষরে ভোট-সংক্রান্ত যাবতীয় 'কাগজ-পত্াদি বাক্সে তালা বন্ধ ও শিল মোহর 
করিয়া, বার্মিক অধিবেশনে- উপস্থিত করিবার'জন্তু সম্পাদকের হস্তে অর্পণ করিবেন। বার্ষিক 
অধিবেশনে সদস্তগণের সন্মুখ সম্পাদক এ- বাক্স খুলিবেন এবং যে ২*'জন অধিক ভোট 
পাইয়াছেন, তীহাদিগকে নিৰ্ম্মাচিত বলিয়া সভাপতি বিজ্ঞাপিত করিবেন : সিটি এ 

৩৬ (ক) - নিয়মের শেষে এইরূপ যোগ হইবে, = : j | 
"" “বাৰ্ষিক অধিবেশনে নভাপতি যে ২০ জন ব্যক্তিকে নির্বাচিত বলিয়া! ঘোষণা করবেন, 
তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে" | 

, ৪২ (ক) নিয়মের শেষে এইরূপ যোগ হুইবে, ' 

“কিন্ত কেহ কোন প্রস্তাব পাঠাইলে তাহা সম্পাদক কার্ধ্যনির্কাহক-সমিতির আগামী ৯. 
বা তৎপরবর্তী অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন এবং কার্য্যনির্বাহক-সমিতির মন্তব্য বৰ শীত 
প্রস্তাবকর্তীর গোচক্স করিবেন [৮ 


‘ 


৬৮৮ কাজী 
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৪২ ()- নিয়মের “উপযুক্ত সময়ের মধ্যে” স্থলে “আগামী বা তাঁহার পরবর্ত1” হইবে! 
৫৩ খে) নিয়মের “২০% স্থলে “৩৫৮ ইনি এবং ০০০ দিনে” স্থলে “ছুই মাস 
শধ্য হইবে । 
৬৯ সংখ্যক নিয়ম এইরূপ হইবৈ--“দম্পাদক ারধ্যনিববাক- সমিতির বিচারের ন্ন্ 
1রিত পত্ৰাদি কাৰ্য্যনিৰ্বাহক-সমিতির সমীপে উপস্থাপিত করিবেন।” - 
» পরিশেষে রায় সাহেব হাবাণচন্তর রক্ষিত এবং ফালিদাস রায় চৌধুরী এম এ, বি এল 
হীশয়দ্বয়ের মৃত্যুতে সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষ .হইতে শোক প্রকাশ করেন এবং 
{যুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় পরিষদের. অন্যতম সদস্ত কবিরাজি হেমচন্ত্র দেন মহাশয়ের 
ধকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়! বলেন যে, ইনি মাযুর্কেদ-সভা -ও অষ্টাঙ্গ" আয়ুর্বেদ 
গণ্টত্বলয়ের অন্ততম সেবক ও আয়ুর্কেদের একনিষ্ঠ মেবক ছিলেন। 
,ইও। সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্তবাদ প্রদানের পর দভা ভঙ্গ হয়।- 


| 


শ্রীনগেন্্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার  -" শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
৮ সহকারী সম্পাদক । 74 সভাপতি। 
৯. এ টি ই ০৫ CC তা a 
*. ক--প্রিশিষ্ট . | 
" : _". প্ৰস্তাবিত সাথাণ-সদস্যগণ . 


ig প্রস্তাবক যুক্ত’ নগেঁজ্নাথ সোম কাব্যাপক্কাব, সমর্থক --শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিগ্যাভৃষণ 
স্ত--১ | প্রযুক্ত ললিতমোহন খোষ, ২২ এ আতাঁবাগান লেন; প্র--্রীধুক্ত হেমচন্দ্ৰ ঘোষ, 
নম প্রীুকত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সদ--২'। শ্রীযুক্ত অগতন্্র মির, ১০1 গোয়াবাগাঁন 
উঃ প্র-্রীযুক্ত হরেক মুখোপাধ্যায় 'সাহিত্যরত্ব, সম--এ, সদ -৩। শ্রীযুক্ত পৌরেশচন্দ্ 
সরকার, কীর্ণহার, বীরভূম, ৪। শ্রীযুক্ত অনাদিকিক্কর রায়, নামুর, সকলিপুর, বীরভূম, ৫। 
ক্ষিতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়,রামনগর সাহড়া, বীরতুম, ৬ শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 
[লাঁভপুর, বীরভূম ; প্র-_-শীযুক্ত হিরণকুমার রায় . চৌধুরী ৰি এ, সম-মহামছোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
হরপরসাদ শাস্ত্রী এম এ, দি আই ই, সদ-গ। যুক্ত স্ুরেন্দ্রনাথ মিত্র, মণিরামপুর, বারাকপুর) 
| শ্রীযুভ কিশোরীমোহন ঘোষাল বি এল, উকিল, শ্রীরামপুর; এ-_শ্রীযুজ অমৃল্যচরণ বিস্তাভূষণ, 
সম-- সদ --৯। শ্রীযুক্ত এ্রভাতিচন্দর নন্দী, .২১ ১ সার্পেন্টাইন লেন; প্র- শ্রীযুক্ত মৃণালকাত্তি * 
ঘোষ, সম_ এ, সদস্ত__১০। শ্রীযুক্ত উপেন্্রনাঁথ বস্তু ; ১১ । শ্রীযুক্ত মাথমলাল ঘোষ ; ১২। 
কালীপদ বস্তু ; ১৩। শ্রীযুক্ত তারানাথ দত্ত ; ১৪ | শ্রীযুক্ত উপেন্দ্ৰনাথ মিত্র। প্র 
যুক্ত ডাঃ সুনীতিফুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, সম-_এ, দদস্ত--১৫। ডাঃ জি তুচ্চি, 
ক! বিশ্ববিদ্তালয়ের ওরিয়েপ্টাল রিলিজিয়াস্‌ লিটারেচারের অধ্যাপক, রমণা, ঢাকা; গ্র-্রীযুক্ত 










৫ ' বঙ্গীয়-সাহিত্যি-পরিষদের [৩৩শ বং 
গণপতি সরকার বিদ্ারদ্ব, সমর, সদ্ভ--১৬.। যুক্ত রামদাদ মুখোপাধ্যায়, জমীদা'র, উ 
পাড়া, হুগলী।। প্র- শ্রীযুক্ত লণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সম--ঁ, সদ-+১৭। শ্রীযুক্ত প্রতা 
নারায়ণ বন্ধ, ১* উপ্টাভাঙ্গা রোড ; প্র-্রীধুক্ত জ্যোতিশ্ত্র ঘোষ, সম--এ,সদ-_-১৮ শ্রী 
মনোরঞ্জন মল্লিক এম এ, বি এল, ২.চক্রবেড়ে লেন, পোঃ এলগিন রোড় ; প্র- শ্রীযুক্ত নিবারণ 
চন্দ্র রায় এম এ, সম-_এ/ স্দস্ত _২৯। শ্রীযুক্ত 'ললিতনোহন' সেন বি এল, গোমল্ত,) 

রচি। .. . ২১০ রি ৭ 
এ পরিশিউ - Hl io ll 4 Ee 

Re শুপহান্পক্বপ প্রাপ্ত পুস্তক OB 
উপহারদাত|--রায় বাছাহুর ‘ডাঃ শ্রীযুক্ত চুণীলাল -বন্ু. দি আই ই, উপদ্বত পুস্তবস 
(১) নীলাঁচল; শ্রীযুক্ত দিতে দ্রনাথ বন্থ বি'এ--(ে) মাহষ-গড়া ; (৩) ভারতের নবঅন্ম ন 
(8) ভা, ০. Bonnerjee ; (2) The- War- Against ‘War; (¢).The Buddba 
\Mimansh ; (2). Poems cf Wordsworth ; শ্রীযুক্ত, দেবেন্দ্রনাথ কুণ্ড; (৮) কফ 
লীলামুত (২য় সং ); শীযুক্ৰ মন্মধযোহন বন এম এ) দেবদূত ; শ্রীযুক্ত গণপতি স্র কাক 
বিভ্তারতু (১৪) বাজসিংহ; শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিষ্তাবিনোদ--৫১১) ভট্টগল্ী বাশিষ্ঠবংশ- 
».০ পরিচয়) প্রীযুজ মদনমোহন কবিরঞ্জন কবিরাজ--(১২) নৈষধচকিত্র (সধুহুদন দত্ত বিরচিত- 
২ খানি; প্রযুক্ত জিতেন্তরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--(১৩) নিরুপমা বর্ম-স্থৃতি, ১৩৩৩) শ্রীযুক্ত কিরণ. 
"৩ দৃত্ব--(১৪) শ্ীজীপ্তকমুখামৃত১ 7 (৫অ সংখ্যা). The . Officer-in-charge, Benga! 
Sectt, Book Depot, (১৭) Supplement. to the Report on Public Instruc- . 
tion in Bengal for the year 193 14-35, ; (১৬) Report on the Public ; 
Administration in .the , Bengal Presidency for the year 1925; The 








Superintendent, Govt. Printing and. Stationary, আগত) Report ; 
of the 5900৮ Archaeolcgical Survey, Burma, for the year ending 3756. 
March, 1926. The Secretary, Smithsonian Institution—(s৮ Mexican 
Mosses collected by Brother Arsene BrLuard ; The Manager, Govt. 
of India, Central Publication Branch—(>a) Tie” Indus Valley in the 
৬০৫০ Period ( Memoirs of the ‘Archaeological Survey of India, No. 21): 
২০) Proceedings of Mestings of the Indian Historical Records | 
Commission, 8th Meeting, Lahore. “Vol VII; . (২১) Records of the | 


Geological Survey of India, Vol, LIX, Part 3. (২২) Review of the 
Trade of Indiain হস | 
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